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বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়। 





ডাঁকের বচন'। 





বৌদ্ধযুগ_ডাক_ খবঃ ৮ম-১২শ শতাব্দী | 


আমামের বড়পেটার ৬৭ মাইল দক্ষিণে বাউসী: পরগণার মধ্যে লোহ 
নামক একখানি গ্রাম আছে। * বড়পেটার লোকেরা এই গ্রামকে "ডাকের 
গ্রাম নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আসামে প্রচলিত উাকের বনে এই 
করেক পংক্তি পাওয়া যায, - 


“লোহিডা্গরা ডাকের গা] 
তিনিশ ষাটিটি পুখুরীর নাও ॥ 


সেই গাুত উপজিল ডাক।” 


আসামবামীরা! বলিয়া থাকেন, এই “লোহ'ই সেই প্রাচীন 'লোহি- 
ভাঙ্গর' নামের রূপাস্তয়। লোহগ্রামে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি 
গু্ষরিণী আছে এবং দেই সকল পুষকরিণীর পাড়ে প্রাচীন বসতির ছি দেখা 
্যায়। .এক সময় যে এই গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, এবং . একটা! বড় রাস. 
এম্থান হইতে কোচবিহার থর্স্তবিভ্ৃত ছিল, এখনও তাহার চিন্ন জাছে। 
: কথিত আছে, ডাকের প্তা জাতিতে কুন্তকার ছিলেন। প্রথমে হার 
সন্তান ছিল না। কিছুদিন পরে মিহিয় নামক দ্যোভিরষিদ, কাষান্টা 
র্শনার্ঘ কামরূপ যাইবা পথে এই লোহগ্রামে উপত্থিত হন। ডাকের 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

মাতা শাশুড়ীর আদেশে পুজ্রকাম! হইয়। তাহার সেবা করেন। মিহির 
সেবায় তুষ্ট হইয়া পুত্রবর দিয় চলিয়া! যান। যথাকালে ডাক ভূমিষ্ঠ হন। 
প্রবাদ এই, ডাক জন্িক্সাই মাতাকে ডাক দিয়! নবপ্রস্থতি ও সদ্যঃপ্রন্থুত 
সস্তানের লালন-পালন সম্বন্ধে উপদেশ করেন-_-এই নিমিত্ত তাহার নাম 
“ডাক” হয় ।- 

“উপজিয়ে মারকো৷ দ্রিলে ডাক । 

সেই সে কারণে তার নাম থৈলা ডাক ॥৮ 


মিহির আর একবার লোহিভাঙ্গরা গ্রামে আগমন করেন এবং 
ডাকের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হন। প্রবাদ 
এই যে, ভাক অল্প বয়সেই জলে ডুবিয়া মারা যান। ডাকের বচনে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে £--নীতি-প্রকরণ, রন্ধন-প্রকরণ, জ্যোতিষ- 
প্রকরণ, ক্ষেত্র-প্রকরণ, গুহিণী-লক্ষণ, কৃষি লক্ষণ, বৃষ-লক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ, 
পরিত্যাগ-কথন। 

আসাম-প্রচলিত ডাকের জন্ম-সন্বন্ধীয় প্রবাদগুলি কতদূর বিশ্বাস- 
যোগ্য তৎসন্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কৃতিত্বের 
নিমিত্ত ডাককে বরাহমিহিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া জনসাধারণের প্রবাদ 
রচনা করা আশ্চর্য নহে । খনার সন্বন্ধেও সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে । 
প্রধান শিবভক্তকে শঙ্করের অবতার, কৃষ্ভস্তকে চৈতন্যের অবতার 
প্রতিপন্ন করিয়া বহু কাহিনী এদেশে রচিত হইয়াছে । জ্যোতিষ সম্বন্ধেও 
ডাককে সেইরূপ বরাহমিহিরের অবতার কল্পনা করা অসম্ভব নহে। 
আসামী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দেবেক্রনাথ বেজবড়,স্থা 
এই সমস্ত উপাখ্যান নির্বিচারে বিশ্বাস করিয়া বরাহমিহিরের সময়ানুসারে 
ডাকের সময়ও খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বরাহ- 
মিহিরের সময় সন্বদ্ধে বিস্তর মতভেদ আছে । জ্যোতির্ব্্দাভরণের সময়- 
নির্দেশ অনুসারে তিনি ২৪ বিক্রম-সম্ঘতে বিছ্বমান ছিলেন । পৃতুন্বামি- 
কৃত ব্র্গগুপ্ডের টীকায় লিখিত আছে ৫০৯ শকে বরাহমিহির ত্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। হলমঞ্জরীতে বরাহমিহিরের সময় দ্বিতীয় বিক্রম-সন্বৎ 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত বরাহমিহির স্বয়ং তাহার বৃহজ্জাতকে 
যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন আমরা তাহাই গ্রাহ্ মনে করি। ৪২৭ শকের" 
শুক্র প্রতিপদ মঙ্গলবার ধরিয়া তিনি অহ্শণ স্থির করিয়াছেন। ইহাই 
সম্ভবতঃ তাহার বৃহজ্জাতক রচনার সময় । অতএব উহা ৫০৫ খৃষ্টাব্দ হইল। 
ডাক বদ্দি সত্য সত্যই ইহার বর-পুক্র হইরা থাকেন, তবে তাহার সমন্ন 
খৃ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্ষীর প্রথম ভাগ দীড়ার। কিস্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 


বৌদ্ধযুগ__-ডাক--খ্ঃ ৮ম-১২শ শতাব্দী | 
এই উপাখ্যান আমরা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।. 
শাকদীপি-ব্রাহ্ণগণের এক শাখার উপাধি মিহির ছিল। এই মিহির 
হইতে উদ্ভৃত “মির ও “মের” এই ছুই উপাধিই এখনও তাহাদের মধ্যে 
প্রচলিত দেখা যায়। মিহির নামক জ্যোতির্বিদু পাইলেই যে আমরা 
তাহাকে বরাহমিহির বলিয়া মনে করিব, তাহার কোন কারণ নাই। 
পরবর্তী লোকেরা বরাহমিহির এবং এই উপাখ্যানোক্ত মিহিরকে অভিন্ন- 
ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছে; বিশেষ প্রমাণাভাবে তাহা কখনই গ্রান্থ 
হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই উপাখ্যানে ডাককে কুস্তকার জাতীয় 
বলা হইয়াছে; অথচ বাঙ্গালায় প্রচলিত প্রবচনে অনেক স্থানে “ছুট 
ভাষে ডাক গোয়ালে” এই পদ দৃষ্ট হয়। নেপালে যে “ডাকার্ণৰ 
তন্ত্র ও “বজ্রডাক তন্ত্র প্রভৃতি তত্ব প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে এবং যাহাতে 
ডাকের বচনের অন্ু্ধপ প্রবচনমালা উদ্ধত গাওয়া যায়, তাহা ডাকিনী 
ত্থের মতই বজডাক সম্প্রদায়ের রচিত বলিয়! মনে হয়। ডাক শব্দ 
ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ এবং ডাক ও ডাকিনী বৌদ্ধ তান্ত্রিকের শ্রেণী- 
বিশেষ হওয়াই অধিক সম্ভবপর । ডাক যদি প্ররুতই কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের নাম হইয়। থাকে, তবে তাহার জন্ুস্থান বড়পেটা হওয়া 
আশ্চর্য্য নহে। প্রাীন কালে জলপাইগুড়ী হইতে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত 
পর্যান্ত বিস্তৃত জনপদ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল, স্থতরাং বর্তমান 
বঙ্গদেশের অনেকাংশ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের মধ্যবর্তী ছিল। ডাকের 
বচন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচলিত। পাল-রাজাদের সময় কামরূপ 
বঙ্গদেশেরই অন্তর্গত ছিল; পাল-রাজগণের প্রতিনিধি-রাজপুরুষের 
তাঅশাসন এ দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই কারণে ডাককে বঙ্গীয় 
মনীধষিগণের মধ্যে গ্রহণ করায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। চাদ 
সওদাগরের বাসস্থান বঙ্গদেশ এবং আসামের বহুসংখ্যক গ্রামে নির্দিষ্ট 
হইতে আমরা দেখিতে পাই,_-সেই সেই গ্রামে এখনও তৎসংক্রান্ত বহু 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। ডাকের জন্মভূমি-সংক্রান্ত প্রবাদ সেইরূপ 
কল্পনা-মুলক কিনা তাহা! বলা যায় না, কিন্তু যখন ডাকের জন্মস্থান বলিয়া 
অপর কোন গ্রাম এখনও দাবী করে নাই, তখন লোহগ্রামকে 
সেই গৌরব দিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্ত এতদ্দেশের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে তদ্রপ অন্তান্য কি কি কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা 
না জানা পর্যন্ত আমর! নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। বরাহমিহিরের 
উপাখ্যান সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। ভাষার নমুনা দেখিয়া ডাক ও 
খনার বচনকে আমরা থুষটায় ৮ম-১২শ শতাব্দীর রচন! বলিয়া মনে করিয়াছি। 
(বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ৩য় সং, ৭৮-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এই মত পরিবর্তন 


সন্তান-জম্মের পর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
করিবার যথেষ্ট কারণ এখনও পাই নাই। ডাকের বচনের অনেকাংশ 


অতান্ত ছুর্বোধ, যথা £-. 


“আদি অন্ত ভূঝসি।- 

ইষ্ট দেবতা যেহ পুজসি।॥ 
মরণের যদি ডর বাসসি। 
অসম্ভব কভু না খায়সি ॥” 

“বুল বুঝিয়া এড়িব লুণু। 

আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥” ইত্যাদি। 


ডাক ও খনার বচন শুধু বঙ্গদেশে নহে, এখনও উড়িষ্যায়ও প্রচলিত 
আছে। বহু-প্রচলন-হেতু ইহাদের ভাষা পরবর্তী কালে যে অনেকটা 
পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তবে আদিম 
রচনার চিহ্ন এখনও অনেক স্থলে বিষ্কমান আছে। 


জন্মমাত্র বলে ডাক। 

পো এড়িয় পোআতি রাখ ॥ (১) 
ধুইআ পৌচ্ছআ! দিহ কোলে। 
যবে ফুল নাঘিবেক ভালে ॥ 
নাড়ি ছেদিআ দিহ জয়। 

ডাক বলে এই হয়॥ 


অথ ধন্ম-প্রকরণ। 
ধর্ম করিতে যে জন জানি। 
পুখর দিআ রাখিও পানি ॥ 
অশ্বথ রোপে বড় কর্্ম। 
মণ্ডপ দেএ অশেষ ধর্ম ॥ 
অন্ন বিন্ন (২) নাহি দান। 
ইহার পর ধর্ম নাহি আন ॥ 


অথ রন্ধন-প্রকরণ। 


নিমপাতা কাসন্দির ঝোল। 
তেলের ওপর দিয়া তোল ॥ 


পলতা৷ শাক রুহি মাছ। 

বলে ডাক বেঞ্জন সাছ (৩) ॥ 
মদ্গুর মত্ত দাএ কুটিয়া 
হিঙ্গ আদা লবণ দিয়া ॥ 

তেল হলদি তাহাতে দিব। 
বলে ডাক বেঞ্ন খাব ॥ 
পোনা মাছ জামিরের রসে। 
কাসন্দি দিআ৷ যে জন পরশে ॥ 
তাহা খাইলে অরচ্য পালাএ। 
আছুক মানবের কথা 
দেবের লোভ যাএ ॥ 

ইচিলা (৪) মাছ তৈলে ভাজিয়া 
পাতি লেবু তাতে দিয়া ॥ 
যাহাতে দেই তাতে মেলে । 
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে ॥ 
চালু দিহ যত তত। 
পানী দিহ তিন যত ॥ (৫) 


(১ সন্তানকে ত্যাগ করিয়৷ প্রন্থতির প্রতি মনোযোগী হও । 


(২) বিনা। 


(৩) সাছ-সীচা-সত্য। 


৫) চিংড়ী। 


(৫) চাউল যত দিবে তাহার তিন গুণ জল দেওয়! উচিত। 


বৌদ্ধযুগ-_ডাঁক-__খঃ ৮ম-১২শ শতাব্দী 
ভাত উতলাইলে দিহ কাঁটা। রৌদ্রের বেল! বুনি আইসে। 
তবে দিহ জাল ভাটী ॥ (১) আমন ভাত কাসন্দি চোষে ॥ 
বড় ইতিলা দাএ কুটি। পোড়া মাছে লবণ প্রচুর । 
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি ॥ আর বেঞ্জনে পেলাহ দূর ॥ 
উলটি পালটি দিহ পীট। পাঁকা তেতলি বৃদ্ধ বোয়াল। 
হই খাইলে যোজন দিট ॥ (২) অধিক করি! দিহ জাল ॥ 
কাটা দিআ করিহ ঝোল। 
থাবার বেলা মাথ! নাহি তোল ॥ 


বাপে পোয়ে কন্দল বাজে। 
তা বিচারে অবুধ রাঁজে ॥ 


শদ্র যদি ব্রাঙ্গণ মারে । 
কোন্‌ মুট়ে তা বিচারে ॥ (৩) 


সঙ্জন যবে গরু মারে। 

পরের নারী স্থাপ্য হরে ॥ 

বার বৎসর ভিক্ষা মাগে। 

শেষে ভ্রমিয়। নাহে গাঙে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যায়। 

যাহার পাঁপ তাকে সি (৪) পায় ॥ 


অথ বসতি-প্রকরণ। 


আনহি বসত আনহি চাষ। যথা রাজা পালে। 
বলে ডাক তাহার বিনাশ ॥ (৫) তথা বসতি ভালে ॥ 
রাজার কাজ যেনা বোঝে। ধন সম্পদ ঠাকুরাল পাই। 
সেই জন আপনি মজে ॥ নিত্য রাজা সেবিতে চাই।' 


০) তখন জাল একটু হ্বাস করিবে। 
(২) এইরূপ হইলে, অর্থাৎ এই ভাবে প্রস্তুত হইলে, তাহা খাইলে 
চক্ষের দৃষ্টি এক যোজন পর্য্যন্ত যায়, অর্থাৎ চক্ষু ভাল হয়। 
(৩) বুদ্ধিহীন রাজাই পিতা-পুত্রের কলহের বিচার করিতে যান। 
শৃদ্র যদি ব্রাহ্মণকে প্রহার করে, তবে এরূপ গুরুতর অপরাধ হয় যে, তাহা 
পার্থিব কোন বিচারকের পক্ষে বিচার করিতে যাওয়া মূর্খতা, অথবা বিচার 
না করিয়াই শ্রবণমাত্র তাহার শান্তি দেওয়া উচিত। (৪) সি-সে। 
€৫) এক স্থানে বাড়ী এবং অপর স্থানে কৃষিক্ষেত্র হইলে কৃষক নষ্ট হয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 





রাজা সেবিব এক মনে। আনছি বসতি আনহি গোয়ালি। 
যেন রাজ! ভাল জানে ॥ হেন বসতের কি বাউলি॥ (১) 
শ যেন রাজা যেন দেশ। রাজ-কাজ যেন! বুঝে। 
তা দেখিয়া করিহ ভেশ ॥ তান! পাঠাব দেওয়ানের মাঝে ॥(২) 

মনে যদি লই কসর । 

পোথরি পাহাড়ে ৩৩) তুলিও ঘর ॥ 

অথ গৃহিণী-লক্ষণ। 
মিঠ রান্ধে সরআ কাটে । (৪) ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে। 
সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে॥ এ গৃহিণীতে ঘর ন1 টলে ॥ 
যে কিছু মধুর বলে। চড়কা পীড়ি চড়ক ধুতী। . 
স্বামীর বোল শিরে ধরে ॥ রান্ধে বাড়ে গায় না লাগে কালী ॥ 
সুশালা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি। স্বামীর সেব! সীজে বাতি । 
মিঠ বোল স্বামীতে ভকতি ॥ বলে ডাক লক্ষ্মীর স্থিতি ॥ 
আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পূজে।  আতিথ্য দেখিয়া মরে লাজে। 
ক %গ ৯ তবু তার পুজায় লাগে ॥ 
সর্বকাল স্বামীকে পুজে। অল্পে অল্পে লোক ভূঞ্জায়ে। 
তাহাকে ধন্ম আপনি যুঝে ॥ (৫) ***.:% 
রৌদ্রে কাটাকুটায় রান্ধে। কাখে কলসী পানীকে যায়। 
খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে ॥ (৬) হেট মুণ্ডে কাকেহো না চায় ॥ 

যেন যায় তেন আইসে। 

বলে ডাক গৃহিণী সেই সে॥ 


(১) এক স্থানে বাস করিবার থর এবং অন্ত স্থানে গোয়াল, ইহা 


পাগলের বাস করিবার উপযুক্ত। 


গোয়াল রাখিবে। 


অর্থাৎ নিজের ঘরের নিকট গৃহস্থ 


(২) তাহাকে রাজসভায় পাঠাইতে নাই। 


(৩) পাড়ে। 


(৪) সরুআ-সরু। যে গৃহিণী ছোট ছোট কাঠে অর্থাৎ অতি অল্প 
কাঠ খরচ করিয়! সুমিষ্ট রন্ধন করিতে পারেন। 
৫) ধর্ম তাহার হইয়া যুদ্ধ করেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষ আশ্রয় 


করেন। 


(৬) বর্ষাকে লবর্ধযার জন্য। বর্ষাকালের জন্য খড় কাঠ তুলিয়া 


রাখে।. 


বৌদ্ধযুগ__ডাক- শ্নঃ ৮ম-১২শ শতাব্দী । 


গৃহিণী হইয়া! রোষে বোলে । 
স্বামীর পীড়ি পায় টালে ॥ 

ঘর নাশে অল্প কালে। 

ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে ॥ 
প্রভাত কালে নিদ্রা যায়। 
বাসি শয্যা সু্য পায় ॥ 

উদয় হৈলে ছড়া ০১) 

সাজ হৈলে ভাড়া (২)। 

তা গৃহিণীর ধরিয়া মুখ পোড়া ॥ 
যে গৃহিণী আমুদ্ড় ৩) মুস্তী। 
খায় দায় না পালে হাণ্তী (৪) ॥ 
ফেলায় খায় সব প্রচুর । 

বলে ডাক নিকলহ দূর ॥ 

হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস। 

খায় দায় উজাড়ে বাস ॥ 
উচিত বলিতে পাড়ে গালি। 


পোঁয়ে ঝিয়ে ৫) হয় বে-আলি ৬)॥ 


কান্দনা শুনিয়া বাহির হয়। (৭) 
নাটে গীতে ধাইয়! যায় ॥ 





অথ কুগুহিণী-লক্ষণ । 


এ নারীতে ঘাহার বাস। 
তাহার কেন জীবনের আশ ॥ 
অতিথি দেখিয়া কোপ-মনে । 
গালি দেয় অতিথ শুনে ॥ 
ভাল দ্রব্য আপনে খায় । 

ক ্ ০ চি 
যে গৃহিণী আয় ব্যয় না বুঝে। 
বোল বলিতে উত্তর যুজে ॥ 
ভাল বলিতে রোষ করে । 
তাহার স্বামী কেন থাকে ঘরে ॥ 
রৌদ্রে রান্ধে কাঠে খড়ে। 
বর্ষাকালে চাল আচড়ে ॥ (৮) 

চে ০ ১ গং 
তথা লক্ষ্মী ছাড়েন তখন ॥ 
এক বলিতে ছুবোল বলে। 
স্বামীর শয্যা পায় টালে ॥ 
কিছু বলিতে পাড়ে গালি। 
তাহার স্বামী কেনে 
নহে ভিখারী ॥ 


০) হৃর্য্যোদয়ের পরে ছড়া দেওয়া । 


(২) ধান ভানা। 


৩) আযুদড়, আউদড় -আলুলায়িত। 


আযুদড় শব্দ হইতে যদি 


উদ্‌ল! শব্দ আসিয়া থাকে তবে তাহার অর্থ-_অনাবৃত। 
(৪) হাণ্তী পালন না কুরে অর্থাৎ যত্বপূর্বক হাড়ীরক্ষা না 


করে। 


৫) পোক্ে বিষে _ পুত্র এবং কন্তার প্রতি । 


(৬) বে-আলি-বিরুদ্ধ। 


৫) নুশীলা রমণী কানা 


আসিবেন না । 


শুনিয়া উৎসুকভাবে বাহিরে 


৮) কাঠ খড় রৌদ্রের সময় পোড়াইয়া বর্ষাকালে যে গৃহি 


চালের খড় জালিয়া রাধে । 


_বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


অথ স্ত্রীদোষ-লক্ষণ। 
অতি দীঘলী হয় রাণী (১)। যথা কলা কাপাসে বাড়ী।। 
নির্ধন হয়ে নাগ্ড-মু্তী (২) ॥ তথা লুব্ধ বহু ঝিয়ারী॥ 
পিঙ্গল আখি চপল মতি । ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে। 
ওঠ (৩) ডাগর অলক্ষণ জাতি ॥ *্%%% 
পেট গীঠ উচ ললাট। যাহার বহু ঝি দূর যাস্তি। 
ত৷ দেখিয়! ছাড়িহ বাট ॥ তাহার নিকটে বসে অসতী ॥ 
দেয়র বধে স্বামী মারে। ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে। 
বলে ডাক আর কিবা করে ॥ অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে ॥ 
নাক বাজে যার নিদ্রা গেলে। ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়। 
. সবাকে রুষিয়৷ বোল বলে ॥ বলে ডাক এ নারী ঘর উজার ॥ 
ভূমি কীপে যার পাএর ঘায়। পানী ফেলিয়া পানীকে যায়। (৫) 
আছুক স্বামীর কাজ * খায়।॥ পরপুরুষ পানে আড় চক্ষে চায় ॥ 
ঘরে স্বামী বাহিরে বৈসে। বাতি বুলে গীত গায়। 
চারি পানে চাহে মুচকি হাসে ॥ ৯ ধা *% ও 
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস। ওড়ন€৬) কাড়ে(৭) বলে সানে্ে)। 
তাহার কেন জীবনের আশ ॥ তাক লইয়া ঘর কেনে ॥ 
যাহার ঘরে নাহি টেকি মুষল। যে নারী দিনে নিদ্রা যায়। 
সে বহু বির মাহিক কুশল ॥ গালি দিলে রোষ করিয়া যায় ॥ 
বলে ডাক গুন সার। চিড়িপো 7) কাহাকে না! পুছে। 
পরের ঘরে উপজে জার ॥ (৪) ডাক বলে বিভা কৈলে মিছে ॥ 
যত হয় কলা কাপাসে। নিয়ড় পোখরী দূরে যায়। (১০) 
তত হয় সরিষা মাষে ॥ পথিক দেখিয়া আড় চক্ষে চায়॥ 
(১) রাত্ীলরাড়ীবিধবা | 


(২) নেড়া মাথা অর্থাৎ যাহার মাথায় অল্প কেশ থাকায় মাথ! প্রায় 


কেশশৃন্। 


(৩) ওঠ-ওটঠ। 


(৪) অপরের গৃহেই রমণীগণের স্বতাব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। 


(৫) পুনরায় বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে তোল! জল ফেলিয়া দিয়া 


জল আনিবার ছলে বহির্গত হয়। 


.(৬) ওড়ন-০উত্তরীয় বসন। 


(৭) কাড়ে -বলপূর্বক গ্রহণ করে। 


৮) সানে_ ইঙ্গিতে কথা বলে। 


(৯) ছেলেপিলে। 


(১০) পুকুর নিকটে, তথাপি জল আনিতে দুরে যায়। 


বৌদ্ধযুগ-_ডাঁক_-ঃ ৮ম-১২শ শতাবী। 


. পরপুরুষকে আড় চক্ষে চাছি। মে পরের খাণে লাগ! হয়। 
পরমন্তাষে বাটে রহি ॥ রাঙ্মণ হইয়া শৃদ্রাণীর খায় ॥ 
এ নারী ঘরে না থুই। ফ 
রাণ্ডী হইয়া ভোগরাই (১) ॥ বলে ডাক তার বিনাশ ॥ ' 
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্ি। বেগ! হইয়া লাজউলী (৫)। 
বলে ডাক সেই নষ্টা মুখ পোড়াহ তার আগুন জালি ॥ 
যথা বাড়ী বাটে বাট। চোর গাই বাৰি (৬) ছাগলী। 
যুবতী হইয়ে যায় হাট ॥ ঘরে আছে ছুষ্টা মেহলী (৭)॥ 

* * ্গ * খল পড়শী পো মুরুথ। 

++ বলে ডাক এ বড় ছুঃখ ॥ 
বরিষাতে বিনি ছাতাতে যায়। বিনি চুণে গুয়া খায়। . 
পানী দেখিয়া তরাসে ধায় ॥ ভাত হৈলে রোষ করিয়া যায় ॥ 
পিয়া! পাতে (২) খায় ছুধ। ঘাট এড়িয়! অঘাটে নায়। 
বলে ডাক সে বড় অবুধ (৩) ॥ মাগ মরলে শ্বশুর বাড়ী যায় ॥ 
যে নারী কাটন নাহি কাটে। সেকান্দিয়! রাত্রি পোহায়। 
রাতি পোহাইলে * % ন্‌ 
পোপানকে সাটে (8)॥ এ চারিজন মৈলে নাহিক দোষ ॥ 
কিছু বলিতে যায় রোষে। ঈশ্বরের (৮) স্ত্রী সনে করে পরিহাস। 
ডাক বলে পুরুষ দোষে ॥ গাভুর বয়সে যাতে কাশ ॥(৯) . 

* ৯ গুরুজনকে করে উপহাস। 

১ বলে ডাক তার নাই জীবনের আশ॥ 
নৌক থাকিতে যে সান্তরে। না থুইব (১০) যে গুরু মারে। 
বলে ডাক মে! কি সাধবু তারে ॥ না থুইব যেস্ত্রীজার করে॥ 
মিছা কাজে গাছে চড়ন। পরের বাড়ীতে যাহার বাড়ীয়ালী। 
তাহার মরণ যখন তখন ॥ ছুই স্তরীয়ে যথা কনালী ॥ ও 

(১) ভোগী। তি ছেঁড়া পাতে। 

(৩) অবোধ । 

(8) পোপানকে - পোলাপানকে _সন্তানদিগকে। সাটে-শাসন 
করে। | 

(৫) লজ্জাবতী । (৬) বন্ধ্যা। 

€) মহিলা! (৮) ঈশ্বর ₹গুরু। 


7) গাতুর -যৌবন। মরন দরে হার কাদের বারী হর 


(০) থুইব-্রাখিব। . 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


চোর দেবক চোরা গাই। বুড়া গরু বসত গুরাণ। | 

খল পরশী হট ভাই॥ চৌর গাই গাদ্ধিচুযাধান (২)॥ 

ুষ্টা নারী পুত্র যার (১)। যে বিচে (৩) সেই দিয়ান। 

বলে ডাক পরিহাস মার॥ ইহা বিচিতে না পুছিব আন । (৪) 
খনার বচন। 


বৌদ্াুগ__খনা_ুঃ ৮ম-১২শ শতীব্দী। 
ডাকের ন্ায় খনার সম্ন্ধেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই 

সকল প্রবাদ বিশ্বীসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। খনা মিহিরের স্ত্রী 
ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। খন শাক-বীপি-্রাঙ্মণগণের এক শাখার 
উপাধিই মিহির ছিল, তখন ও উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি গাইলেই প্রসিদ্ধ 
জ্যোতির্বিদ্‌ বরাহমিহিরের সঙ্গে তাহাকে সংশ্লিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে। 
খনা-সংক্ান্ত উপাধ্যানদমূহ হইতে আমরা এই কয়েকটি তত্ব পাইতেছি +__ 
খনার পিতার নাম অটনাচাধ্য ছিল;--এ সমন্ধে খনার নিজেরই বচন 
আছে--+ 

“আমি অটনাচার্ধের বেটি। 

গ্রণতে গাথতে কারে বা জাটি (৫)॥ 


খনার জন্মস্থান রাক্ষ-দেশ বলিয়া কথিত আছে। রাজ-তরজিণীতে 
“বন্ন-রাক্ষসৈ+” পদ দ্বারা প্রমাণিত হয়, বঙ্গদেশেরই এক সময়ে সেই 
্রদিদ্ধি ছিল। খনার বচন বঙ্গভাষায় প্রা্ড হওয়ায় খনার মাতৃভাষা 
যে বঙ্গভাষ! ছিল, তত্ত্বদ্ধে আপত্তির কারণ দেখা যাঁয় না। তাহার 





(১ যেস্ুয়! খেলে। 

(২) গাদ্ধিপোকায় যে ধানকে চুষিয়া সার-শূন্ঠ করিয়া ফেলে। 

(৩) বিচে-বেচেলবিক্রয় করে। 

(৪) ইহা বিক্রয় করিতে কাহাকেও জিজ্ঞামা করিবার প্রয়োজন 
নাই, অর্থাৎ যত শীত বিক্রয় হয় ততই মঙ্গল। 

(৫) আটি-ভ় করি। 


বৌদ্ধযুগ__খনা__ুঃ ৮ম-১২শ শতাব্দী । 


জন্মস্থান বঙ্গের যে কোন পল্লীতেই থাকুক না কেন, তিনি ও তাহার 
স্বামী মিহির যে এক সময়ে চন্্রকেতু রাজার আশ্রয়ে চন্পুর নামক স্থানে 
বছদিন বাস করিয়াছিলেন, তৎসঘবন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই।. এই 
চন্তরপুর গ্রাম এখন বিলু্ধ-সংজ্ঞ হইয়া বৃহৎ ভগ্নাবশেষে পরিণত। বারাশত 
হইতে ৭ ক্রোশ পূর্বে দেউলি নামক পল্লী বিদ্বমান আছে। এই গ্রাম 
রাজা চন্ত্রকেতুর গড়ের মধ্যেই অবস্থিত। এই স্থানে বহুদূর ব্যাপিয়া 
রাজা চন্দ্রকেতুর জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়)__ইহাই পূর্বে চন্ত্রপুর নামে 
অভিহিত ছিল। রাজ-নিকেতনের ভগ্নাবশেষ হইতে পশ্চিমে একটু দূরে 
৩৭৩৫ হাত উচ্চ একটা মৃত্তিকা-্ত,প দৃষ্ট হয়। এই স্থানে মিহির ও 
খনার আবাস-বাটা ছিল বলিয়া! এতদ্দেশীয় সকলের ধারণা । খনা ও মিহির 
সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান ও প্রবাদ এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। চন্ত্র- 
কেতুর গড়ে প্রাপ্ত তাশ্রনিশ্মিত বলয়ের দুই খওড সম্প্রাতি সাহিত্য-পরিষৎ- 
মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে । [ সাহিত্য-পরিষৎপঞ্জিকা-_-১৩১৮ সন--১৪ পৃঃ 
ষ্টব্য ] ডাক ও খনার বচনে কৃষকদ্দিগের সম্বন্ধে উপদেশই অধিক। 
বঙ্গীয় কৃষকদিগের এইগুলিই প্রাচীনতম ছড়া এবং ইহা তাহাদের নিজন্ব। 
আমরা উহাদিগকে সামসময়িক ও ৮০০-_১২০০ থৃষ্টাবের মধ্যে রচিত বলিয়া 
অনুমান করিয়াছি (১)। কিন্তু আদি-যুগের ভাষার চিহ্ন এই সকল প্রবচনে 
বিগ্ঘমান থাকা সত্বেও মোটের উপরে যে ইহাদের ভাষা অনেকাংশে 
পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচীন 
রচনার চিহ্ন যে এই সব বচনে এখনও আছে, তাহার উদাহরণস্বরূপ 
নিয়ে ছুটি অংশ উদ্ধত করিলাম । 
[৯] 
“আষাঢ় কাড়ান নাম্‌কে। 
আবণে কাড়ান ধান্‌কে ॥ 
ভাদরে কাড়ান শীফকে। 
আশ্বিন কাড়ান কিদ্‌কে ॥৮ 
[২ ] 
* আঘণে পৌটি। 
' পৌষে ছেউটি ॥ 
মাঘে নাড়া । 
ফাল্গুনে ফাঁড়া ॥৮ 


এই ভাষা যে কতকটা বোধ, তাহা অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে। 


(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং) ৭৮--৮১ পৃঃ 


বঙ্-সাহত্-পরিচ ॥ 


লগ্ন-নির্ণয় | চন্দ্রগ্রহণ । 
কি শ্বশুর মনে গণ । যে যে মাসের যে যে রাঁশি। 
লগ্ম-মান কর ছুনো ॥ তার সপ্তমে থাকে শশী ॥ 
দণ্ড পল পলে বিপল। সেই দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী। 
চাইয়া দেখ লগ্ন সকল ॥ অবশ্ঠ রাহু গ্রাসে শশী ॥ 
গীড়ার পরিণাম-বিচাঁর | যাত্রা । 
ও দ্বাদশ আন্ুল করি কাঠি। 
আসিয়া দূত দাড়ায় কোণে। না 
কথা কহে উর্ নয়নে ॥। 
রবির চৌদ্দ সোমের ষোল। 
শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত। 
| পঞ্চদশ মঙ্গলের ভাল ॥ 
সেই দুতে পুছে বাত ॥ 
বুধ সতের গুরু আঠার । 
টি হিযিররে নাই শুক্র শনি বারো বারো । 
খনা বলে ফুরাল আই ॥ (১) | 
এ যাত্রায় যে জন যায়। 
অণ্ুভ বার্তী যে জন ভণে। নি 
তাহার মুখে যে জন শুনে ॥ রা এ 
তিথি বার করে এক |. পীরে লা 
সাতে হরে পরমায়ু দেখ ॥ ই হতাহত 
এক তিন থাকে বাণ। উত্তরে হস্তা দক্ষিণে শ্রবণা। 
যম-ঘর হৈতে টেনে আন ॥ পূর্বে অশ্থিনী না কর গমন! ॥ 
ছুই চারি থাকে ছয়। পশ্চিমে যাইতে রোহিণী রোষে। (8) 
অবশ্য ঠ তার মৃত্যু হয় হরি হর ব্রহ্মা বাছুড়ে না আইসে॥(৫) 


১) বিনা সত কটা ছড়ি তাহা চর্জণ করিতে করিতে 
প্রশ্ন করে, তবে রোগীর আয়ু ফুরাইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

(২) বার অন্গুলী পরিমাণ কক্ধী বা সরু বাখাড়ী রৌদ্রের সময় ঈীড় 
করিয়া ধরিলে তাহার ছায়ার পরিমাণ যত অন্ুলী হুইবে, তদনুসারে 
শুভাত্রা বিচার্য। এ ছায়ার পরিমাণ যখন রবিবারে চৌদ্দ অন্কুলী, 
সোমবারে যোল আঙ্ধুলী, মঙ্গলবারে পনেরো অন্ুলী ইত্যাদি হইবে, 
তখন যাত্রা শুভ বলিয়া! জানিবে। ও 

(৩) যাত্রাকালে সাধারণতঃ হাচিতে বা টিক্টিকীর শব্দে যাত্রা 
অসিদ্ধ হয়; কিন্তু পূর্বোক্তূপে শুভ-যাত্রা স্থিীকৃত হইলে এ সমস্ত 
অণ্ুভ লক্ষণ বিশেষ লাভজনক হইয়া ঈাড়ায়। 

(8) রোহিণী নক্ষত্রে পশ্চিমে যাত্রা নিষিদ্ধ। 

৫) বাহুড়ে -ফিরিয়া। হরি, হয় বা তার স্তর প্রতাগশানী 
হইলেও ফিরিয়া আসে না, অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত। 


ক্ষ 


বৌদ্ধযুগ__খনা-_ঃ ৮ম-১২শ শতাবদী। 
ভর! হইতে শুন্য ভাল যদি ভর্তে যায়। 


আগে হইতে পাছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥ 

মর হইতে তাঁজ ভাল যদি মর্তে যায়।" 

বামে হইতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায় ॥ 

হাসা হইতে কাদা ভাল যদি কাঁদে বীয় (১)॥ 

 সন্তান-নির্ণয়। জন্মলগ্নের শুভাশুভ 
য় মাসের গর্ভ নারীর কুলে নাছ দিলে। 
গাছের দড়ি বন্ধন গলে ॥ (৪) 
নাম য অক্ষর | দি নিনা 
হয় জন গুনে পক্ষ দিয়ে এক কর॥ হি রাখে এ্রদশ-নাথ। 
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়। তবু সে খায় নীচের ভাত ॥ (৫) 
এতে পুজ পরে কন্তা। লাভালাভ । 
জানিহ নিশ্যয়॥ খাটে খাটায় লাভের গাতি 
হরিতে সকল অঙ্ক যদি রহে সাত। তার অর্ধেক কাধে ছাতি ॥ 
বরাহমিহিরে (২) বলে ঘরে বসে পুছে বাত। 
হয় গর্ভপাত ॥ (৩) তার ভাগ্যে হা ভাত ॥ (৬) 
€১) বামে। 


(২) খনার ব্চনের পুস্তকে আমরা বরাহমিহিরের ভণিতাযুক্ত 
কতকগুলি গদ পাইয়াছি; এটি তাহাদের অন্ততম। বরাহমিহিরের 
্যায় রাবণের ভণিতাযুক্ত প্রবচনও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ভণিতা 
যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনও হইতে পারে যে, কেহ বরাহ- 
মিহিরের সংস্কৃত গ্রবচন অনুবাদ করিয়া খনার বচনের মধ্যে সন্িৰিষ্ট 
করিয়াছেন। | 

(৩) গর্ভমাসের অক্ষরের সংখ্যা, গভিণীর নামের অক্ষরের সংখ্যা 
এবং প্রশ্নোত্তরকারীর নামের অক্ষর-সংখ্যার সহিত পনেরো যোগ 
করিয়া মোট যত সংখ্যা হইবে, তাহা সাত দিয়া হরণ করিলে, যদি অযুগ্রা 

ংখ্যা অবশিষ্ট থাকে, তবে পুত্র এবং যদি যুগ্ম সংখ্য! অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
হইলে কন্তা হয়; কিন্তু যদি অবশিষ্ট কিছুই না থাকে, তবে গর্ভপাত হয়। 

(8) জন্ম-লগ্নে শনি, মঙ্গল ও রাহ মিলিত হইলে সেই সন্তান বৃক্ষ- 
শাখায় গলায় দড়ি দিয়! মরিবে। 

(৫) যদি তাহীকে ইন্দ্ও রক্ষা করেন, তথাপি ইতরজাতির অন্ন 
ভোজন হইতে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 

৬) যে নিজে থাটে এবং লোকজনকে খাটায়, তাহার পূর্ণ লাভ) 
যে অপরকে খাটায়, কিন্তু নিজে না খাটিয়া শুধু ছাতি মাথায় দিয়া 
কর্ম পরিদর্শন করে, তাহার অর্ধেক লাভ; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে মোটেই 
খাটে 'না, শুধু ঘরে বসিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, তাহার ভাগ্যে 
অল্প নাই। ৯ 


১৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কষি-তত্ব। 
খনা ডেকে বলে যান । 
রোদে ধান ছায়ায় পাণ ॥ (১) 
দাতার নারিকেল বখিলের বাশ। 
কমে না বাড়ে না বার মাস। (২) 
দিনে রোদ রাতে জল। 
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥ 
কাতিকের উন জলে। 
খনা বলে ছুন ফলে ॥ (৩) 
শুন বাপু চাষার বেটা। 
বাশের ঝাড়ে দিও 
ধানের চিটা (8) ॥ 
চিট! দিলে বাশের গোড়ে। 
ছই কুড়া(৫) ভূ'ঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥ 


শুনরে বাপু চাষার বেটা। 
মাঁটার মধ্যে বেলে যেটা ॥ 
তাতে যদি বুনিস পটল । 
তাতেই তোর আশার সফল ॥ 


খনা বলে শুন শুন। 
শরতের শেষে মুলা বুন ॥ 


যদি না হয় অগ্রাণে বৃষ্টি। 
তবে না হয় কীঠালের স্যষ্টি ॥ 


আগে বেঁধে দিবে আলি । 
তাতে রুইয়ে 

দিবে শালি ॥ (৬) 
তাতে যদি না হয় শালি। 
খনা বলে পাড় গালি ॥ 


রট্টিফল। 
যদি বরে (৭) আগনে। 
রাজা যান মাগনে ॥ 


যদি বরে পৌষে। 


কড়ি হয় তুষে ॥ 


যদি বরে মাঘের শেষ। 
ধন্য রাজা পুণ্য দেশ ॥ 
যদি বরে ফাগুনে। 

চিনা কাউন দ্বিগুণে ॥ 








(১) রৌদ্রে ধান এবং ছায়ায় পাঁণ বেশী হয়। 

(২) দাতার নারিকেল কমে না, অর্থাৎ একটি নারিকেল পাড়িলে 
তংস্থলে আর একটি হয়। বখিলের (ক্কপণের ) বাশ বাড়ে না; 
কারণ, বাশ যতই কাটা যায় ততই বৃদ্ধি পায়। 

(৩) কার্তিক মাসে অল্প বৃষ্টি হইলে দ্বিগুণ ফসল চয়। 


(৪) চাউলহীন ধান। 


€৫) কাঠা ব! কাণী। 


(৩) পূর্বে আইল বাঁধিয্কা তৎপরে শালিধান্ত রোপণ করিলে 


ভাল হয়। 


(৭) বরে-_বর্ষে-বর্ষণ করে। 


বৌদ্ধযুগ__খনা-_নঃ ৮ম-১২শ শতাবদী। 


পারার রাল লগ্নে আকা (৩) লগ্নে বাকা (8)। 
কোন্ লগ্ন দেখ। লগে থাকে ভানুতন্থজা (৫) ॥ 
লগ্নে সপ্তম ঘরে বয়ের সগ্মে অষ্মে থাকে পাপ। 
কোন্‌ গ্রহ দেখ ॥ (১) মারে জননী গীড়ে বাপ॥ 
আছে শনি সপ্তম ঘরে । পরমায়ু। 

অবশ্থ তারে খোঁড়া করে ॥ কিসের তিথি কিসের বার। 
রবি থাকিলে ভ্রমায় ভূখণ্ড। জন্ম-নক্ষত্র কর সার ॥ 

চন্ত্র থাকে ধরে নব্দও ॥ কি কর শ্বশুর মতিহীন। 

মঙ্গল থাকে করে খণ্ড খণ্ড। পল্কে আয়ু বার দিন ॥ (৬) 
অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুড ॥ নরা গঞ্জ বিশে শয়। 

বুধ থাকে বিষয় করায়। তার অর্ধ বাচে হয় ॥ 

গুরু শুক্র থাকে বাইশ বলদা তের ছাগলা। 

বহু ধন পায় ॥ (২) তার অর্ধ বর! পাগলা ॥ (৭) 


(১ এই রকম বনু পদ আছে। তদ্বারা খনার শ্বশুর যে বরাহ- 
মিহিরই ছিলেন, তাহা কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি, এই সকল উক্তি সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে প্রবচনগুলির মধ্যে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গীয় প্রবাদ অনুসারে মিহির এবং বরাহকে 
ছুই পৃথক্‌ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ;__তাহার একজন পিতা এবং 
অপর জন পুত্র। কিন্ত স্ুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদি বরাহমিহির একই ব্যক্তি 
ছিলেন। বরাহ্মিহিরের সঙ্গে বঙ্গদেশের কোনরূপ সংস্রব ছিল কি না, 
তাহা আলোচনীয়। যখন নানা প্রকার জনশ্রুতি ও প্রবাদে বঙ্গদেশের 
সঙ্গে তীহার সম্বন্ধ স্থচিত হইতেছে, তখন মূলে কোন এতিহাসিক সত্য 
থাকিলেও থাকিতে পারে। 

(২) জন্ম-রাশি হইতে সপ্তমে শনি থাকিলে খোঁড়া, রবি থাকিলে 
ভ্রমণ, মঙ্গলে অন্ত্রাঘাত, বুধে বিষয়, শুক্রে বহু ধন। 

(৩) আকা-অর্ক-্রবি। (8) রাহু। (৫) ভানুতনুজ-শনি। 

(৬) জন্ম-নক্ষত্রের পরিমাণ যত হইবে, তাহার প্রতি পলে ১২ দিন 
আমু। 

(৭) নরা-নর) গজা-গজ; (ইহাদের বয়স) বিশে্বিশ 

্যার সহিত; শয় এক শ; অর্থাৎ মনুষ্য ও হস্তী সাধারণতঃ ১২৯ 
বংসর বাচিয়৷ থাকে । হয়ের অর্থাৎ অস্বের আয়ু উহার অর্দেক, সুতরাং 
৬* বংসর। বলদের আমু ২২ বৎসর, ছাগলের আয়ু ১৩ বৎসর এবং 
বরাহের আয়ু ৬* বৎসর । | 


১৫ 


রামাই পণ্ডিতের শৃল্য-পুরাণ । 


১১শ শতাব্দী । 


রামাই পপ্ডিত দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে জন্ম-গ্রহণ করেন (১) । বাঙ্গীলা-দেশে রাঁড় অঞ্চলে দ্বারক। নামক 
স্থানে ইহার পিতৃ-নিবাস, এবং উক্ত প্রদেশে টাপালতা৷ ও ময়নাপুরের 
মধ্যে অবস্থিত হাকন্দ নামক স্থানে ইনি মোক্ষ লাভ করেন। ইহার পিতার 
নাম বিশ্বনাথ । ৮* ব্থসর বয়সে শুধু ধর্ম-পুজ| প্রচলনের অভিপ্রায়ে 
রামাই পণ্ডিত কেশবতী-নায়ী রমণীকে বিবাহ করেন। ইহাদের 
পুজ্রের নাম ধর্দাস (২) | রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্শা-পুজার প্রধান 
পুরোহিত 7+ প্রায় সকলগুলি ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যেই গ্রন্থকারগণ অতি শ্রদ্ধার 
সহিত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শৃন্ত-পুরাণ 
মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 
আমরা উভয় পুস্তকেরই কতকাংশ উদ্ধত করিলাম । রামাই পণ্ডিত যে 
ধর্ম-পৃজার প্রচলন করেন, তাহা মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মের বিরত 
রূপ। ্রতিহাসিকগণের মতে বুদ্ধ, ধর্শ ও সঙ্ঘ, এই ব্রিরত্বের অন্তর্গত 
ধর্মই কালে ধন্ম-ঠাকুররূপে পরিণত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের, 
রচনার কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত; তাহার অনেক1ংশ 
ছুর্ব্বোধ। অপেক্ষারুত প্রার্জজ অংশগুলি সম্ভবতঃ পুথি-নকলকারগণ- 
কর্তৃক সহজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে । 


ছিগ্ি-পত্তন । 


নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন (৩) । 
রবি শশী নহি ছিল নহি রাঁতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ । 
দর্িলারিন ভিত ভি তি 








০) দ্বিতীয় ধর্মপালের শ্ঠালিকা রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের নিকট 
ধর্মপূজা-সব্ন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হন,-বঙ্গীয় সমস্ত ধর্মমমল-কাব্যে ইহার 
উল্লেখ আছে। | 

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৬২--৬৭ পৃঃ, ও সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে মুদ্রিত শৃহ্য-পুরাণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য । (৩) বর্ণ ও চিহ্ন । 


বৌদ্ধযুগ__ব্বামাই পণ্ডিত- প্রঃ ১৭ম-১১শ শতাব্দী। ১৭ 


নহি ছিল ছিষ্টি (১) আর ন ছিল চলাচল (২)। 

দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥ (৩) 

দেবতা দেহাঁরা না ছিল পৃঁজিবার দেহ। 

মহাশৃন্ত (৪) মধ্যে পরভূর (৫) আর আছে কেহ ॥ 

রিষি ষে তপমী নহি নহিক বাস্তন (৬)। 

পাহাড় পর্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥ 

পুণ্য থল (৭) নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। 

সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ 

নহি ছিল ছিষ্টি আর নহি স্থুর নর। 

বস্তা বিষু ন ছিল ন ছিল মহেশ্বর ॥ 

বারবরত নহি ছিল রিষি যে তপসী । (৮) 

তীথ থল (৯) নহি ছিল গঙ্গা বারাণসী ॥ 

পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার । 

সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥ (১০) 

দশ দিকপাল নহি মেঘ তারাগণ। 

আউ (১১) মিত্ত নহি ছিল যমের তাড়ন ॥ 

শ্রীধন্্দ চরণারবিন্দে করিয়া! পণতি। 

শ্রীযুত রামাই কঅ শুনরে ভারতী ॥ 

উদ্ধত অংশের বর্ণবিস্তাস কতকট! প্রারুত ব্যাকরণের অনুযায়ী, 

কিন্তু ভাষা তাদৃশ পুরাতন বলিয়া মনে হয় না) পয়ার ছন্দ বেশ শুদ্ধরূপে 
বিরচিত, এজন্য মনে হয় এই রচনার উপর নকল-নবিসগণ বিশেষরূপে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবে, 


€১) হৃষ্টি। (২) চরাচর। 

(৩) দ্বার, দেবালয় এবং পর্বত সকল ছিল না। (দেহার! “দ্বার/ 
শবের এবং দেউল “দেবালয়” শব্দের অপত্রংশ )। 

(৪) এই শৃন্যবাদ মাধ্যমিক মহাযানানুযায়ী। 

(৫) প্রভুর (৬) ব্রাঙ্গণ। 
(৭) পুণ্য খলপুণ্যস্থলসতীর্ঘস্থান। 

(৬) ব্রন্ধা, বিষুণ, শিব, বার-ব্রত, তপস্থী এবং খষি কেহই ছিল না। 

(৯) তীর্থ স্থান। 

0১৯) স্বর্গ ও মর্ত্য ছিল না, স্ৃতরাং সমন্তই ধুত্রাকার অর্থাৎ 
শৃনযময় ছিল। (১১) আউ-আয়ু। 


৩ 


১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তাহাদের ভাষা বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না-_-& অংশগুলি 
মাধারণত; ছুর্বোধ, আমর! ইহাদের দকল স্থানের অর্থ বিচার করিতে 


সাহমী নহি, ধতিহাসিক তব্ধীয় কিছু কিছু মন্তব্য পাদ-টাকায় 


দিয়া যাইব। 
চন পাবন। 


ঢুআরিরে ভাই ধর গিআ তুদ্ধার দণ্তর নন্দন। 
গচ্ছিম ছুআরে দানপতি যাঅ। 

যোণার জাঙ্গালে (১) গথ বা ॥ 

সহিতের দানপতি লেগেছে দুমারে। 

বন্গআ (২) আপুনি আইল দেইত বরণর (৩) চনা। 
শেতাঁই পঞ্ডিত (৪) চারিশঅ গতি। 

চন্দ্র কোটাল (৫) নাহি ভাঙ্গ এ চনার বিবেচনা । 


(১) জাঙ্গালেলগড়ে। (২) ব্য়া-বাস্থকী। 

(৩) সেইত বরণর-শ্বেত বর্ণের। . (8) শ্বেত পণ্ডিত। 

(8 চন্তরকোটাল বা চন্ত্রেন! বৌদ্ধ'ঠের দবাররক্ষকম্বরূপ কয্িত। 
এই চন্রকোটাল সন্ধে আমরা অনেক প্রাচীন ছড়া শুনিয়াছি। উড়িমযায 
অনেকগুলি ক কদর গ্রস্তর-চৈত্য চন্তরসেনার নামে পরিচিত। (মযূরভঞ্জ 
মার্ভে রিপোর্ট, প্রথম ভাগ, ৪১, ৪২, ৪৩ পৃঃ1) বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রমিদ্ধ 
চন্্ুগোবিই শেষে জনসাধারণের মধ্যে চনদ্রদেনা দেবতা হইয়া দীড়াইয়া 
ছিলেন কিনা বিব্চা (ইগিয়ান্‌ লিক, মিডিযাতাল্‌ স্কুল, পৃঃ 
১২১--১২৩)। 

00. 318৬ অশ্্তি শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু মহাশয়কে চন্ত্রেনার 
চৈত্য মনবন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
তাহার মতে চন্দ্রসেন! দিগথ্ধর জৈন তীধথন্বর |“ 4119 [1৪ (9 01] 
7০0: 820000 00 0, 5] &0৫ 5) 5016) 000. 600910810১9 
89001960118, ওম ৪09]. 9001]000180 210 0001)01 | 
9119 (00018 1। 180]000008 210 08051106 200 8 100ম 
85. 58000899282 01 3020972807088” 800 189 08019 
808090 0: 86210170 0% /7/71161177$ ০. 100 9085. 10690 
0007 08016 85 1098007818008)  (থএথাথা9009) দম 
800 ড:01801908 006 80070000785 8160 ৪0. 00. 019 1)886 01 
006 01 06 [10100011215 05 006 10000--019 8000০] ০1 09 
78108 07900 08008 01 01800ঞ08, 10010006 00৪0 
8186 ঘা 18 ৪. 101890005 15109 88108788287. 200 006৪ 
088 জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীগণ শেষ দময়ে এক্প ভাবে মিশিয়া 
গিয়াছিলেন যে, এক সময়ে যে মূর্তি জৈন-তীত্কর-রূগে পুজিত ছিলেন, 
তাহা কালে বৌদ্ধ দেবতা কি বৌদ্ধ চৈত্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। 


বৌদ্ধযুগ__রামাই পণ্ডিত খঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী । 


ছুআরিরে (১) ভাই ধর গিআ৷ তুদ্জার দণ্ডর নন্দন। 
লঙ্কীর ছুআরে দানপতি যাঅ। 

রূপার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥ 

সহিতের দানপতি লেগেছে ছুআরে। 

চরিত্রা আপুনি নিল নীল বরণ চন! । 

নীলাই পণ্ডিত আটশএ গতি । 

তনুমন্ত কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা । 


ছুআরিরে ভাই ধর গিআ৷ তুঙ্ার দণ্ডর নন্দন। 
উদঅ (২) ছুআরে দানপতি যাঅ। 

তামার জাঙ্গালে পথ বা ॥ 

সহিতের দানপতি লেগেছে ছআরে। 

গঙ্গা আপুনি লইল কাঁল বরণ চনা। 

কংসাই পত্ডিতর বারশএ গতি। 

স্থরয কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা । 





(১ পশ্চিম দ্বারে শ্বেতাই পণ্ডিত, লঙ্কীর দ্বারে (দক্ষিণ দ্বারে ) নীল 
পণ্ডিত, প্রভৃতি ভাবে আমরা প্রতি দ্বারে সশিষ্য এক একটি প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত পাইতেছি। 

বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রতি দ্বারে এক একটা মহাপগ্ডিত শিশ্যপরিবৃত 
হইয়া বিরাজ করিতেন। «দ্বার-পপ্ডিত” কথাটা সম্ভবতঃ এই উপলক্ষে 
সৃষ্ট হইয়াছে । বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামে ছয়টা দ্বার ছয়টা পণ্ডিত 
কর্তৃক রক্ষিত হইত ।-_« গুখ)৪ 13096 91006 ৪998 ৩10 8]))017690 
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(1. সুর্ঘ + 


১৯ 


৯০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, 
ছআরিরে ভাই ধর গিআ তুদ্ধার দণ্ডর নন্দন । 
গাঁজন (১) ছুআরে দানপতি যাঅ। 
তাম্বর জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥ 
সহিতের দানপতি লেগেছে ছুআরে | 
দুর্খী আপুনি নিল তাম্বর বরণ চন|। 
রামাই পণ্ডিত ষোলশএ গতি । 
গরুড় কোটাল নাহি ভাঙ্গে এ চনার বিবেচন!। 


ধর্মম-স্থান। 
আইদ ভূপতি নিমার দেহারা ধর্ম যথা আইদ আদি স্থান। 
নবখণ্ড(২) পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী ধর্মদেবতা(৩) সিংহলে বত সম্বান ॥ 
চানক দিল মাঁণিক ভাগার পুকুর আডর উপর 
চিত্রগড়র কামিনা বিশান্তর ॥ 
চিরিআ বাঅতি পার্থ (৪) পাষাণ চিরিআ। 
কন বলিএ ধরিলা সতর ধার (৫)। 
উত্তর দখিণ পচ্চিম ভাগ্ডার ঘর । 
পূরবে রাখিল ছুয়র তিন খানি। 
ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছভর | 
আড়ার মাইজ খানে (৬) দগ্পন (৭) শোভ। করে। 
বিচিত্র ভাওার ঘর ভাগার পানের স্তঘ লাগে চন্দনর (৮) নাদন। 
সাঁড়কে লাগিল জান। 
এহিনা ভাণ্ডার ঘরে দগ্পনন শোভা করে 
বেরাল পার বাছান ॥ 


(১) চৈত্র মাসে আচগাল সকল জাতিই (প্রধানত: নিমুশ্রেণীর 


লোক ) শিবের গ্রীতি-কামনায় সাময়িক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যে একটা 
উৎসব করে তাহাকে “গাজন' বলে। ৃ্‌ 
(২) জদ্থু্বীপ-_ভারতবর্ধ, ইলাবৃত্বর্ষ প্রভৃতি রূপে নব বর্ষে বিভক্ত 
থাকার কথ! পৌরাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, বৌধ করি সেই জু- 
স্বীপকেই পৃথিবী ধরিয়া নবখণ্ড বলা হইয়াছে। | 
(৩) ধ্শঠাকুর (বুদ্ধদেব ) সিংহলে বিশেষ সন্মানিত। 
(8) বাইতি জাতীয় পার্থ নামক শিল্পী। 
€৫) হত্রের ধার অর্থাং কোণ ধারণ করিল। হুত্রধর -চুতোঁর । 
(৬) মাইজ খানে মধ্যস্থানে (৭) দর্পণ । 
(৮) চ্দন-কাষ্ঠের স্তত্ত। 
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তালর কাড়ি লাগে গুয়ার বাখারি 
ছিটনি তথির (১) উপর 
বেরাল পাটার গোটা শোভা করে লাগিব সে থরে থর॥ 
মউরর ছাইল ভাগুর ঘর। 
বেরাল পাটর লাগে পাটে। 
পিড়াঅ (২) শোভা করে সোণার কলস। 
তথি উড়ে নেতর স্কতি। 
সোণার কলস দিল নেতর পতাক৷ দিল যে তুলিয়া । (৩) 
টুই মুড়িআ নামএ এল বিশান্তর । ৃ 
ধর্মী চরণগুণে শ্রীযুক্ত রামাই ভণে 
_ হয় কবি অনাগ্ঠর দাস। 
অর্চনা করএ ভাব পুজ নিরঞ্জনে . 
যদি হব ভব নদী পার ॥ 


বার-মাসী। 
অর্ধ্-প্রদান। 

কোন্‌ মাসে কোন্‌ রাশি। 

চৈত্র মাসে মীন রাশি ॥ 

হে কালিন্দি জল বার ভাই বার আদিত্য ॥ 

হাতপাঁতি লহ সেবকর অর্থ পুগ্ (৪) পাঁনি। 

সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ কন্সি ॥ (৫) 

গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি (৬) সাংস্থর ভোক্তা আমনি। 





এ পাশ 


(১) তাহার। 

(২) পিড়াঅ-_পৃষ্টে অর্থাৎ গৃহের উপরিভাগে । 

(৩) নেতর--নেকরার। অর্থাৎ রেসমী নেকরার পতাকা! সোণার 
কলসের উপর তুলিয় দিল। কলিকাতার জৈন মন্দিরে রর্ূপ দেখা যায়। 

(৪) পুষ্প। €৫) “হ্থখী” পর্যন্ত বলিয়াই গাজন-সন্ন্যাসিগণ 
“আমনি ধামাৎ করি” উচ্চারণ-পূর্ববক ধপ্‌ করিয়! পড়িয়া দবৎ প্রণাম 
করে। (৩) “ দেউল্যা _ দেবালয়ের অধিপতি। দানপতি-_দাতা। 


২২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সন্গ্যাসী গতি যাইতি গাএন বাঁএন ছুআরী ছুয়ারপাল। 
ভাণ্ডারী ভাপ্তারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবে সুখ মুকতি (১)। 
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার । 

দাতা দানপতির বিদ্ব যাৰ নাশ। 


কোন্‌ মাসে কোন্‌ রাশি । 

বৈশাখ মাসে মেষ রাশি ॥ 

হে বন্দে! বার ভাই বার আদিত্য। 

হাত পাতি লহ সেবকর অর্থ পুপ্প পানী । 

সেবক হব সখী আমনি ধামাৎ কলি ॥ 

গুরু পণ্ডিত দেউল্য। দানপতি সাংস্থর ভোক্ত! আমনি। 

সন্ন্যাসী গতি যাইতি গাএন বাএন ছআরী ছুআর পাঁল। 
ভাগ্তারী ভাগারপাল রাঁজদূত কমি কোটাল পাবেক সুখ মুকতি । 
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার। 

দাত! দানপতির বিদ্ব বাব নাশ। 


কোন্‌ মাসে কোন্‌ রাশি। 

বৈশাখ গেলে জৈঠ মাস বৃষ রাশি ॥ 

হে হরিহর বার ভাই বার আদিত্য । 

হাত পাতি লহ সেবকর অর্থ পুপ্প পানী। 

সেবক হব্‌ সুখী আমনি ধামাৎ কন্সি ॥ 

গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি সাংস্থুর ভোক্ত। আমনি। 
সন্ন্যাসী গতি যাইতি গাএন বাএন ছয়ারী দুয়ার পাল। 
ভাগারী ভাগ্ডারপাল রাঁজদূত কোমি কোটাল পাব স্থখ মুকতি। 
এহি দেউলে পড়িব জয় জয় কার। 

দাতা দানপতির বিদ্ব হব নাশ। ইত্যাদি ॥ 





(2) মুক্তি। 


পরবর্তী যোজন!। 


দেবতাঁগণের মুসলমাঁন-বেশ-পরিগ্রহ। 


ৃষ্পুরাণের সমস্ত অংশই রামাই প্ডিতের রচনা নহে। মুদ্রিত 
পুস্তকে পরবর্তী যোজনা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। নিয়োদ্ধত অংশ 
মহদেব চক্রবর্তী নামক কৰি প্রায় সাড়ে তিন শত বদর পূর্বে লিখিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে মুসলমানগণের আক্রমণের কথা আছে। আমরা 
ইহা মুদ্রিত শূন্য-পুরাণের অন্তর্গত পাইয়াছি, স্ততরাং তৎলঙ্গেই উদ্ধৃত 
করিলাম। 
জাজপুর পুয়বাদি যোলশঅ ঘর বেদি (১) 
বেদি নয় কন্নর জুন। (২) 
দখিণ্যা (৩) মাগিতে যা যাঁর ঘরে নাহি পাঅ 
শাপ দিআ! পুড়াঅ ভূবন ॥ 
মীলদহে মাগে কর দ্িলঅ কর্‌ জুন। 
দখিণ্যা মাগিতে যায় যার ঘরে নাঞ্ পায় 
শাঁপ দিয়া পুড়াএ ভূবন ॥ 
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাইক দিশ পাশ। 
বলিষ্ঠ হইল বড় দশ বিষ হএ জড় 
সন্ব্দীরে (8) করএ বিনাশ ॥ 
বেদ করে উচ্চারণ বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন 
দেখিয়া সভাই কম্পবান। 
মনেত পাইআ মম্ম (৫)  সভে বোলে রাখ ধর্ম ৬৬) 
তোম! বিনা কে করে পরিত্বান ॥ 
এই রূপে দ্বিজগণ করে স্থষ্টি সংহারণ 
ই বড় হইল অবিচার । 
বৈকুষ্ঠে থাকিআ৷ ধর্ম মনেত পাইআ মন্ম 
মায়াতে হোইল অন্ধকার | 


€১) বৈদিক। (২) সকল বৈদিক নহে, কোন কোন জন। (৩) দক্ষিণা] 


(৪) বৌদ্ধগণ আপনাদ্দিগকে বৌদ্ধ বলিতেন না, তাহারা আপনা- 
দিগকে 'দন্ধন্মী” বলিয়৷ পরিচয় দিতেন। বিনয়-পিটকে দেখা যায় বুদ্ধদেব 
স্বয়ং নিজের ধর্মকে “দন্ধম্ম” বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। 

(৫) মন্ম-মর্শ, এই শব্ধ "মন্্্বকষ্ট” অর্থে বাবছত। (৬) বৃদ্ধ। 


ত্রাঙ্মণগণ-কৃত 
অত্যাচার । 


২৪ 

ন্বশ্ীদের প্রতি 
অত্যাচারের প্রতি- 
শোধার্থ দেবগণের 
যবনবেশে মর্থ্যে 
আগমন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 

ধর্ম হৈল যবনরূপী মাথাএত (১) কাল টুপী 
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান। 

চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় 
থোদায় বলিআ এক নাম ॥ 

নিরঞ্কন নিরাকার (২) হৈলা ভেম্ত অবতার 
মুখেত বলেত দস্বদার। 

যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যে একমন 
আনন্দেত পরিল ইজার ॥ 

্হ্ধ! হৈল মহামদ বিষ্কু হৈলা পেকন্বর 
'মাদম্ফ (৩) হৈল শূলপাঁণি। 

গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইল কাজী 
ফকীর হইল যত মুনি ॥ 

তেজিআ৷ আপন ভেক(৪) নারদ হইলা! শেখ 
পুরন্দর হইলা মল্লনা। 

চন্র হ্র্য আদি দেবে পদাতিক হয়া সেবে 
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ 

আপুনি চণ্ডিক দেবী তেহু হৈলা! হায়! বিবি (৫) 
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর । 

যতেক দেবতাগণ হয়্যে সভে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা (৬) ফিড়্যা খায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বোলে বোল। 

ধরিয়া ধর্মের পায় রামাই (৭) পঙ্ডিত গায় 
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥ 





(১) মাথাএত -মাথাতে। (২) নিরাকার প্রভু অর্থাৎ 
ইহাদের উপান্ত শুন্-মূর্তি “ভেস্ত” অর্থাৎ স্বর্গে অবতীর্ণ হইলেন। 

(৩) আদম। (৪) ভেকস্বেশ। (৫) হায় বিবি-ইভ্‌। 

ডে) কাড়িয়! অর্থাৎ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া। 

(৭) রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির একখানি প্রাচীন পুথিতে এইরূপ আর 
একটি বিবরণ পাওয়া ধাইতেছে। তাহাও উত্তর' কালের যোজনা। 
উহাতে দৃষ্ট হয় রহমান, মামুদসাহী, ও খোণকার প্রভৃতি নামধের 
মুসলমানগণ জাজপুরের হিন্দুমন্দিরের সনিহিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের গড় 
ভাঙ্গিতেছেন। যে স্থানের মন্দিরাদি ইহারা ভগ্ন করেন, তাহা অতঃপর 
“ইহাবকবাদ” নামে পরিচিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 


বৌদ্ধযুগ__রামাই পণ্ডিত_&ঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী । 
রামাই পণ্ডিতের ধন্মপূজা-পদ্ধতি। 


বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিজয়পুর (বিজিপুর ) গ্রাম নিবাসী 
শ্রীহরিদাস ধর্মপপ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত তেরিজ পাতের প্রাচীন পুথি 
হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় নিয়োদ্ধত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে ধর্শ-রাজের পুজার মন্্রাদি ও ব্যবস্থা লিখিত আছে। 
পুথির মোট পত্র-সংখ্যা ৬০। 


নিদ্রাভঙ্গ যাত্রাসিদ্ধি । 


প্রাতঃকালে ধন্মরাজের মন্দিরের দ্বার মোচন করিয়া এই মন্ত্র বলিতে 
বলিতে ধন্মরাঞ্জকে শয়ন হইতে তুলিতে হয়। 
যোগ নিদ্রায় কর ভঙ্গ, 
সবকর (১) দেখ রঙ্গ, 
পরিহার তব চরণে । 
উল্লুক সহিত যাচ্চ, 
নিদ্রা ভঙ্গ 
পরণাঁম করিব কেমনে ॥ 
কিন্ত রামাই প্ডিত, 
তব কর তার । (২) 
নিড্রাভঙ্গ যাত্রাসিদ্ধি, ধর্ম রাজার জয় জয়কাঁর ॥ 


টিকা পাবন। 
চন্দন-ঘর্ষণের মন্ত্। এই চন্দন দ্বারা ধর্মরাজের কপালে ফোটা 
দেওয়া হয়) পুরোহিত বা ভক্তগণ হাতে চন্দন-কাষ্ঠ লইয়া! চন্দন- 
পীড়িতে চন্দন ঘষিতে ঘষিতে এই গীত গাহিয়৷ থাকেন, তাহা না করিলে 
চন্দন পূজায় লাগে না। 


বন্থদান পবিত্র পবিত্র কর টিকা। 
যাহা হইতে হৈল পরিয়ে শিবের অন্বিকা ॥ 
পাঁষাণের পীঠথানি, বিশ্বকর্্ীর নির্মীণ। 
তাহাতে চন্দন ঘষে পঙ্ডিত চারিজন ॥ 
১) সবকর -সেবকের। 
(২) ধর্মরাজার স্তব করে 
$ 


২৫ 


২৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
স্তব। 


সবিনয় স্তুতি, সবিনয় স্্তি, করিয়ে প্রণতি 
অবনী লুটায় তন্ু। 
এ তিন ভুবনে কে চায় তোমার পানে, 
তুমি দীননাঁথ ঘন (১) 
আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোসাঞ, 
কর পদ নান্তি কায়া। 
নাহিক আঁকার, রূপ গুণ আর 
কে জানে তোমারি মায়া ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু কেহ নেহি সত্য 
ঘোগিগণ পরমাধ্যান। 
শূন্য মূর্তি দেব শুন্য অমুক (২) ধর্মীয় নমঃ | 


আছগ্যার বিবাহ । 


এই আগ্থাই চণ্ডী,---আধ্যতারা, ব্রার! গ্রভ্তি বিবিধরূপে উপস্থিত 
হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। গাজন সমাপ্তির পূর্বদিবসে এই বিবাহ 
ব্যাপার। ইহাতে পুরোহিত্রগণ ও সাধারণ রমণীগণ যৌতুকস্বরূপ কিছু 
অর্থাদি প্রাপ্ত হন। 
শঙ্খ বসন লয়্যা নারীগণ পরান আছের তরে । 
সত্রীআচার করিয়া বরণ করিয়া ব্রাঙ্গণে বেদ উচ্চারে ॥ 
কনক বারি খানি আছে নারায়ণি নিরপ্ন সনে বিভা । 
পরেশ পাথর পাদ্ুকায় ধর সমর্পণ যে করিয়া ॥ 
চৈদিগে যত মুনি বেদধ্বনি শুনে মঙ্গল উচ্চারে সুখে । 
মৃদ্গ জয়ঢাক জগবম্প পিনাক শঙ্ঘধ্বনি করে পূর্বমুখে ॥ 
দামাম! দগড় মুষাবাগ্চ বাজে কাস! সানিদায়ে গায় হরি। 
নারদ মুনিবরে গায়েন রে বীণা-স্বরে বেড়িয়া যত কুল-নারী ॥ 
মধ্যে নিরঞ্জন পতিত-পাবন চৈদ্িগে যত দেব-বধু। 
জুহার বাজনা করিয়া মঙ্গলা শুনিতে অতিশয় মধু ॥ 
(১) ঘন-বুদ্ধ। 
(২) এই স্থলে অমুক" অর্থে যে যে স্থানে যে যে ধর্রাজ আছেন 
তাহার নাম করিতে হইবে। 


বৌদ্ধযুগ _মাণিকচন্দ্র রাজার গান-নঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী ২৭ 


মানম মনোহর ধরিয়া দ্বিজবর গ্রন্থি নদ (১) করে । 
শঙ্খ শিল্পীয় ধ্বনি করয়ে যত মুনি বেদ গান উচ্চস্বরে ॥ 
রজত কাঞ্চন নৃপতি করে দাঁন দ্বিজবরে যায় লয়্যা। 
কাঞ্চন পাঁটে ধরিয়া বসায়া মহেশ্বরে ফিরায় যতেক মেয়! (২)॥ 
শতেক যুবতি পাঁটেতে শকতি বসায়! ফিরায় সপ্তবার । 
মঙ্গল উচ্চারিয়া সপ্তবার ফিরায়! ছুখনি করিল স্থুনার ॥ 
মোহন ফুল-মাল! তুলিয়া নিল বালা দিলেন আগ্ভার গলে। 
এথাঁয় দ্বিজবর মান্ত মনোহর আগ্চার গলায় ফেলে ॥ 
হুলুই বাজন করে পুরাগণ ধরিয়া দুখানি কলা (৩)। 
আছ্া! নিরঞ্জন একোহি জীবন (৪) ছুহে বদালিল মাল! ॥ 
দেতাই নিলাই বংশাই রামাই এ চারি পণ্ডিত তথি। 
বিবাহ সমার্পণ করিয়া চারিজন বিচারে আগম পুথি ॥ 
আছ্য। নিরঞ্জন একোহি জীবন বমিল| একোই প্রাণী। 
রামাই পণ্ডিত শিরেতে বন্দিল বিবাহ ভইল এখনি ॥ 


মাঁণিকচন্ড্রের গান। 


বৌদ্ধযুগ_ মাণিকচন্দ্র বাজার গান__- 
খঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । 

১৮৭৮ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্হালে ( প্রথম ভাগ, ওনং, 
১৮১ পৃঃ) উদ্ধৃত ডাক্তার গ্রীয়ার্সন্‌ কর্তৃক সঙ্কলিত গানের অংশ। 
গোবিন্দচন্ত্র পাল (গোবি বা গোপীচন্ত্র ) ১১শ-১২শ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণে সমস্ত ভারতবর্ষে করুণার উদ্রেক 
করিয়াছিল। গোবিনচন্দ্রের গান তাহার রাজত্বের সামসময়িক, 
ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে । এজন্য ফার্সি শব ইহাতে 





(১) বন্ধন 
(২) মেয় ডি এখানে এয়োগণ। 

(৩). কলা -অংশ,_-প্ররুতি ও পুরুষ । 

(8) বাস্তবিষী পক্ষে প্রকৃতি ও পুরুষ একই বটে। 


২৮ 


মাণিকচন্ত্র রাজার 
সম্ৃদ্ধি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ঢুকিয়াছে। উড়িস্যায় যে গান প্রচলিত আছে, তাহা পরে প্রান 
হইবে। 
হিনুস্থানী ভাষায় গোপীচন্ছ্ের গান এখন৪ দৃষ্ট হয়। লক্ষণ-দাস-ক্কৃত 
হিনী গানে বঙ্গীয় রাজার গুরু জলন্ধার যোগী, তাহার মাত! মৈনাবস্তী 
(ময়নীবতীর অপত্রংশ ), তদীয় গুরু গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বঙ্গীয় গীতোল্লিখিত 
চরিত্রবর্গের প্রায় সমস্তেরই উল্লেখ আছে। মহাঁরা্রদেশে বঙ্গীয় গোগী- 
চন্দ্রের সন্ন্যাস লইয়৷ এখনও কাব্য ও নাটক রচিত হইয়া থাকে। স্থুপ্রসিদ্ধ. 
চিত্রকর রাজা রবিবন্ী গোগীঠাদের একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সহ বদর পরে এখনও 
পালবংশীয় রাজার সন্ন্যাস সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে । 
এতদ্বারা এই ঘটনা যে এককালে কতদুর শোকাবহ হইয়াছিল, তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। পাল-রাজগণের অধিকার এক সময়ে প্রায় সমস্ত 
আর্ধযাবর্ত-ব্যাপক ছিল এবং দাক্ষিণাত্যেও তাহাদের স্তাবকবৃন্দের অভাব 
ছিল না;_এই কারণে সমস্ত ভারতবর্ষে তাহাদের গুণ-গাথা ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত ছর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দী ও উর্দ, ভাষায় 
বিবিধ কবির রচিত মাণিকচন্্র রাজার গান পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছেন । 
মাণিকচন্ত্র রাজা বঙ্গে বড় সতি। 
হালখানায় মাসর! সাধে (১) দেড় বুড়ি কড়ি (২)॥ 
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজন! যোগায়। 
অষ্টমী পুজার দিনে পাঠা গোঠে (৩) লয়। 
খড়ী বেচা হৈয়ে বে খড়ী ভার যোগায়। 
তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥ 
পাত বেচা হৈয়ে যে পাত আঁটি যোগায়। 
তারে বদলী ছয় মাস পাল থায়॥ 
এত মাণিকচন্জ রাজ! সরয়া (৪) নালের (৫) বেড়া । 
একতন যেকতন কৈরে যে খাইছে তার ছুয়ারত ঘোড়া ॥ (৬) 


টু 2৯০০০৯-৯৭ 
(১) মাসরা-মাসহরা ; সাধে -অর্জন করে। এখনও পূর্ববঙ্গের 


কোন কোন স্থলে "সাইধ করে” উপার্জন করে অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

(২) প্রত্যেক লালে কৃষক দেড় বুড়ি কড়ি অর্জন করে। 

(৩) গোঠে-একটি। 

(8) সরয়া-সরু। (৫) নালের -নলের। 

(৬) যে ব্যর্তিকোন প্রকারে সংসার নির্বাহ করিতেছে, তাহার 
ছ্বারেও ঘোটক বাধা আছে। 


বৌদ্ধযুগ- মাঁণিকচন্জ্র রাজীর গান-_-্নঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । ২৯ 


ঘিনে বান্দী নাহি পিন্দে পাটের পাছড় ॥ (১) 
কারো মাড়াল কেহ না যায়। 
কারো পুক্করিণীর জল কেহ না খায় ॥ (২) 


ভাটি (৩) হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি 

সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি ॥ 

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা! লৈল পোনার গণ্ডা। . 
নাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল (৪) বেচায় আরো! বেচায় ফাল। 
খাঁজনার তাপতে (৫) বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥ 

রাড়ী কাঙ্গাল ছুঃখীর বড় দুখ হইল। 

খানে খানে তালুক সব ছন (৬) হইয়৷ গেল ॥ 


ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই। 

প্রধানর বরাবর সবে চল যাই ॥ 

কি আজ্ঞা বলে প্রধান সকল। 

যেত (৭) রায়ত পরামশ করিয়! প্রধানর বাড়ী বৈলে চৈলে গেল ॥ 
কেমন বুদ্ধি করি ভাই কেমন সমাচার্‌। 

অসতি (৮) রাজা হৈল রাজ্যের ভিতর ॥ 
প্রধান বলে রায়ত সকল এবুদ্ধি নাই আমার বরাবর (৯)॥ 


চল যাই শিবের বরাবর কি আজ্ঞা বলে ভুলা মহেশ্বর ৷ 
যেত রায়ত পরামশ করিয়া! গেল শিবের বরাবর ॥ 

শিব ঠাকুর বৈলে তোলে ছাড়ে রাঁও (১০)। 

ঘরে ছিল শিব ঠাকুর বাহিরে দিলে পাও ॥ 

(১) দ্বণায় বান্দীগণও পাটের পাছড়া পরে না, তাহারা তসর পরে। 
পাছড়া - খেশ) পার্বত্য রমণীগণের পরিধান-বন্ত্রকে “পাছড়া” বলে। আগড়- 
তলা রাজ্যের বাঙ্গালীদের মধ্যেও এ পাছড়া বিছানার চাদর ও শীত-বসত 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 


(২) প্রত্যেকের বাড়ীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ ও প্রত্যেকের বাড়ীর স্বতন্ত্র 


স্বতন্ত্র পুকুর । 
(৩) দক্ষিণ। (৪) জোঙ্গাল-_জোয়াল। 
৫) তাপতে _ পীড়নে। ৬) ছন-ছন-পরিপূর্ণ- জঙ্গলময়। 
(৭) ফেত-যত-যাবতীয়। (৮) অসতি-অসংগ্রকূৃতি। 
৯) আমার নিঁফট। (০) রৰ। 


৮ 


বাঙ্গাল মন্ত্রীর 
অত্যাচার । 


প্রজাগণের পরামর্শ । 


শিব ঠাকুরের নিকট 
দুঃখ-নিবেদন। 


শিবের আশীর্বাদ । 


রাজার মাত্র ছয় মাস 
কাল আয়ু। 


প্রজাদের ধর্ম-পুজা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


'শিবকে দেখিয়া রায়তজন করে পরণাম। 
গলে বন্্র বান্ধিয়া করে পরণাম ॥ 


জীও জীও রায়ত ধর্ম দেউক বর। (১) 

যত গুটি সাগরের বাল! এত আরিববল ॥ (২) 
কেনে কেনে রাঁয়ত সকল আইলেন কি কাঁরণ। 
কেমন বুদ্ধি করি কেমন চরিচর। 

অসতি রাঁজা হইল রাজোর ভিতর ॥ 

ধেয়ানে বুড়াশিব ধেয়ান কৈরা চায়। 

ছয় মাসের পরমাই রাজার কপালে নাগাল পায় ॥ 


মোর কথা কন যদি ময়নার ব্রার । 
কৈলাস ভূবন মোর কৈর্কে লণ্ড ভণ্ড ॥ (৩) 
এক সত্য ছুই সত্য তিন সত্য হরি। 
তোমার কথা যদি কণ্ড (8) মহাপাপে মরি ॥ 
যেত রায়ত জন পরামশ করিয়া । 

শ্রীফলের হাঠত লাগিয়া! যান চলিয়া ॥ 


ধুপ সিন্দুর লেন পাতিল (৫) ভরিয়া । 

হাস কৈতর লেন খা (৬) ভরিয়া ॥ 

ধওলা (৭) পাঠা লেন রশী সাইঙ্গ (৮) করিয়া। 

রবিবার দিন নিরা (৯) থাকিয়া পারণী গল্গ! যান চলিয়া ॥ 
ধর্মরে থান (১০) গঙ্গা কিনারে বান্ধিয়া। 

ধওলা পাঠা দেন বালুছেদ (১১) করিয়া ॥ 





(১) শিব বলিতেছেন, হে প্রজাগণ, তোমাপ্দিগকে ধর্ম (বুদ্ধ) বর 


প্রদান করুন। 

(২) সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে যত বালুকা আছে, তত বৎসর 
তোমাদের আমঘুর বল হউক। 

(৩) আমি যে কথা বলিলাম, ইহা যেন ময়নামতীর (রাজার স্ত্রীর) 
নিকট না বলা হয়, তাহা হইলে সে কৈলাস লগ ভগ করিবে। 

€) কডঁ-কহি। (৫) হাড়ী। (৬) খাঁচা। 

€) ধবল। (৮) বংশ-দণ্ডে ঝুলাইয়া। 


(৯) নিরা-উপবামী। অস্তবতঃ নিরদু শব হইতে উদ্ভুত। 


(১০) স্থান। (১১) বালুছেদ -বলি-ছেদন। 


বৌদ্ধযুগ__মাণিকচন্দ্ রাজার গান-__খঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী। ৩১ 


হাস কত গুলা দেন ঘাটে উছরগিয়া (১)। 
ধূপ সিন্দুর দেন ঘাটে জবালাইয়া ॥ 

অফিন্নী বীগ্নার থোপ ২) আনে উপাড়িয়! 
লীটি চিপিয়! দেন ছাড়িয়া ॥ 

ধর সাপ নিলে অঞ্চল পাতিয়া ॥ 


রবিবার দিন লোকে সাও ৩) দিল। পূজার ফলে রাজার 
সোমবার দিন রাজার এ জরি (৪) করিল ॥ 05 
মঙ্গলবার দিন রাজ! কাহিল! পড়িল। 

বুধবারে রাজ! অন্ন পানী ছাড়িল ॥ 


ফির মঙ্গলবারে চিত্র-গোবিন্দ (৫) দফতর খুলিল। চি্রগুপ্তের দপ্তর 
মাণিকচন্দ্র রাজার ছয় মাস পরমাই দপ্তর নাগাইল পাইল ॥ রি 

বেন্না ৬) মুখ হৈয়ে শমন রাঁজাক বলিবর লাগিল ॥ 

অসতি রাজা হইল রাজোর ভিতর | 

সেই রাজাক লৈয়। আইস যমালয়ের ভিতর ॥ 

আবার ষমকে ডাকিবার লাগিল। 

গোঁদা-যমের নাঁমে চিঠি হাওলাত কৈরে দিল ॥ 

তোক বলে! (১) গোদা-যম বাক্য মোর ধর । 

হাতে গলে মাণিকচন্দ্র রাজাক বান্ধিয়া হাজির কর ॥ 


চামের দড়ি লোহার ডাঙ্গ ৮৮) নৈলে গিরো দিয়া । রাজাকে আনিতে 
তথনে গোঁদা-ষম চলিল হাটিয় ॥ গোঁদা-যমের গমন। 
কতদূরে যেয়ে গোদা কত পাছা পায়। ূ 

কতক যাইতে মাঁণিকচন্ত্র রাজার বাড়ী পাঁয়॥ 





ছয় মানের কাহিলা রাঁজ। মহলের ভিতর | নেঙ।র ময়নামতীকে 
তওত (৯) খবর নাহি করে ময়ন! সুন্দর ॥ সংবাদ দান। 
তোঁক বলো যে নেঙ্গা (১০) পাত্র বাক্য মোর ধর । 
এই কথা জানাও গিয়ে ময়নার বরাবর ॥ (১১) 
(১) উৎ্র্দিরা-উদবর্গকরিয়। 
(২) অ্ুটন্ত বীরণ-পত্রের ( বেণার ) স্তপ-রাশি। 
(৩) সাও-্সাঙ্গ পুজা শেষ করিল। ১ একজ্বর -অবিরাম জর। 
(৫) চিত্রগোবিন্দ অর্থাৎ চিত্রপগুপ্ত। (৬) বেন্না-বিষন। 
(৭) বলো-বলি। (৮) দণ্ড। (০৯) তওত-তথাপি। 
(১০) নেঙ্গা-_মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা ও মন্ত্রী ( পাত্র )। 
(১১) এই সংবাদ আমার স্ত্রী ময়নামতীকে জানাইয়৷ আইস । 


৬২ 


ময়নার রাজার নিকট 
আগমন এবং রাজাকে 
মহাজ্ঞান লইতে অনু- 
রোধ। 


ময়নামতীর নিবেদন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ছয় মাদের কাহিলা রাজ! মহলের ভিতর । 
দেখা কৈরবার চায় রাজ-রাজেখর ॥ ও 
এ কথা শুনিএ নেঙ্গ। না থাকিল রৈয়! (১)। 
ময়নার মহলে চলিল হাটিয়া ॥ 


আগ ছুয়রে ময়নামতী পসার থেলায়। 
থিরকির দুয়ারে দিয়া পরণাম জানায় ॥ 
কেনে কেনে নেক্গা আইলেন কি কারণ। 
নেক্গা বলে শুন ম গুন সমাচার । 

ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ॥ 
দেখা কৈরবার চায় রাজ-রাজেশ্বর ॥ 
ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়। 
ধেয়ানের মধ্যে যমের নাগাল পায় ॥ 
আনিল বাঙলা গুয়া মিঠা ভরি পাণ। 

ধ বাঙ্গলা গুয়া কাটাইল (২) দিয়! করে ছুইখান ॥ 
পাণের বুকে চুণের নেওয়া (৩) দিয়া । 

, হেট খিলি উপর খিলি মাইল্লে তুলিয়া ॥ 
ষোল পুঠি জ্ঞান দিলে খিলিত ভরিঞ]। 
পাণের বাটা বান্দীর মাথায় দিয়া ॥ 
নিকলিল (৪) ময়নামতী যাত্রা করিয়!। 

ত রাজার মহলে উত্তরিল গিয়া ॥ 

কেনে কেনে মহারাজা! ডাকিলে কি কারণ। 
ছয় মাসের কাহিলা৷ রাজা মহলের ভিতর । 
তত্ব খবর ন! করেন ময়না সুন্দর ॥ 


ময়না বোলে গুন রাজা রাঁজ-রাজেশ্বর | 
_ আমার শরীরের জ্ঞান নেও বোল শিকিয়া (৫)। 
আমার রসের নদী কন্দে যাবে শুকাইয়া ॥ 





(১) বসিয়া চুপ করিয়া। (২) কাটাইল-কাটারী। 

(৩) নেওয়া বা লেওয়-কোমল স্তর। পূর্ববন্গে ডাবের শীষকে 
“লেওয়া' বলে। 

(8) নিকলিল্বহিগত হইল। 

(৫) বোল শিখিয়! -মনত্র শিক্ষা করিয়া 


বৌদ্ধযুগ__মাণিকচন্দ্র রাজার গান-_-ঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । 


আমার বয়সের বড় বৃক্ষ যাৰে মরিয়া । (১) 
ছুই জনে রাজা কি করিম ভর-ুয়ান (২) হইয়া ॥ 


রাজ! বলে শুন ময়ন! বাক্য মোর ধর। রাজার অসম্মতি। 


এখনি মোর মাণিকচন্্র (৩) যমে লইয়া যাউক। 
তাহাতেও স্ত্রীর জ্ঞান গরবে না শুনাউক ॥ 
নারীর জ্ঞান দেখিয়া জ্ঞানে করিল হেলা । 
ঠিক ছুপুর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল মেলা ॥ (8) 
মরণ তৃষা মারিল তুলিয়া । (৫) 

, জল জল বলিয়া রাঁজা উঠিল কানদিয়া ॥ 


৩৩ 


জল যৌয়াও যোয়াও ময়ন৷ স্থন্দর | ময়নামতীর নিকট 


এক ঝারি জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর ॥ জল-যাজ্া। 
এক শত রাণী আছে মহলের ভিতর | 

তার হাতে জল খাঁও রাজ-রাঁজেশ্বর ॥ 

এক শত রাণীর হস্তের জল আট্টীনি গোন্দায়। (৯) 
তৌমার হাতে জল খাইলে বছ ভাগা হয় ॥ 

এলায় যদি আমি যাই জলক লাগিয়া । 

ধঁত যম ভাড়ুয়া তোক লইয়া যাবে বাদ্ধিয়া ॥ (৭) 
রাজা বলে শুন ময়না বাঁক মোর ধর। 

তৈল পাঠের খাড়া থোও বিছানাত ফেলায়া। 

যখন আসিবে যম ভীঁড়ুয়! দৈত্য দানব হঞা ॥ 

তৈল পাঠের খাড়া দিয়া ফেলামু কাটিয়া ॥ 





(১) আমার জ্ঞান-বলে তোমার পরিবর্তে আমা হইতে অধিক বয়সের 
ক্ষ মরিয়া যাইবে, স্থতরাং তোমার মৃত্যু হইবে না। (২) পূর্ণ যৌবনা। 

(৩) আমি যে মাণিকচন্দ্র এখনই আমাকে ইত্যাদি । 

(৪) ময়নামতীর প্রদত্ত মহাজ্ঞান রাজা গ্রহণ করিলেন না, এজন্য 
“ভাড়ুয়া যম” ( মের দূতগণের মধো একজন,--অপর এক দূত গোদা- 
যমের উল্লেখ পূর্বে আছে ) সেই স্থানে দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইল। 

৫) মরণ-কালীয় বিষম তৃষ্ণ ভাদুয়া-ঘম রাজার প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। 

(৬) অপর রাণীদের হাতের জলে আষ্টে গন্ধ পাই। 

€) এঙায়_ এখন; এখন যদি আমি তোমাকে জল খাওয়াইবার জন্ত 
নিকট হঈতে দুরে যাই, অমনি ভা যম তোমাকে বাধিয়। লইয়া যাইবে। 


৩৪ 


ময়নামতীর শযা।- 
ত্যাগ। 


যমদূতগরণের আগমন 


ও রাজাকে বন্ধন। 


রাজার মৃতা।, 


গঙ্গার নিকট ময়নার 
জল-প্রীর্ঘন। | 


গঙ্গামুখে রাজার মৃত 
সংবাদ । 


ময়নার শোক এবং 
যোগবল । 





৫৪) 
(৬) 
(৯) 
(১০) 


(১১ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


যেন মতে ময়না মতী হস্তে বারি নৈল। 
হাচি জিঠি (১) বাধা বিস্তর পড়িল ॥ 


যেন ঘড়ি ময়নামতী চতুরার (২) বাহির হইল। 
সাত (৩) দিয়া সাত জনা গর্জিয়া সোন্দাইল (৪) ॥ 
চামের দড়া দিয়া বান্ধিল। 

লোহার মুদগর দিয়া ডাঙ্গাইবার লাগিল । 

কে মারেন আমাক বিস্তর করিয়া 
ময়নামতী গেছেন জলক লাগিয়া 

এক বারি জল খাও (৫) উদর ভরিয়া ॥ 


তোর মাইয়! (৬) পাইয়াছে গোরকনাথের €৭) বর। 
নাগাইল পাইলে ময়না না.করে কুশাল (৮) ॥ 

হাটুয় পাড়ি কিলাইবে আমাকে বেলার দুপর | 
যমের মাইর সবার না পারিয়!। 

ময়না বলিয়া রাজ! দিল জীউ ছাড়িয়া ॥ 

এ জীউ নিলে গোদা-যম লাঠিত বান্ধিয়া । (৯) 

সাত দিয়! সাত জন গেল চলিয়া ॥ 


এত ময়না গঙ্গার তীরে গেল চলিয়া । 
ময়না বলে শুন গঙ্গা বলি নিবেদন ॥ 
যে রাজার পূজা খাইল! এ বার বতসর। 
এক ঝারি জল দিয়! প্রাণ রক্ষা কর ॥ 
এক ঝারি বদলী বিয়াল্লিশ ঝারি লও। 
তাহাতে ধর্মী রাজ! জীউ বদলাও ॥ 


কার বাদে (১০) জল নিয়! যাঁও ঝারি ভরিয়া। 
সে ত ধঙ্মী রাজাকে গেল মরিয়া ॥ 


এই কথা শুনিয়া ময়না রোদন করিবার নাগিল। 
লক্ষ টাকার ঝারি পাঁকাইয়া (১১) ফেলিল ॥ 





টিক্টিকী। (২) চতুদ্বরের। (৩) সপ্ত দ্বার দিয়া। 
প্রবেশ করিল। (৫) খাওসখাম খাব । 
সত্রী। (৭) গোরক্ষনাথের। (৮) মঙ্গল করিবে না। 
দণ্ডে বাধিয়৷ রাজার প্রাণ গোদা-যম লইয়া চলিল। 

বাদে _জনয। (১১) খুরাইয়া নিক্ষেপ করিল । 


বৌদ্ধযুগ_ মাণিকচন্দ্র রাজার গান_-্ঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । ৩ 


চৌদ্দ তাল (১) জলের মধ্যে ময়না আসন করিল । 
কপালের সিন্দূুর মইলান (২) দেখিল ॥ 
. হাতের শীখা কাল দেখিল। 

লক্ষ টাকার মুঠ শাখা মন্তকে ভাঙ্গিল ॥ 

স্বামী হার! হয়া, রে। 

আর কত দিন রখ চায়া রে ॥ 

মহলত লাগিয়া (৩) ময়না চলিল হাটিয়া। 

যেন ময়নামতী মন্দিরে সান্দাইল। 

আগ প্রদীপ পাছ প্রদীপ লাগাইয়৷ দিল ॥ 


যমালয়ে লাগিয়া ময়ন! চলিল হাটিয়। ময়নার য্ম-পুরীতে 
নদীর পারে ময়নামতী গেল চলিয়া ॥ গমন। . 

নদী দেখিয় ময়ন! ভয়ঙ্কর লইল। 

ছয়মান ওসার বছরত পড়ে খেওয়া | (৪) 

একে একে ঢেউ উঠে পর্বতের চুড়া ॥ 


বিধি আমার দুঃখের কপাল। 
যেমন বিন্দার (৫) গোপাল ॥ 


ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া কাছি গুরু কেমনে হব পার । 
যদি আমার গুরু সহায় থাকে । 

ধরম হাইল ধরে ভাঙ্গা নৌকা ছড়া কাছি। 
গুরু লাইগাব কিনারে ॥ (১) 


পরিধানের সাড়ী অদ্ধ থান ময়নামতী দিল জলত বিছায়!। 
' যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম (৭) স্মরণ করিয়া ॥ 

তুড়ু তৃড়ু করিয় ময়না হস্কার ছাড়িল। 

ছয় মাসের দরিয়া ছয় দণ্ডে পার হৈল ॥ (৮) 


(১) চৌদ্দ তাল ৭ হীত (এক এক তাল অর্ধ হস্ত )। 

(২) মলিন। (৩) মহলের দিকে -রাজপুরীর দিকে । 

(৪) ওসার-বিস্তার। ছয় মাঁসে যতটা পথ যাওয়া যায়, ততদূর 
বিস্তৃত, এবং উহাতে বংসরে একবার খেওয় দেওয়া যায়। 


€৫) বৃন্দার। 
(৬) পবিধি আমার ছুঃখের কপাল হইতে “কিনারে” পর্যস্ত একটি 
ধুয়া ও পরবর্তী যোজনা । (৭) ধর্মকে । 


(৮) যে দরিয়া (নদী) পার হইতে ছয় মাস লাগে, তাহ! ছয় 
দণ্ড-কালে উদ্বীর্ণ হইল। 


৩৬ 


যম-দূতগণের ভীতি । র্ 


গোদ।-যমের পলায়ন । 


রা 


গোদা-যমের ভিন্ন ভিন্ন 


মুর্তি ধারণ । 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
যমপুরী লাগিয়া চলিল হাটিয়া। 


 ছত্রিশ কোটি'যম দরবারে! বসিছে ॥ 


যেন মতে মগ্ননা যমালয়ে খাড়া হইল। 


_. 'ভিতা ভিতি (১) যম পালাবার লাগিল ॥ 


(১) 
(৩) 
6৫) 
(৭) 
(৯) 


যমপুরী যায়া ময়না পাতিল ধুম । 

কারো উঠিল পেটের বিষ কারো মাথার ঘুম ॥ 
ওঝা গুলিক হয়! বিষ ঝাড়িয়া নামায়। 

ধধ করিবার আলে (২) জন জন পালায় ॥ 


যেন মতে গোদা-যম (৩) ময়নীকে দেখিল। 

আপনকা'র মহলক লাগিয়া! (৪) এ দৌড় করিল ॥ 

আপনকার মহলে যায় ঘরে লুকাইল। 

এঁটে হইতে ময়নামতী দিশা হারা হইল ॥ 

ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়। 

ধেয়ানের মধ্যে ঘরত লাগাল পায় ॥ 

ওরূপ থুইল ময়না একতর (৫) করিয়া । 

মাইলানী (৬) রূপ হইল মূরত বদলাইয়া (৭) ॥ 

গোদার মহলে চলিল হাটিয়! ॥ 

গোদা গোদা বৈলে ময়না তুলিয়! ছাড়ে রা'ও। 

যেন মতে গোদা-ম ময়নাক দেখিল। 

টাটি (৮) ভাঙ্গিয়৷ গোদা-যম এ দৌড় করিল ॥ 

মার মার বলিয়া ময়না নি যায় পিটিয়া। 

একশত হানুয়। হাল বয় নিধুয়! পাথারে । ৯৯) 

হরিণ বলিয়া যমক নি যায় পটিয়া ॥ 

এঁটে হইতে গোদা-যম দিশা! হারা হইল। 

ইচলা মাছ হইয়ে দরিয়ায় ঝাপ দিল ॥ (১০) 

ভিন্ন ভিন্ন দিকে । ২) আলে-ছলে। 

যে রাজার প্রাণ বাধিয়া আনিয়াছিল। (৪) আপন পুরীর দিকে। 
স্বতন্ত্র; ভিন্ন করিয়া। . (৬) মালিনীর রূপ ধারণ করিল। 
নিজ মূর্তি পরিবর্তন করিয়া। (৮) টাটি-বাশের প্রাচীর। 
নিধুযা প্রান্তরে একশত কৃষক হাল বহিতেছিল। 





(১*) ,ইচলা-চিংড়ী। গোদাযম ময়নার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার জন্য চিংড়ীমাছ চষয়া নদীতে প্রবেশ করিল । 


 কোঁদ্ধযুগ- মাণিকচন্দ্র রাজার গান__বঃ ১১শ-১২শ শতার্ী। .. ৩৭ 


ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়। 
ধেয়ানের মধ্যে ইচলার লাগাল পায় ॥ 


তুডু তুড়ু করিয়া ময়না হুস্কার ছাড়িল। 

বেয়াল্লিশ ভইষ ০১) হইল মূরত বদলাইয়া। 

এ দরিয়! ভইষ পড়িল ঝম্প দিয়া ॥ 

মার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিটিয়া। 

মধ্য দরিয়াত যমক ধরিল ঠাসিয়া ॥ 

রত গোদা-ষম আটিয়৷ বজ্জর | (২) 

ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল লড় ॥ 
প্রটে হইতে গোদা যম দিশা হারা হইল । 

ছেফল! (৩) মংস্ত হইয়া জলত ভাঙ্গিবার লাগিল ॥ 
ওরূপ থুইল ময়না! একতর করিয়া । 

পানকাউড়ি (৪) জানোয়ার হইল মূরত বদলাইয়! ॥ 
পাখার সাটনে নি ঘাঁয় (৫) পিট্টিয়া। 

মধ্য দরিয়া গোদা-ঘমক ধরিল ঠোকাইয়া ॥ 

ধ্ীত গোদা-যম আটিয়া বজ্জর | 

ঢেকেয়৷ (৬) ফেলাইয়া ময়নাক দিল লহড় (৭)॥ 
এঁটে হইতে গোদা-ঘম কোন কাম করিল । 

গচি মচ্ছ(৮) হয়া কাদান্ত মিশীইল ॥ 

পটে হইতে ময়নামতী ধেরান কৈরে চার । 
ধেয়ানের মধো কাদাত লাগাল পায় ॥ 

তুছুতুছু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল। 

রাজহাস হইয়। কাদ! ঝারিতে ঝারিতে গোদা-যমক নি যায় পিটিয়া। 
মধ্য দরিয়াত গোদা-যমক ধরিল ঠাসিয়া। 

ঢেকেয়৷ ফেলায় ময়নামতীক পালাইল ছাড়িয়া ॥ 





(১) মহিষ। (২) বৃজের মত দৃঁ়। 

(৩) সফরী শব্দের অপত্রংশ। ছাঁফল্যা, ছাফাল্যা, ব| ছাফালিয়া 
মাছ। এই মাছ শ্রীহট্র ও ত্রিপুরায় বিস্তর আছে। 

(৪) পানিকাউড়ি, পানিকাউ, মত্সুজীবী জলপক্ষী-বিশেষ। এই 
পক্ষী আহারের অনুসন্ধানে অনেক সময়েই জলে ডুবিয়া থাকে, এজস্ত 
লোকে তাহাদিগকে 'পানিকাউড়ি” বলে। 

(৫) পক্ষের আঘাতে লইয়া যায়। (৬) ধাক্কা মারিয়া । 

€) দৌড় । ৮) ছোট আড় মাছ। 


ময়নামতীর মূর্তি- 
পরিবর্ধনপুর্ব্বক 
তাহাকে অনুসরণ । 


ব্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ওরূপ থুইল গোদাযম একতর করিয়া। 
ধুগ্ড়ির রূপ হইল মূরত বদলাইয়া ॥ 
গাতালক লাগিয়া গেল চলিয়া। 

পাতালক যাইয় মোচড়ায় যম দাড়ি। : 
এখন কি চিনিবে মৌক ময়নামতী শালী ॥ 
ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়। 
ধেয়ানের মধ্যে ময়না ধুগড়ির লাগাল গায় ॥ 


ওর থুইল ময়না একতর করিয়া। 

তৈলঙ্গারপ (১) হইল ময়না মূরত বদলাইয়া ॥ 

গাতাল ভূবনত লাগিয়া! গেল চলিয়!। 

এঁটে যায়া গোদাযমক ধরিল ঠাসিয়া ॥ 

ক্ষেণেক ক্ষেণেক করিয়া যমক উঠাইল টানিয়া ॥ 

ওরূপ থুইল ময়না একতর করিয়া। 

আপনার রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ॥ 

উপর কৈরে ফেলেয়া ঘমকে কিলিবার লাগিল। 
কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপসাইল। 

চিতর (২) করিয়া ফেলাইয়া মক নেদাবার (৩) লাগিল ॥ 


এত গোদা-বম আটিয়া বজ্জর | 

ঘড়ানী কৈতর (৪) হইয়ে স্বর্গে উড়ে গেল॥ 
শিকিরা(৫) বাজ হৈল ময়না মুরত বদলাইয়া। 
আকাশ হইতে গোদা-ঘমক ফেলাইল টানিয়া ॥ 
এটা হইতে গোদা-যম দিশা হারা হইয়া। 
মলেয়ার রূপ হইল মূরত বদলাইয়া ॥ 
কঠিয়া (৬) তেলির বাড়ীক লাগিয়া গেল চলিয়া। 
কঠিয়া তেলির মাচাত থাকিল বসিয়া ॥ 
ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চীয়। 
ধেয়ানের মধ্যে সলেয়ার লাগাল পায় ॥ 

ওূপ থুইল ময়না একতর করিয়া। 

বিলাই রূগ হইল মানা মত বলাই ॥ 


(১) আরকলা। . (3) চিং। 0) পাধাত করিতে। 
কবুতর -পাররা। (8 পিকারী। 
) কঠিয়! - কণিয়া - কাঠে যে মালা ধারণ করে। 
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এক বিলাইর বদলী বিয়াল্লিশ বিলাই হইয়া! । 

কঠিয়া! তেলির ঘর লইল ঘেরিয়া ॥ 

এক দণ্ড ছুই দণ্ড তিন দণ্ড হইল। 

স্ুবোধিয়া গোদা-যমক কুবৌধিয়৷ লাগাল পাইল ॥ 
মাচা হইতে গোদা-যমক মৃত্তিকায় নামাইল। 
টরকিয়া (১) যায়া ময়নামতী গরদানাহ (২) ধরিল ॥ 
এত গোদা-যম আটিয়া বঙ্জর | 

আন্গুলের সান্ধি দিয়া উঠিয়া দিল লহড় ॥ 


ওরূপ থুইল যম একতর করিয়া । 

বৈষ্ণব রূপ হইল যম মুরত বদলাইয়া ॥ 

কাকড়ার মাটিয়া লইল চন্দন করিয়া। 

সাইলের (৩) ফল লইয়া মালা করিয়া ॥ 

এগার (৪) ঠাল (৫) লইয়া আসা (৬) করিয়া ॥ 
সেবার বাঁড়ীক (৭) লাগিয়ে গেল চলিয়!। 

যত বৈষ্ণবের মধ্যত রইল বসিয়া ॥ 

ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়। 

ধেয়ানের মধ বৈষুবের লাগাল পায় ॥ 


ওরূপ থুইল ময়না একতর করিয়া। 
মৌমাছি হইল ময়না মুরত বদলাইয়া ॥ 

এক মাছির বদলী বিয়াল্লিশ মাছি হয়!। 
সেবার বাড়ীক লাগিয়ে গেল চলিয়া ॥ 

যত বৈষ্ণবের মাথার উপর বেড়ায় ঘুরিয়া। 
বৈষ্ণব সকল বোলে ভাই শুন সমাচার । 
কোন বৈষ্ণব অপরাধী আছেন সভার মাঝ ॥ 
যেন মতে গোঁদা-যম মাছি দেখিল। 

উড়াও দিয়! যমের ঘাড়ত পড়িল ॥ 

মাছির কামড় সইবার না পারিয়া । 
গোদা-ম পালাইল ছাড়িয়া ॥ 





(১) লম্ দিয়। (২) শ্রীবাতে। 
(৩) অপরাজিতার। (৪) এড়গ বৃক্ষের। (৫) ডাল। 
(৬ আসা ₹যষ্টি। €৭) আশ্রম । 


৪০ 


গোদা-যমের নিকট 
স্বামীর প্রাণ যাল্ঞ। | 


সিদ্ধগণ ও দেবগণের 
আগমন। 


ময়নাকে তাহ।দের 
বরদান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


মাছিরূপ থুইল ময়না এফতর করিয়া । 


আপনার রূপ খৈল মুরত বদলাইয়া ॥ 

এ&ঁত গোদা-ঘমক ধরিল পিটিয়!। 

এক পাঁজা এলুয়ে ১) খেড় (২) আনিল ওকড়িয়া (৩) ॥ 
বান পুটি কুচলি ৫৪) পাকায় তেপথীত (৫) বসিয়া । 
ময়নার কমরে যমের কমরে বান্ধনে বান্ধিয়া ॥ 

হাতের হেমতালের লাঠি দিয়! নি যায় ডাঙ্গাইয়া । 


ময়না বলে গুন বম বলি নিবেদন। 

আর ছাড়িয়া দেও আমার স্বামী ধন ॥ 
তোমার স্বামী ধন আমি ন| দিব ছাড়িয়া। 
ঘটে হইতে ময়নামতী রোদন কৈরতে লাগিল। 
আমার পতি নাই ঘরে রে দীননাথ। 

আমি কার লক্ষে রবরে নবীন বাসত (৬)॥ 


তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হুস্কার ছাড়িল। 

যত মুনিগণক (৭) হস্কারে নামাইল ॥ 
পুষ্পরথে গোরক (৮) বিগ্যাধর | 

টেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর ॥ 
বাসায়ার (৯) পিঠিত নামিল ভোলা মহেশ্বর | 
ধনুক বাণে নামি গেল শ্রীরামলঙ্মণ ॥ 

পাঁচ ভাই পাগুব নামিল ঠাঞ্রি ঠাঞ্রি। 

যত শত মুনি নামিল তাঁর লেখা যোখা নাই ॥ 
মাথার চুল ময়না ছুই আধ করিয়া। 
গোৌরকনাথের চরণত পড়িল ভজিয়া ॥ 

রক্ষ। কর রক্ষা কর গোরক বিদ্যাধর | 
আমার স্বামী ধন আনিছে ধরিয়া । 

আমার স্বামী ধনক না দেয় ছাড়িয়া ॥ 
গোরকনাথ বলে শুন সমাচার । 
যত মুনিগণ পরামর্শ করিয়া। 
ময়নাক আশীর্বাদ দেয়। 





(১) এলোমেলো । (২) খড়। , (৩) উন্থলন করিয়া 
(8) এক প্রকার খড়ের দড়ি বাবেণী। (৫) তিন পথের সন্ধি-স্থলে। 
(৬) *আমি কার দিকে চাহিয়! নূতন বাস-ঘরে রহিব ? 

(৭) মুনিগণকে। (৮) ৫ থ। (৯) বৃষভের। 
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যা যা ময়না তোমাক দিলাম বর। 
সাত মাসী ছেলে হৌক উদরের ভিতর ॥ 


যেন মতে মুনিগণ আশীর্বাদ দিল। ময়নার গর্ভ ও দেব- 
শোলার মত আছিল শরীর ক্রমে ভারী হইয়া গেল ॥ গণের ভবিষাদ্বাণী। 
আঠার মাসে জন্ম উনিশ বৎসরে মরণ। 

সিতাব (১) করি ভজে হাঁড়ির চরণ ॥ 

এ গুরু ভজিলে না হবে মরণ ॥ 


এ কথ শুনিয়া ময়না না থাকিল রৈয়া। 
আপনকার মহলত নাইগে উতরিল গিয়! ॥ 


নও (২) কড়া কড়ি নিল হস্তত করিয়া । 

গঙ্গার কুলে গেল চলিয়া ॥ 

নও কড়া! কড়ি দিয়! মৃত্তিকা কিনি নিল! 

আপন মহলক লাগিয়! গমন করিল ॥ 

বুড়া (৩) ঘর ভা্গিয়া বেগারি (৪) সাজাইল। 

সাইঙ্গে সাইঙ্গে (৫) খড়ী (৬) বাইতে লাগিল ॥ 

তৈল ঘ্বত সরিষা তিল যাঁবার লাগিল। 

যত জ্ঞান্তা সগ (৭) আনিল রাও (৮) দিয়া। 

কীচা বাশ কাটিয়া মছলি (৯) সাজাইল ॥ 

ধর্মরাজকে নিল মছলি সাজাইয়া। 

ময়নামতী চড়ে কওয়াইরক (১০) লাগাইয়া ॥ 

হরিগুণ-গান ময়না গাহিবার লাগিল। 

সন্ধীর্তন করিবার লাগিল নদীর পাহার (১১) লাগি গমন করিল ॥ 

উত্তর দক্ষিণে চিত আরোপিল। | ময়নামতীর স্বামীর 
খুটী গাড়িয়! মাচান পাতিল ॥ চিতায় প্রবেশ এবং 


গোরক্ষনাথের বরে 
খুটার বগলে (১২) বাইয়া গেল স্বৃতের হাড়ী। পরা 








(১) অন্ুতাপ। | (২) নও_৯। 


(৩) জীর্ণ। (৪) মজুর | 
(৫) যে বংশদণ্ডে কোন ভব্যাদি বাধিয়৷ লওয়! হয়, তাহাকে সাইঙ্গ 


বলে। 


(৩) কাঠ। (৭) জান্তা -জ্ঞাতি) সগ-্সকল। 
(৮) রাও-রব-সংবাদ। . (৯) মীচা। 
(১০) কপাট। (১১) পাঁড়। (১২) নিকটে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


তার নীচে বসাইয়৷ গেল তৈলের হাড়ী ॥ 
সরিষা তিল গুল্যা দিল ছিটাইয়! | 

গুরু গুরু বলিয়! ময়ন! হুস্কার ছাড়িল। 

সাক্ষাৎ গোরকনাথ আসিয়া খাড়া হইল ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর গোরক বিদ্যাধর। 

যাঁও যাও ময়না তোমীক দিন্থু বর ॥ 

মাঘ মাসিয়! জাড় লাগিবে অনলের ভিতর | (১) 


- কপাল ভর্তি সিন্দুর ময়ন! পরিতে লাগিল। 
পাটের সাড়ী ময়না পরিধান করিয়া। 

স্থবর্ণ কাটারী আমের ঠাল নিল হস্তেতে করিয়া ॥ 
উত্তর দক্ষিণে রাজাক নিল শোতাইয়া (২)। 
ময়নার ডাইন হস্তেতে রাজ! শিতান (৩) দ্িল। 
একথান করিয়! খড়ী দিল নগরী ঘরে ঘরে । (8) 
আকাশ জমিনে খড়ী ঠেক লাগিল। 

চোয় চন্দন ছিটাইল চন্দ্র সদাগর | 

অনল লাগাইয়া দিতে নাই এক রতি ॥ 

দুয়ারের আগত ছিল গুরু পারণের ঘর। 

তাঁর উকা (৫) তুলে দিল হস্তের উপর ॥ 

যত জ্ঞান্তা সকল এক হাড়ী জল দিয়া । 

সাইঙ্গত করিয়া এক পাক ছুই পাক পাঁচ পাক দিল। 
হরিবৌল বলিয়৷ অনল লাগাইয়া দিল ॥ 

যত ঘড়ী ব্রহ্মা ঘ্বতের বাস পাইল। 

ধা ধা করিয়া অনল জলিবার্‌ লাগিল ॥ 

সাত দিন নও রাইত (৬) ময়না অনলের ভিতর । 
পুড়িতে পোড়া না যায় পরিধানের কাপড় ॥ 
ধর্মী রাজাকে পোড়াইয়া ময়না কোলাতে কৈল ছাই। 
এত ময়না! বৈসে আছে যেন ঘরের গোসাঞ্ি ॥ 
ধর্মী রাজাকে পোড়াইয় স্বর্গে উঠিল ধু'়া। 
বৈসে আছে ময়নামতী যেন কীচ! সোণা ॥ 


(১) জাড়-শীত। মাঘ মাসের ্তায় শীত তুমি অগ্নির ভিতরে 
অনুভব করিবে। (২) শোয়াইয়া। (৩) শিয়র। 

(৪) প্রত্যেক গৃহস্থ একখানি করিয়া কাঠ দিল। 

€৫) চলিত ভাষায় অর্থ উদ্ধা অগ্রিশ্ুলিগ। (৬) নয়রাত্রি। 
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ছোট জ্ঞান্তা উঠে বলে বড় স্তান্ত ভাই। জ্ঞাতিগণের কাধ্য। 
ফিক্‌ (১) দেও ফিক্‌ দেও জ্ঞাস্ত। সকল। 
ময়নামতী বৈসে আছে অনলের ভিতর । 
ময়না বলে শুন জ্ঞান্তা সাত মাসী ছেলে আছে উদরের ভিতর ॥ 
ফিক্‌ না দেন জ্ঞান্তা সকল। 
ছোট জ্ঞান্ত। উঠে বলে বড় জান্তা ভাই। 
চান্দের বরাবর চল চলিয়া যাই ॥ 
ছোট হৈতে জান তোরা চাদ সদাগর । 
কি জোয়াব (২) দেয় আমার বরাবর ॥ 


আগ ছুয়ারে (৩) সাগর পসার (৪) খেলায়। প্রধান জ্ঞাতি টাদ সদা- 
থেরকির দুয়ার দিয় প্রণাম যোগায় ॥ গরের নিকট গমন ও 
কেনে কেনে জ্ঞান্তা সকল আইলা কি কারণ। ভাহার মতামত। 


সাত দিন নও রাইত ময়না অনলের ভিতর | 
তবু পোড়া নাঞ্চি বায় ময়না সুন্দর | 

এ ময়ন! পাইয়াছে গোরকনাথের বর ॥ 

অনলত পোড়া না যাঁয় জলত না হয় তল। 

তিন ভুবন টলিয়া গেলে না যাঁয় যমের ঘর ॥ 

তাক মারিবার চাও জ্ঞান্ত। সকল। 

বাওয়ান্ন কুটি কোচড়া (৫) পাকাও তেপথিত ব্িয়!। 
বাইশ মোন পাষাণ নেও সাই্গ করিয়া ॥ 

হুলিয়! (৬) গুতিয়! (৭) নেও বাহের করিয়া। 
বাইশ মোন পাষাণ দেও বুকত বান্ধিয়া ॥ 
আঙ্গরার (৮) সমতে ময়নাক দেও জলে ডুবাইয়া। 
সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া (৯) ॥ 


এ কথা শুনিয়া জ্ঞান্তা না থাকিল রৈয়া। ময়নামতীকে জলে 
বাইশ মোন পাষাণ লৈল সাইঙ্গ করিয়া ॥ ূ্‌ নিক্ষেপ। 
ময়নীমতীকে বাহির করিল হুলিয়৷ গুতিয়া ॥ 

০১) ধিকীর। ২) জবাব-উত্তর। 

(৩) বাহির মহলে। €) পাশা। 

৫) বেণীর মতন দড়ি (৬) পশ্চাৎ ধাবিত হইয়!। 

(9) প্রহার করিয়া। (৮) স্বামীর চিতার অঙ্গার । 

(৯) মহলের উদ্দেশে অর্থাৎ বাড়ীতে 





নূন রাজার জন্ম। 


জ্ঞাতিগণের বালক-দর্শন 
ও বাঁমক-রাজীর পুরীতে 
প্রবেশ।' 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বাইশ মোন পাষাণ দিল বুকত বান্ধিয়া। 
আঙ্গরার সামিল ময়নাক দিন ভাসাইয়া ॥ 
সিনান করিয়। জঞান্ত গেল চলিয়া। 
আঠার মাস আঠার দিন ময়নার গেল পুরিয়া ॥ 


এত ধর্মী রাজা (১) করট (২) ফিরিল। 

মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল ॥ 
্বরূপা জ্ঞান ময়না মারিল তুলিয়া। (৩) 
»বাওয়ান্ন কুটি কোচড়া ফেলাইন কাটিয়া ॥ 
মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না নিম-তরুতলে উঠিল। 
হাঁড়িয়া কোণে (8) যেন দেওয়া (৫) গঙ্জিল ॥ 
ফুলে জলে মহারাজ (৬) মৃত্তিকায় পড়িল। 

গু চৌয়। করিয়া তিনি রাও কাড়িল (৭) ॥ 


ছোট জ্ঞান্তা উঠে বলে বড় জ্ঞান্তা ভাই। 

কিসে ছেলে কানে চল দেখিবার যাই ॥ 

এক পায় ছুই পায় আইল চলিয়া । 

ময়না বলে শুন ভ্্ান্তা মৌর বৃদ্ধি ধর | 

বড় রাজার পাল্কী আন সাজাইয়া। 

স্ছাওয়াল রাজকে নেও মহলক লাগিয়া ॥ 

বড় যে পাল্কী আনাইল সাজাইয়া। 

ধর্মা রাজাকে লইল পান্কীত চড়াইয়া ॥ 

ঢাক ঢোল তমবুরা (৮) কীশী বাজে ঠাগ্জি ঠাঞ্ছি। 
করতাল ভেঁউড় (৯) মৃচ্ছল বাজে ঠাঞ্চি ঠাগ্রি। 
'বলদুকের ধুরা ধুরি ধমায় অন্ধকার 

বাপে পুতক না চিনে ডাঁকাডাকি সার ॥ 
কাঙ্গালের ছেলে হৈল রাজ্যের ভিতর। 

অন্নজল দিবার না পারে মহলের ভিতর ॥ 

ফুলে জলে ফেলিয়া আইল তেপথির উপর 1 

উ ও (১০) ছেলেক (১১) লৈল ময়না কোলত-করিয়া। 


(১ গর্ভস্থ শিশুরাজা। (২) পার্্ব। 


(৩) স্বরূপ-জ্ঞান (মহাজ্ঞান) নিক্ষেপ করিল। (8) ঈশান কোথে। 
(৫) মেঘ। (৬) নৃতনকুমার। (৭) রব করিলেন। 
(৮) তানপুর|। (৯) বৃহৎ বংশী-বিশেষ। - 
(১০) উওলমেই। (১১) ছেলেক -ছেলেকে। 
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মহলক লাগিয়া গেল চলিয়৷ ॥ 

তোক বলো! বান্দী বাক্য মোর ধর ॥ 
দাইয়ানীর মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া । 
দাইয়ানীক আনিল ডাক দিয়া ॥ 

দৌনো (১) ছেলার নাড়ী ছেদ করিল বসিয়া। 
যত কিছু দান দিল দাইয়ানীক লাগিয়া ॥ 
দাইয়ানী গেল মহলক লাগিয়া ॥ 


আজি আজি কালি কালি করিয়া সাত দিন হইল। 
সাত দিন পর্য্যন্ত রাজা সাদিনা (২) কোরাইল ॥ 
আজি আজি কালি কাঁলি করিয়া দশ দিন হইল। 

দশ দিন পরে রাঁজা এ দশা (৩) করিল ॥ 

ত্রিশ দিনে রাজা ত্রিশ! করিল সঙ্ীর্ভন করিবার লাগিল 
জান্তা সকল আসিয়া যজ্ঞ করিল। 

যত জ্ঞান্তা সকলক ভোজন করাইল ॥ 

তদ ঘড়ী ময়নামতী মত্ত পরশ করিল। 

আজি আজি কালি করিয়া এক বৎসর হইল ॥ 


এক বৎসর বাদে এক দিন আমিল। 

আজি কালি করিয়া পাচ বৎসর হইল ॥ 
গুরুর নিকটে পড়িবার দিল ॥ 

চারি কলমে রাজাক লিখা শিখাইল। 

আজি কালি করিয়া সাত বংসর হইল ॥ 

নাম রাজার তখনই রাখিল। 

মাণিকচন্দ্র রাজার বেটা গোপীচন্ত্র (8) থুইল ॥ 
তাহীর ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লক্কেশ্বর | 


(১) দোনো ছুই ; নিজের পুত্র এবং পথিমধ্যে প্রাপ্ত কাঙ্গালের 
পুত্র, যাহাকে ময়নামতী গ্রহণ করেন এবং লক্বেশ্বর, খেতুয়া ও নেঙ্গা এই 
তিন ভিন্ন ভিন্ন নামে যিনি এই গানে অভিহিত। 

(২) সপ্তদিনের উৎসব । (৩) দশদিনের উৎসব । 

€8) গোবিন্দচন্ত্রকে সাধারণ ভাষায় গোবিচন্্র এবং তৎপরে শুদ্ধ 
করিয়া গোপীচন্ত্র করা হইয়াছিল। গোবিন্দচন্ত্র (১১শ শতাবীর শেষ 
ভাগে ) দাক্ষিণাত্যের বিজয়ী রাজা! রাজন চোলের হস্তে পরাস্ত হন। 
এই গোপীচন্ত্র ও গোবিন্দচন্ত্র যে অভিন্ন-ব্যক্তি তাহা দুর্মভ মল্লিক-কৃত 
গোবিন্দচন্দ্রের গান পাঠ করিলেই জানা যাইবে। 


ময়নামতীর একটি 
পরিত্যক্ত বালককে 
গ্রহণ। 


গোগীচন্ত্রের শৈশব, 
শিক্ষা, বিবাহ। 


৪৬ 


বঙ্ঈ-সাহিত্য-পরিচয় | 
আজি কালি করিয়া নও বংসর হইল। 
তখনি ময়নামতী কোন্‌ কাম করিল॥ 
গুরু ব্রাঙ্ধণের সহিক্ষাত কথ| বলিবার লাগিল॥ 
যা যা গুরু ব্রাহ্মণ বাকা আমার লও। 
হরিচন্্র (১) রাজার কাছে শীঘ্র করিয়া যাও ॥ 
তার ঘরে আছে অন! পছুনা কন্ঠ! ছুই জন। 
তার আছে কন্ঠা দুইজন মহলের ভিতর । 
& কন্ঠ! যোড়িয়া আইদ কহিলাম তোমায়। 
&ঁ কথা গুনিয়৷ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ন! থাকিল রৈয়া। 
হরিচন্ত্র রাজার বাড়ী গেল চলিয়া ॥ 


হরিচন্্র রাজ! বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে রও । 
ঘরে ছিল হরিচন্্র রাঁজা বাহিরে দিলে গাঁও ॥ 
পঙ্ডিত ঠাকুর বলিয়া করে প্রণাম। 

দিবা সিংহাসন বসিবার দিল। 

কপূর তাথুল দিয়! জি্ভীসা করিল ॥ 
কেনে কেনে গুরু ব্রাহ্মণ এত দুর গমন। 
ময়না পাঠাইয়! দিল তোমার বরাবর । 
তোমার ঘরে কন্তা আছে অদ্ুনা পছ্ুনা। 
তাক যোড়িবার চায় ময়ন! স্মদার | 
ময়নার পুত্র আছে মহলের ভিতর ॥ 
তাকে বিয়ে দিবার চার ময়না সুন্দর ॥ 


যা যা বলিয়া তাকে হুকুম দিল। 

এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ময়নার মহলে গেল ॥ 
ভারে লইল গুয়া সায়িঙ্গে লইল পাণ। 

ওয়া গাঁণ কাটিবার গেল ব্রাহ্মণ পঞ্চজন ॥ 


(১ হরিশ্চন্ত্র গাল। ঢাকা জেলার অন্তত সাভারে ইহীর রাজধানী 
ছিল। ইহার দুই কন্তা অনা ও পছুনা-_সে সময়ের মধ্যে সুনদরীকুল-শরে্ঠা 
ছিলেন। গোপীচন্ত্র বা গোবিন্দচন্ত্র রাজার সঙ্গে অছুনার বিবাহ হয় এবং 
গছুনা' দানে প্রদত্ত হন। গোবিন্দচন্দ্ের পুত হবচন্ত্র (ধাহার মন্ত্রী 
গবচন্্র ছিলেন ) শক্রর হস্তে রাজায্যুত হন। র্গপুরের নিকট হবচন্ের 
বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অগ্ঠাপি দৃষ্ট হয়). এবং সেই স্থানেই তীয় মাতামহ 
ইরিশ্চন্ত্র পালের সমাধি এখনও বিদ্যমান আছে। 
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গুয়া পাণ কাটিয়া শুভাণুভ বুঝিল। 
বিবাহের দিন তখনই করিল ॥ 


শনিবার দিন! ময়না অধিবাঁস দিল। 

রবিবার দিনা বিবাহ করিবার সাজিল ॥ 

পঞ্চ গাছি কলার গাছ হরিচন্দ্র রাজার মহলত গাড়িল। বিবাহের যৌতুক । 
সোণালী চালুন বাতী তখনই ধরাইল ॥ 

পঞ্চ বৈরাতী (১) তখনই আনিল ডাক দিয়া। 

উলু উলু শব্দ করিবার লাগিল। 

অদ্ুনাক দিয়া বিবাহ দিল পাদ্ুনাক দিল দানে। 

এক শত বান্দী দিলে ব্যবহার কারণে ॥ 

এক শত তালুক দিল দানে ধরিয়া । 

এক শত হস্তী দিল দানে ধরিয়া ॥ 

এক শত ঘোড়া! দিল দানে ধরিয়া 

এক শত গাভী দিল দানে ধরিয়া ॥ 

বিবাহ দিয় রাজাকে বিদায় দিল। 

তখনই ময়নামতী যত রাজ্যের রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল ॥ 
সেইত ধন্খ্ী রাজা গোপীচন্ত্র পাট দিল (২) ॥ 


আঠার বরিষে গোপীচন্ত্র রাজা । রাজা গোপীচন্ত্রের 
বৃদ্ধ মাতার আঙ্ঞায় সন্ন্যাস হইয়ে যায়। 055 
একশত সুন্দরী কান্দে চরণ ধরিয়া। 

এঁত ধর্মী রাজা না যাও ছাড়িয়া ॥ (৩) 


না যাইও না যাইও রাজ দূর দেশাস্তর | অছ্ুন। প্রভৃতির খেদ 
কারে লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥ 

বাদ্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পড়ে কালী। 

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী ॥ 


(১) বরযাত্রী। 

(২) পাট দিল- সিংহাসন দিল, অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক করিল। 

(৩) মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত বাঙ্গাল! পছ্ের পূর্ববার্দে এক দীড়ি 0) 
এবং শেষার্দে ছুই ফীড়ি (॥) দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু যেখানে 
পদ্থের শুধু, প্রথমার্ধ আছে সেখানে -এক দড়িতে শেষ করা হইয়াছে; 
আর যেখানে শুধু দ্িতীয়ার্ধ আছে, সেখানে দুই দাড়ি পড়িয়াছে। 


৪8৮ 


রাজার উত্তর। 


'বঙগ-দাহিত্য-পরিচয় | 
নির্টের স্বপনে রাজ! হব দরশন। ' 
গালক্ধে ফেলাইব হন্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 
দৃশ গিরির (১) মাও বইন (২) রবে স্বামী লইবে কোলে 
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে | 
থালি,ঘর যোড়া টা মারে লাঠির ঘা। 
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিত কলঙ্কে (৩) রাও। 
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও। 
জীয়ৰ জীবন ধন (8) আমি কনা সঙ্গে গেলে। 
রান্িয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে। 
পিপাসার কালে দিমু পানী। . 
হাদিয়া থেলিয়া পোহামু রজনী ॥ 
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু। (৫) 
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বামী বলিমু।॥ (৬) 
শীতল পাটা বিছাইয়! দিমু বালিদে হেলান পাঁও। 
হাউস রঙ্গে যাতিসু হস্ত পাও | 
হাতখানি দুঃখ হইলে পাঁওখানি যাতিমু। 
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা সুতি তূষ্রিম এ শুতি ভূপ্তাইমু॥ 
প্রীয কালে বদনত দিমু দড পাখার বাও। 
মাঘ মাসি শীতে ঘেষিয়! রমু গাও॥ 
মীঘ মাসি শীতে মরিচর ঝোল। 
ইন্্ মিঠা তুঞ্জাইমু এক শত নারীর কোল। 


রাজ! বলে শুন কন্ঠ] হরিচন্ত্রের বেটা। 
কত রঙ্গে কর মায়া সইবার ন! পরাটি॥ 
বংশ হরির গুয়া খাইয়ে দস্ত করিলে শোলা (৭)। 
কথা কহিতে জলে দস্ত গুঞরে ভ্রমর ॥ 


0১) গৃহের। (২) মাত ও ভগ্রিনী। 
(৩) কলঙ্ক না থাকিলেও রাও (রব) হয়, অর্থাৎ মিথ্যা অপযশ 
রটে। [*..:(8) আমি তোমার জীবনধন রক্ষা করিব। 
(৫. বিশ্ীর্ণ ক্ষেত্র দেখিলে কথা বলিতে বলিতে যাইব। 

(৬) গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে তোমাকে গুরু ও স্বামী বলিয়া পরিচয় 


(৭) শোলার ন্যায় শ্বেত বর্ণ। 
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নারী হেবু চাকন চিকন পুরুষ কৈসথা ওড়া । 
দশ গিরস্থ বলিবে অতিথ নারী চোরা ॥ (৯) 
নারী চোর! অতিথ বৈলে গিরস্থ না দিবে ঠাঞ্ি। 
তোর আমার বড়ুয়ার বেটা (২) কহিবার সঞ্জাত নাই ॥ 


রাণী বলে শুন রাঁজা বিলাতের নাগর । রাণীর প্রতু্তয়। 
এক নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥ 

তোমার নাকাল (৩) রাম খিলিকা (৪) গলার মাঝত দিয়া 

তোমার নাকাল ডোর কৌপীন বান্ধিমু ভিড়িয়া ॥ 

ছুই তিন বাদ্ধিমূ নেতে ঘেরা দিয়! । 

ছামুর ছয়টা দন্ত ফেলাইমু ভাঙ্গিয়া ॥ (৫) 

আউটাক মাথার কেশ মুগ ফেলামু মু'ড়িয়া ॥ 

হাতত তুম্বা গলাত কৈগ্ঠা উদাসিনী হমু। 

তোমার পাছে পাছে গিয়া ভিক্ষা মাগি খামু ॥ 

শ্তামের বীণারে মন মজান্গুরে রয়ে রয়ে নয়ান ঝুরে ॥  ধুয়া। 


রাজা বলে জয় বিধি ঠেকিনু মীয়াজালে। রাজার তর়-প্রদশন। 
ফি আমার প্রেমটা হইল স্ত্রীলোকের সঙ্গে। 

মোর সঙ্গে যাবু না অতিথর সঙ্গে যাবে। 

সেটে আচ্ছ (৬) বনর বাঘ ছুজ্জন বাঘর ভয়। 

স্ত্রী আর পুরুষে ঘদি পথ বহিয়া যায়। 

হেন দুঃখে ঝোনর বাঘে জ্ীক ধরিয়া থায় ॥ 


খাবে আর ন! খাবে বাঁঘে ফেলাইবে মারিয়া । রাণীর উত্তর 
কেনে আর মরিবি তুই অতিথর লগে যাইয়া ॥ 

খল খল করিয়া কন্তা হাসিবার লাগিল । 

কে কয় এ গুলা কথা কে আর পইতার় ॥ (৭) 


১) স্ত্রী যদি সুন্দরী হয় এবং পুরুষ যদি কন্থাধারী ভিক্ষুক হয়, 
অর্থাৎ গোপীটাদ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বদি সুন্দরী স্ত্রী সঙ্গে লয়েন-_তাহা 
হইলে দ্রশ ঘরের গৃহস্থগণ বলিবে যে এই অতিথি ( সন্ন্যাসী ) স্ত্রীহারক। 

€২) মহৎ লোকের কন্তা। (৩) নাকাল বা নাগাল তুল্য, মতন। 

(৪) সন্ন্যাসীদের ব্যবহাধ্য লম্বায়মান গাত্রাবরণ (অঙ্গরক্ষা), অর্থাৎ 
হাত-কাটা এক রকম লম্বা জামা। 

(৫) সম্মুখের দাত ছয়টা ভাঙ্ষিয়া ফেলি । 

ডে) সেটে-সেখানে। আচ্ছল্আছে। (৭) প্রত্যয় করে। 

রর 


৫০ 


অছুনার শোক । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


পুরুষর সঙ্গে গেলে কি সত্রীক বাঘে ধরে খায়। 

ও গুলা কথা ঝুট মুট পালাবার উপায় ॥ 

খায়ন! কেনে বোনর বাঘে তাক নাই ডর। 

নিত (১) কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল ॥ 

তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা । 

রাঙ্গ৷ চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়! যাবু কোথা ॥ 
যখন আছিন্গ আমি মা বাঁপর ঘরে ॥ 

তখন কেনে ধন্দী রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে ॥ 


এখন হইনু রূপর নারী তোরে যোগ্যমান। 
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই 'তেভিম পরাণ ॥ 
তোমারে আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া। 
পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্ন্যাসী হইয়া ॥ (২) 
এরঙ্গ মালতীর ভরে নুইয়া পড়ে ডাল। 
নারী হইয়ে রঙ্গ রূপ রাখিমু কতকাল ॥ 
কতকাল রাখিমু যৌবন বান্ধিয়া ছান্দিয়া। 
নিরবধি ঝোরে প্রাণ স্বামী বলিয়া ॥ 
আমাক বিবাহ করিয়া যাও বল চলির! কাঁদো তোমার লাঁগি 
তোমার আছে বাপ ভাই মৌর অভাগিনীর কেউ নাই ॥. 
আমি ছেড়ে এলাম তোর রাজার কারণে। 
অদ্ুনা৷ (৩) পদ্ুনা (৪) বাছিয়া বিবাহ করিল। 
ভাট ব্রাহ্মণ দিয়া অদুনা নাম থুইল ॥ 
অছুনা নাম থুইল দাসী দিল সঙ্গে । 
এমন পীরিত ঘর ভাঙ্গিমু কেমনে ॥ 
কোন্‌ দরজায় ভিক্ষা লয়ে কোন দরজার যাঁমু। 
বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারাম ॥ ৫) 
(১) বিনা। (২) তোমার নিকটে থাকিয়া আমার যৌবন বিগত 
হুইলে এবং মন্তকের কেশ পর হইলে তখন সন্ন্যাসী হইও। 
(৩) অদ্ভনা__বড় আদরের নাম। বোধ করি “আদরিণী' শব্দ হইতে 
'অছুনা?র স্থষ্টি। (8) পছুনা_-বোধ করি “পল্মাননী” হইতে জাত। 
(৫) পাল-রাজারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্ত তাহাদের 
জাতি-তত্ব এখনও নির্ণীত হয় নাই। পাল-রাজাদের গান-সংগ্রহক 
ডিঃ মাঃ বাবু বিশবেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমাণ করিয়াছেন, গোবিনাচন্্র রাজা 
“রাজবংশী” ছিলেন। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাঞ্জার বংশধর এখনও উক্ত 
স্থানের নিকটবর্তী কোগ্াগ্রামে বাস করিতেছেন, তাহার! “রাজবংশী” 
কিন্তু এখন “মাহিষ্ু” বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। 
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তোমার নাকাল সদর কন্তা যেখানত দেখিমু। (১) রাজার প্রযোধ-দাম। 
ঝুরিয় (২) সেই স্থানত মরিমু ॥ 

তোমার নাকাল স্থন্দর কন্ঠা যেখানত দেখিমু। 
আগে মা দাও দিয়! (৩) পশ্চাৎ তিস্কা লমু॥ 
হায় হায় স্বামী ধন কাড়িপু কাল রাও। (৪) অদ্ুনার উ্জি। 
চেঙ্গড়া কালে বিবাহ কৈরে যুবায় ছাড়িয়া যাও॥ 


ইও কাল থাক হদে লৈয়া হাত। (৫) রাজার উত্তর । 
যাবৎ থুরিয়া আসি বৎসর পঞ্চাশ ॥ 


মাথা তুলিয়৷ দেখ রাজ! ডাব নারিকল। রাণীর উদ্ভি। 
হৃদয় উপরত শোভা করে গুয়া নারিকল। 

হাতে ছিড়িসু মুখত দিমু গায় নাই তোর বল ॥ 

আছিল ফল যে পুরুষ না খায়। 

চৌদ্দ গোণ্ড| রসাতলে যায় ॥ 


রাঁজা বলে শুন কন্ঠ! হরিচন্দর বেটা । রাজার উক্তি। 
কগ৷ ভাঙ্গি কথ! বলিলে ও কথার মান যায়। 

আগে চড়ে হস্তীর মাহুত পিছে চড়ে রাজা । 

ভাটিয়! দেখিনু বড় বাঙ্গলা পথে অনেক দূর । 

থেষু বুঝিনু নারিকলর ফল পেট নাই ভরে । 

মিছে থাকি গিরির বেটা ভেরন (৬) খাটিয়! মরে ॥ 


রাণী বলে গুন রাজা রসিক নাগর। রামীর উক্ভি। 
একখানি নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥ 
যাইস না ধর্মী রাজ! পরদেশক লাগিয়া । 
" একটা ছেলে দিয়া যাও কোলাক লাগিয়া ॥ 
নালিমু পালিমু ছেলে কৌলাত করিয়া ॥ 
পুত্র ধনক দেখিয়া! তোমাক পাসরিমু। 
তোমার মাথার ছত্র দওড পুত্র মাথায় দিমু ॥ 
নয় রাজার মা বলিয়া রাজ্য খাইম বসিয়া ॥ 


(১) তোমার মত সুন্দরী কন্ঠা যেখানে দেখিব। (২) কীদিয়া। 
(৩) দাও দিয়াদায় দিয়া-মাতৃদায় দিয়া। আগে তাহাকে ম| 
সম্বোধন করিয়া। (৪) কাল রাত্রিতে বুঝি আমি কাহারও স্বামী 
কাড়িয়াছিলাম। . (৫) হৃদয়ে হাঁত দিয়া সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। 
(১) ভেরুয়া _ নির্বোধ । 


৫২ 


রাজার উক্তি । 


ঝলামীর উক্তি” 


রাজার তৎসময়ের জন্য 
সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা- 
ত্যাগ ও দরবারে 
প্রবেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পৰিচয় 
ছেলের কথা বলিলে রাণী ছেলের কথানগুনিয়া। 
চিনি চাম্পা কলা নয় জলত মাথি থামু। 
গাছর ফল নয় ছিড়িয়া হস্তত দিমু ॥ 
তোমার কপালত ছেলে*নাই আমি কি করিমু ॥ 
ূর্বকালি গুরুর জ্তান হৃদয়ে জপিয়া। 
সাত মাসি ছেলে হই কায়! বদলাইয়া ॥ (১) 
কোলাত বসাইয়৷ কন্ঠা আমাঁকে বলিস পুত। 
ফেলাও রাণী হদয়র বসন রাজ! খাউক ঢুধ ॥ 


আমি বলিম্নু ছেলের কথা তুমি চাইলেন দুধ । 
বিবাহিত স্বামী হও কেমনে বলি পুত ॥ 

তোমার গরবত ছিল রাজ! ভেড়া শুগাল। 

কড়ি কড়ার বুদ্ধি না শরীরর ভিতর ॥ 

আপ্ত রাঁড়ী দেখিয়া! বধূক রীঁড়ী করে। 

বাড়ীর আগে ভাতারটা গেলে চক্ষু পাকেয়! মরে ॥ (২) 


ই ই! বড়ুয়ার বেটা মাক দিল গলি। 

রন্থু হয় দিন চারিক সন্ন্যাস হমু কালী ॥ (৩) 
কন্যার পেঁটা (৪) সইবার ন! পারিয়া। 
দরবার লাগিয়৷ গেল রাজ। ছুলালিয়া ॥ 

বার গছি গুয়া তের গছি তাল। 

তার তলে বসিল রাজার ছাঁওয়াল ॥ 

ব্রাহ্মণ সজ্জন বলিল সারি সারি। 

মুল্কর হিসাব দেয় বীর সিং ভাগারী ॥ 
মোণার খাটে থাকি ময়না রূপার খাটে পা । 
্থপুত্রর দরবারত গেল ময়নামতী মাও ॥ 


(১) পূর্বদত্ত গুরু-ন্ত্র জপ করিয়া আমি কায়া পরিবর্তনপূর্বক শিশু 
হুইব, তুমি আমাকে সন্তান জ্ঞান কর। 

(২) ময়নামতী নিজে রীড়ী, তিনি আমাকেও রাঁড়ী করিতে চাহেন, 
আমার গৃহে স্বামী আগিলে তিনি ক্ুদ্ধ হন। (মাতার আদেশেই 
গোপীটাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন )। ও 

(৩) আমাকে মাকে তুমি গালি না দিলে আমি হয়ত আরো! ৩1৪ 
দিন গৃহে থাকিতাম ; এখন কিন্তু আমি কল্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। 

(৪) পেটা-পরামর্শ, এখানে সকাতর অনুরোধ । 


বৌদ্ধযুগ _ মাণিকচন্দ্র রাজার গান -খ্বঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । ৫৩ 


ভর কাঁছারি করে ডাম্ব৷ ডৌল (১)। 
হেন কালে খাড়া হৈল ময়না সুন্দর ॥ 
জননীক দেখিয়া রাজ! করে পরণাম। 
গলাত বন্ধ বান্ধিয়া করে পরণাম ॥. 


জীও জীও রীড়ীর বেটা ধর্মে দেউক বর। ূ ময়নামতীর আশীর্বাদ 
যত গুটি সাগরর বালা এত আরিব্বল ॥ 

মুগ্চি বুঝ রীড়ীর বেটা গেছে সন্্যাস হয়য়া। 

আইজ পতি আছে সুন্দর বধু পায়য়া ॥ (২) 


সত্য গেল দোয়া (৩)পইল তিরতিয়া (8) হ্টলে মন্লনামতীর ভৎসিন| । 
কলিযুগ পড়ে বেটা বিবাহ সকালে ॥ 
কলিকাল মন্দকাল পইল আসিয়া । কলিযুগ। 


পরার ধন পরে খায় একেলা বসিয়া ॥ 

রাজা হইয়া না করে রাজোর বিচার । 

পুর হইয়ে না করে পিতার উদ্ধার ॥ 

স্ত্রী হইয়ে না করে স্বামীর ভকতি। 

শিষ্য হইয়ে না করে গুরুর আরতি ॥ 

চারিটা ভাগ (৫) তার গেল অধোগতি ॥ 

গুরু না ভাগ শগালে না খায়। 

আরা বিষণ দেহ! হইলে কাগা ছাড়ি যায়॥ 
মাগুনে পড়িলে ভাগ হয় ছারখার । 

জলত ভাসেয়! দিলে মংস্তর আহার ॥ 

মৃত্তিকায় পড়িলে ভাগ পোকার আহার । 

কোন দিয়! না দেখো তোর ভাগুর নিস্তার ॥ (৬) 
বাছা নীল কমলেরে 

কেমন কৈরে অতিথের সঙ্গ যাও। ধুয়া ॥ 
810551775 নিসা 


(১) ডাম্বা ডৌল- গোলমাল চন কলরব, অগ্ঠাপি আসাম-প্রদেশে 
“ডেমাড়ুল' বলে। 
(২) ভাবিয়াছিলাম আমার পুত্র সন্ন্যাসী হইয়৷ গিয়াছে, ্ি এখন 
দেখিতেছি সুন্দরী স্ত্রী পাইয়! স্বামী সাজিয়৷ গুহেই আছেন । 
(৩) দ্বাপর। (৪) ত্রেতাুগ্ন। ৫) দেহ। 
(৬) দেহ-রক্ষার কোন উপায় নাই। 





৫8 


ময়নামতীর তৈল- 
পরীক্ষ। লওয়ার জদ্য 
পত্বীর পরামর্শ। 


রাজার উক্তি। 


ময়নামতীর উক্তি । 


রাজার উক্তি ও 
আদেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সন্ন্যাস করিতে রাজা কৈরে গেল মন। 
চৌপথর মাৰত রাজা! যুড়িল কান্দন ॥ 


কেমন কৈরে যেতে চাও পরদেশ লাগিয়!। 
কেমন জ্ঞান আছে ময়নার নেও পরখিয়া ॥ 
তৈল পরীক্ষা দেও ময়নার বরাবর । 

ও পরীক্ষীয় যায় যদি উত্তরিয়া। 

মন্তক মুঁড়িয়া তবে যাও সন্ন্যাস হইয়া ॥ 


এই কথা শুনিয়া রাজা না থাকিল রৈয়া। 
দরবার লাগিয়া রাজা গেল চলিয়া ॥ 

দরবারে বসিয় রাজ! বেচরিত (১) মন। 

দয়ার ভাই গোলাম খেতুক (২) ডাকে ঘনে ঘন ॥ 


তোরে বলো গোলাম খেতুক বাক্য মোর ধর ॥ 
মায়র মহলক লাগিয়া যাও বল চলিয়া । 

এই কথা শুনিয়া খেতু না থাকিলে রৈয়া ॥ 

এই কথা বল গিয়া ময়নার বরাবর । 

তৈল পরীক্ষা দিবার চায় তোমার বরাবর ॥ 


এই কথা! শুনিয়া ময়না হাসিতে লাগিল। 
তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলর চক্রু। (৩) 

তত বুদ্ধি শিখিয়া দেয় নিরাশী (৪) সকল ॥ 
এক পরীক্ষার বদল মাত পরীক্ষা দিমু। 

তবু তোর রাজার বেটা বাড়ী ঘর ছাড়ামু॥ (৫) 


তোক বলো ভাইয়া খেতু বাকা মোর ধর। 
তাতাইল! পাঁতীইলা চৌকা (৬) নেও বল আরো পিয়া। 
তিনটা নারিকেলের ফল তেহিরা থিচিয়া ॥ 





(১) বেচরিত- বিচলিত। [ 

(২) খেতু_রাজার ধর্মের ভাই এবং দাসের ন্যায় অর ] 

_ (৩) - আমাকে তৈল পরীক্ষা লওয়ার কণা তোমার মনে উদ্ভব হইয়াছে 
বলিয়া! বোধ হয় না, বধূগণ এই বৃদ্ধি দিয়াছেন । 

(8) দর্ভাগ! বধুগণ। 

(৫) তথাপি তুমি যে রাজার বেটা, তোমাকে গৃহত্যাগ করাইব। 

(৬) উন্থন। 


বৌদ্ধযুগ _মাণিকচন্ত্র রাজার গাঁন _-খ্ুঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী । ৫৫ 
ষাইট মণ কড়াই দিল চৌকায় চড়াইয়!। খেতুর কাধ্য। 
আশী মণ তৈল দিল কড়াইল চড়াইয়া ॥ . 
শাল কাণে আগুন দিল শুলকাইয়! (১)। 
উপরর ছাবনী (২) মারিল তুলিয়া ॥ 
সাতদিন পর্যন্ত জাল দেয় নিদম (৩) করিয়া ॥ 
এক দিন ছুই দিন পঞ্চ দিন হইল। 
সাতদিন অন্তরত ছাবনী উঠাইল ॥ 


তৈল গরম হইয়াছে আগুনর সমান। রাজার নিকট খেতুর 
এই কথ! জানাইল খেতু রাজার বরাবর ॥ নিবেদন। 

তৈল পরীক্ষা হইল গোলাম বরাবর । 

কি আজ্ঞা বলেন তুমি রীজ-রাজেম্বর ॥ 


এই কথা বল গিরা মারর বরাবর । , | সর 
তৈল পরীক্ষা তৈয়ার হইল রাজার বরাঁবর ॥ (8) 


রাঁজা তলব করে মা শীঘ্ব করে চল। ময়না্তীর নিকট 


ৰ রাজাদেশ গ্রচার। 
তোর বাপর খাও (৫) না৷ তোর রাজার বাপর খাঁও। 


তোমার হুকুমত কি পরীক্ষা দিবার যাঁও॥ মনাদতীর উ্ি। 
এই কথ! জানাইল রাজার বরাবর । ৪ 
এই কথা শুনিয়া রাজ ক্রোধবান হইল। তৈলে নিক্ষেপ। 


ধরর দেওয়ালী (৬) গামছা রাজা খেতুক ফেলাইয়া দিল 
প্র গামছা দিয়! বান্ধিল ভিড়িয়া। 

ময়নামতীক দিল তৈলত ফেলাইয়া ॥ 

যেন মতে ময়নামতী তৈলে পড়িল। 

ধা ধ| করিয়! অনল স্বর্গ দেখা দিল ॥ 








(১) ডলকাইগা প্রজলিত করিয়া। (২) ঢাকৃনি। 
৩) নিদমলনিধূম। 

(8) ৮০ মণ তৈল ক্রমাগত সাতদিন প্রজ্বলিত অনল-কুণ্ডে চড়াইয়া 
সাত দিন পথ্যন্ত টাকৃনি দ্বারা আবৃত কর! ছিল। সাত দিন পরে ঢাক্নি 
তুলিয়া ফেলিয়া দেখা গেল তৈল পরীক্ষা লওয়ার যোগ্য হইয়াছে। 

€৫) খাও-থাম-খাই। 

(৬) ধরর»্মগলার। দেওয়ালী_বড়। 


৫৬ 


- রাঙ্গার ক্রোধ। 


ময়নামতীর সরিধাণপ 
ধারণ। 


খেতুর নিবেদন। 


মাতার জন্য ঠোক। 


মাতার অনুসন্ধান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তৈলত পড়িয়া ময়না ডুবিল গলা হৈতে (১) 
আঞ্জলে আঞ্লে তৈল মুকঠিয়। বসায় মাথে ॥ (২) 


সন্ত্রাট দেখিয়৷ রাজ! ক্রোধবান হইল। 

গোলাম গোলাম বলিএ খেতৃকএ গালি পাড়িল ॥ 
উপরর ছাবনী মায়র লও তুলিয়া । 

নও দিন ভরিয়া জাল দেও নিদম করিয়া ॥ 

এক দিন ছুই দিন তিন দিন হইল ॥ 


ওরূপ থুইল ময়না একতর করিয়া। 
সরিষার রূপ হইল কায়য়া (৩) ব্দলাইয়া ॥ 
নও দিন অন্তরত খেতু ছাবনী উঠাইল। 
জননী না দেখিয়! খেতু কান্দিবার লাগিল ॥ 


এই কথা জানাইল রাজার বরাবর । 
মা তোর করিয়া গেল যমর ঘর ॥ 
কার জন্যে পাগড়ী রাখিছ মস্তকর উপর ॥ (8) 


আমাক ছুইঈয়া জল না খায় বামন পঞ্চজন | 
মামা বলিয়া রাজা কান্দিরার লাগিল। 

বিধি আমাক মা ছাড়া করিল দীননাথ রে। 
এই ছিল কপালর লেখা । | 
মায়র সঙ্গে না হইল দেখা ॥ 


এক মুট খোচা (৫) লইল হস্তত করিয়!। 
তৈলর মাঝ বেড়ায় হান্তিয়া (৬) ॥ 

এক হাল ঢুই হাল তিন হাল হইল। 
তিন হালর সময় গামছা উঠাইল ॥ 





টা গলা ছৈতে লগ গলা ্াস্ত | 
(২) হাতের মুষ্টিতে তৈল 'লইয়। নিজের মাথায় দিতে ল্টগিল। 
(৩) কায়া। (8) ভোমার মাতা দ্র এখন অশৌচ 


কাল, শিরের আবরণ ত্যাগ কর। 


(6) খোচ! ₹তৈলমধ্যে অনুসন্ধানৌপযোগী কঞ্ধী। বোধ করি এই 


“খোচা” হইতেই পূর্ববঙ্গে প্রচলিত “কোচ” (মংস্ত মারিবার যন্তববিশেষ ) 
শবের স্থষ্টি হইয়াছে। 


(৬) মাঝত-মধ্যে। হাস্তিয়া_ হাতাইা- হস্তঢালনা করিয়া। 


শিরা রাজার গান_&ট ১১শ-১২শ শতাব্দী । ৫৭ 


হামাংস নাই ময়নার অনলর ভিতর । 
কঃ মরদে নও কড়াই সাইগ করিয়া। 
তেপথীত নি যায়া তৈল ফেলাইল ঢালিয়া ॥ 
ধা ধা করিয়া অনল স্বর্গ দেখা দ্িল। 
সরিষার রূপ হয়য়া ছুবায় লুকাইল ॥ (১) 
অকারণে (২) থেতু কান্দিবার লাগিল। 
খেতুর কান্দনে ময়নার দয়! হইল ॥ 


কাইন্দ না কাইন্দ না (৩) গোলাম খেতু কান্দন ক্ষেমা কর। 
মুই ময়না পোড়ানা যাও আগুনর ভিতর ॥ 

ফাইট মোন কড়াই লইল হস্তত করিয়া । 

রাজার অগ্রে দিল হাঁজির করিয়া ॥ 

এক এক করিয়া সাত পরীক্ষা দিল। 

সাত পরীক্ষায় ময়না উতরিয়ে গেল ॥ 


রাজা! বলে শুন ময়নামতী মা তুই। 
তুই জ্ঞান শিখিলু কোন্‌ সিদ্ধার ঠাগ্ি। 
মোক জ্ঞান শিখিবার কও কোন আউলর ঠাঞ্ি ॥ 


মুই জ্ঞান শিখিন্থ গোরকনাথর ঠাণ্ঞ। 
তোক জ্ঞান শিখিবার কষ্ট (৪) খোলা হাড়ির ঠাঞ্জি ॥ (৫) 


হাঁড়ির কথা শুনিয়া রাজা কর্ণত দিল হাত। 

অধর্শ কথা আনিল জিহ্বাত ॥ 

হাঁড়ি ছার জাতি স্বেতখানা (৬) নিকাইয়া না করে স্নান । 
বাইশ দণ্ড রাজা (৭) হইয়া করিমু হাড়িক প্রণাম ॥ 





(১) ময়নামতী সরিষারূপ ধারণ করিয়া দুর্বার মধ্যে লুকাইল। 

(২) অকারণে-এই কারণে অর্থাৎ ময়নামতীকে না দেখিয়া 
তাহার জন্। (৩) কীদিওনা কীদিওনা। (৪) কও-কমু-কহিব। 

(৫) আঁমি গোরক্ষনাথের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, তোমাকে 
খোল! নামক হাড়ির নিকট জ্ঞান শিখিতে হইবে। ৬) পারখানা। 

(৭) ২২ দণ্ড সময়ে যতটা স্থান যাওয়া যায়, এত বড় স্থানের অধীশ্বর 
হইয়া আমি কিপ্রকারে হাড়িকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিব? গ্রাম্য কবি 
২২ দণ্ডে যতটা স্থান যাওয়া যায় তাহাকেই অত্যন্ত বড় মনে করিয়াছেন, 
কিন্তু বাস্তবিক গোপীচন্তু বা গোবিনচন্ত্র পাল বিস্তৃত ভূভাগের অধীস্বর 
ছিলেন। তাঁহার অধিকারের এই সীমা মু গ্রাম্য কবিকর্তৃক নির্দিষ্ট 
ইছা কখনই স্বীকাধধ্য নহে। 


ময়নামতীর উত্ভি 
ও প্রভাব। 


রাজার উক্তি । 


ময়নামতীর উক্তি। 


হাঁড়ির নিকট জান 
শিখিতে রাজার" 
আপত্তি। 


৫৮ 


ময়ন।মতীর উক্তি। 
হাড়ির গুণপণ|। 


দৈবজ্ের সংবাদ ও 
গণন] । 


দৈবজ্ঞের নিকট প্রশ্ন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


নয়না বলে শুন যাছু চুপ করিয়া! কইম্‌ কথা । . 
হাড়ি যেন না শুনে অভিপাপ দিলে মরবু এখন। 
তোর নগরীয়ে প্রদীপ জলে তৈলে আর ঘিয়ে। 
এ হাড়ি প্রদীপ জালায় শুধু গঙ্গার জলে ॥ 

যত গুটি প্রদীপ নাই তোর নগরীয়ার ঘরে । 
অত গুটি প্রদীপ হাড়ির খপরার (১) ভিতরে ॥ 
কাহার ঘরে খায় হাঁড়ি কাহার ঘরে যায়। 
মুখর জেওয়াবে দরিয়া বাঁধা যায় ॥ (২) 

দরবারে থাকিয়৷ রাজা বেচরিত মন। 

দয়ার ভাই গোলাম খেতুক ডাকে ঘনে ঘন ॥ 


কোথায় গেল ভাই আগে পাণ খামু। 

বাপ কালিয়া পণ্ডিতক হাজির করিমু ॥ (৩) 
এই কথা শুনিয়া খেতু না থাকিল রৈয়া। 
পণ্তিতর মহলক লাগিয়ে গেল চলিয়া ॥ 
তোক বল পণ্ডিত ঠাকুর বাক্য মোর ধর। 
রাজা তলব করে মহলর ভিতর ॥ 

শীগ্রগতি চলিয়া যাও রাঁজ-দরবার । 

চটক ধুতি মটক (৪) ধুতি পরিধান করিয়া। 
যোড় যোড় পৈতা৷ দিলে গলায় তুলিয়া ॥ (৫) 
পঞ্জিকার দপ্তর লৈল বগলে ডাবিয়ে। 
রাজ-দরবারক লাগিয়ে চলিল হাটিয়ে ॥ 

ভর কাছারী রাজ! করে ডাম্বা ডৌল। 

হেন সময় খাড়| হইল পণ্ডিতর কুমার ॥ 
কুলর দেবতা বলিয়া মহারাঁজ প্রণাম জানাইল। 
ভাইয়ে ঠাকুর বলিয়া পালক্কত বসাইল ॥ 


ও ঠাকুর ও ঠাকুর দৈবক (৬) চুড়ামণি। 
কোন্‌ দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝুলি কীথা। (৭) 





(১) প্রদীপ রাখিবার মৃৎপাত্র। (২) মুখের কথায় নদীতে বাধ 
্রস্থত হয়। (৩) বাপের কালের পণ্ডিতকে উপস্থিত করিব। 

(8) মটক- আসামের রেসমী বস্ত্রবিশেষ (মট্কা)। 

(৫) সে সময়ে কি কোথায়ও যাইতে হইলে উপবীত পরিতে হইত? 

(৬) দৈবজ্ঞ। 

(৭) জন্নযাস-গ্রহথণের পূর্বে যে যে অনুষ্ঠান আবশ্তক, তাহারই কথ! । 


বৌদ্ধযুগ__মাঁণিকচন্জ্র রাজার গান__খুঃ ১১শ-১২শ শতাববী। ৫৯ 


কোন্‌ দিনা রাজার বেটা মুড়াইবে মাথা ॥ 
কোন্‌ দিনা মহারাজ ভূসঙ্গ (১) মাথিবে। 
কোন্‌ দিনা ধর্মী রাজ! দুই কর্ণ ছেদিবে ॥ 
কোন্‌ দিনা ধর্মী রাজা ডোর কৌপীন পরিবে ॥ 
কোন্‌ দিনা দিমু মোর হাতত দোয়াদশ (২)। 
কোন্‌ দিনা হবে আমার বিদেশ গমন। 

এই গণা গণিয়ে দেও আমার বরাবর ॥ 


শুভ শুভ করিয়ে পঞ্জিকা বাহের করিল। দৈবজ্ধের গণন|। 
আপনি সিদ্ধান্তর পঞ্জিকা আও দিয়া । 

মঙ্গলবারর দিন সিলাইবে ঝুলি কীগা। 

বুধবারর দিন মুড়াইবে মাথা ॥ 

বৃহস্পতিবারর দিন ভূসঙ্গ মাথিবে। 

শুক্রবারর দিন রাজা ঢই কর্ণ ছেদিবে ॥ 

শনিবারর দিন রাজ! ডোর কৌপীন পরিবে ॥ 

রবিবারর দ্রিন রাজা হাতত দোয়াদশ। 

এ দিবসে হবে রাঁজা বিদেশ গমন ॥ 


বাড়ী হইতে নিয়া যাবে তোমাক বৃদ্ধি ভরসা দিয়া। নন্জ রী 
কিছু ছুঃখ দিবে তোমাক জঙ্গল বাড়ী দিয়! ॥ 

আর কিছু দঃখ দিবে বালা বাড়ী দিয়! ॥ 

আর কিছু ছুঃখ দিবে শ্রীফল! নগরত। 

বান্দী থুইয়া খাবে তোমাক হীরা বেশ্ঠার ঘরত ॥ 
বেশ্তার পরিধান হবে আগুন পাটের সাড়ী। 

তোর রাজার পরিধান হবে বার গাইটে দড়ি (৩) ॥ 
আকাড়ি ধানর চাউল দিবে বিচিয়া বার্তকী। 

বিচিয় বার্ভকী দিবে পোড়াইয়! খাবা। 

একেতো নিদারুণ বেশ্ঠা লবণ তৈল মান!। 

বেশ্তা যাবেন স্বেতখানা তুলিয়া ধরবেন ঝারি। 

চক্ষু মঞ্জিয়া (৪) যোগাইবেন বেশ্যার বাপেন পানী ৫)। 
প্রাতেক উঠিয়া মাইরবে তোমাক বারুণার (১) বাড়ি। 





(১) ভন্ম। ২) করতী। 
(৩) ছাদশ গ্রস্থিযুক্ত দড়ি-বিশেষ। (৪) মুদ্রিত করিয়া! । 
(৫) শৌচের জল। ৬) ঝাঁটার। 


৬০ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পাঁপর সইজ। (১) উঠাইবে পাপর গনাগন। 


সিকিয়! বাকুয়ে দিবে দুইটা জলর হাঁড়ি ॥ (২) 
দিন ঠায় ওজন হবে বাঁর ভার পানী || (৩) 


রাজার উদ্তি। রাজা বলে শুন ঠাকুর ছুঃখ সুখ কপালর লেখা । 
মুত লেখা পায় বিধাতা লিখিয়াছে। 
আড়াই অক্ষরে থগ্ডন যাবার নয় ॥ 
কোথায় গেল ভাই খেতু আগেয়া! পাণ খামু। 
দান দক্ষিণা দিয়! বিদাঁয় করিয়া! দিমু ॥ 
কিছু দান দিয়া বিদায় করিয়া দিল। 
বাপর কালর নাপিতক আনিয়া হাজির কর ॥ 


শিরোমুগ্ডনের জন্ত নাপিতর মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া । 
নাঁপিতকে আহ্বান। নাপিতক তবে আনিল ডাকিয়া ॥ 
ভাইড় ক্ষুর লইয়া! আস চলিয়!। 
ভর কাছারি রাঁজা করে ডান্ব ডৌল। 
. হেন কালে খাড়া হইল নাপিতর কুমর । 
বাজার যেন মতে ধর্মী রাজা নাপিতক দেখিল। 
রাজ্যময় শোক। পাট (৪) হইতে মহারাজ মৃত্তিকায় নামিল ॥ 
নাট মন্দির দালান কোটা! ভাঙ্গিয়া গেল ॥ (৫) 
গাছ কান্দে গাছানী কান্দে গাছর কান্দে পাতা । 
বনর হরিণী কান্দে হেট করিয়া মাথা ॥ 
ঘাটিয়ালর ঘাটত কান্দে বাইশ কাহন না? ॥ 
বাইশ কাহন নৌকা কান্দে তেইশ কাহন দড়ি (৬)। 
তার মাঝত মাঝত কান্দে বিসাবর (৭) কাঁগারী ॥ 
হরিণর বালাখান! কান্দে ছোকরান হাওথানা। 
কান্দে বেশ্বার তালিম খানা ॥ 





(১) শয্যা- বিছানা। (২) ছুইটি জলের হাড়ি শিকেয় বাধিয়৷ দিবে। 

(৩) দিন-শেষে গণিয়া লওয়া হইবে যে, নিরিহ? জল 
যোগাইয়াছ কি না । 

€8) সিংহাসন। 

(8) রাজা সিংহাসন, ত্যাগ করিয়া রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত 
হওয়া মাত্রই মমন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

৬) দীড়ি-যারা নৌকার গাড় টানে। (৭) বিশ্বস্তর-নামক। 
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' পিঞিরার মাঝত কান্দে টিটিয়া মগ্জর | 
শিকারী থেলাইতে কান্দে নওবুড়ি কুকুর ॥ 
ডাক্টর খানা (১) তোষাখান! কান্দে ঠাই ঠাই। 
জলটুঙ্গি (২) গোকুল কান্দে লেখা যোখা নাই ॥ 
হাতী শালার হাতী কান্দে পৈধরত কান্দে ঘোড়া । 
পাট মহলর €৩) কান্দনে ভিজে জামা যোড়া ॥ 
*এক শত গাভী কান্দে গলায় লেজ দিয়া। 
নও বুড়ি কুত্তা! কান্দে চরণত পড়িয়া ॥ 
এক শত রাণী কান্দে মৃত্তিকায় গৈড় (৪) দিয়া। 
অদুনা পুন! কান্দে ছুই চরণ ধরিয়া ॥ 
হায় হায় স্বামী ধন পালান ছাড়িয়া । 
কে আর পালিবে নবে দ্বতে অন দিয়া ॥ 
রাজার মা ময়না কান্দে চক্ষৃত পানী দিয়া। 
এক ঝারি গঙ্গার জল যোগাইল আনিয়া 
এক নেওয়াইজ পাতা (৫) আনিল যোগাইয়া। 
স্বর্ণর বাঁটাত লইল জল ঢালিয়া ॥ 
যেন মতে রাজার মাথায় তুলিয়া দিল জল। 
রাজ্য ভূম সিংহাসন করে টলমল ॥ 


ক্ষুর ধরিয়া নাপিতর বেটা চতুদ্দিকৃত চায়। রাজার মন্ুক- 


কার হুকুম না পায় হাজামত বানায় ॥ মুণ্ডন। 
ময়না বলে নাপিতর বেটা কার পানে চাঁও। 

মোর যাছুর মাথা কামাইতে না ঘিণাও ॥ 

হীর! দিয়! বাদ্ধি দিমু মাণিক দিমু চিন। (৬) 

সকল চুল কমাইও রাইথ বম.(৭) চুলি ॥ 

অবশ্থ উড়াইবু হারিবু কেন্থা ঝুলি॥ 


(১) এখানে পূর্বে অন্ত কোন কথা ছিল, বোধ হয় তাহা দপ্তরখানা, 
তাহা হইতে সম্প্রতি ডাকৃটর খানা, করা হইয়া থাকিবে! 

(২) কোন নদী বা সমুদ্রের নিকট উচ্চ স্থান নির্মাণ করিয়া যেখান 
হইতে প্রহরীগণ শত্র-সৈন্যের আগমন পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহাকে “জলটুঙ্গি' 
বলা হইত। (৩) পাটেশ্বরী মহলের, অর্থাৎ রাণীদিগের | 

(৪) গড়াগড়ি। ৫) কলার আগ-পাত। 

€৬) তোমার ক্ষুরের বাট হীরাহ্বারা. বাধাইক্কা দিব এবং চিহ্ন্বরূপ 
তোমাকে একটি মাণিক্য দিব। ৭) বন্-চুল, টিকি ()। 


৬২. 


সিদ্ধগণ ও দেবগণের 
আগমন। 


মন্যাস-গ্রহণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ক্ষুর তুলিয়া এক শত দিল রাজার কেশ মৃত্তিকায় পড়িল 
কেশী গঙ্গা হইয়! বহিবার লাগিল ॥ 


তুছ তু করিয়া ময়ন! হস্কার ছাড়িল। 

যোল শত মুনি হুঙ্কারত নামিল ॥ 

পুষ্পরথে নামিল গোরক বিগ্াধর । 

ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর ॥ 
বাসোয়ার পঠিত নামিয়৷ গেল ভুলা মহেশ্বর | 
ধনুক বাণে নামিয়া গেল শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 

পাচ ভাই পাণ্ডা নামিল ঠাই ঠাই। 

কাণকাটা (১) হাড়ি সিদ্ধা লেখা যোথা নাই ॥ 


ফি 


ঘসির ধুলা (২) দিয়া বদন ডাকিল। 

সম্রাট দেখিয়া ময়না! কান্দিবার লাগিল ॥ 
মায়র দুই নয়নর তার! রে। 

আরে ও বাছা ! আমার কেবা লইল রে ॥ 
নাপিতর হস্তর ক্ষুর লইল কাঁড়িয়া। 

 ক্ষুর কাণফাড়ার (৩) হস্তে দিল তুলিয়া ॥ 
যেন মতে কাণ-ফাড়া ক্ষুর হস্তে পাইল। 

রাম রাম বলিয়! রাঁজার দুই কর্ণ ফাঁড়িল ॥ 
ফাটিকর কুগুল রাভাক পরাইল। (8) 
ভগবান বস্ত্র আনিয়া! যোগাইল॥ 

পাচ বৈষ্ণব ধরিয়া কৌপীন পরাইবার লাগিল। 
এ ডোর কৌপীন রাজাক পরাইল ॥ 

রাম খিলিকাঁ গলে তুলি দিল। 

কছুর (৫) থাল হস্তত তুলি দিল ॥ 

ভাঙ্গা! কন্থা ভাঙ্গা কৌপীন ভাঙ্গা বহির্বাস। 
সবে মেলিয়া ্ধারত আছে চৈতগ্র দাস ॥ 





(১) সন্গ্যাসীদের কর্ণচ্ছেদ করার নিয়ম থাকায় নাপিতের এক 
শ্রেণীকে “কাণকাটা, বলা হইত। ৃ 


(২) ঘুটের ছাই। 
(৩) কাণ-ফাড়া ₹ষে ব্যক্তি কর্ণচ্ছেদ করে। 


(8) কুগুল পরিয়া যোগী বা যোগিনী হওয়ার কথ! অনেক প্রাচীন 
বঙ্গীয় কাব্যেই পাওয়া যায়। (৫) লাউএর, বাউর। 


বৌদ্ধযুগ-_মাঁণিকচন্দর রাজার গান-_খবঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী 


শ্রীচৈতন্থ বিত্যানন্দ অধিক রাধে সীতা । 

শ্রীপুর বৈষ্ণব বদন ভাগবত গীতা ॥ 

ভিক্ষা বলিয়া রাঁজার বেটা কান্দিবার লাগিল। 

হাতী ঘোড়া দণ্ড ছত্র গোলাম খেতু ভিক্ষ/ দিল ॥ (১) 

এ তিক্ষা গুরুর চরণত দিয় প্রণাম করিল। 

যা যা রাজার বেট! তোমাক দিন্থু বর। 

₹তিন কোণ পৃথিবী (২) টলিয! গেলে না যাও যমর ঘর ॥ (৩) 
যেন মতে ধর্মী রাজ! বেনা মুখ হইল। 

সর্গর মুনিগণ সর্গত চলি গেল ॥ 


পাচ লোটা জলে ময়না! সিনান করিয়!। 

হাঁসিয়৷ নিজ ঘরত ময়না সোন্দাইল গিয়া ॥ 

নড় দিয় এক ভাত পঞ্চাশ ব্যন্থুন রন্ধন করিয়া। 
স্বর্ণর থালত অন্ন দিল পরশিয়া ॥ 

ভূঙ্গরর ঝারির জল দিলেক ঢালিয়া। 

অন্ন খাও অন্ন খাও রাজ ঢুলালিয়া ॥ 

হাসিয়া খেলিয়া যাও পর দেশক লাগিয়! ॥ 


যেন মতে থালত অন্ন দেখিল। 

কপালত মারিয়! চড় কান্দিবার লাগিল ॥ 
বখন আছিলাম মা রাজ্যত ঈশ্বর । 

স্বর্র থালত অন খাইন্ু বিস্তর ॥ 

এখন হইন্থু কোড়াকর (৪) ভিকারি। 
স্বর্ণর থালত অন্ন খাইতে না পারি ॥ 
একখান কলার পাত আনিল কাটিয়া । 
তাহাত অন্ন গুটিক লইল ঢালিয়া ॥ 


(১) সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়! রাজ! ভিক্ষা চাহিলেন ) তাহার ভ্রাতা 
ও দাস খেতু হাতী ঘোড়। প্রভৃতি ভিক্ষা দিল। 

২) সাধারণ লোকে ভারত-বর্ধকেই পৃথিবী মনে করিয়া ত্রিকোণ 
পৃথিবী বলিত। 

(৩) ১৯ বর্ষ বয়সে রাজার মৃত্যুর কথা নির্দিষ্ট ছিল। এ সময় সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিলে সেই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, ইহাই গণিয়া দেখিয়া 
ময়নামতী তাহাকে সন্ত্যস-ত্রতে দীক্ষিত করাইলেন। 

€৪) কড়াকর »কড়ার। 


ময়নামতীর স্নান ও 
রদ্ধন। 


রাজার স্বর্ণথালায় 
খাইতে অনিচ্ছ। | 


৬৫ [৫ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। . 


হাতত মুখত জল দিয়া কোন্‌ কাম (১) করিল।, 
্রীরুষ্ণ বলিয়৷ অন্ন মুখত তুলিয়া দিল। . 

এক গাসে (২) ছুই গাসে পঞ্চ গাস খাইল | 
অন্ন খাই! জলর দিগত (৩) চায়। 
ভাঙ্গা তুদ্বা (8) দিয়! জল উসিয়া (৫) গলায় ॥ 
মৃত্তিকায় মুখ লাগাইয়৷ জল চুম্বক মারি খাইল। (৬) 
দেবীর ভাই শনি কপাল চড়িল॥ 


রাজদেছে শনি ও শনি কেতু রাজার গর্ভবাস করিল। 

কেতুর প্রবেশ। সকল শরীর রাঞ্জার মলিন পড়িল ॥ 

মন্নামতীর উপদেশ । করুণা করিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল। 
আমার পুত্র বড় ধন রে কে রে মিলিয়৷ দিবে। 
পরদেশে যাইয়া পরার পতি বাঁদ। 
আগে খাবে গিরি লোক পঞ্চাত (৭) তল্লান ॥ 
অতিথ বৈষ্ণব দেখিয়া না করিও হেলা । 
গড় (৮) হইয়া পরণাম করেন যাঁর গলত মালা ॥ 
সরিষাতে সরু ছুবলাতে হীন । 
তখনে পাবু পর দেশর চিন ॥ (৯) 
ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না ফাড়িমু। 
পাখী গোটেক দেখিয়! ঢেল না মারিমু॥ 
পরস্ত্রীক দেখিয়া হান্ত না করিমু। 
আগত মা দায় দিয়! (১০) পশ্চাৎ ভিক্ষা লমু॥ 
ষোল কাহন কড়ি দিল ঝৌলঙ্গায় (১১) সাজাইয়া । 
কড়ির কথা! না কন তোর গুরুর বরাবর । 





০১) কর্তব্য-ক্রম, অর্থাৎ ভোজনের পূর্বে কর্তব্য নিবেদনাদি। 

(২) গ্রাসে। (৩) দিকে। ৃ 

(8) লাউ। (৫) উছলাইয়! _ উচ্ছলিত হইয়া। 

(৬) ভাঙ্গা লাউ হইতে জল এমন ভাবে পড়িতেছিল যে, লাউ 
উঠাইয়। জল খাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, স্ৃতরাং মাটাতে মুখ 
লাগাইয়া চুমুক দিয় জল পান করিলেন। 

(৭) পশ্চাৎ। (৮) গড়-তূমিষ্ঠ। 

(৯) সরিষা, অপেক্ষাও ক্ষুদ্ধ এবং দুর্বা অপেক্ষাও নীচ হইলেই 
বিদেশে বাস কর! যায়। 

(১০) অগ্রে মাতৃ সত্থোধন কুরিয়।। (১১) ঝুলিতে। 


বৌদ্বযুগ__মাণিকচন্দ্র রাজার গান__থঃ ১১শ-১২শ শতাববী। ৬৫ 


ছাই ভন্ম করিয়া কড়িক পটামু। রাজার খেদোক্তি। 
যমর ঘর হাড়ির পাছে গমন করিমু॥ 
এক শত রাণী গেল খেতুর বরাবর । রাণীদিগের অবস্থা! । 


অছুনা পছুন! গেল আপনার মহল ॥ (১) 
বার জাগায় চৌকি পহরা তের জাগায় থানা । 
অতিথ বৈষ্ণব যাবার এ বাড়ী মানা ॥ (২) 


যেন মতে ৩) কন্ঠা দুইটা মন্দির সোন্দাইল (৪)। অছুন! ও পছুনার বাঁস- 
বিন ছোড়ানে €৫) ধর্মর কপাট আপনে লাগিল ॥ স্থান। 
পাশ! ধরিয়া বসিল আওলা (৬) করিয়া । 

যে দিন হস্তর পাশা পড়িবে আউলিয়া ॥ 

এ দিন মোর স্বামী যাইবে মরিয়া | 

রাঁজ্য ভার রইল জননী মায়র কোলত। 

হাড়ি রাজ! (৭) চলিয়া গেল পরদেশ সহরত ॥ 

এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পঞ্চ €দ্রাশ গেল। 

চরণ ফাটিয়া রাজার রক্ত পড়িবার লাগিল ॥ 

দুখ মোর লিখিয়াছে কপালে ওরে বিধি নিরলে (৮) বসিয়া । 

এক দিন দুই দিন সাত দিন হইল। 

কি রাত্র কিবা দিন হাটিবার লাগিল ॥ 


এই রাজার মুলুক ছাড়িয়া অন্য মুূলুক গেল । রাজার গুরু-সঙ্গে গমন 
হাড়ি বলে জয় বিধি মোর কপালর ভাল ॥ ও বিবিধ কষ্ট। 

দম্প কথ! বলিছে রাজ আমার বরাবর । (৯) 

কিছু ছুখ দেও ঘড়িকর (১০) ভিতর ॥ 


(১) এক শত রাণী স্বামীর অভাবে দেবরের সঙ্গিনী হইলেন; শুধু 
অছ্ুনা ও পছুনা স্বতন্ব অস্তঃপুরে যাইয়া শোকার্তা হইয়া রহিলেন। 

(২) যে মহলে অদ্রন! ও পছুনা প্রবেশ করিলেন, সে মহলে দ্বাদশটি 
স্থানে প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং ত্রয়োদশটি স্থানে তাহাদের আডঙা রহিল! 
অতিথি এবং বৈষ্ণবগণ যাহারা সর্ধন্র অব্যাত-গতি তাহাদেরও সেই 
মহলে যাইবার অধিকার রহিল না। (৩) মাত্র-ক্ষণে। 

(8) প্রবেশ করিল। (৫) চাবিতে। ডে) এলোমেলো 

(৭) রাজার গুরু হাড়ি ও স্বয়ং রাজা । (৮) নির্জনে গোপনে । 
* -০৯) রাজ! দস্তের সহিত প্রথম আমাকে তুচ্ছ করিয়াছিল। 

(১০) এক ঘড়ির (দণ্ডের ) মধ্যে। 

৯ 


৬৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


হাড়ির ছলন| ও তুছু তুডু করিয়৷ হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। 

পরাক্গা। শূন্তাকারত হাড়ি দিদ্ধা জঙগল সির্জাইল ॥ (১) 
ছোট জঙ্গল ছাড়িয়া বড় জঙ্গলে পাও। 
আউ ঢাউ শুকাইল মুখে না আইসে আও (২) ॥ 
শূন্যাকারত হাড়ি গেল শৃন্যত চলিয়া । 


দোনো হস্তত যাঁয় রাঁজা জঙ্গল ঠেলিয় ॥ 

ইন্লি (৩) কাটে বিন্লি (৪) কাটে রক্ত পড়ে ধারে 
হাটিবার না পারে রাজা কপাল চড় মারে ॥ 
আমার এই দুঃখ বৈলমু কার আগে। 
গুরুধন হইল নিদারুণ। 

আর কিছু দুঃখ দিল বাল! (৫) বাড়ি দিয়া। 
রাঁজার কাদনত হাড়ির দয়া উবজিল। 
কেল কদন্বর (৬) গাছ ধাঁটায় (৭) সির্্জীইল ॥ 
বুক্ষতলত যায় রাজা সহরত গোবিন। 
আঁজুলত আঁজুলত (৮) চক্ষত আইল নিন (৯) ॥ 
জল ভাঙ্গিয়৷ বালা ভাঙ্গিয়া বড় পেন্নু ছুঃখ ৷ 
বাণ উরু মৃত্তিকায় দেও ক্ষণেক মারি সুখ ॥ 
বাড উরু হাড়ি মৃত্তিকায় ফেলি দিল। 

শিতান দিয়া রাজ! নিদ্রায় পড়িল ॥ 

তুডু তুড়ু করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। 

এক শত যম ডাকিয়া আনিল ॥ 

হাঁড়ি বলে যম বাক্য মোর ধর। 

সাত হাত ওসার মাল্লি (১০) এক বুক উচ্চ। 
এঁটে হইত বান্ধি নি যাও দারিয়াপুর সহর | 
এ' কথা শুনিয়া যম না থাকিল রৈয়া। 

মাল্লি বাঁধিতে ঘম গেল চলিয়া ॥ 

সাত হাত ওসার মাল্লি এক বুক উচ্চ। 

এঁটে হইতে বান্ধি নি যাইল দারিয়াপুর সহর ॥ 








(১) .শূন্য স্থানে হাড়ি জঙ্গলের স্থষ্টি করিল। 

(২) আও বা! রাও-রব, শব । (৩) এদিকে । (৪) ওদিকে। 
(৫) বালুকাময় স্থানের জঙ্গল। (৬) কেলি-কান্বের। (৭) সন্মুখে। 
€৮) অঞ্জলি অঞ্জলি, অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রীয়। (৯ নিদ্রা। 
(৯০) মাউল-্বড় রকম থলিয়া। 


ঝৌদ্ধযুগ__মাণিকচন্দ্র রাজার গান__ঠ$ ১১শ-১২শ শতাব্দী ৬৪ 


হনুমান বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িল। 

কিছু কিছু বৃক্ষ মাড়াল লাগাইল ॥ 

বজ চাপড় রাজাকে তুলিয়া মারিল। 

গুরু গুরু বলিয়া রাজ! কান্দিয়া উঠিল ॥ 

মাল্লি বান্ধিয়া আমি বড় গেন্ছু দুখ । 

বার কড়া কড়ি দেও খাঁ সুখ ॥ 

বার কড়ার গাঙ্জ্যা খাও কিনিয়া। 

তবে তোমাক লইয়! যাই ঘড়ে পুরক লাগাইয়! ॥ 
যেন মতে ধর্মী রাজা সম্বাদ শুনিল। 

রাম রাম বলিয়া কর্ণত হাত দিল ॥ 

এগুলাক খান গুরু বাপ মৌ না জানো 

এমন অনাচারর সঙ্গত আইসে কোন্‌ জন ॥ (১) 
অনাচারর সঙ্গত আইলে অবশ্য মরণ ॥ 

বার কড়ার বদলত গুরু বার কাওন লও । 
বান্দা ছান্দীর কাধ্য নাই ফিরিয়া! ঘরে যাও ॥ 
ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল । 

ধ্যানত হাড়ি গুরু ধ্যান করি ঢায়। 

ধ্যানর মাঝত ষোল কাঁওন কড়ি ঝৌলায় লাগাল পায় ॥ 
এর মা মান (২) আছে জ্ঞানত ডাঙ্গর (৩)। 
ষোল কাহন কড়ি দিচ্ছে ঝোলঙ্গার ভিতর ॥ 
তু তুদু করি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। 

ষোল কাওন কড়ি শুন্ত উড়া উড়াইয়৷ দিল ॥ 
আধ মণ করিয়া! এক মণ পাথর ঝোলায় সির্জমাইল। 
ভাত ধরিয়া ধর্মী রাজা ডুগিবার লাগিল ॥ 

দে দে কড়ি বলিয়া হাড়ি কাউসিবার লাগিল। 
একবার দুইবার গোস্তা নাগাইল পাইল ॥ 
ঝোলঙ্কার গিরা খুলিয়া ফেলাইল॥ 

ঝোঁলার গিরা খুলিয়া পড়িয়া গেল ধান্দা। 
ঝৌলার কড়ি ঝোলায় নাই অচন্িতের কথা ॥ 
নয়ন কেন নাচে। 

না! জানি কপালে কিবা আছে ॥ 


০) গুরু এইগুলি অর্থাৎ গঞ্জিকা প্রন্থতি সেবন করেন, ইহা 
* জীনিলে এই আচারহীনের সঙ্গে কে আসিত? (২) মান-ময়নামতী। 
(৩) ভাঙ্গর -বৃহৎ। জ্ঞানত ডাঙ্গর স্জ্ঞান বৃদ্ধি। | 


যোল কাহন কড়িয় 
অন্তর্ধান। 





৬৮ 


রাজাকে বাধ! দেওয়ার 
জন্য বাঁজারে হাড়ির 
ফেরি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কেনে কেনে গুরু বাঁপ অধর্ম্ে ছাড় দয়া । 
ঝোলার কড়ি ঝোলাত নাই কম বক্তাক রাখ বাঙ্গা। 
চট করি সাক্ষী থুইল হাড়ি বন্থু মাতা মাই। 
তোমরা রও সাক্ষী। 

আপন! আপনি বান্ধ! নিছে হাড়িও না রাখি ॥ 
ধন্মী রাজাক লইল ঝোলার ভরিয়!। 

দারিয়া পুর সহরত গেল চলিয়া! ॥ 

বান্ধা নেও বান্ধা নেও গোয়ালিনী মাই । . 
বার কড়া কড়ি থাকিয়া (১) বান্ধা থুইবার চাই॥ 
বার কড়া কড়ি পাইলে গাঞ্জা খাইবার চাই। 
দেখি দেখি কেমন চেল! দেখিবার চাই ॥ রশ 
হাত কোণা ধরিয় রাজাক বেইর কৈল টানিয়া। 
ঝলমল করিয়া রাজা উঠিল জলিয়া ॥ 
গোয়ালিনী বলে গুরু করি নিবেদন । 

সুন্দর রূপ দেখি রাজাক ভাতর উপর । 

এও নাকি খাবার পারে গোয়াল লোকর.ঘর ॥ 
কাড়িয়া ভরিয়া! টাকা দেও ঝোলা ভরিয়! নেও । 
আমার মহল ছাড়িয়া অন্য মহল যাঁও ॥ 
মহারাজাক লইলে তবে হস্তত ধরিয়া। 
দৌকানর গলি বেড়ায় হাটিয়া ॥ . 

বান্ধা নেও বান্ধা নেও চিড়া বেচি মাই। 

যেন মতে চিড়া বেচি রাঁজাক দেখিল। 

চিড়ার দৌকান খান পাকেয়া পাকেয়! ফেলিল ॥ 
রাজার কমর ধল্ল্ে মরৌ বলিয়া। 

অনেক করিয়া নিল ছোড়াইয়া ॥ 

বান্ধা নেও বান্ধা নেও হলদি বেচি মাই। 

বান্ধ! নেও বান্ধা নেও শাক বেচি মাই ॥ 

বান্ধা নেও বান্ধা নেও আঁড়ই (২) বেচি মাই। 
বান্ধা নেও বান্ধ! নেও কালাই বেচি মাই ॥ 

যেন মতে কালাই বেচি রাঁজাক দেখিল। 

ঘরর স্বামীক অইল বাপ দায় দিয়া। (৩) 

যেত দোকান সব ফেলাইল পাকেয় ॥ 


(১) পাইলে। (২) অড়হর। 
(৩) রাজাকে দেখামাত্র নিজ স্বামীকে পিতা সম্বোধন করিয়া আঙগিা। 
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রাজার কমর ধরিল মরিন্ু বলিয়া 

চিড়া বেচি উঠিয়া বলে কালাই বেচি ুতিয়া তুই। 

ছাড়িয়া দে রাজার কমর আরো ধরনু মুই ॥ 

রাজার কমর ধরিয়! টানিবার লাগিল। 

অকারণ করিয়া রাজ! কান্দিবার লাগিল ॥ 

রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জনমিল। 

ইন্দ্র রাজাক লাগিয়া হুঙ্কার ছাড়িল ॥ 

ধুম ধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল। (১) 

রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল ॥ 

ছুয়ার ছাড় ছুয়ার ছাড় কালাই বেচি ভোন। 

ভিজিয়া বাহেরা দেখন ভিজিয়! মরি বাহেরা দেখন ॥ 

যেন মতে কলাই বেচি সেলটা কথা পাইল । 

হাউক দাউক করিয়া দরজা ছাড়ি দিল ॥ 

কালাই কাড়া গাইন (২) নিয়া যে আইল। 

এ গাইন দিয়া ডাঙ্গীবার লাগিল ॥ 

নাক চুল কাটিয়া ঢেরা ডারা দিল। 

ঘাড়ত হাত দিয়া বাহির করি দিল ॥ 

ওক ছাড়িয়া! গমন বিজয় হালুয়া । 

সাক্ষাৎ উতরিল যাইয়া ॥ 

বান্ধা নেও বান্ধা নেও হাঁলুয়ার ঘর। 

স্থন্দর চেলা বান্ধা ঘোষ ৩) তোর হালুরার ঘর ॥ 

সুন্দর রূপ দেখে! ভাগতর (৪) উপরূ। 

এও নাকি খাবার পারে চাষা লোকর ঘর ॥ 

ইহার যোগ্যবান আছে হীরা বেশ্ঠার ঘর। হানি রায়কে 

কেমন করি যাবেন নটার মহলর ভিতর ॥ বিক্রয়। 

যোড় যোড় দামর! (৫) থুইছে দরওয়াজা টাঙ্গিয়া | 

কোন্‌ ভিতকার রাজা আইসে মহলে চলিয়া ॥ 

এক ডাঙ্গ যদি মারে দামরাঁয় তুলিয়! | 

এক হাজার টাক! নেয় দরওয়াজায় বসিয়া ॥ 

ওক ছাড়িয়া বিজয় গমন । 

নটীর বাঙ্গালায় যাইয়া দিল দরশন ॥ 
(৯) স্বগ্গাধিপতির হৃঙ্কারে বড় বড় শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। . 
€২) মুষল। (৩) থুইব-্রাখিব। ৫৪) দেহের! 
(৫) দামরা _বাগযন্ত্-বিশেষ | . 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


লকড়ি খুলিয়া এক ডাঙ্গ ডাঙ্গাইল। 

শব্ধ হইল নটার পুরী বার্তী জানাইল ॥ 
বান্দী বান্দী বলিয়া! ডাকাইবার লাগিল । 
োটেকার (১) মহারাজা চলিয়া আসিল ॥ 
তাহাকে আন তুমি চাম্বর হাকাইয়া (২)। 
এই কথা শুনিএ বান্দী না থাকিল রৈয়া। 
হাঁড়ির সাক্ষাত গেল চলিয়া ॥ 

কেনে কেনে গুরুধন এত দূর গমন । 
সিংহাসন থাকিতে কেন মৃত্তিকাঁয় শয়ন ॥ 
বাসা খোড়া নাই আমার ঝোলার ভিতর । 
একন! চেল আছে ঝোলাঙ্গার ভিতর ॥ 
বার কড়া কড়ি থাকিয়৷ €৩) বান্ধ! থুইবার চাই 
বার কড়া কড়ি পাইলে গাজা কিনিয়া খাই ॥ 
বাস্ধা নাকি নিবে তোমার হীরে নটী মাই। 
দেখে দেখো কেমন চেল! দেখিবারে চাই ॥ 
হাত কোণা ধরিয়ে বের করিল টানিয়া ৷ 
টল মল (৪) করিয়া রাঁজা উঠিল জ্বলিয়া ॥ 
রূপ দেখিলে নয়ন ঝোঁরে । 

এই কথা জানাইল বান্দী নটার বরাবর | 
যেমন রূপ আছে রাজার চরণর উপর । 
সেমন রূপ নাই তোমার মুখর উপর ॥ 

যে রাজা বলিয়া তর্প ৫) করঞ্র বার বৎসর । 
সেই রাজার নাগাল পাঁইলু দরজার উপর ॥ 
এই কথা শুনিয়া নটা না থাকিল রৈয়া। 
রাজার সাক্ষাৎ চলিল হাটিয়া ॥ 

হাড়ি বলে শুন নটা আমার বরাবর | 

ভাল চেলা বান্ধা থুই তোমার বরাবর ॥ . 
বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্ধা থুইবাঁর চাই । 
বার কড়া কড়ি পাইলে গাঁজা কিনিয়া খাই ॥ 





০১১ কোথাকার । 
(২) চাঁমর ব্যজন করিয়া! । 

(৬) লাগিয়া _ জন্ত (৪) ঝলমল 
৫) তপস্যা । 
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এই কথা শুনিয়। নটা ন! থাকিল রৈয়া। 

ব্দরর (১) সাউদ (২) মহাজনক আনিল ডাকিয়া 
দৌয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া । 

বার কড়া কড়ি নটা আনিল গণিয়া ॥ 

লেখ লেখ বলিয়া হাড়ি হুকুম ভালা দিল। 

সন তারিখ শ্রী কাগজত লিখিল ॥ 

. হীরা নটা নামটা কাগজত লিখিল। 

এ বার কড়া কড়ি কাগজত লিখিল ॥ 
ধর্মূর নীমট! কাগজত লিখিল। 

&ঁ কলম ফেলাইয়! দিল হাঁড়ির বরাবর । 
যেন মতে হাড়ি গিদ্ধা হস্তত কলম পাইল। 
রাম রাম করিয়া দস্তখত করিয়! দিল ॥ 
বার কড়া কড়ি গণিয়! হাঁড়ির হস্তত দিল। 
& দিন হইতে ধর্দী রাজ! বন্ধন পড়িল ॥ 
& খত তুলিয়া! নটার হস্তত দিল। 

কাম ক্রোধ মণি (৩) ভিড়িয়া বান্ধিল | 

না রাণী না পুরুষ রাজাক করিল ॥ (৪) 
যেন মতে হীরা নটা বেনা মুখ (৫) হইল। 
&ঁ বার কড়া কড়ি মুত্তিকায় গাড়িল ॥ 

যেন মতে ধর্মী রাজা বেনা মুখ হইল। 
নোণালো! কুমড়া হইয়ে পাতাল ভেজিল। 
চৌদ্দ তাল জলর ভিতর যোগ আমন ধরিল। 
বার বংসর থাকিল হাঁড়ি ধ্যান ধরিয়া। 
যেন মতে ধর্মী রাজা ফিরিয়া দেখিল। 
গুরুক না দেখিয়া রাজা কানিবার লাগিল ॥ 
নটা বলে রাজার বেটা কান্দ কি কারণ। 

. তোমার বাদে তপ করি এ বার বংসর। 
কোন্টি গেল বান্দী আগেয়! পাণ খাব। 
ধর্থী রাজাক আন সিনান করাইয়া। 
যেটে (৬) যে শোভা পায় আন রাজাক পরাইয়া ॥ 


(১) বদরর - বাণিগ্য-স্থানের _ প্রধান বাজারের । 
(২) সাধু। (৩) মুনি_হাড়ি-গুরু 
(৪) রাজাকে স্ত্রী এবং পুরুষ চিহ্ন রহিত করিল। 

(৫) | বিষ মুখ । (৬) যে স্থানে। 


৭২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ছিনান করাইয়া আনিল ধরিয়া । 

বিছান (১) করিতে নটা ভাল জানে । 

সাটার উপর পাটা বিছাঁয় এক বুক উছল। (২) 
তার উপর ফেলাইয়৷ দিল ইন্দ্র কম্বল ॥ 

লং জায়ফল কপূর রাখিল ঠীঞ্ি ঠাঞ্রি। 

দীপ ফেলাইবে রাজা লেখা যোখা নাই ॥ 

যেন ধন্মী রাজা দ্ুয়ারত পাও দিল। 

কোলাত করিয়া রাজাক বিছানায় বসাইল ॥ 
পাণর বাটা দিল হাজির করিয়া। 

পাণ খিলি খাও হে রাজা গুয়৷ খানি খাও । 

এ অভাগিনী নটা আমি মাথা তুলিয়া চাও ॥ 

লং জায়ফল কপূর দেখিরা মনে হৈল খুনী । 
একৈক বেলা (৩) তুলিয়া দিল খিলি চারি পাচি। 
এক ঠাসন ছুই ঠাসন তিন ঠাসন দিল। (৪) 
মাও যে করিছে বাধা মনত পড়িল ॥ 

পরদেশ যাইয়া যাছু পরাও বহির্বাস। 

আগত খাইবে গিরিলোক পশ্চাৎ তল্লাস ॥ (৫) 
অতিথ বৈষ্ণব দেখিয়া না করিও হেলা । 

গড় হয়ে পরণাম জানান যার গলত (৬) মালা ॥ 
ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না পাড়িবু। 

পাখী গোটেক দেখিয়া ডিম! (৭) না মারিব ॥ 
পরার স্ত্রী দেখিয়া হাস্ত না৷ করিবৃ॥ 

সরিষাতে সরূ ছুবলাঁতে হীন । 

তখনে পাবু পরদেশর চিন ॥ 

মাএর কথা যেন রাজার মনত পড়িল। 

রাম রাম বলিয়া! পাণর থিলি ঢালিয়া ফেলাইল ॥ 
প্রটে হইতে নটার মন খাপা হইয়ে গেল ॥ 
কেনে কেনে পাণ না খাও রাজ-রাজেশ্বর। 
তোর গুণে তপ করি এবার বংসর ॥ " 


(১) বিছানা । তে) বক্ষ-পরিমাঁণ উচ্চ। 
€৩) রেলা-বারে। €৪) তিনবার চর্বণ করিল। 


(৫) আগে গ্হস্থ খাইবে, তৎপর নিজের খাওয়ারু,চেষ্া করিবে 


(৬) কণ্ঠদেশে | (৭) ডিম্ব। 
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আপনা হইতে লইল পাঁচটা খিলি হস্তত করিয়া। 
ধান্িক রাজার মুখত দিল তুলিয়া ॥ 

 খুখু করিয়৷ পাণর খিলি ফেলাইল ঢালিয়া ॥ 
যেতৃকে ধর্মী রাজা সইরে সইরে (১) বৈসে। 
তেতৃকে (২) হীরা নটা গাও ঘিসিয়া বৈসে ॥ 
সার চন্দন রক্ত চন্দন রাজাক ছিটিবার লাগিল। 
মা মা করিয়া রাজ! নটাক ডাকিবার লাগিল ॥ 
যোয়ায় না যোয়ায় ন৷ (৩) রাজা মাও বলিবার। 
রাজার হস্ত তুলিয়া নটা হৃদয়ত তুলিয়া দিল। 
মা মা বলিয়৷ রাজা! দুগ্ধ খাবার গেল ॥ 
একবার ছুইবার রাজা গোস্ত! (৪) নাগাল পাইল। 


গোটা চারিক নটার বাখান বলিবার লাগিল ॥ 
সু চু - রং চি 
চারি পহর গেল না বাল করিয়!। 


তাহাতেও ডাকায় ধর্মী রাজা নটাক মাও বলিয়া ॥ 
একবার ছুইবার নটা গোস্তা নাগাইল। 

পালগগ হইতে ধর্মী রাজীক গুড়াইয়া ফেলাইল ॥ 
বান্দী বান্দী বলিয়া নটী ডাকিবার নাগিল। 
ঘারত হস্ত দিয়া রাজাক বাহের করিয়া দিল ॥ 


নটার পরিধান হইল আগুন পাটর সাড়ী। রাজার প্রতি শাস্তির 
ধন্মী রাজার পরিধান হইল বার গাটিয়া ধড়ি ৫)॥ ব্যবস্থা । 
আকারি (৬) ধানর চাউল দিলে বিচিয়া বার্ভকী (৭) 
বিচিয়া বার্ভকী দিলে পুড়িযা খাইবার খানা । 
একেত নিদীরুণ না লবণ তৈল মানা ॥ 
মাঘ মাসিয়া জাড়ে দিলা! বুড়া ৮) একখান সাড়ী। 
থাকিবার ঘর দিলা ছাগলর খুপুড়ী ॥ 
_সিকিয়া বাকুয়া (৯) দিলা ছুইটা জলর হাড়ী। 
দিনটতি ওজন করিলে বাঁর ভার পানী ॥ 
(১) সবিয়া সরিয়া, একটু তকাৎ হইয়া | | 
(২) সেই সেইসময়। .. (৩) যোগ্য হয় না, উচিত নয়। 
€) 'ক্রোধ। (৫) বার গীইট্‌ যুক্ত দড়ি। ৬) ্জছাটা। 
(৭) বীজপুর্ণ বার্তাকু, বিচিযুক্ত বেগুণ। ' (৮) . পুরাতন। 
৯৯)  সিকে এবং বাক বক্র বাশের দণ্ড। | 
৪ ৯৩ কচি 


৭8 


অদুনা-পছুনার আশঙ্কা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। : 
বার ভার গানীর মাঁঝল এক ভার কমি যাঁয়। 
জল ভারর বদলী সাত জন কিলায় ॥ (১) 
সিকিয় বাকুয়া নিলে দুইটা জলর স্থাড়ী। 
জল ভরিবার গেল করতোয়া নদী। 
এক ভার ছুই ভার তিন ভার ডুবাইল। 
দিনটাত মহারাজ বার ভার উভাইল (২) ॥ 
সাত ভাড়ুয়া ধল্পে রাজাক চিত্তি করিয়া 
সোণালী খড়মত নটা চরণত লাগাইয়া ॥ 
রাজার বুকত চড়িল ঠসক মারিয়!। (৩) 
ছিনান করে হীরা নটী হাসিয়া খেলিয়া ॥ 
ছিনান করিয়া অঙ্গে হৈল জ্যোতি । 
ভিজা! বস্ত্র ফেলাইয়া পিন্ধে শুকনা পাটর সাড়ী 
ভিজা বস্ত্র চিপিয়! দিলে এ রাজার মুখ খানর উপর 
মুখ ধরিয়! কান্দে রাজ! বেলার ছুই পহর ॥ 
ঘাড়ত হস্ত দিয়! রাজীক বাহের কৈরে দিল 
আজি কালি করিয়া বার বৎসর হইল ॥ 
সিকিয়। বাকুয়া নিলে ছুইটা জলর হাড়ী। 
জল ভরিবার গেল করতোয়! নদী ॥ 
নদীর পাড়ে যায়! রাঁজা পর্ড়িয়া গেল ধান্ধা। 
অদ্ুনা পছুনার কথা না৷ শুনিল কাণত। 
গরাণ হারাবার আইলাম বুড়া মার বচনত ॥ 


যেন মত ধর্মী রাজ! কন্ার নাম লৈল। 
উলটে (৪) হাতর পসার আউলিয়! পড়িল ॥ 
অকারণ করিয়া কন্া৷ কান্দিবার লাগিল। 
বার বংসর গেল স্বামী আওনা করিয়া (৫)॥ 
তের বতসর ভাল হইল আসিয়া ॥ 


(১) প্রত্যহ বার ভার জল আনিতে আদেশ হইল। তন্মধ্যে এক 
ভার কম হইলে একাদি ক্রমে সাত জনের প্রহার সহা করিতে হইবে। 

(২) উঠাইল। | 

(৩) সাত জন ভৃত্য রাজাকে চিৎ করিয়া ফেলিল। সোণালী খড়ম 
পরিয়া হীরা রাজার বুকের উপর সগর্কে হাঁটিতে লাগিল। 

(৪) উলটিয়া। (৫) অওনা করিয়া - আউল বাউল হইয়া। 


এ 
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আজি কেন হস্তর পসার পড়িল আউলিয়! ৷ 

না জানি সোয়ামী ধন গেল মরিয়া ॥ 

দুতি গো কি মতে বাহির হমু। ৰ 

ছুখর কথা কাইল সকালত (১) নিরলত (২) কমু ॥ 
বৃন্দাবনত বাজে বীশী। 

মনে কয় গ্তামক দেখো আসি ॥ ধুয়া ॥ 

দোনে! বইনে রোদন করে নাট মন্দির ঘরত। 

শারী শুয়া পাখী শুনিল পিঞ্জিরার মাঝাত ॥ 

শারী উঠিয় বলে শুয়া বড় ভাই। 

মা কেন রোদন করে চল দেখবার যাই ॥ 

জোরা জোরি করি (৩) পিঞ্জিরার খাটা (৪) ফেলিল ভাঙ্গিয়া 
এ দিয়া শারী শুয়া গেল উড়াও দিয়া ॥ 

চালর খেড় নিচিয়া কন্তার বাজুত পড়ে । 

কেনে কেনে মাও রোদন কর নাট মন্দির ঘরে ॥ 

কন্তা বলে শুন বাছা পক্ষী সকল। 

বার বখসর গেল তোর বাব! রাওদা করিয়া । 

তের বৎসর ভার পাইল না আইল ফিরিয়া ॥ 

আইজ কেনে মোর হস্তর পসার পড়িল আউলিয়া। 

না জানি তোর পিতা গেল মরিয়া ॥ 

আমার ছুই ভাইক দেও মা ছাড়িয়া । 

কোনটে আছে আমার পিতা আসি তল্লাস করিয়া ॥ 
জননীর চরণত পাখী পরণাম করিল । শুকের দৌত্য। 
দক্ষিণ পাটনে পাখী উড়াও দিয়! গেল ॥ 

যাও যাও বাবা পরদেশ লাগিয়া । 

কোটে (৫) আছে তোমার পিতা আইস তল্লাস করিয়া ॥ 
জননীর চরণত পাখী পরণাম করিল। 

দক্ষিণ পাঁটনে পাখী উড়াও দিয়া গেল ॥ 

সাত দিন ভরি পাখী উড়িতে লাগিল। 

তাতেও ধর্মী রাজার লাগাল না পাইল ॥ 

নদীর পাঁড়ত আছে বট আর পাইকড় (৬)॥ 

বটর ঠালত (৭) পাখী পইল উড়াও দিয়া ৷ ৫ 


০) সকলের নিকটে। (২) গোপনে! (৩) বলপুর্বক | (৪) দণ্ড। 
৫) কোথায়। (৬) পাকুর। ০) ডালেতে। 


৭৬ 


ক্লাজার পত্র। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পশ্চিম ঠাল হইতে পাখী পূর্বব ঠাল যায়। 
ভার ধরি ধর্মী রাজ! জল ভরিবার যায় ॥ 
জলত নামিয়া দত্ত মাঁজিবার লাগিল। 
মাথার উপর পাখী রাজার উড়িরার লাগিল ॥ 
তোর! নাকিন হন রাজ! গোপীচন (১)। 
তোমার খবরত আসি ভাই ছুই জন ॥ 
হস্ত বাড়েয়া দিল। 

. উড়াও দিয়া পাখী ছুইটা বাজুত (২) পড়িল ॥ 
ছুই নয়নে প্রেম ধারা রাজা বহিবার লাগিল। 
যত ছুষ্খ হইয়াছে রাজার বলিবার লাগিল ॥ 
নাকিড়ি পাকিড়ি পাত আনিলেন ছিড়িয়া। 
ধাত দিয়া খাগড়ার কলম মাঠাইলে (৩) বসিয়া 
কার্জি অঙ্কুলী দিয়া বীও উড়াত ফাড়িল (৪)। 
এ রক্ত দিয়া লেখন লিখিবার লাগিল ॥ 


যত দুষ্খর কথা রাঁজা লিখিবাঁর লাগিল। 
সুমাও (৫) হইলে নিবেন উদ্ধার করিয়া । 
কুমাও হইলে থুবেন পাপত ফেলিয়া ॥ 

এই লিখন দিস তোর বরাইর (৬) বরাবর ॥ 
রাজার চরণত পাখী প্রণাম জানাইয়া। 
ময়নার মহলত পাখী গেল উড়াও দিয়া ॥ 
চাল ছেন্দা €) করিয়া লেখন দিল ফেলাইয্বা। 
দেখ দেখ রে বুড়া শালী তোর মুণডখান পড়িয়া 
স্ুমাও হইলে নিবে উদ্ধার করিয়া । 

থাম খুলিয়া লেখন পড়িবার লাগিল । 
অকারণ করিয়া পাখী কান্দিবার লাগিল ॥ 
বিয়ানে গিয়াছে যাছুরে। 

রবির ঝালয়ে (৮) মৈল্ল আমার বাছারে ॥ ধুয়া 


১ গোপীচন্ত্র। (২) বাহুতে। 
(৩) কাটিলেন। % 

(৪) কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর নখ দ্বারা রাজা বাম উরু চিরিলেন। 
(৫) স্মাতা -ময়নামতী যদি সুমাতা হন। 


(৯. .বড়মাতা। ০) ছিদ্র।, ৮) জালায় উত্তাপে। 
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ধ্যানত ময়না বুড়ী ধ্যান করি চায়। ময়নামতীর উদ্যোগ 
চৌন্দ তাল জলর ভিতর হাড়ির লাগাল পায় ॥ 
্বরূপা জ্ঞান মাইলে তুলিয়া । 
চাক তায় হাঁড়ি সিদ্ধার ফেলাইল কাটিয়া! ॥ (১) : 
সরদি-সাগর দিয়া যাচ্ছে ভাসিয়া ॥ 
_ চুল ঘোড়া ধরিয়া ময়না ডাঙ্গাত উঠাইল। 
বজ্জর চাপড় হাঁড়িক কসিয়া মারিল ॥ 
ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া৷ উঠিল ॥ 
ধ্যানত হাড়ি গুরু ধ্যান করি চায়। 
ধ্যপনর মাঁঝত ময়নার লাগাল পায় ॥ 
যাগ যা দিদি (২) রাজাক লাগিয়!। 
তোর বেটাক উদ্ধার করিলে পিছে খামু গাঁজা ॥ 


ছাই ভন্ম করিয়া হাঁড়ি তৌক যমঘর পাঠাব ॥ আদেশ। 
যে ঘাটত রাজার বেটা জল ভরে বসিয়া । 
ধ ঘাটত হাড়ি সিদ্ধা উত্তরিল যায়া ॥ 


দুর হইতে দেখিল রাঁজা হাড়ির চকর ॥ ও হাড়ি সিদ্ধ! ও রাজা । 
ছুইট! হাড়ী থুইলে দুইটা ভাঙ্গিয়!। 
মাথার চুল রাজা ছুই অর্ধ করিল। 
. ,হাঁড়ির চরণত রাজা পড়িল ভজিয়া। 
ধ ধর্মী রাজাক ঝোলঙ্গায় ভরিয়া। 
নটার মহলত গেল চলিয়া ॥ 
নটার মহলত যাইয়া হাঁড়ি হস্কার ছাড়িল। 
দুম ছুম করি পুরী নড়িবার লাগিল ॥ 
নটী বলে বান্দী বেটী কার পানে চাও । 
কোনটেকার (৩) অতিথ আইছে বিদায় করি দীও ॥ 
এই কথা শুনিয়া বান্দী আইল চলিয়া 
হাড়িক দেখিয়া বান্দী গেল ফিরিয়া॥ 





0০ হাঁড়ি দিদ্ধাকে জাজ োক চাক করি) কন ২ করিয়া 
ফেলিল। .. 

১ রী এ উনার নি 

0) কোথাকাঁর। পু 
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রান্নার স্বান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এই কথা জানাইল নটার বরাবর । 
অতিথ নোঞা হাঁড়ি লঙ্বেশ্বর (১)॥ 

. এই কথা গুনিঞা নটা কোন্‌ কাম করিল। 
ঘরর ভিতর নটা লুঁকিয়া রহিল ॥ 
নটা নুকাইয়া রইল মনে আর মনে। 
ছাড়ি সিদ্ধা জানিতে পাইল অস্তর ধ্যানে ॥ 
হাতর আসা নড়ি মারিল তুলিয়া। 

. তোক বলৌ৷ আস! নড়ি (২) বাক্য মৌর ধর 
হাত গলত বাদ্ধিয়া হীরা নটাক হাজির কর ॥ 
এক আজ্ঞা পাইলে সহস্র আজ্ঞা পাইল। (৩) 
গর্জিয়া হীরা, নটর মহলত সোন্দাইল ॥ 
ঢেকাইতে ঢেকাইতে নটা বাইর কৈরে আনিল। 
বার কড়া কড়ি হাড়ি তখন উঠাইল ॥ 
বাঁর বংরিয়া খত নটা আনিয়৷ যোগাইল। 
বার কড়া কড়ি গণিয়া নটার হাতত দিল ॥ 
নটার হাতর খতখান হাঁড়ির হাতত দিল। 
রাম রাম বলিয়া খত ফাড়িয়া ফেলাইল ॥ 
এক হাড়ী গঙ্গার জল হাড়ি আনিল যোগাইয়া। 
সাত তড়ুয়া ধরিল নটাক চিতর করিয়া ॥ 
বাইশ মোণিয়া (৪) খড়ম রাজার চরণত লাগাইয়া । 
নটার বুকত রাজাক দিল চড়াইয়া ॥ 
যেতকে হেলে নড়ে আর চড়ে। 
বত্রিশ পাঁজর নটা ভাঙ্গি গুড়া করে ॥ 


রাম রাম বলিয়া যেন জল মন্তকত টালি দিল। 
যত কিছু পাঁপ গুন দুরে চলিয়া গেল ॥ 
ছিনান করিয়া রাজা অঙ্গত হইল জ্যোতি; | 
ভিজা বস্তু ফেলায়! পিদ্ধে শুকৃনা গাঁটর ধুতি 
হাঁড়ি বোলে রাজার বেটা বাঁকা মোর ধর। 
বাঁরো রতসর তপ করে নটা মহলর ভিতর | 





(১) হাঁড়ির নাম ছিল লঙ্বেস্বর | (২) আসা নড়ি বা আসা 


লাঠি অনেক প্রাচীন বঙ্গীয় প্রাচীন পুধিতে উল্লিখিত দৃষ্ট হ়। 


(৩) এক আদেশ সহস্র আদেশের তুল্য (৪) ওজনের। 
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কিছু বাক্য সিদ্ধ (১) কর নটার বরাবর । 

যাযা হীরা নটা তোক দিমু বর। 

বগছুল পাখী (২) হইয়! থাক রাজ্যর ভিতর ॥ 
মুনি বাক্য বৃথা না হইল। 

বগছুল রূপ হইয়ে স্বর্ণত উড়ে গেল ॥ 

বাম হস্ত দিয়া নটাক ধরিল। 

নটাক ধরিয়! ছুই খান করিল ॥ 

আগধড় (৩). দিলে স্বগ্গত উড়াইয়া। 

পাছধড় দিল দরিয়াত ফেলাইয়া ॥ 

দরিয়াত পড়িয়া নটা দোহাই ফিরাইল। 

যাযা নটা তোক দিমু বর। 

চেক মাছ (৪) হইয়া! থাক জলর ভিতর ॥ 

যা যা চাপাই (৫) বান্দী তোক দিমু বর। 

বেশ্তা হইয়! থাক রাজার ভিতর ॥ 

যুয়ান কালত থাও কামাই করিয়া। 

শেষ কালত ধরেক পাইক ভাতার। 

ছুলিয় গুতিয়! ভাঙ্গিবে তোর বত্রিশ পাঁজর ॥ 

যাঁ যা হীর| (৬) ধন কড়ি তোক দিমু বর। 

খোলা হাটী হইয়া থাক খোলাইাটা সহর ॥ 

হীরার বাড়ী ঘর লণ্ড ভণ্ড করিয়া। 

জ্ঞান শিথিবার রাজাক লই গেল ধরিয়! ॥ 

তোক বলে রাজার বেটা বাক্য মোর ধর। 

কিছু ভিক্ষা করি আন বন্দরর ভিতর ॥ 

শিষ্য গুরু রান্ধি খাই পরদা সহর ॥ 

হামিত রাজার বেটা নামে ব্রক্মচারী। 

কেমন কৈরে ভিক্ষা করে নির্ণয় না জানি ॥ 


গোটা চারিক কথা যখন রাজাক শিখাইল 
হাতে পাত্র নিয়া গমন করিল ॥ 

হাড়ী বলে জয়রে বিধি মোর কর্মার ফল। 
মোর ঘরর চেলা কোনা সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥ 


রাজার ভিক্গায় গমন। 


(১) শিক্ষা। (২) বুলবুল পাখী । 
(৩) দেহের পূর্ববা (৪) চাদা মাছ। 
(৫) টাপা। (৬) হীরার। 


রাজার অন্ন-আহার। 


_.বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
গিরির ঘরর বউ বেটাক করিবে পাগল। 
নেঙ্গড়ী কোটওয়াল হইল মূরত ব্দর্লাইয়া। (১) 
ঘর ঘর হুড়ক! আসিল লাগাইয়া ॥ " 

- হাপান ঝাপান হিলাল কুকুর । 
ভিক শিক ন! পাইয়! যাবে হাড়ির হুজুর ॥ 
ভিক্ষা বলিয়া রাজ! গমন করিল।. 


তু তুছুকরি হাড়ি হস্কার ছাড়িল। 


বর্গ হইতে পাঁচ কন্ত! হঙ্কারে নামাইল। 
পাঁচ থাঁল অন্ন আনিয়া যোগাইল। 

আপনা অংশর অন্ন খাইল ॥ 

রাজার ভাঁগর অন্ন যতনে রাখিল। 
আড়াই পুটি জ্ঞান অন্তত ছাড়ি দিল 
থুক সাঙ্গার (২) অন্নক থুইল মাথিয়া। 
মোড়া মিসরি রস দিয়া থুইল মাথিয়া ॥ 
সাইল কেল্লা ছুরা খুইল ঢাকিয়া। 

ভিক্ষা রূপ ধর্্ী রাজা বেড়ায় ঠেঁচাইয় ॥ 
হাপরে ভাঁপরে রাজাক হিলাঁয় (৩) কুকুর । 
ভিক শিক ন! পাইয়া গেল হাঁড়ির হুজুর ॥ 
গুরু ধন তোর দেশর লোক দেখিন্থু নিদয় নিঠুর। 
ভিক শিক না দেয় হিলায় কুকুর ॥ 

নাই পাইস নাই পাইস ভিক্ষা বেটা মোর সেবা নাই লয়া। 
একনা সতীর নাগাল পানু পন্থে বসিয়া ॥ 
তার গুটিক অন্ন দিয়! গেইল আসিয়া । 
আপনকার অংশর অন্ন খাইল বসিয়া ॥ 
তোর ভাগর অন্ন খুচি যতনে করিয়া । 
চছুলিতে পড়িতে রাজ! অন্নর কাছত গেল। 
অন্ন দেখিয়! কপালত চড় দিল ॥ ১ 

. এমন অন না খায় আমার কুত্তা সকল 
সেই অন্নর নাগাল পান্থ রাজরাজে্বর ॥ 
তু তুছ করিয়া হাড়ি হস্কার ছাঁড়িল। 
বার বসরর থিদা শরীরত লাগাইল ॥ 


(১) রাজা সুন্দর, পাছে গৃহস্থের বউ ঝি মুগ্ধ হয়, এজন্য তাঁহাকে : 
খোঁড়া কোটালের মুণ্তি দেওয়া হইল। . 
তে). খুখুও শ্েশ্া ()মিশ্রিত। (৩) লেলিয়া দিল। 
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ছি ছি খিন খিন করিয়া এক গ্রাম খাইল। 


অমৃত মিঠা রাজ! মুখত লাগিল ॥ . 
ফির একন! গাসর বেলা হাত কোন! ধরিল ॥ 
_ কাড়াকাড়ি করিয়া আড়াই গাঁস খাইল। 


আড়াই পুটা ভান তখনই শিখিল ॥ আন-লাভ। 


জ্ঞানে ধ্যানত বান্ধি দিল চূড়া। 

গোদা-যমক করিয়া দিল খোঁড়া ॥ (১) 

তুছ তুছু করিয়া হাড়ি হস্কার ছাঁড়িল। গৃহের স্মপ্ঠি। 
বাড়ীর কথাবার্তা রাজার মনত পড়িল। 

বিদায় দেও বিদায় দেও গুরু ধরমত তরি। 
আলক রথে দেখি আসি ঘর ছিরি বাড়ী ॥ 
হাতর আস (২) তুলিয়া দিল রাজার হাতর উপর 
হ[ড়ির চরণত বাজা পরণাম জানাইল। 

আশী মোণি ৩) আস! লইল ঘারত করিয়া । 
রাস্তা দিয়! চলিয়া যায় রাজা ঢুলালিয়া ॥ 

হাড়ি সিদ্ধা হাসে খল খল করিয়া ॥ 


অক (৪) ছাড়িরা রাজা নিজায় (৫) গমন। গৃহে গমন। 
আপনকার মহলত গিয়া গেল চলিয়া । 
তুদ্র তুছু করিয়া! রাজ! সিংনাদ বাঁজায় (৬) । 
নিটত আছিল কন্া চেত হয় যায় ॥ 
বিন খড়ী দ্ান্বা ঘড়ী বাজিবার লাগিল । (৭) 
বিন আগুন দুগ্ধ চাউল উলিয়া পড়িল ॥ 
হাটি হাটি প্রদীপ জলিবার লাগিল। 
চৌন্দখান মধুকর (৮) ভাপিয়া উঠিল ॥ 
শ্রীবৃন্দাবন রাজ! মুখ লস হইল। 
গর্ভবতী নারী সব প্রসব করিল ॥ 
অতিথ আইল রে। 
আমার দরজার মাঝারে ॥ 
(৯) রাজার খঞ্ত্ব দূর করিয়া সেই খঞ্জত্ব গোদা-যমকে দিল। 
(২) আসা নড়ি। (৩) আস! নড়ির ওজন আশী মণ। , 


(8) এইস্থান। (৫) নিজালয়। 
(৬) শিঙ্গাতে ফুৎকার দেয়। (৭) কাটির আঘাত ব্যতীত 'অমনি 
সদর দরজার বৃহৎ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।  - . . ৮৮) ডিঙ্গা। 


৯৯ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কোন্টে গেল বান্দী আগেয়া পাণ খামু। 
কোন্টেকার অতিথ আইছে বিদীয় করি দিমু॥ 
ভিক্ষা নিলে বান্দী সাজান করিয়া । 
ভিক্ষা নেও অতিথ গোৌসাঞ্জি। " 
গিরির ঘরর বান্দী ফিরিয়৷ ঘরত যাই ॥ 
দক্ষিণ ভাগিয়া অতিথ হামি নাম ব্রঙ্গচারী। 
বান্দী ছারর হাতত ভিক্ষা! লইতে না পারি ॥ 
যদি ভিক্ষা দেয় তবে সাইবানী (১) সকল। 
তবে ভিক্ষা লইতে পারি অতিথর কুমর ॥ 
থাক থাক অতিথ ছেছড়া (২) বঠিয়! (৩)। 
কতক্ষণ না পাও ভিক্ষা ফেউ ফেউ করিয়া ॥ 
কান্দিয়৷ গেল বান্দী কন্ঠার বরাবর । 
দক্ষিণ ভাগিয়৷ অতিথ হামরা নাম ব্রন্মচারী। 
বান্দীর.হাতর ভিক্ষা হামরা লইতে না পারি ॥ 
যদি ভিক্ষা দেন তোমার সাইবানী সকল। 
যেন মতে কন্তা! দুইটা সম্বাদ শুনিল। 
ভিক্ষা ধরি কন্ঠা| দুইটা খাড়া হইয়৷ রহিল ॥ 
বিন ছোঁড়ানি (৪) ধর্মর কপাট আপনে থসিল 
ভিক্ষা ধরি অছুন! পছুন! বাহির হইয়া আইল ॥ 
ভিক্ষা নেও ভিক্ষা নেও অতিথ গৌসাঞ্জ। 
গিরির ঘরর বউ বেটা ফিরিয়া ঘরত যাই ॥ 
পুরব ভাগিয়া অতিথ হামি নাম ব্রহ্মচারী। 
স্্রীলোকর ভিক্ষা হামি লইতে ন! পারি ॥ 
যদি ভিক্ষা দেয় তোমার মাথার ছতর (৫)। 
তবে ভিক্ষা লইতে পারি অতিথর কুমর ॥ 
ঠারেয় ঠারেয়া (৩) স্ত্রী আম্গুল দেখাইল। 
স্ত্রীর আঙ্গুল (৭) দেখি তোমার হস্তর উপর । 
তোমরা হন আমার মাথার ছতর ॥ 
তোর! অতিথ হামি অতিথ এক গুরুর শিষ। 


(১ সাহেবানীরাণী। (২) উদ্নবৃত্তির লোক। (৩) বসিয়া। 

(৪) বিন! চাবিতে। (৫) মাথার ছত্র-তোমার স্বামী । 

(৬) ইঙ্গিত করিয়া। (৭) আঙ্গুল অর্থে এখানে আংঠি। 
বিদেশ-গমনকালে অছুন! ও পছুনা স্ব স্ব অঙ্গুরীয় রাজাকে দিয়াছিলেন। 


বৌদ্ধযুগ _মাণিকচন্দ্র রাজার গান _খ্নঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী 
সন্ধ্যা কালত এক বাড়ীত উতরিনু যায়া। 
ঠাকরি (১) কালাইর ডাইল দিল বিয়রি (২)-ধানর চাইল ॥ 
তাহাকে খাইল হা হুতাশী হইয়া! 
ভেদ বমি হইয়া সে গেল মরিয়া ॥ 
কীহো৷ পাইলা ডাঙ্গ মাইল্ল কীহো৷ গোপাল ডাঙ্গ। 
ভাগত থাকিয়া আঙ্গটি যোড়া মোক কল্যে দান ॥ 
কানটি গেল বান্দী আগেয়া পাঁণ খাও । 
হস্তীর দারুকা (৩) কাটিয়া দেও॥ 
মোর ফোয়ামী নিবে চিন করিয়া। 
বিদেশী অতিথ হইলে ফেলাবে মারিয়া ॥ 


হস্তীর দারুকা দিলে কাটিয়া । হস্তীর স্বারা পরীক্ষ । 


দূর হইতে আইসে হস্তী আইল চড়িয়া ॥ 
দুর হইতে রাজাক পরণাম করিল। 
শু'ড় দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল ॥ 
এক ঘড়ি থাকিলে হস্তী ধৈর্য্য ধরিয়া 
যাবৎ না আইসে কন্ঠ! ছলনা করিয়া ॥ 
হস্তীর পীঠি হইতে রাজা মৃত্তিকায় নামিল। 
হস্ত ধরি কন্তা ছুইটা রাঁজাক মন্দিরত লইয়া গেল ॥ 
হাসিয়া খেলিয়া কন্তা চিনা পুছা! (৪) দিল ॥ 
কেমন গুরু তোক জ্ঞান দিল শরীরর ভিতর | 
কেমন করি যাও তোর মায়র বরাবর ॥ 
সোণালী ভোমর! হইল কায়া বদলিয়া। 
ময়নার মহলে গেল চলিয়া ॥ 
ময়নার বাল্গলায় যায়! হুঙ্কার ছাড়ল। 
ময়নামতী চৌরখা (৫) শূন্যে উড়াইয়া দিল ॥ 
ধীত ময়না অজ বড় নাটক (৬)। 
চটকিয়! (৭) ধরিল চড়কার ছতর ॥ 
আয় আয় বাছা মোর ছুঃখিনীর ছুলালিয়া। নাতীর মলিয়ে। 
মাথার কেশ রাঁজার ছুই অর্থ করিয়া ॥ 
জননীর চরণে রাজা পৈল ভজিয়া। 
মথু নাপিতক আনিল ডাকিয়া ॥ 

৫) চরকা। (৬) নাটাই। (৭) চটক পক্ষী হইয়া। 


রাজাকে গ্রহণ 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 1 
রাজা কিরানুদ (১) করিবার লাগিল। 
বামনে আসিয়া নৈবেদ ভাল! দিল ॥ 
সন্বীর্তন রাজা করিবার লাগিল। 
সাত গোলা ধান খয়রাত করিল ॥ 
গাভীর নেস্কুল ধরিয়া বৈতরণী হুইল পার । 
রাজার পিতা মাতা বৈকুষ্ঠে হইল পার ॥ 
পঞ্চ লোট! জলে ময়না ছিনান করিয়া । 
হাসিয়ালী ঘরত (২) সোন্দাইল লহর (৩) দিয়া 
এক ভাত প্শ ব্যঞ্ন রন্ধন করিয়া । 
তিন থাল লইল অন্বলে মাজিয়! ॥ 
হাড়ির লাগিয়া! ময়না হুস্কার ছাড়িল। 
তখনি হাড়ি আসিয়া খাড়া হইল ॥ 
প্রথম থাল অন্ন দিল হাঁড়ির বরাবর । 
ফির থাল অন্ন নিলে ময়ন! সুন্দর ॥ 
ফির থাল অন্ন দিলে রাঁজার বরাবর ॥ 
হাত মুখত জল দিয় কোন কাম করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অন্ন মুখত তুলি দিল ॥ 
এক গাস ছুই গাঁস পঞ্চ গাস-খাইল ॥ 
অন্ন জল খাইয়া তুষ্ট হইল মন। 
বিঙ্গার ঝারির জলে করিল আচমন ॥ 
বাঁও ঠেঙ্গ তুলিয়া রাজার মন্তকে দিল। 
কৈলাসর হাঁড়ি কৈলাসত চলি গেল ॥ 
রাজার পাট লইল পুর করিয়া। 
হনুমান দণ্ড ছত্র বেড়াইম সাজিয়া ॥ 
পাট হস্তী আইল সাজিয়া॥ . . 
রাজা কি পোষাক পরিবার লাঁগিল। 
শ'ড় দিয়া ধরিয়। রাজাক কান্ধত চড়াইল & 
বাইজ (5) বাজনা পাট লইয়া গেল। 
রাজার পাটত পরণাম করিল ॥ 
শু'ড় দিয়া ধরি রাজাক পাটত বনাইল। 
দেড়-ুড়ি কড়ি খাজন! সাধিবার লাগিল ॥ 
. বাজার. রাজ্যত সুখময় হইল ॥ 


(১) কিরসাদ -ক্ষৌরি (২) ঠেঁসেলে। (৩) দৌড়। (৪) বাস্। 


' ময়ূরভগ্জ হইতে প্রাপ্ত 
গোবিন্দচন্দের গীত | 


পালবংশের গৌরবের অবসানে তাহাদের কীত্তিগায়ক যোগিজাতি. 


ভারতবর্ষের নানা দেশে যাইয়! বাস করেন। বঙ্গীয় যোগি-জাতির 
এক শাখা মযূরভঞ্জে বাস করিতেছেন। তাহারা এখনও বঙ্গীয় পাল- 
নরপতিগণের গান গাইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত ২০ 
বৎসরের একখানি প্রাচীন পুথি হইতে এই গীতাংশ উদ্ধত কর! হইল। 


স্থুরচন্ত্র বোলি করি বঙ্গদেশে রায়। 
তারাচন্দ্র নামে হেল! তাহার তনয় ॥ 

ইহার নন্দন শুন ব্ঙগাচন্তর রায়। 

গোপীচন্ত্র নামে হেলা ইহারো৷ তনয় ॥ 
মেহুচন্ত্র নাম পুনি ইহারো! কুমারে। 
বিষুচন্্র নামে পুত্র হইলা তাহারো ॥ 
বিষুচন্র নন্দন হইলা রূপচন্্র। 

ততন্থ উৎপত্তি হোএ গোবিন্দ যে চন্দ্র ॥ (১) 


মহা প্রতাপী রাজ! বলে বলিয়ারো। 
তিনি কোশ আয়তন কটক ইহারো ॥ (২) 
তিশি.পুর বান্ধুলা সে পাথর পাচে চিরি। 
তিনি তাঁল গম্ভীর বিখাল খনা খুলি ॥ ৩ 
জগতী অটালি সেঢ় মঞ্জু নবর । 
উপরেণ খোয়া ঢালি ভিতরে হিনুড় ॥ 
চ্ত্রশালাপুর গঙ্গামন্দির উপম|। 

অষট রতন মিশাই গড়িলাবিশ্করথা ॥ 


(১) এই বংশীবলীর সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত গোবিচের 


গানে দত বংশাবলীর এয নাই। 

২) ইহার সৈন্্গণ তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থাম করে। “এই 
বিবরণ হইতে আমর! প্রসিদ্ধ গোরিন্দপালের ক্ষমতার কতকটা যথাযথ 
বর্ণনা পাইতেছি। বাঙ্গলায় প্রচলিত গোগীচন্রের গানে তাঁহাকে ২২ দৃণডয 
অধিপতি বলা হইয়াছে, তাহা মিতাস্ত শ্রীম্য কবির অজ্ঞতার পরিচায়ক । 


৩) পাথর চিরিয়া তিনটি পুরী নির্শিতি হইল। জিন তাল পরিমিত 


বিশাল খনা 'গর্ত) খুঁড়িল, অর্থাৎ জলাশয় প্রস্তুত করিল। 


বংশাবলী। 


রাজার সমৃদ্ধি । 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয় 
কূপ ওরা সামকা যে বাপি সরোবর | 
গম্ভীর সোয়াধ জল অতি নিরমল। 


মেল! কোঠীঘর মান অতি বিতপণ (১)। 
ম এব কপুত! আদি নান! রদ্বমান | 
বসন্ত গাচোর যে আবার শ্বেতছংস। (২) 
চকুয়া চকুই (৩) বণি সাল ডাঙ্ছদ (৪) ॥ 
কুস্ত দহিয়া যে ময়ূর ময়ূরী । 

সীমুকা গড়ি সারি তেওয়ারি তিত্তিরী ॥ 
কোয়ারিষ্ক দাতো ভাই গুগুরী বাগতি। 
রাজবাড়ী রাজহংস পরই ভারতী ॥ 
চক্র কুকুটো তেপত্র পঙ্কখাই। 
ননবুণট (৫) কাদখক্চি (৬) পক্ষী যে চটাই ॥ 
ঘুঘটিয়াগল্মবাক পাপিয়া পাখী। 
শরালি যে কুজিহংস রাম নিকোয়া। 
অখিলিড়া হরোড়ো যে ফনধরী টেট ॥ 
গাণিলিয়া জুরে! বকো পাঁণিলিয়া গক্গী। 
শখচিল কাগড়তা হাকো বেড়া টুপি॥ 
এরেণক| তাধুর যে সমুদ্র তেপ্টিয়া। 
পুলন বেষবর চড়ি আধার কুকুয়া। 
ঘরচটা বাইয়া যে পঞ্চ ভাইয়া শুয়া। 
অমৃতা অমৃতি যে আবার পাটগুয়া॥ 

এ বিধি (৭) অনেক পক্ষী মই রাজন। 
ভূমিরে বসইকে পড়ই বন্ধন ॥ (৮) 
ধাড়ী ধাড়ী (৯) পঞ্নবী ভিতরে থুকে থান্তি। 
তে যহিং কি রাজন দে আহার ভকতি ॥ 
ছুধ ভাত মাছ মাংস তগতকে খাই। 
বেণী শত পরিবারে ইহাকু যৌগাই। 





(১ বিস্তৃত। 

(২) এখানে রাজার চিড়িয়াখানার গক্ষীগুলির নাম লিখিত হইয়াছে। 

(৩) চকোর চকোরী। (৪) ডাহক। (৫) দীর্ঘ 

(৬) কাদারখধোচা।' 0) এই প্রকার। 

(9 ইহারা এর গোষ মানিয়াছিল যে, মাটাতে বসিয়া অনায়াসে 
পুল গরিত। (৯) ধাড়ী ধাড়ীবড় বড়। 
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মুগসয়ন্বর যে হরিণী বাউটিয়া। গণুপাল!। 
ব্যাদ্ব যে ভালুক রাজা পুষই শালিয়া ॥ 

নব লক্ষ কুরঙ্গ তের শত হাতী। 

ষোল শত তুরঙ্গম উট শতে ছস্তি॥ 

অতি পরিমল রাজা পটান্তর নাই। 

্রহ্ধবাম নদীকুলে কটক বসাই ॥ 

অবসন্তে বসন্ত বহই নিরস্তর। (১) 

বিদ্বাধর প্রায় দেহপুর সে স্থন্দর ॥ 


রোগ শোক চিন্তা নাহি অচিন্ত! ভূবন। | রাজার গুণ কীর্ন। 
জন প্রজামানে অর্জি কুবের সমান ॥ 
বাটারে তিনায় করি ভিয়ান প্রমাণ। 
করমুজি প্রজাএ অর্জন্তি বুধন॥ 
কৌড়ি মড়াই যে বছুত ধান ঘর। 
খাইলে বইলে ন সরই অতি অগোঁচর ॥ 
জনেকে দরিদ্র নাহি সমস্তে ফুরণা । 
হরিনাম গায়ন করি করস্তি চন্ত্রগুণা ॥ 
স্বর্ণের চুড়ি বাহি (২) কণ্ঠে কণ্ঠমাল। 
পাটনেত আভরণ হুয়স্তি উজ্জাল ॥ 
শুকল বসন মান মনই কিঞ্চিৎ। 
অন্নদান বন্ত্রদান দিয়স্তি বহুত ॥ 
মাগিলে দিয়স্তি মিছ ন আসই মুখে। 
বল দর্প নাহি জানে বিহরস্তি জুখে ॥ 
এমতে অচলাচল লক্ষ্মী বঙ্গর্সাই (৩)। 
দ্ধাঙ্কর চিন্তা নাই সমস্তে বড়ি মাই ॥ 
আপনার রাজাকু রিপুভেদ নাই। 
আবর সমর সে করিবে কাহি পাই ॥ 
রিপুমাণে শরণ পশস্তি ভয়ে আসি। 
নিষষণ্টকে রাজ্য সে করই বঙ্গদৈশী ॥ 
গর্ভধারী জননী মুকুতা (৪) মহাঁদেই (৫)। 
মহাপুণ্যবস্ত সে যে সিদ্ধ তার দেহি ॥ 


(১) বসস্তকাল ভিন্ন ' : সময়েও বসন্ত-বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হইত। 


৫) বাহি-বাহুতে (৩) বঙর্সাই-বগস্বামী। 
৫) মুক্তানায়ী। (৫) মহাদেবী। 


রাজার স্বীয় রূপের 
অভিমান। 


:- -বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


অবধুত গোরক্ষনাথর এ যে চেড়ি। .. 
স্ত্রী জন্ম হই জ্ঞান সাধিলা গৌরী ॥ . .. 
অনে শত রাণী তাঁর সমস্তে সুন্দরী | 

ইহাকু খাটস্তি চৌদ্দ শত পরিবারি ॥ - 
সবৃতহু স্থন্দর রোছুমু! পোছুমা (১)। 

গরু হংসী পাটবংশী মহীপ্রায়ে সীমা ॥.. 
চারিশত দাসীগণ একু খটি থান্তি। 

ছু'হে প্রজা রাশিএ প্রাণ হোই থান্তি॥ 
ফগুন শুকল পক্ষ দশমীর দিন। 

বসিকু গোবিন্দচন্ত্র জগতী আতীন ॥ 
সিদ্বেশ্বর নামে মটি (২) বসিছি পারুষে (৩)। 


_ সুবুদ্ধি করণ আগে কহস্তি বিশ্বাসে ॥ 


নিত্য কর্ম সারি রাএ পালঙ্করে বৃসি। 
জপা! মন্ত্র শেষে আপে শরীর আশ্বাী॥ 
মনে বিচারিলা মুহি বড়ই সুন্দর | 
মোহরূপ দেখিলে কামিনী হেবে ভুল ॥ 
চন্দ্রমা উদয় প্রায়ে মোর দেহ খড়ি। 
ভলা বিহি বাড়িলা! পূর্বভাগা করি ॥ 
এ কেহে সুন্দর জ্যোতিঃ দ্বিতীয়ে রাজন । 
দেবতীক্ক সঙ্গরেত হইবা৷ সমান ॥ 

এতে বোলি মেঘ দর্পণকু ঘেণিকর । 
আপন দেখই রাজা মুখ যে কমল ॥ 
নি্ষলঙ্ক শরীরে কলঙ্ক দেহে নাই। 
মনে মনে আনন্দ হরষ মুখ চাই ॥ 
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নদী এন বিনারও তরে? 
আপকু প্রশংসা না করিব! ক্ষিতি ॥ .. 
বুদ্ধি সহিতে যহ' কোহিলে মনই। 
যচ্ঘপি দর্পণে টাছচি বঙ্গরসাই ॥ 

এমস্ত সময়ে যে মুকুতা দেই (৪) মাএ। 


পুত্রর সিধ্যে যাই কলাক বিজএ। 


0) অছুনা পছনা.. (২) মোহরের কর্মচারী | 
০৩) পার্খে। €) দেইলদেবী। : 
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দেখিল দর্পণে মুখ টাুচি কুমর। মাতার গঞ্জন। ও 
ক্রোধ ভরে মহামতী (১) কপোলে দেলা কর ॥ উপদেশ। 
কি পাই কুমর মণি শরীর নিরেখু। 
সিদ্ধ পুরুষঙ্ক সঙ্গে আপনাক লেখু॥ (২) 
দিক পাল মানে বাবু অবতার হস্তি। 
মায়া দেহ ছাড়ি মর্ত্যমগ্ুলে রহস্তি ॥ 
্দ্ধা বিষ হইছন্তি দশ অবতার । 
রক্ষি নপারস্তি পিণ্ আপনা কায়! ঘর ॥ (৩) 
,.তোহর পিয়র থিলা রূপচন্ত্র রাএ। 
তো তহু' শতেক গুণে সুন্দর তা কাএ॥ (৪) 
অন্ধার দ্িশই আলো! মাঁণিক তরাঁসী। 
সেউকালে ন রহিলা'হোইলা বিলাসী ॥ 
* অগ্রিরে দহিলে পিও হুঅই যে ধুলি। 
তে কি পাই দর্পণরে শরীর নিহলি ॥ 
যমরাজা গণিত করিছি প্রতিদিন। 
সময়ে রে পুঞ্র তোরে হইবু নিধন ॥ 
এতে বোলি অশ্রজল পকাই সুন্দরী । 
শুনি করি চকিত হোইল! দণ্তধারী ॥ 


হস্তরু দর্পণ পাকাইলা ভূমিগতে । রাঙ্জার দর্পন ভূতলে 
কেমস্তে কহিল! মাগো মোহর অগ্রতে ॥ নিক্ষেপ ও মাতাকে 
অন্নদান বস্ত্রনান দেই আছি মুগ্রি। গহনার! 
দানেশ্বর ধ্বনি মোর জগতে শুভই ॥ 
পরজাকু গীড়। নাহি শরণ রখই। 
অপরাধ অর্জিলা লোক দোষ দণ্ডই ॥ 
_ দেবতা ব্রাহ্মণ মৌর সেব। নিরন্তর । 
লক্ষচম্পা নিউড়ই ঈশ্বরঙ্গ শির ॥ (৫) 
(১) ময়নামতী (1)। (২) হে কুমারমণি (কুমার-শ্রে্ট), তুমি 
কি জন্ত শরীরকে ( এত আগ্রহ সহকারে ) দেখিতেছ ? যাহাতে নিজে 
সিদ্ধ ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত হইতে পার, তাহাই কর। 
0৩) বিষণ দশ অবতার হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোঁন অবতারেই 
স্বীয় পি ( দেহ ) রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
৫) তোমার পিতা রূপচন্ত্র তোমা অপেক্ষাও শত গুণে সুন্দর 
ছিলেন। (৫) শিবের মস্তক লক্ষ চম্পক-পুষ্প প্রদান করিয়াছি। 
১২ 


মাত।র উপদেশ। 


গুরুকে আশ্রয় করার 
ফল। 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


্রবিষুপুরাণ শুনই সাঁতদগ্ যাএ।, 

ত্য দেবতাস্থু মোর বেণী দণ্ড ধাএ। 
তুষ্টে গর্ভধারী মাতা অট যে মোহর। 

তুস্ত (১) পাদরঞ্ নিত্যে ঘেণই (২) শরীর ॥ 
নিত্য লোকমানকু মো কারধ নিমন্তে। 
পিশৃশ্রাদ্ধ ড়াউছি ত্রাঙ্মণক হস্তে ॥ 
পাপবাধা নিমন্তে মরণ করই। 

আবর মরণ মোতে হোইব কি পাই 

দেবী কি শীতল ভোগ দিঅই বছত। 
ধর্মকলা কাল কিপা ন খুঁচিনা মাত॥ 


মতা বোইলে তহ শুন রে কুমর। 

যেতে ধর্ম করু অছু সবুহি নিক্ষল॥ 

পিগ মুখ্য করি যেবে দানধর্ম করি। 
চির আউিন্ব সিদ্ধ তোর হইব যে শরী॥ 

তু যে মহাগুরু সেবা! করিলাছু বাঁবু। 

কর্ণে মন্ত্র পাইথিলে কারণ পাইবু॥ 

তারই মারই গুরু বচন প্রমাণ । 

গুরু সেবা কলা লোক লতস্তি কারণ ॥ 

. যার সেবা নাহি গুরু পণ্ড বোলি তাঁকু। 
গুরুর আজ এ মোক্ষ হুঅই পিওকু॥ 

পিতা মাতা ঠারু (৩) গুরু বড় বোলি জান। 
মন দৃঢ় করি খট শ্রীগুরুচরণ ॥ 

শিষ্য পুত্র হোই যেবে গুরুকো৷ আশ্বাসী। 
ছুই বল লাগি মধ্যে রো ভেলা ডাঁমী॥ 
কুটিএ হিরণ্য দান দেলে ধর্ম যেতে। 
গুরুপাদ ধূলি ঘেণি থিলে ধর্ম তেতে ॥ 
অষ্ট রদ্ব সহিত রে গোধন দান দেবা। * 
কদাচিৎ গুরুকু স্জি ন পারিবা ॥ 
প্রভাত তাহ" গুরু পাদ পথাড়িবে (8)। 
কুক ভক্ষি (৫) থুকে নেউড়িবা (৬) পিরে॥ 





১) 


ুম্ত-তোমার। ৫) যেণইলগরহ 


(৩) অপেক্ষাও। (৪) পখাড়িলে-প্রক্ষালন করিলে। 
(৫) গুরুর থুধু ভক্ষণ করিয়া। (৬) নেউড়িবা নিবে ললইবে। 
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গুরু যাহা বতাইবে 'বৈন দৃঢ় করি । 

তিরণ পল্লব হেব মেরু গিরি নবরী ॥ (১) 

গুরুর বচন বাবু পাষাণর গার (২)। 

গুরু মিলিলে যমদও হেবু পার ॥ 

গুরু অকল্যাণ কলে নরকে গতি পাই। 

সপত জনম যাঁএ যম নেউ থাই ॥ 

ক্ষ যে নরেন বাবু বঙগরায় জয় 

সুরু সেবা করি নাহি তু মূর্ধ শরীর ॥ 

যোঁলই গোবিনচ্তরশুনালি গো মাএ) - 

আছ্ছু ন কু কি পাএ ততে দিন যাঁএ ॥ 

পিণু রহি বাবু এবে বুদ্ধি কহ কি ন!। 

্রা্মণ হেউ কি সে চণ্ডাল হেউ কি না ॥ 
. যে রাখিব পিও তাঁকু করিবি মাঁনন!। 

সদবুদ্ধি প্রবশিব করিবি ভজনা ॥ 

বোলই মুকুতা দেই শুন রে ননদন। 

রাজা স্থুখভোগ তেজি পারিব কি পুন॥ 


হস্তী ঘোড়া তোহর যে সম্পদ বহুত। 
ইহা তেজি পারিবু কি কহ মোরে সত্য ॥ 
নব লক্ষ বঙ্গ ৩) তোর তের শত হাতী। 
ষোল শত তুরঙ্গ উট শতে ছস্তি ॥ 

_ বোলই গোবিনদচন্ত্র তেজিলহি এহা। 
গুরু কে হইব মৌতে ভেটাইব তাহা! ॥ 


সন্ন্।সে প্রবর্ঠন|। 


সত সত্য মাতা,.মোর বচন প্রমাণ । গে(বিনচন্দের সন্যাস 
তেজিলি সম্পদ ভোগ্য তোস্তর চরণ ॥ গ্রহণে সম্মতি। . 
মাতাঁএ বৈলে বাবু শুনরে গোবিন্দি। 

মায়া সংসাররে পড়ি স্থুহোতেছি দন্দি॥ 





মত গুরু যাহা বশ্লিবেন, তাহা দৃঢ়তাবে গ্রহণ চি কাপছে 
টায় ক্ষুদব্যক্তিও মেরু-গিরির ন্যায় বৃহৎ হইবে। - 

(২) গারল্গর্ত। (৩) নব লক্ষ বঙ্গীয় স্হৈ। গৌরেশ্বরগণের 
এই নবলক্ষ সৈন্ের কথা আমরা রম কাব্যগুলির অনেক ৬ 
দেখিতে পাই। 


৯২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
যে বল হাড়িপা তোর খটহ'বাড়ী তাটা। (১) 
তাহাক সেবা করি তুই বেণীপাদে নট ॥ 


যেবে প্রছন্ন (২) তোতে হইল কুমার । 
যম কাল ফাসরু (৩) বঞ্চিবু চিরকাল ॥ 


হাড়িপ। গুরু। নৃপতি বৈলে যেবে সিদ্ধ সে পুরুষ। 
নীচকুলে জাত কিংবা হইলা অবশ্ঠ ॥ 
গৃহকর্ম্ম করি মৃত্যু মগ্ডড়র। 
প্রভাতন্ু বাড়ী তাটা খটই মোহর ॥ (৪) « 
তাহার চরণ মুহি বোসন্তে ধরিবি। 
অকারণ হইলে জীবন হাঁরাইবি ॥ (৫) 
মুকুতা দেই বইলে শুন মারে বাই। 
শাপো মন্থু কর্মে সে জনম হুয়াই ॥ , 
হ।ড়িপার পুর্ব-জন্ম- 


নয় যুগ কালে এ যে মহাতপ কলা। 
বিবরণ। 


ইন্ত্রপদ লেবাকু মনো বাড়াইলা ॥ (৬) 
্রদ্ধাকু মড়াই (৭) বর মাগিলাকো যন্থ 
বেদ বড় নাথে যে গ্রসন্ন হেলে তাহ ॥ 
বৈলে হে ব্রঙ্াণতু ঘোর তাপ থিবু। 
সাঠিয়ে সহস্র বরষ অগ্নি যে লাইবু॥ 
প্রথমুছ ছুই পাদে লগই অনল। 

জড়ই শরীর তারে! হইব বিকল ॥ 
নাতি মণডলরে অগ্নি লাগিবে বা বহু। 
আ বৈকুল দেহী চনকিলা তাহ ॥ 
আজ্ঞা দেলে বেদ বর নিত হইলু। 
তোছো পড়া তগি মল্লি সতি না পারিলু ॥ 
ঘেণ ঘেণ শাপে বোলি বুলই বিধাত। 
বঙ্গদেশে হাড়ি ঘরে হইবু তু জাত॥ 





(১) যে হাড়ি তোমার বাড়ীতে খাটে। ৫) প্রসন্ন। 

(৩) পাসরিয়ে। (৪) প্রভাত হইলে ঘে আমার বাড়ীতে থাটে। 

৫) অকারণ-অকর্তব্য। অর্থাৎ, হাড়িপাকে গুরু স্বীকার করা 
অকর্তব্য মমে করিলে জীবন হারাইবে। 

৬) এই হাড়িপা ৯যুগ কাল মহাতপন্তা করিয়া ইন্রপদ লইবার 
মংকল্প করিয়াছিল। () মড়াই-.নিকট। 


বৌদ্ধযুগ-_গোবিন্দচন্দ্রের গীত-খুঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী ৯৩ 


গোবিন্দ চন্দ রাজার থটব বড়ী তাটী। 
শুনি ব্রহ্ধা রুষিবে পড়িয়ে মহী লুটি ॥ 
মুকতি কি কারণ কহিবা মৌতে এবে। 
বেদপতি বৈলে তু'জাতো হুঅ এবে ॥ 
কালীপার চেলা তু হইব মহাজ্ঞানী । 

তু বৈলে মোরোরা শাল খটব শেআলি ॥ 
গোবিন্দ চন্দ্রকু তা কহিব সদবুদ্ধি। 
মুকুত। দেই সহিতে সে হেব সিদ্ধি ॥ (১) 
বেদবর আল্ঞার জন্মিলা নীচ হোই। 
তাহার মহিম! বাবু শুনিলাত না হই ॥ 
মোতে অগোচর প্রায়ে জানই মু ভাল। 
গোরখর চেলি (২) মুহি শুনিছি কর্ণরে । 
তু বে বনু খটই মরোড়া শাল দেরে ॥ 
তাহারো৷ আজ্ঞায় মান (৩) করই নিম্মল। 
গরাত্যক্ষ দেখ বাবু বেণী নয়নর ॥ 

এতে বোলে নগর ভিতরে বিজে কলে। 
চৌরানা মগ্ুপরে ভূজিল সাঁচিলে ॥ 

দিন শেষে রজনী শয়ন গোবিন্দাই। 

রাত্র বেণী ঘড়ি গঢ় উজাখড় হোই ॥ 
হীরারে| বাটাউ সাড়ি ময়ড়া শালর। 
প্রকৃতি সজা সারিলো হইল! বাহার ॥ 
রত্বঝারি জলরে দেউচ কলা কায়ে। 
খণ্ডে ধুরে অনাই তছি নৃপ রায়ে ॥ 

এমস্ত সময়ে রজনী পাহি গেলা। 

কাকে রবো দিল দিগ নির্মল দিছিল! ॥ 
হাড়িপাএ বাহির হইলে ধাতি (৪) কারো (৫)। 
পছরে গুড়াইলু কান্দইরে কো কুমারো| ॥ (৬) 


হাড়িপা বৈলে বাবু কান্দু'ঠাহি পাই। হড়িপার সঙ্গে মিলন। 
এহি মনে (৭) আসিবু মন্দিরে থান্ত রাই ॥ ও 
0) মুক্তাদেবীর সহিত একত্র তপস্ত! করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবে। 
২) গোরক্ষনাথের শিষা!। (৩) মন। 
(৪) ধাতি_ জাবর্জনা। (৫) কারো কারিতে পরিষ্কার 
করিতে। (৬) কুমার কানদিয়া পাছে পাছে চলিল। (৭) এইক্ষণে। 





৯৪ 


হাড়িপার প্রভ।ন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


.ন রোহি বারে কো গুড়াইলা য। . ' 


মোরোঁড়া'সাল পারুছে বিজে কলা তহু॥"- 


ধারি ধারি তুটা মারো কষাতুরচর 


, ফলভর হই তহি-মছই অগা |. 


বায়েল বরড়া (১) পত্র শব করই। 
চৌড় কান্ধি কি চাহি কুমার বোলই. 
তো পিতা বৃক্ষরু মোতে.ফল তুলি দিও । ' 


.হাড়িপা বৈলে বাবু এমত ন কছো ॥ 


রাজার পৈড় এ যে জপি খাওসাক্ো। 
তুটায়া জানিলে করিবে মহাগোল ॥ 


কোপিন কুমার বে কান্দাই গড় ঘালি। 
দিয় পিতা পৈড় মোতে তুলি ॥ 


_ পুত্রর বিকল দেখি হাড়িগা রহিলে। 


সাপ বৃক্ষ বলিলো৷ সে কতি কি ডাঁকিলে ॥ 
হাড়িপাঙ্ক আজ্ঞ! পাই বৃক্ষ লটাকাল (২)। 
আকাণু উল্লাই যে শুইলা ভূমির ॥ (৩) 
আপনে হাড়িপা ফল গুটিএ তুলিলে। * 


কুমার হস্তরে নেই লটাকাল দেলে ॥ 


কুমারে বইলা তাতো দিও আরো! গুটী। 
নান্তি ফল হাড়িপা বে বৃক্ষ গেল উঠি ॥ 
আকাশে লাগিল! যাই লটাকাল বৃষ্ষট। 


'ফল ঘেণি ৫৪) কুমার লেউটা গলা (৫) পথু ॥ 


কুদার (৬) কুণুহি (৭) কি হাড়িপা আজ্ঞা দেলে 
বেগকরি বাড়ী তাটা-খটরে বৈলে ॥ 

আজ্জা পরমীণে যে কোদার চলি গলা । 
মোরোড়া শালরে পদি সবুরও কলা ॥ 
কুণ্ডাইরে পুরাই (৮) দেলা ততক্ষণ। 


নগর বাহীরে লেই পকাইলা যান। 





€১) বাবলা ও বহেড়া। 

২) লট্কা গাছ। ২... (৩) আকাশ-প্রমাণ উচ্চ, অর্থাৎ অতি 
উচ্চ বৃক্ষ নত হইয়া ভূমিতে পঁড়িল। 

১(8) গ্রহণ করিয়া। (৫ গে। 

৬) কোদাল। '- (৭) খোস্তাবাখস্তি। (৮) পাঠাইয়া। 


অয়নাগ্তীর গান। 


(রসপুর, নীলফামারি হইতে ্রীযুক্ত বিশবেশবর ভট্টাচার্য, বিএ, 
-. শডিপুটী ম্যাজিষ্ে কর্তৃক মঙ্কলিত। ) 

মাণিকচন্দ্র রাজার স্থশীসনে প্রজার স্থুখ__বা্জাল দেওয়ানের 
2. উতপীড়ন ও প্রজার কউ। 
মণিকচ্ রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা। 
ময়নাক বিভা করিল তার নও ঝুড়ি ভারযা (১)॥ . 
ময়নাক বিভা করিল রাজার না পুরিল মনের আশ। 
তার পর্বে গ্ঠাবপুরের (২) পাঁচ কন্ঠ বিভা করে 

পুরি নেল মনের হাবিলাষ (3) ॥ 

আজি আজি কালি কালি বার বছর হল।, 
গ্যাবপুরের পাঁচ কন্ঠা ডাহিনী ময়না কনদল লাগিল ॥ (৪) 
দেখিবারে না পারি মহাক্লাজ ব্যাগ (৫) করি দিল। 
সেই, ময়নাফ ঘর বান্ধি দিল ফেরুসা। নগরে ॥ (৬) 


- মাণিকচন্ত্র রাজা বঙ্গে বড় সতী। - 
হাল থানাএ খাজনা দিল দেড় বুড়ি কড়ি। 
সেই যে রাজার রাইঅতত প্রজা ছুষ খু নাহি পাএ। 
. কারও মারুলি (*) দিয়া কেহ নাহি যায়। 
' কারও পুষ্ধরিণীর জল কেহ নাহি খাএ 
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায় ॥ (৮) 


(১) "নয় (৯) বুড়ি অর্থাৎ ১৮০ ভারা (২) ' দেবপুরের । 

(৩) অভিলাষ! (৪) দেবপুরেক পাচ কন্ঠার সঙ্গে ময়নামতী 
ডাইনীর বিবাদ ঘটিল। ময়নামতী বয়সে বড় ছিলেন এবং তিনি "মনত 
জানিতেন, এজন্য তাহাকে “ডাইনি” বলা হইয়াছে ৫৫) আল্গা _ পৃথক। 

(৬) দেবপুষের পাঁচ রাণীর ঙ্টে ডাইনী ময়নামতীর কলহ হওয়াতে, 
রাজা ময়নামতীকে “ফেরুসা নগরে” ভিন্ন বাড়ীতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। 

৭) মাকুলিসপথ- বাড়ীর উপরের গধ। (৮ আখাইলের- 
গৃহাভ্ত্তরের | পাখাইলে প্রান্তরে । ঘের অর্থ কা রািখেক 
কেহ চুরি করে না। . 


৯৬ 


দক্ষিণদেশী বাঙ্গীলের 
আগমন। 


বাঙ্গালের দেওয়ানী ও 
প্রজার কষ্ট। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সোণার ভেটা দিয়! রাইঅতের ছাওয়ালে খেলায়। (১) 
হেন দুঃখী কাঙ্গীল নাই ধরিয়া পালাএ ॥ (২) 
পাত বেচা হইয়। রাইঅত পাত বেচাইয়া থায়। 
স্ত্রী পুরুষে যুক্তি করি হস্তী কিনিবার চায়॥ 
খড়ি বেচা হইয়া খড়ি বেচাঞা থাএ। 
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি করি দালান দেবার চায় ॥ 
সেস্কা রাইঅতের ছিল সরনা৷ নলের বেড়া । 
বেতন! করি যে ভাত খাএ (৩) তার ছুআরত ঘোড়া ॥ 
ঘিণে বান্দী নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া ॥ 


আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল। 

এক দক্ষিণদেণী বাঙ্গাল সেই রাজার দরবারত 
উপস্থিত হল 

দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি। 

সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি॥ 

দেওয়ানগিরি চাকরী রাজা! সেই বাঞ্গালক দিল। 

দেড় বুড়ি ছিল খাজন! পোন্দর গণ্ডা নিল ॥ 

রাম লথ্থ্ণ দুটা গোল! ছুআরে ছান্দিল। 

কাঙ্গাল দুঃখীক মারি রাজার এ ধন ছাচিল (৪) ॥ 

খানে খানে রাজার তালুক ছুগ (৫) হইয়া গেল। 

পোনের গণ্ডা কড়ি রাইঅতের সাদিতে লাগিল ॥ 

সুখিত রাঁয়ত প্রজা দুঃখিত হইল ॥ 

চাষা লোকে দেয় খাজনা হাল গরু বেচাএঞ। 

সাউত (৬) সদাগর দেয় খাজন! নাউ নৌকা বেচাঞা ॥ 

ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলি কাথা বেচাঁঞা ॥ 

লাঙ্গল বেচাএ জোঙ্গাল বেচাএ আরো! বেচাএ ফাল। 

খাজনার তাপত বেচাএ দুধের ছোওআল ॥ 

দুধের পুত্র বেচাঞা হাকিমের মালগুজার যোগাল। 

পুত্রশৌকে রাইঅত পরজ! কান্দিতে লাগিল ॥ 


(১) দেই সময় প্রজাদের এরূপ সমৃদ্ধি ছিল যে, প্রজাদের ছেলের 
সোণার বল লইয়া খেলা করিত। (২) অত্যন্ত ছঃখী দরিদ্র ব্যক্তিও 
, ছেলেদের “সোণার ভেটা” লইয়া পালায় না, অর্থাৎ উহা চুরি করে ন!। 
€৩) যে বেতন লইয়া! জীবিকা নির্বাহ করে। 
(৪) সঞ্চয় করিল। (৫) ছ্ম-জনশৃল্য। (৬) সাধু। 
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গোপীচন্দ্র রাজার সভাবর্ণন। রাঁজমাত! ময়নার সভার 
আগমন। মাতা-পুল্রে বাদানুবাদ । মাতার প্রতি 
গোপীচন্দ্রের কলঙ্কারোপ । 


বুঝান খণ্ড । 

আপনার মহলে রাজ! হরধিত মন। রাঙীর সভা। 

আপনার দরবার লাগি করিল গমন ॥ 

বসিল ধর্্নী রাজা সভার মাঝারে । 

চতুর্দিগ ঘিরি নিল বৈগ্ বামনে ॥ 

মহারাজার গুরু আইল বামনা গণ্ডি ঘর । 

কবি গাইতে আইল রাজার ভাট দুর্গাবর ॥ 

বুজান্তের কষ্টে বসিল হরি পুরন্দর ॥ 

হাতে পদ্ম পাঁএ পদ্ম রাজার কপালে রতন জলে। 

গলায় রতনের মালা রাজার টল মল করে ॥ 

আরণি (১) ধরিআ আইল আঅতি কোর (২)। 

জলের ঝারি নিয়া আইল জুলাই সেকর ॥ 

তামাকু ধরিআ আইসে থাস মলমল। 

পাণের বাটা ধরিয়া আইসে খেতুয়া লক্ষেশ্বর ॥ 

বাও (৩) করিবার লাগিল রাজার হেমাই পাত্তর ॥ 

পূর্ব দরবারে বৈসে টাদ সদাগর | 

উত্তর দিকে দরবার বৈসে রাজ! জন্ধেশ্বর ॥ 

পশ্চিমে দরবার বৈসে পীর পএগম্বর । 

দক্ষিণে দররার বৈসে বাল! (8) লক্ষমীন্ধর ॥ 

সম্মুখে দরবার বৈসে গুরু বামুনের ঘর ॥ 

রাইঅত জনে একবার বৈসে সারি সারি । 
রাজ্যের হিসাব দেয় বীরসিং ভাগারী ॥ 

ভরা কাছারি রাজার করে ডান্বা ডোল। 

এই শোর শুনিতে পাইল ময়না সুন্দর ॥ 


ৃ ধেআনের (৫) বুড়ী ময়না! ধেআন করিল। ময়নামতীর আগমন। 
ধেয়ানেতে ছাইলার সন্যাস ধরা পাইল ॥ 


(১) আরঙগী _রাজচ্ছত্র। ২) কুমার (৩) বাতাস। 
(8) বালক। ৫৫) ধ্যানশীলা। 


১৩ 


আশীর্বাদ। 


ছাড়ি দিদ্ধাকে গুরু 
করার প্রস্তাব ও 
রাজার অদশ্মতি। 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 
হাতে মাথে বুড়ী ময়না চমকিয়! উঠিল। 
সাজ সাজ বলিয়া ময়না সাঁজিতে লাগিল ॥ 
ধবল বন্ধ নিল ময়না পরিধান করিয়া। 
হেমতালের লাঠি নিল হস্তে করিয়া ॥ 
লং জায়দল এলাটী দারুচিনি গুয়ামুরি 
ধনিয়া কপূর যষ্টিমধু গাণের মধ্যে দিআ। 
পাণ খাইতে খাইতে বুড়ী মান! যাচ্ছে চলিয়া ॥ 
যে আস্তায় (১) যায় ময়না গয় (২) চাবাইয়া। 
গুমার বাসনা (৩) যায় ময়নার ছুএ কোশ লাগিআ. ॥ (৪) 
হাএ হাএ করে দেবগণ গুয়ার বাসনা লাগিয়। | (৫) 
যাএ যাএ বলছে যাঁএ বুড়ী ময়না দরবার লাগিয়া ॥ 
নরবারেতে যাইআা মানা রূপস্থিত হৈল। 
াক্ুদে ধর্মী রাজা মা জননীক দেখিল | 
ইরিধ্বনি দিয়! কাছারি বরখাস্ত করিল। 
ধবল বন্ধ নিল রাজ! গলাতে পলটাইয়া। 
করদন্ত (৬) হইএর জননীক দ্থা এছে (৭) বলিমা ॥ 


ডাইন হস্তের আদা ময়না বাম হস্তে নিয়া। 
ছাইলাক আশীর্বাদ দেয় মন্তুকে ধরিয়া ॥ 
জীউ মোর আড়ীর সুত্র ৮) ধর্থে দিলাম বর। 
যত সাগরের বালা এতই আরিব্বল | 
তরিভূবন টলিয়া গেলে না যাবু যমের ঘর ॥ 


শীঘ্র যা গুরু ভঙ সিদ্ধা হাঁড়ির চরণ । 

সিদ্ধা হাড়িক ভজিলে গুরু না হবে মরণ ॥ 

যখন ধর্মী রাজা হাড়ির নাম শুনিল। 

রাধা কৃষ্চ রাম রাম কর্ণে হস্ত দিল। 

ওগো মা জননী ডুবানু মা জাতি কুল আর সব্ব গাও। 
বাইশ দণ্ড রাজ! হঞা হাড়ির ধরব পাও। 





(১) রাস্তায়। (২) আসামে গাণ খাওয়াকেই ওয়া খাওয়া বলে। 
(৩) বামনা-বামলন্থুবাম। 

(8) ছই ক্োশ ব্যাপিযা ময়নামতীর গুবাকের নুগন্ধ ছুটিল। 

(0 এমন অপূর্গন্ধ গুবাকের জন্য দেবগণেরও হিংসা হইল। 
(৬) করযোড় -যোড়হস্ত। (৭) দেবী এসেছেন। (৯) ীড়ীর পুন্ন। 
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হাট সামটে (১) হাড়ি বেটা না করে ছিনান। 
কথা হৈতে পাইল তিনি চৈতন্য গিয়ান॥ 

এতই ঘদি হাঁড়ি আছে গিআনে ডাঙ্গর (২)। 
তবে কেন খাটি খায় আমীর খাটের তল ॥ 
মোরে হুনে মোরে তৈলে রন্গুই করি খায়। 
গুরুর ঘরে মহামন্ত্র কথা হৈতে পায় ॥ 

ময়না বলে হারে বেটা রাজ-ছুলালিয়া। 

এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি যেন না শুনে। 
মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাঁড়ি মরুবু আপনে ॥ 

এ দেখিয়া হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর। 

চাদ সুরুয রাখছ ছুই কাণের কুগুল ॥ 

আপনি ইন্দ্র রাজা ঢুলাএ চাউর । | 
চন্দ্রের পৃষ্ঠে আন্ধে বাড়ে (৩) কুরুমের (8) পৃষ্ঠে খাএ। 
আপনি মাও (৫) লক্ষী রস্থুই করি দেএ॥ 
ইন্দরপুরের পাঁচ কন্ঠা ছুয়াপতি (৬) খেলায়। 
পাতালের নাঁগ-কন্৷ তামাকু যোগায় ॥ 

শুভচণী বাড়ে গুয়৷ (৭) হাড়িপা বদি খাঁএ। 
যমের বেটা মেঘনা কুমার পাঁড়খ! (৮) ঢুলাএ ॥ 
চাদের পৃষ্ঠে রাধে হাড়ি কৃর্শের পৃষ্টে খায়। 
সোণার খড়ম পাঁএ দিয়! দরিয়া বেড়ায় ॥ (৯) 
দরিয়া বেড়াইতে যদি যমের লাগ্গ পাঁএ। 

চিলা চাঙ্গ দিয়! যমক তিন পরে (১০) কিলাএ ॥ 
মারিয়া লরিয়া যমক করুণা শিখায়। 

হেন সাধ্য নাই যমের পঙ্গাইয়া যায় ॥ 

কার ঘরে খায় হাড়ি কার ঘরে রএ। 

রাঁজ! বলে শুন মা.জননী লক্ষ্মী রাই। 

এ গলা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্বাস না পাই ॥ 


(১) পরিষ্কার করে। (২) বড়লশ্রেষ্ট। (৩) রান্ধে বাড়ে। 





(৪) কৃর্মের । (৫) মাতা । ড) দাবা খেলা। 
(৭) নুবচণী শুভচণ্ডী” শব্দের অপত্রংশ। সুবচণী ঠাকুরাণী 
হাড়ির গুয়া বা পাণ সাজেন। 
(৮) পাড়খা _পাখা। (৯) মোণার খড়ম পায়ে হাড়ি নদীর 


উপর বেড়ায়। (১) তিন প্রহর। 


১০০ 


মাতার বিরুদ্ধে পুজের 
ভয়ানক অভিযোগ । 


০) 
€৩) নিজের স্ত্রী মহাজ্ঞান শিখিয়াছে, এইজন্য রাজা তাহা ুচছ 
বলিয়া উপেক্ষ! করিলেন। 

(৪) আমার পিতার সঙ্গে মা সহমরণ গেলেন না কেন? 

- (৫) নীওনাবায় -ভূঁতলে। আমার পিতার সঙ্গে সহমরণ 
গেলে, তবে আমি বুঝিতাম সত্য সত্যই আমি রাজপুত্র হইয়া ভূমি 
হইয়াছিলাম। 


নগ-সাহিত্য-পরিচয় | 

এতেক যদি. গিয়ান ছিল হাড়িপা লক্বেশ্বর ৷ 

তার চেতে অধিক জ্ঞান জান ম! ময়না সুন্দর ॥ 

তবে কেনে আমার পা গেল যমের ঘর ॥ 

গোটা চারেক গেমান যদি আমার বাঁপক দিলেন। 
যুগে যুগে আমার পিতা বাচিঞা রইল হএ। 

আমার নাকা (১) পাঁচ পুত্র আরো পাইলেন হএ ॥ 
সত্যে রাজার পুত্র হএ নাও পারিলাম হএ। 

মএনা বলে শুন ছেলে আমি বলি তোরে। 
নির্বুদ্ধিয়া রাজপুত্র নির্ব.দ্ধিযারে কাল। 

এক জননী হএ তোমাক বুঝাব কত কাল ॥ 
কৈছিলাম (২) তোমার পিতাক গেয়ান শিখিবার | 
ঘরের নারীর গিয়ান দেখে তোমার পিতা গিয়ান 

. করছে হেলা । (৩) 

এঁ দিগে গোদা-যম পাতাএ গিয়াছেন মেলা ॥ 

রাজা বলে শুন জননী জননী লক্ষ্মী রাই। 

এসব কথা মিথা মা তোমার বিশ্বাস না পাই ॥ 
হাড়ির খ|ইছেন গুয়া মা হাড়ির খাইছেন পাঁণ। 
ভাব করে শিখিয়া নিছ এ হাড়ির গিয়ান ॥ 

হাড়ির গিয়ানে তোমার গিয়ানে জননী একন্তর করিয়া। 
আমার পিতাক মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইয়] ॥ 
বুদ্ধি পরামিশে আমাক বনবাসে পাঠাইআ। 

গুয়া বীচি খাবেন তুমি ধ হাড়ি লৈয়া ॥ 

হাটে গেছেন বাজার গেছেন কিনিআ খাইছেন থই। 
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই ॥ (৪) 
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হএ। 
সত্য রাজার পুত; মাঃ পাড়ায় হ্এ ॥ (৫) 


ষ্গার_ মতন। (২) কহিয়াছিলাম। 


বৌদ্ধযুগ _ময়নামতীর গান--১১শ-১২শ শতীববী। ১০১ 


যখনে ধর্্ী রাজা জননীক কটু বাক্য বলিল। 
কাটাবিরিধেী লাগাএ (১) ময়না চলিয়া পড়িল। 
করুণা করি বৃড়ী ময়না কানদিতে লাগিল। 
তগবান এই পুত্র জন্েছিল এ হৃদি মাঝারে। 
বেটা হঞা কলহ দিলে ভাই (২) হাঁড়ির বুরাববে। 
গোরখনাথ হএ গুরু হাড়ি ধর্মের ভাই। . 
দোন জনে জ্ঞান শিখেছি একই হাড়ির ঠাঞ্ি। 
সেই সমন্ধে হএ হাড়ি আমার ছোট ভাই। 
আর একন! দিলে হএ যদি গুরু লাগেবে দোমর। 
এক্কেকালে ছুট পুত্র গাঠাই রসাতল | (৩) 
গুরু গুরু বলিয়া ময়ন| বুড়ী কানিতে লাগিল। 
কৈল্লাদেতে ছিল শিব গোরখনাথ আন নড়িল॥ 
কৈল্লাদেতে শিব গোরখনাথ মস্তক দিল গাও। গোরক্ষনাথের নিকট 
শিবের ঘরণী নামিল রাজা সতীর মাও। মানামতীর আত্ম" 
যেন কালে বুড়ী ময়না গুরুকে দেখিল। নিবোন। 
এক অন্ধ মন্তকের কেশ ঢুই অন্ধ করিয়া। 
গুরুর চরণে বুড়ী ময়ন! তজিয়া | 
গুরু বাপ এই পুত্র জন্ম দিলেন হৃদের মাঝারে। 
বেটা হএ কলক্ক দিলে ভাই হাঁড়ির বরাবরে ॥ 
(১) কাটাবিরিখের লাগাএল কর্তিত বৃক্ষের স্তায়। 
(২) হাড়িগ! ও ময়নামতী উভয়েই গোরক্ষনাথের চেল, এই সধব্ধ 
হাড়িগা ময়নামতীর ভাই। 
(৩) একনাসএকথানা_একটি। আমার যদি ইহার দোসর 
আর একটি পুত্র থাকিত, তবে এই দুষ্ট পুত্রকে এখনি রসাতণে 
পাঠাইতাম। 


ব্দন|। 


হাড়িপার পাটিকা 
নগরে আগমন। 


ুল্ল'ভ-মল্লিককৃত 
রাজ। গ্োবিন্দচন্দ্রের গান। 


[পরবর্তী কালের মার্জিত সংস্করণ। ] 
একাদশ শতাবীর একটি অতি প্রাচীন গাথা ভাগ্গিয়া ছুর্নভ মল্লিক- 
নামক কবি এই কবিতা] প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে সেই প্রাচীন 
কবিতার অনেক ভাব সংরক্ষিত, এই জন্য আমরা এই অধ্যায়ে ইহা 
সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই গ্রানে স্পষ্টই দেখা যায় বাঙ্গলার পল্লী-গাথার 
উপর সংস্কৃত প্রভাব পড়িয়াছে। এই গান সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
যুক্ত শিবচন্তর নাল মহাশয় সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। 


প্রথমে বন্দিলাম ধশ্ম আগ্ভের গোসাঞ্ি। 
যার অগোচরে কিছু ত্রিভূবনে নাঞ্ি ॥ 
দেব গুরু বিষুঃ বন্দ বেদ বন্ধ মুনি। 
জ্ঞান গুরু শিব বলো! ত্রিজগতে জানি ॥ 
দয়ার গুরু ভগবতী বন্দো আগা দেবী । 
সরম্বতী দেবী বলো যাহ। হইতে কবি ॥ 
হাড়িপা কালুপা বন্দিলাম জ্ঞানবিন্দ (১)। 
গুহারাঁজ বন্দো আর রাজা গোবিন্দচন ॥ 
সুরপুরে ইন্্র বন্দো যত দেবগণ। 
দেবদেবী চরণে আমার নিবেদন ॥ 
জন্মদাতা পিতী মাতা জঠর-ধারিণী। 
দীক্ষা গুরু বন্দিলাম লোটায়া ধরণী ॥ 
পাতালে বাস্ুকি বন্দো চন্ত্র সুর্য আদি। 
গ্রহ তারা বসুন্ধরা বন্দো নদ নদী॥ 
মহাবিষ্ঠা মহীজ্ঞান দিয়াছেন কাণে। 
ুর্্ভ মল্লিকে কহে শ্রীগুরুচরণে ॥ 


যোগসিদ্ধা হাড়িপা কালুপা গোক্ষ মীন। (২) 
সাত সিদ্ধা অবতার গৃহবাঁস হীন ॥ 

ধর্ম অবতার হইল সিদ্ধা সাতজন। 

গুরু শাপে হাড়িপা যান পাঁটিকা ভুবন ॥ 


(১) জ্ঞানীবুন্দ। | 
(২) , হাড়িপা, কানুপা, গোরক্ষনাথ, মীননাথ ইহারা বৌদ্ধ যোগী। 


পরবর্তী কালের গোবিন্দচন্দ্রের গান। ১০৩ 


গুরু শাপে মীননাথ কদলীর বনে। 

'ফাফর হইল যোগী হারায়! মহাজ্ঞানে ॥ 
পাটিকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ । 
জলন্দরী (১) হাঁড়িপা (২) হইল হাড়িরূপ ॥ 
শিশুপা কুমার এক সঙ্গে করিল। 
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল ॥ 
পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে (৩) । 
বার বংসর শপ হইল (৪) অবশেষে ॥ 
রজনী প্রভাতে মুখ করিয়া পাখাল। 
রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুরিয়ে কোদাল ॥ 
গুপ্তবেশে হাড়িপা আছয়ে তথায়। 
শিশুপা কুমার তার পশ্চায়ত গোড়ায় (৫) ॥ 
বাহড় বাহড় ৩) তারে বলে জলন্দরী | 
এখনি আসিব পুত্র তোর বরাবরি ॥ 
ছাওয়াল চরিত্র তোমার নারিবে যাইতে। 
প্ররোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে ॥ 
বিকল হইল হাড়িপা ক্রন্দন দেখিয়া । 
প্রবোধ করিল! শিশু নাড়ু কলা দিয়া ॥ 
সম্থুখেতে রম্যবন তাহে দিব্য ফল। 
একে একে জলন্দরী চাহিল সকল ॥ 
প্রথমে মাটার গড় লক্তিল ত্বরায়। 
দ্বিতীয়ে লজ্ঘিল গড় বংশীব্ট তাঁয় ॥ 
তৃতীয়ে লঙ্ঘিল গড় ফটিক রচিত। 
চতুর্থে লজ্বিল গড় হীরায় জড়িত ॥ 
পঞ্চমে লঙ্ঘিল গড় লোহার গঠন। 
যষ্ঠমে ধবল গড় শতেক যোজন ॥ 
সপ্তমে দেখিল গড় নানা জাতি ফল। ৃক্ষগুলিকে মতযকধ 
আম্ন কাঠাল গুবাক নারিকেল ॥ কর!। 
হরীতকী জায়ফল এলাচ লবঙ্গ |. 
মধুর কোকিল নাদ করএ সুরঙ্গ ॥ 


৫৯) হাঁড়ির এক নাম। (২) হাঁড়িরূপী গুরু। (৩) আবাসে। 
(৪) পাটিকা নগরে ১২ বৎসর হাড়ি-রূপে থাকিতে অভিশাপ হইল। 
৫) গমন করে। (৬) ফিরিয়া আইস। 


১৩৪ 


গোবিদ্দচল অন্দর- 
মহছলে। 


মন্ননামতীর প্রবেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


“ নানাজাতি পক্ষী গাছে করে কোলাহল । 


পক্ষি-রব গুনি চিত্ত হইল চঞ্চল ॥ 
চারিদিক চাহি যোগী ধ্যান আরস্তিল। 
হ্কারে বৃক্ষ সব ভূমিতে ঠেকিল ॥ 
হেট মুড হইল গাছ লোটে ভূমিতল। 
ছিওিয়! পুত্রের হাতে দিল নানা ফল ॥ 
হুঙ্কার দিয়া পুনঃ চারি পানে চায়। 
ততক্ষণে বৃক্ষ ডাল উঠিয়া দাওায় ॥ 
বাঁলাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার ম|। 
ছাড়ি নয় জানিলাম এই হাঁড়িপা ॥ 
গুপ্তবেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাঞ্রি। 
ইহার চেলা করিয়া রাজা গোবিন্দাই ॥ 


বসিয়াছে গোবিন্দচন্জর আপনার পুরী । 
ছয় কুড়ি রাণী কাছে পুছুনা স্ন্দরী ॥ 
উদ্ুনা পুছুনা (১) লইয়৷ করিছে বিলাস। 
শ্বেত চামরে কেহ করিছে বাতাস ॥ 
অগুরু চন্দন কেহ লেপে সর্ব গায়। 
কঞ্প,র সহিত কেহ তাম্বল যোগায় ॥ 
উদুনা পুছুনা রূপ জলন্ত আগুনি। 
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী ॥ 
অন্ধকারে শোভা যেন মাণিক উজ্জল । 
উ্ুনা পুছুনা রূপে লজ্জিত কমল ॥ 


ছয় কুড়ি রাণী লয়্যা গোচিন্দচন্ত্র যথা । 
হেন কালে ময়নামন্ত্রী (২) উত্তরিল তথা ॥ 
মাএ দেখি গোবিনচন্জ্ উঠিয়া দাগায়। 
প্রণাম করিয়! রাজা! আসন যোগায় ॥ 
ময়নামতী বলে বাছা আইন তোমার ঠাই। 
বিরলে কহিব কিছু কথা গোবিন্দাই ॥ 
এতেক শুনিয়৷ রাঁজা মায়ের বচন। 

কি আক্তা করিবে মাতা কহন1 এখন ॥ 


(১) উছুনা ও পুছুনা ছই পরম! রূপবতী ভগিনী। ইহারা ঢাকা! 
জেলার অন্তর্গত সাভারের রাজা হুরিশ্চন্্র পালের বন্তা। (71877 
না [00১ 9], 7,409) (২) - ময়নামতী। 


পরবর্তী কালের গোবিন্দচন্দ্রের গান । ১০৫ 


ময়নামতী বলে বাছ! শুন গোবিন্দাই। 
মীয়ে পোয় যোগী হইলে জঞ্জাল এড়াই ॥ 
নিুর দারুণ যম কারে নাই দয়!। 

কাড়্যা লয় প্রাণের শুয়! (১) পড়্যা রয় কায় ॥ 
পড়া! রয় ধন জন অট্টালিকা পুরী । 

সভা মাঝে দিয়! ডাকা প্রাণ করে চুরি ॥ 
কোন্‌ রূপে আইসে যম কোন্‌ পথে যায়। 
চিনিতে না পারে যমে নিকটে বেড়ায় ॥ 
হস্তী ঘোড়া পয়দল যত দেখ আর। 

অনলের মধো যেন ভন্মেতে মঙ্গার ॥ 
কুয়ারের (২) পানী যেন নরের জীবন। 
মাটার পুত্তলি যেন সব অকারণ ॥ 

কাষ্ঠে পোকা বিদ্ধে যেন বাছুড়ে লঙ্জে (৩) কলা 
জ্ঞানের বিনাশ মাগে!। বলে অবলা ॥ 

আঠার বৎসর হইলে উনিশে মরণ। 
শৃন্ঠতরে নিটুর যম আসিবে কখন (৪)॥ 
নিদারুণ যম আসি গলে দিবে পা। 

কাড়া। লবে প্রাণের শুয়! কান্দিবেক মা ॥ 
কানদিয়া কান্দিয়া সভাই যাবে ঘরে । 
অভাগী জননী কান্দে যাবৎ না মরে ॥ 
লহাই €৫) যৌবন পুড়্যা হবে ছার খার। 


মোর বোল শুন পুত্র মরণ নহে আর ॥ 

যোগসিদ্ধা যোগী হয় হইবে অমর। 

রাজ] বলে কোথা পাঁব সিদ্ধা কলেবর ॥ 

ময়না বোলে বাছা শুন গোবিন্দাই। হাড়িপ।কে গুরু 
হাড়িপা মানুষ নহে জ্ঞান তার ঠাই ॥ স্বীকার করিবার 


জঙ্থা অনুয়োধ। 


(১) শুয়া-শুকপক্ষী; এস্থলে প্রাণের শুকপক্ষী অর্থাৎ প্রাণ ; চলিত 
ভাষায় কখনও কখনও “প্রাণ-পাখী” বলা হয়। ৃ 

(২) কুয়াষার -হিমের । | (৩) চুষে। 

(8) পুর্বকার এক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসাক্কে গোবিন্দচন্দ্রের ( গোপী- 
চন্দ্রের ) ১৯ বর্ষ বয়সে মৃত্যু অবধারিত ছিল। সঙ্ল্যাস-গ্রহণ দ্বারা এই 
মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়! যাইতে পারে, এই নিমিত্বই রাঞ্জমাতা ময়না- 
মতীর পুত্রকে সন্ন্যাস প্রবর্তিত করার জন্ত এত আগ্রহ। (৫) নূতন। 


৯৪. 


১০৬ 
রাজ।র প্রতিবাদ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
সেই হব জ্ঞান গুরু তার দেব! কর। 
এত শুনি গোবিন্দচন্দর কীপে কলেবর ॥ 
পাইশালে খাটে হাড়ি না করে ছিনান। 
তার ঠাই কেমনে আছএ ব্রগজ্ঞান ॥ 
আমি রাজা গোবিনচন্ত্র সর্বলৌকে জানে । 
কেমনে ধরিতে বল হাঁড়ির চরণে ॥ 
এত শুনি বলে তখন ময়না রাণী। 
হাঁড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্র্জ্ঞানী ॥ 
আমীর বচন শুন হয়ে সাবধানে । 
ধীরে ধীরে শুন কথা হাড়িপা পাছু শুনে ॥ 
করিবে আমারে যোগী যদি ছিল মনে। 
উদুন! পুছুনা তবে বিভা দিলে কেনে ॥ 
উচুনা করিয়া বিভা! পুছুনা পাইলাম। 
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম ॥ 
অন্ত লোকের মায়ে বোলে আশীর্বাদ করি। 
চণ্ডাল জননী বলে হও দেশাস্তরী ॥ 
ষোল দণ্ডের রাজ! আমি (১) বঙ্গ অধিকারী । 
কেমনে হইতে বল নাছের ভিখারী (২)॥ 
ময়না মন্ত্রী বলে বাছা হইবে অমর । 
রাজ! বলে তবে কেন বাপ মৈল মোর ॥ 
ময়নামন্ত্রী বলে বাছা শী তাপে মরি । 
না গুনিল জ্ঞান কথা গেল যমপুরী ॥ 
সকালে শুনিয়া জ্ঞান বৈকালে ভুলিল। 
নারী বলি হেলা করি নাহিক শুনিল ॥ 





0) জোল দণ্ড বট স্থান ভর করা যয, তট স্থানের মালিক। 


ইহার পূর্বে "২২ দণ্ডের” উল্লেখ সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি এখানে 
তাহাই প্রযুজ্য। গোবিনচন্্র সমস্ত পূর্ব-বঙ্গের রাজা ছিলেন, আমরা 
রাজেন্ত চোলের প্রন্তর-লিপিতে ইহা জানিতে পারিয়াছি। গ্রাম্য কৰি 
পরবর্তী সময়ে স্বীয় গল্লীর মানদও হস্তে “ষোল দণ্ডের” অধিকার নির্দেশ 
করিয়া মনে করিয়াছেন তিনি রাজপ্রী খুব উজ্দ্ল করিলেন। বন্ধতঃ 
ইহা তাহার মূর্ধতার পরিচায়ক মাত্র। 

€২) যাহারা ভিক্ষার্জনের জন্ত নানা বেশে গৃহস্থের ছাব়ে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। 


পরবর্তী কালের গোবিন্দচন্দ্রের গান । ১০৭ 


তোমার পিত৷ মাণিকচন্ত্র পরম সুন্দর ৷ 
আমার যৌবনে টুটে কলেরর ॥ 

উদ্না পুছুনা নহে একাল নাগিনী। 
হৃদে বসি পিয়ে মধু জ্ঞান-বিনাশিনী ॥ 
যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি। 
মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোর্ষনাথ মুনি ॥ 


পাঠশালে পড়ি আমি যাই নিকেতন । গোরক্ষন।থের বর-দ।ন। 
ষোল শত যোগী হইয়া গোরক্ষ গমন ॥ 
মোরে জিজ্ঞাসিল গুরু গুণের সাগর । 
রাজার ঝিয়ারী কিছু ভিক্ষা! দেহ মোর ॥ 
প্রণাম করিয়া আমি যাই নিকেতন । 
যোগিগণে দিব ভিক্ষা মোর হইল মন ॥ 
রাজার ভাগারে ধন যতেক আছিল। 
গোক্ষনাথ মায়! পাতি সব উড়াইল ॥ 
ভিক্ষা মোর নাহি না পাই তখন কুল। 
ভাণ্ডার দেখিয়া শূন্ত কান্দিয়া আকুল ॥ 
রজত মুকুতা আদি যেই দিকে চাই। 
গোক্ষনাথের সম্পাতে ভাগারে কিছু নাঞ্ি ॥ 
অবশেষে আছে কাজি তার মধ্যে ভাত। 
সেই খানে না লাগিল যোগীর সম্পাত ॥ 
যতন করিয়া তাহ! পূরি স্বর্ণ থালে। 
যোগীর নিকটে লয়্যা আইন হেন কালে ॥ 
পরম হরিষ যোগী হইল সর্বজন । 

সম্পূর্ণ হইল সভে করিল ভোজন ॥ 
আশীর্বাদ করি গুরু মহাজ্ঞান দিল। 

চারি যুগ অমর করিয়া মোরে গেল ॥ 
শুন্ঠাছি তোমার তত্ব গুরুর বরাবরী। 
গোবিন্দাই গুরু হইব সিদ্ধ! জলম্দরী ॥ 
দুর্লভি কহেন ধন্মহাঁড়ি ধর্মঅবতার। 

বিপদ সাগরে গুরু মোরে কর পার ॥ 


রাজা বলে যোগী যদি অমর করিল। গোরক্ষনাথের কখ।। 
তুমি হেন থাকিতে বাপ! কেমতে মরিল.॥ 


১০৮ 


জাণিকচলা রাঙা 
মিষযণ। 


্গাহিত্ত-পরিচ় 1, 


কহিলে দে সব কথা মনে নাহি ভয়। 


তুমি হৈলে অমর বাগে যমে লয় যায় ॥ 


সুবণন্্ মহারাজ ধাড়ীচন্্র পিতা। 

তার পু মাণিকচন্তর শুন তার কথা ॥ 
মোরে বিভ| কৈল রাজ! অল্প বয়সে। 
গেলেন তোমার পিত| মোর বাপের বামে। 
ধ্যানে দেখিলাম স্বামীর অকাল মরণ। 
কেহ ন| আদরে তারে জিজ্ঞামে কথন। 
পরিচয় দিন্ু আমি ধানেতে বসিয়া । 
গলাইল তোর পিতা রাক্ষমী বলিয়।॥ 
সেই হইতে ভোর পিতা না আইসে মোর পা 
মোর বাপে কয়া রাজা গেল নিজ দেশে ॥ 
তোর পিত| মোর তরে করয়ে তরাস। 
মোরে ভয় করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস ॥ 
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস। 


* সেই গর্ভে গোবিনচন্ু তোমার প্রকাশ ॥ 


গিয়া দেখিলাম স্বামীর নিকট মরণ। 

না শুনিল মতাজ্ঞান অবোধ রাজন॥ 
কালান্তক যম (১) আইল রাজারে লইতে। 
রাজা নাহি জানে তীহা না গায় দেখিতে ॥ 
যতনে রাখিলাম রাজায় ঘরের ভিতরে । 
আপনি বদিলাম সেই ঘরের দুয়ারে ॥ 
পাষাণ দেয়াল ঘরের লোহার কপাট। 
হীরার বাধুনি নাই পিগীড়ার বাট ॥ 


. প্রথমে আইল যম দাণ্ীয়ে বাহিরে 


আমারে দেখিয়। যম আদিতে না! পারে ॥ 
হুঙ্কার ছাড়িলাম আমি দেখিয়া! যমেরে। 
মত্তরি যৌজন যম পলাইল ডরে ॥ 


রতন জলিছে ঘরে বিশাশয় (২) বাতি। 
বাঁতার আইল যম দট গতর বাজি ॥ 





০) পরবর্তি মলিক কবি “গোদা-” প্রভৃতির বে “কালান্তক 
ধম, প্যমদূত” প্রস্ৃতি কথ! ব্যবহার করিয় প্রাচীন গাথার সংস্কার 
আবিয়াছিন। (২) ১২ বাতি। 


পরবস্তাী কালের গোবিন্দচান্দ্রের গান ১০৯ 


আধি পালটিলে পাছে যমে লয়ে যায়। 

বসিয়া রহিলাম আমি রাত্র না পোছায় ॥ 

রাজার নিকটে আমি বস্তা রাত্রি শেষে। 

পুনর্ধার যমদৃত দ্বারের নিকট আসে ॥:. 

রহ্ষজ্ঞান বস্তা, আমি ছাড়িলাম হুহস্কার। 

পলাইল সব দূত কেহ নাহি আর ॥ 

সমাচার শুনি যম বুঝিলাম কারণ । 

শত দূত শমন পাঠান ততক্ষণ ॥ 

ঘেরিল রাজার পুরী দূতগণ আসি। 

রজনী প্রভাত হইল অন্ত গেল শশী ॥ 

আগু পাছু হয়ে দূত নাঁনা মায় পাতে। 

শৃন্ঠে শৃন্ঠে বেড়ায় দূত না পায় ধরিতে ॥ 

ধ্যান ভাঙ্গি দেখি দূত সমুখে রাঁজার । 

হুঙ্কারে পলায় দূত নাহি থাকে আর ॥ 

সাত দিন এইরূপে দূত আইসে যায়। 

তোর বাপ আকুল তখন হইল ক্ষুধায় ॥ 

যমদূত পাতি মায়! ক্ষুধা (১) রূপ হয়্যা। 

রাজার উদরে দূত প্রবেশিল গিয়া ॥ 

ক্ষুধায় আকুল রাজ! কীপে সর্বকায়। 

রন্ধন করিয়! রামা ভূঞ্জাহ আমায় ॥ 

আমি কহিলাম যদি যাই রান্ধিবারে। 

এখনি লইয়া যম যাইবে তোমারে ॥ 

এত শুনি কহে রাজ! কর্যা মোরে কোপ। 

যমে যারে লঙ্ে তার বুদ্ধি হল লোপ ॥. 

রন্ধন করিতে গেলাম.যম হৈল লুকী (২)। 

অন্তর হইল দূত দেখি বা না দেখি ॥ 

শূন্য পথে আসি বম প্রাণ নিল কাড়্যা । 

প্রাণ-পুরুষ ছাঁড়্যা গেল কায়া রৈল পড়্যা ॥ 

ধেয়ানে জানিলাঁম রাঁজা মরিল নিশ্চয়। ময়নামতীয় যম লয়ে 

ভ্রমর (৩) হইয়া আমি গেলাম যমালয় ॥ প্রবেশ। 

(১) পূর্ববর্তী কৰি মাণিকচন্র ্লাজার মৃত্যু-কালীন “তৃষ্ণার+ উল্লেখ 

করিয়াছেন। (২) লুক্কায়িত হওয়া । (৩) পূর্ববর্তী কৰি 


ময়নামতীর নিজ রূপেই যমালয়ে যাইয়া বিবিধ রূপধারী গোদা-বমকে 
ধরিবার নিমিত্ত বিবিধ রূপ-ধারণের কথা লিখিয়াছেন। ' 
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আপোৌঁড়া মৃত্তিকীর 
কথা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বস্তা আছে যমরাজ রত্ব সিংহাসনে । 
বেষ্টিত করিয়া যমে যত দূতগণে ॥ 
যমের নিকটে আমি উত্তরিলাম গিয়! 
কম্পিত হইল যম আমারে দেখিয়া ॥ 
চতুর্দিকে উর্ধস্বীসে পলায় দূতগণ। 
হুঙ্কারে কীপিল যম টলিল আসন ॥ 
যোড় হস্তে সমুখে মোর দাণ্ডায় যমরাজ। 
কি কারণে আইলে মাতা কহ নিজ কাধ ॥. 
আমি বলিলাম যমে নিজ প্রয়োজন । 
আনিলে আমার স্বামী কিসের কারণ ॥ 
এত অধিকারে তোর বাঞ্চ না পূরিল। 
আন্তাছ আমার পতি তোরে প্রমাদ ঘটিল 
মোর পতি অবিলম্বে ঝাট দেহ আনি 
হুস্কারে করিব ভম্ম জালিব আগুনি ॥ 
আমি কহিলাম পুনঃ দেহ প্রাণ দান। 
"তোরে আশীর্বাদ করি যাই নিজ স্থান ॥ 
যম বলে তবে দিতে পারি জেয়াইয়া (১)। 
আপোড়া মৃত্তিকা তুমি ঝাট আন গিয়া ॥ 
আপোঁড়া মৃত্তিকা বিনে না হয় জীবন । 
এতেক শুনিয়৷ আমি করিলাম গমন ॥ 
ব্রহ্মার নিকট গিয় দিলাম দরশন । 
কহিলাম বিধাতারে বিনয় বচন ॥ 
যম-রাজা প্রীণ-পতির লইল জীবন । 
আপোড়া মৃত্তিকা চাই তাহার কারণ ॥ 


ব্রহ্মা বলেন শুন ময়নামন্ত্রী রাঁণী। 

আপোড়া মৃত্তিকার তত্ব আমি নাঞ্ঞ জানি ॥ 
এত শুনিয়া আমার মনে লাগে ধন্ধ। 

দুর্নভ মল্লিকে কহে শুন গোবিন্দচন্দ ॥ 


গত] জেয়াইয়! _ জীয়াইয়া। 


শস্পিশ্বেল্স গাল । 
| ণ্য-পুরাণে শিবের গান। 
" শিবের গান_ রামাই পণ্ডিত স্ব ১০ম-১১শ শতাব্দী । 
মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব-পুজা করিতেন। এই শিবের 

স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা নিয়ে। শৃন্ত-পুরাণে দেখা যায় শিব বুদ্ধ বাঁ ধর্মকে 
পূজা করার জন্ত' উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের শিব 
কষকদিগের দেবতা । পরবর্তী হিন্দুধর্মের নেকুগণ শিবের যে প্রশান্ত 
রজত-গিরিনিভ মূর্তি ও সমাধির অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন. বৌদ্ধযুগের 
শিবে তাহার কিছুই নাই। তিনি কৃষি-কার্য করেন এবং গৃহে শিবানীর 
সঙ্গে নিয় শ্রেণীর লোকের স্তায় কলহ করেন। এই কৃষক-শিবের গান 
বঙ্গদেশে এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে, পরবর্তী হিপ্দু কবিগণও শিব- 
চরিত্রের এই ভাগ. একবারে বর্জন করিতে পারেন পাই। রামেশ্বর, 
ভারতচন্ত্র প্রভৃতি কবিগণ শিবের যে কৃষি-কাধ্য ও গাহ্‌স্থ্য কলহের আভাস 
দিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী যুগের গীতি অবলম্বন করিয়া। শুন্য-পুরাণের যে 
শিবের গান উদ্ধত হইল, তাহা পাঠ করিয়া! জনৈক মনস্থিনী ইংরাঁজ-মহিলা! 
তাহার কবিত্বের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিবের ভক্ত শিবকে 
উলঙ্গ দেখিয়া তাহাকে বস্ত্র বয়নের জন্য কাঁপাস বুনিতে বলিতেচ্ছেন, 
তাহার উপবাষ-শীর্ণ দেহ এবং ভিক্ষা-বৃত্তির কথা স্মরণ করিয়া ধান 
রোপণ করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা সেই ইংরাজ-মহিলার মতে 
তক্তির পরাকা্ঠা। সাধারণ ভক্ত উপাস্ত দেবতার নিকট স্বীয় অভাব- 
অভিযোগের কথাই জানাইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে উপাসক নিজকে 
সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া স্বীয় উপাস্ত দেবতার ছুঃখে বিগলিত হইতেছেন, এন্ধপ 
নিজের সুখ-ছুঃখ-বিস্থাতি এবং দেবতার প্রতি তন্ময়-ভাব ভক্তির ও 
কবিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান । রড 

যতদূর ধর্মর শুঙ্কার যান। 

গারস্থের মহাপাপ দূরত পলান ॥ (১) 

সাম য্জু খক্‌ অথর্ব বেদ। 

গুকার লইয়া ধর্্মর পঞ্চম বেদ । 

শুন শুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥ 


১০০০০০০০৯সপপপপ 


(১) যতদুর .পর্যস্ত ধর্্ঠাকুরের গুকার শব্দ ধ্বনিত হয়, তর হইত 
গৃহস্থের বত পাঁপ দূরে সরিয়া যায়। 
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চাহেরু$উপদেশ। 


শিবের কৃষি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


যখন আছেন গেোসাঞ্ হআ দিগন্র | 

ঘরে ঘরে ভিথা মাগিয়া বুলেন ঈশর ॥ 

রজ্জনী পরভাতে ভিকৃথার লাগি (১) যাই। 
কুথাএ পাই কুথাএ না পাই ॥ 

হত্তুকী বওড়া তাহে করি দিন পাত। 

কত হরষ গোসাঞ্জি ভিক্খাএ ভাত ॥ 

আঙ্গার (২) বচনে গোসাঞ্ঞে তুদ্দি (৩) চষ চাঁষ। 
কখন অন্ন হএ গোসাঞ্জি কথন উপবাস ॥ 
পুথরী কীদাঞ (8) লইব ভূম খানি। 

আরসা (৫) হইলে যেন ছিচএ (৬) দিব পানী ॥ 
আর সব কিষাণ কাদিব মাথে হাত দিয়া। 
পরম ইচ্ছায় ধান্ত আনিব দাইআ (৭)॥ "* 
ঘরে ধান্থ থাকিলে পরতু সুখে অন্ন খাব। 
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥ 

কাপাস চষহ.পরভু পরিব কাপড়। 

কতনা পরিব গোসাঞ্জ কেওদা (৮) বাঘর ছড় (৯)॥ 
তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞ্জি বলি তব পাএ। 
কতনা মাখিব গোসাঞ্ঞ বিভৃতি গুলা গাএ ॥ 
মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ। 

তবে হবেক গোসাঞ্চি পঞ্চমর্তর (১০) আশ ॥ 
সকল চাষ চষ প্রভু আর রোইও কলা । 

সকল দবব পাই যেন ধশ্ম-পুজার বেলা (১১) ॥ 
এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল। 

মন পবন ছুই (১২) হেলএ সিজন করিল ॥ 


(0৯) ভিক্ষার জন্ভ। . (২) আমার। (৩) তুমি। 


(৪) সিক্ত কর্দমে। (৫) রস-বিহীনশুষ্ধ। (৬) সেঁচিয়া। 

(৭) কারটিয়া। (৮) কেন্দুআ বা কেউন্দা -ব্যাস্র-বিশেষ। 

০) চর্মা। . (১০) পঞ্চামৃতের। (১১) এই শিবঠাকুর 
হিনূর শিব নহেন, ইনি ধর্মপূজার (বুদধ-পুজার) সহায়। (১২) মন এবং 
পবন নামক ছুটি বৃক্ষ। কোন অলৌকিক ঘটনার অনুকূল কাষ্ঠের জিনিষ 
গড়িতে হইলে এই 'মন-পবনের" স্থারা তাহা গড়া হইত, গল্পে এন্সপ উক্ত 
আছে। “মন পবনের বৈঠা” অনেক প্রাচীন গল্পে শোনা যায়। “মন 
পবনে” গঠিত জ্রব্যাদি মন ও পবনের সভায় দ্রুতগামী হয়, ইহাই ধারণা । 
বরের ররর রতন 
অভিষ্থিত হইয়! থাকে । 


শিবের গান-_রামাই পণ্ডিত_ঃ ১০শ-১১শ শতাব্দী, ১১৩ 


সোণার যে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল। 
আগে পিছু লাগিলেত এ তিন গোজাল ॥ 
আস জোতি পাশ জোতি আদর বড় চিন্তা। 
ছুদিগে ছুশলি দিয়া যোআলে কৈল বিন্ধা (১) ॥ 
সকল সাজ হৈল পরভূর আর সাজ চাই। 
গটাদশ (২) কুয়। (৩) দিয়া সাজাইল মই ॥ 

তাবর (৪) দুভিতে রং ছগাছি শলি দড়ি। 
চাষ চষিতে চাই সোণার পাঁচন বাড়ি (৫) ॥ 
মাঘমাসে গোসাঞ্ি পিথিবী মঙ্গলিল (৬)। 
যতগগুলি ভূম পরভু (৭) সকলি চষিল ॥ 

ভূমে চাষ দিআ পরভূ ভূম কৈল তথা। 

বীজ ভোজ নহি ছুগ্গা ৮৮) বলল তার কথা ॥ 
পাব্বতী বৌলেন পরভু না চষিব চাষ। 
ধেআনে বসিলেন পরভূ ছাড়িয়া নিশাস ॥ 

একদিন রস হাসে কৈলাসে ভোলানাথে। 
পেম রসে তিলোচন পাব্বতীর সাথে ॥ 
কৌতুক করিতে শিবে উপজিল কাম। 
কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ॥ 

এক ধানে হইবাক সহশ্রেক নাম। 

ইহাতে আসিয়া লক্ষী করিব বিরাম ॥ 
যতেক ধান গোসাঞ্জ সকলি বুনিল। 

চাষ চষিয়া গোসাঞ্ লাঙ্গল তুলিল ॥ 

শাবণ মাসেত ধান হইলেন গছা'। 

ধান দেখিয়া পরভূর মনে বড় ইচ্ছা ॥ 

ভাদ্দর মাসেত হৈল ধান অতি. মনোহর । 
ডহর ডাঙ্গর সব একুই সুসর ॥ (৯) 


১) ছিদ্র। (২) দশগোটা লদশটা। 
(৩) মইয়ের মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ থাকে তাহাকেই “কুয়া” বলা 
হইয়াছে। (৪) তাবর তাহার । * 


€৫) গো মেষ প্রভৃতি তাড়াইবারযাট-বিশেষ। 

ড) মঙ্গলাচরণ করিল; এখানে হলারস্ত করিল। 

" (৭) প্রু। ৮) ছুগ্গা _ছূর্গা। 

(৯) ডহর -নিয়তর ভূমি। ডাঙ্গর ্বড়। স্ুসর -সমান হইল। নিয়স্থ 
ছোট গাছ এবং উচ্চতর ভূমিস্থ বড় গাছ ভাদ্র মাসে একই সমান হইল। 
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আশিন মাসেত মেঘে বারিষএ বিষিকানি। 
নদীএ আছেন কৃগঞ্জল পুরিত যে পানী ॥ 
কাত্তিকে দোলুঙেতে নাহিক আফুলা। 
অঘানে পাকএ শিষ নামএ পড়এ কলা (১) 
তখন গোষাঞ্চি কোন্‌ বুদ্ধি যে করিল। 
ধান দাইতে পরতূর চিন্তা যে হইল।॥ 
বিশনাথ বিশকম্ম! হগ্কার পাড়িল। 
আসিয়াত বিশকম্ম] গরণাম করিল। 
বনর মিগক (২) পরভু হুঙ্কার পাড়িল। 
'াসিমাত মিগবর উপনীত হইল ॥ 
ভীয়ন্ত মিগর ছাল ছাড়িআ| লইল। 
বাতাস মণ্ডল ধাতা ছাইআ লইল॥ 
ধাত! ছাইআ তথা খোটা যে পুতিল। 
বিশকম্মাক হর অনুমতি দিল ॥ 
ধর ধর বিশকম্মা ভোগর গুআ খায়। 
শত পল সৌণার কান্ত (৩) গঠিআ৷ যোগাএ 
তাতা করিআ নন্দী মহাতাক ছাড়িল। 
সোণার কাস্তাখানি গঠিআ যোগাল॥ 
সাত নারিকল জলে দাখানি পানীঅল। 
মরা মিগ পুনরাএ পরাণ দান পাইল"| 

. নাম মপ্ত জপিআ! মারিল মিগর গাঁএ। 
বনর মিগ তখন বনেত পালাএ ॥ 
সরগর ভীম খেতীক (৪) যে হস্কার পাড়িল। 
আদিআত ভীম খেন্তী পরণাম করিল।॥ 
আল্ঞ! দিলেন হর ধান যে দাইতে। 
দখিণ মুখেত উপনীত হইলেন খেতে ॥ 
ছুব্বার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি। 
ভীম ধান দাইলেন আড়াই হাকুলি॥ 


(১) ধানের ছড়া। (২) মুগকে। 

(৩) কাহন্তা। * (8) ভীম ক্ষেত্রী। রামেশ্বরী 
শিবায়নে শিব-ঠাকুরের কৃষি-প্রসঙ্গে এই ভীমের অনেক বিকরণ 
পাওয়া যার। ইনি মধ্যম পাগুব.কি না, অথবা তদপেক্ষাও কোন 
প্রাটীনতর প্রবাদোক্ত ভীম, তাহা বিবেচ্য । 
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মুড়াগিরি পব্বত যোঁড়িআ পালই (১) দিআ। 
হনৃমান মহাবীরে পহরী রাখিয়া ॥ 
ভীম খেতী হরে গিএ সব জানাইল। 
যত ধান ছিল পরভূ সকলি দাইল ॥ 
ছুববার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি। 
ভীম খেত্তী ধান দাইলেন আড়াই হালি ॥ 
শুনিআ ক্রোধিত হইল হর মহাশয়। 
শুন্ু ভীম থেত্ী সে ধানে আগুনি ভেজা এ ॥ 
ভীম তবে বরণর (২) সাথী (৩) যে রাখিল। 
হিস্কুলা দেবীক ভীম সঙ্গেত লইল ॥ 
আগুন দিল ধান পোড়ে সবেগে উঠএ ধুঞা। 
পালোএতে আগুন দিয়া পালাইল ভীমা ॥ 
আড়াই হালি ধান পুড়এ ছুআদশ বছর । 
দেবী স্থতা কাটএ দেখএ ধুঞ্াাত অন্বর ॥ 
চু'ঞা পড়া আগাণ (৪) দেবী পাইল তখন। 
দেবতা সভাত গিআ দিল দরশন ॥ 

বিস্তর দুখেত পরভু জনমাইল ধাঁন। 
ভীমক চাই বাঅন পটল তাঁউলর আন ॥ 
তিন পুখুরীর জল চাই গণ্ডুষেকে। 
সাত পুখুরীর জল চাই এক নিশাসেকে ॥ (৫) 
কিরূপেত রকৃথা পাইব সব লোক । 
এ সকল শুনিঞা! হরর হৈল শোক ॥ 
ইন্দর বলিআ হর পাড়িল হৃস্কার। 
ছিষ্টি রক্খা (৬) কর ইন্দর হৈল ছারখার ॥ 
থীর কুণ্তর খীর অমর্ত কুণগডর পানী। 
অমতবরিষণ ইদর করিল আপুনি ॥ 
গোসাঞ্চি দিলেন তবে বিউনীর বা (৭)। 
যত ছিল ছার পাশ উড়িআত যায় ॥ 


(১) স্তপ। (২) বরুণকে। (৩) সাক্ষী। (৪) চুঁচা-তুষ।, 
পড়া _ পোড়া, অর্থাৎ ধান পোড়া । আঘাণ- আদ্রাণ- ভ্রাণ। 

,৫) এক নিশ্বাসে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ না করিয়া ৭ পু্করিণীর জল 
আনিয়া! দেওয়া চাই। (৬) , স্থষ্টি রক্ষা। 

(?) বিউনীর স্ব্যজনের। বাঅ-্বাতাস 


নানাবিধ শস্তের বয় 
বপন। 
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পুনরপি গোসাপ্জি শ্রহস্ত বুলাইল। 
যেমতি ধান ছিল পূর্ব তেমনি ধান হইল ॥ 
এখন মুক্তাক কোন্‌ কোন্‌ ধান চাই। 
সভা পর মুক্তাহার নাগএ তথাই॥ 


জেঠ ধান বুনেন গোসাঞ্ি ছিছরা আমলো। 
আলাচিত ফেফেরী দেখিতে যেবা কালো ॥ 
মনাখড়কী দুগ্গাভোগ আম আঙ্গ কল। 
আ্মুক্তাহার বুনেন দ্বিগুণ যার ফল॥ 
কালামুগড় (১) বুনেন গোসাঞ্জ ছড়া মারিবার তরে। 
নাগরযুমান বুনেন পরভূ বাছিআ ভাঙ্গরে (২)॥ 
তুলাশালী বুনেন গরু ভুলা যার গাএ। 
আসতির বুনেন পরভু বা গন্ধ বাএ | 

ধান মাঝে ধান বূনেন বককড়ী। 
গোতমপলাল বূনেন পাতল যার ছড়ি ॥ 
পাঙ্গুিমা ভাদমুখী বুনেন খেমরা্ | 

তু্গন ধান বুনেন বিরিঞ্ি ঢধুরাজ (৩) ॥ 
গুুরা বোালি দাড় হাতীপার্র। 
বুড়ামান্তা ধান বুনেন দেখিতে সুনার ॥ 
হাটিআ ছটিয়া কমা তিলদাগরী আর। 

যার মুক্তাঅ ধন্ম হৈল আগ্তসার ॥ 

ললতামৌ মৌকলম আর খেজুরছড়ি। 
পবাতজীরা গন্গতুলমী আর দলা গুড়ি ॥ 

বন্ধী বাশগজা আর সীতাশালি। 

হুকুলি হরিকালী বুনেন কুন্থুমমালী ॥ 
রক্তশাল চদ্দনশল বূনেন এক ভিতে। 
রাজদল মৌকলস বুনেন তুরিতে ॥ 
উড়াশালি বিদ্বশালি আর লাউশালি। 

নানা ধান বুনেন পরভূ ধান যে ভাদোলী ॥ 
রাজদল মৌকলদ আজান লিমলি। 

কালা কাত্তিক মেধী ঝুনিলেন ভূলি। 
খীরকন্বা বুনেন পরভূ পছাঁল রনজঅ। 


. কামদধান বুনেন পরত যে বা বাঁতি জলে হজ ॥ 





(১) কৃষ্ণমুদ্গর -কানলামুগ্তর | (২) ভাঙ্গসেবী। (৩) ছুংরাজ। 
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খুদ্দ (১) দুধুরাজ বুনেন জভনা বাকই। 

মূল৷ মুক্তাহার পরভ্‌ বুনে একু ঠাঞ্ি ॥ 
পিপীড়া বাশগজা বুনেন ককচি। 

শুধু মাধবলতা বুনেন বাগুন বীচি ॥ 

কোটা মেটা বায়গড় তোজনা আর বোর । 
কোউর ভোগ জলারাঙ্গি আর কনকচোর ॥ 
লালকামিনী শোলপনা বুনে পার্চাভোগ। 
আধারকুলি ঘুমলেউলী আর গোপালভোগ ॥ 
বুখি আজানলক্ষী বুনেন বাশমতী । 

শালছাটা পশী কীউদ গন্ধমালতী ॥ 

আম পাঁবন গয়াবালী বুনেন পাথর । 
নাসিলোট বিঙ্গাশাল বূনেন তসরা ॥ 

সমধুনা সুআ সান বুনেন টাঙগন। 

হরি মহীপাল বাকশাল বুনে মঙ্গলন ! 
বাকচোর পুআন বিড়ি গেঁড়ি গোপাল । 
হুড়া বাশকাটা বুনে মরিচ মইপাঁল ॥ 

জলার ধান-্বীকই বুনে লোটাইআ জয়। 
আথল পলিএ দাঅ বিড়া বর লাএ ॥ 

কহেন রামাই পণ্ডিত ধানর জনম সাঅ (২)। 
ভকত নাঁএকে ধন্ম হব বরদাএ ॥ 


রামকুষ্ণদেব-প্রণীত 


শ্পিন্বা্্নন | 
শিবায়ন__রামকৃঞ্চ--১৭শ শতাব্দী । 


রামকষ্জদেব নিজের যে আম্ম-বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, 
কবির পিতামহের নাম যশশ্চন্্র, পিতামহীর নাম নারায়ণী, ( তাহার 
পিতামহীর সরস্বতী নায়ী অপর এক সতিনী ছিলেন )। কবির মাতামহ 
রামসথ্য মিত্র তেওজ কুলীন ছিলেন। কবির পিতা কৃষ্ণরাম “সর্বশাস্ে 
ধীর” ছিলেন, এবং মাতা রাধাদাঞ্জী পরম গুণবতী বলিয়া খ্যাত ছিলেন; 


0 ঙগহ। ৩) লাম-সাগ। 
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ইহারা দক্ষিণ রাীয় কাযস্থ, কাশ্তপগোত্র ও দেব উপাধি-বিশিষ্ট। নিবাস 
রসপুর। শিবায়ন খুব বিরাট গ্রন্, ভারতচন্তের বিদ্যান্নদর হইতে বৃহৎ 
হইবে এই কাব্যের প্রায় ২০* বৎসরের হস্তলিখিত খণ্ডিত পুথি শ্রীযুক্ত 
নগেঙ্ছুনাথ বঙ্গ মহাশয়ের নিকট আছে। 'কবি স্ুপপ্তিত ছিলেন, তিনি 
বিবিধ সংস্কত পুরাণ ও কাব্য অবলম্বনে শিবায়ন রচনা করিয়াছেন। 
রামকৃষ্ণের উপাধি ছিল “কবিচন্্র | 


শিবনিন্দা। 
গুন মাতঃ সত্যবতি (১)... পাগল তোমার পতি 
ও নিমন্ত্রণ না করিনু লাজে। 
কদাচার দিগম্ঘর অস্থিমালা অমঙ্গল 
দেবের সমাজে নাঞ্ি সাজে ॥ 
শ্বশীনের ছাই মাথে ভূত প্রেত সঙ্গে থাকে 
চূড়ামণি কলঙ্কের কলা । 
স্তর তাহার ভক্ষযা সিদ্ধিতে ঘূর্ণিত চক্ষ 
গরল যোঁড়িল সব গলা ॥ 
বাছাগো৷ হর নহে যোগাক জামাতা । 
ত্রমে ভিক্ষুকের বেশে কেবল শিবের দোষে 
পাসরিল তোমার মমতা ॥ 
রি মুখযোড়া দাড়িগোপে শরীর যোড়িল সাপে 
আচ্ছাদন শার্দ,লের চর্মম। 
বৃষে চড়ে ত্রদ্ধবধী বিষাদী বিশীল-নাদী 
নাহিক তাহার লৌকধন্মম ॥ 
হেন লেখে ধর্শান্ত্রে কেশের পরশ মাজে - 
অপবিত্র হয় সেই জল । 
হেন কেশ তার ঝারি জটার ভিতরে বারি 
স্নান পান তাহাতে সকল ॥ 
স্ুণ্ডে জল করি দান কুঞ্জর করয়ে দ্নান 
জ্ঞানহীন না হয় পবিত্র । 
তেন শঙ্বরের বুদ্ধি মাহিক তাহার শুদ্ধি 
পণুপতি পশুর চরিত্র ।॥ 
মন্তকের জল পাণ্ঠ ্ ব্দনে বাঁজায়'বাগ্ঠ 
আপনি আপনা গালে চড়। 


টা সরতীকে অনেক স্থলেই সত্যব্তী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
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নাহি তার লজ্জা ভয় নাহিক বিনয় লয় 
গুর-গর্ববিতের নাহি গড় ॥ ূ 

বৈভ্র দেখায় ভণ্ড সভে থাকে চারি দণ্ড 
বাজিকর যেন করে বাজি। 

চিরস্থায়ী কিছু নহে সভে মাত্র ঘরে রছে 
সিদ্ধি ঝুলি ফুল তোলা সাজি ॥ 

নিরক্কুশ শ্বতস্তর ধ্যান ধরে নিরন্তর 
সম্ভাবন! বুষ বলদ বুন্দ। 

রামরুষ্ণ দাস গায় কোন গুণ নাহি তায় 
তে কারণে আমি হতশ্রদ্ধ ॥ 


সতীর প্রাণত্যাগ ৷ 
পাইলাম শিব আমি তপন্তার ফলে । 
করিল কঠোর মনিকর্ণিকাঁর জলে ॥ 
জন্মে জন্মে পাব সেই চরণের রেণু। 
না! ধরিব তোমার শ্কজিত এই তন্ু॥ 
শিবনিন্দা ওরসেতে জন্ম্যাছে শরীর | 
তে কারণে এ শরীর ধরিবারে ভার ॥ . 
*্পতি-নিন্দ! শুনিয়। বিরক্ত হৈল চিত্ত। 
. তন্ু-ত্যাগ পাপের হইব প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
বীণা বাজাইয়া তথা আইল! নারদ । 
বিদ্বমানে দেখিল যতেক সভাসদ ॥ 
ক্রোধেতে জন্মিল অগ্নি ভবানীর দেহে। 
বসন ভূষণ সঙ্গে তন্ন তার দহে ॥ 
বস্ত্র ব্যাপী সেই অগ্নি লিখিল পুরাণে । 
সতী তাহে করিল! শরীর সম্পণে ॥ 
শিব পাদপল্স মাতা করিয়! ধেয়ান। 
যোগাসনে অগ্নি মধ্যে তেজিল পরাণ ॥ 
তেজিয়৷ শরীর শিবে হইল মিলন। 
শিবশক্তি ছুই জল-পন্কজ যেমন ॥ 
অগ্নি মধ্যে সতী যদি হইল দাহন। 
হাহাকার শব্দ কৈল,়ত পুরজন ॥ 
দেখিয়া দক্ষের মুখ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ। 
কম্পিত শরীর হৈল অন্ধকারাচ্ছন্ন ॥ . 


১১৯ 


সতীর যৃত্যুতে প্রাকৃতিক্ষ 
বিপ্লব । র 
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স্নান মুখ হৈলাত যতেক দিকপাল । 
হাহাকার শব্দ করে যত বৃদ্ধ-বাল ॥ 
আশ্চধ্য দেখিয়া যত পুরুষ যোবিত। 
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের লিখিত ॥. 

* স্তস্তিত হইলা চতুতূ'জ নারায়ণ । 
অন্ধকার হৈল মেঘ ছাইল গগন ॥ 
রক্ত বৃষ্টি হৈল অগ্নি পাইল নির্বাণ । 
বেদ মুষ্তিমান্‌ ছিল হৈলা অন্তধণান ॥ 
ভূমিকম্প হৈল ঘন বহে বঞ্চা বাত। 
নির্খাত নির্গত ধুম হয়ে উক্ধা-পাত ॥ 
আচম্থিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল যজ্ঞশীলা | 
ভয় পায়্যা মুনিগণ বলে পালা পালা ॥ 
অন্তরিক্ষে আছে তথা ভবানীর রথ । 
দ্াগ্ডাইয়া দেখে যত ভৈরব প্রমথ ॥ 
নন্দী আজ্ঞা! দিলা তথ| ষতেক পিশাঁচে । 
যজ্ঞ ভঙ্গ করে তারা উদ্ধপায় নাচে ॥ 
গ্ধিনী শকুনী চিল উড়য়ে আকাঁশে। 
মাংস টানাটানি করে কুকুর বাঁয়সে ॥ 
শৃগালের শব্দেতে কর্ণেতে লাগে তালা । 
হইল শ্মশীন-ভূমি সেই যজ্ঞশীলা ॥ 
পরমান্ন পায়স শর্করা মধু দধি। 
ঘ্বৃত ভুগ্ধ ফল ফুল গন্ধ-পুষ্প আদি ॥ 
ভূত প্রেত পিশাচের যাতে পড়ে দৃষ্টি । 
ভক্ষণ করিলা সব রহিলা উচ্ছিষ্টি ॥ 
দেখিল দক্ষের ষদি এতেক বিপদ । 
নন্দী সঙ্গে যুক্তি গিয়। করিল! নারদ ॥ 
নারদ রলেন নন্দী হয়ে সাবধান । 
এই যজ্ঞে আছেন মাধব অধিষ্ঠান ॥ 
লতীর মরণে সভে হইলা বিমনা। . 
বিষুর সাক্ষাতে কি ভূতের বীরপণা ॥ 
নারদ ও নন্দীর কৈলাঁদ অধিক বিরোধ না করিহ অতঃপর । 
বদনা তুমি আমি যাই চল প্রভুর গোচর ॥ 
তাহার যেমত আজ্ঞা হইব বিচার | . 
সেইরূপ করিবে গশুনহ সারোদ্ধার ॥ 


ক 
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নারদের বোলে নন্দী করিল স্বীকার । 

ছুই জনে মেলি চলে হরের গোচর॥ 

আইল! সতীর রথে দেবঞ্চবি নন্দী। 
দাগ্ডাইলা শক্ষরের পদাদুজ বন্দি ॥ 

শিবের ক্রোধ । 

এই লব বচন শুনিএগ কৃতিবাস। 

ক্রোধেতে করিল! প্রভূ অট্ট অষ্ট হাস ॥ 
করিয়া গম্ভীর শব্দ ছাড়িলা নিশ্বাস। 
কবিচন্ত্র রচে মনে জন্মিল হুতাঁশ ॥ 


ঈশ্বর হইলা কুদ্ধ .. দ্শদ্বার করি রুদ্ধ 
অধরেতে দশন প্রহার । 

পাকাইয়৷ তিন আখি হুঙ্কার শবদে ডাকি 
মহাকালে করে আজ্ঞা সার ॥ 

ক্রোধে বহ্ছি সমুদ্ভব হৈলা স্বর অব অব 
মহাকাল ঘোর ঘোরাকার । 

ভুষগ্ডিক ধরি মুষ্টি করালাশ্তা কোপদৃষ্টি 
বজপাত সমান চীৎকার ॥ 


মহাকাল প্রণাম করিল! মহেশ্বরে । 

কহে যোড় করি হাত আজ্ঞা মোরে কর তাত 
্রহ্মডিম্ব করি অভ্যন্তরে ॥ 

চন্দ্র কুর্ধ্য করি গ্রাস সমীর আমার শ্বাস 
কুম্তক যোগেতে করি বন্দি। 

দেখ তুমি বিছ্বমানে গঞ্ষে করিব পানে 
সম্তম সমুদ্র নদ নদী ॥ 

এই সপ্ত কুলাচল . লইব পাতাল তল 
পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড। 

স্থমেকর ধরি গোড়া নাড়িয়া ভাঙ্গিব চূড়া 
করী যেন ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড ॥ 

্রহ্মাও করিয়া চুর এই স্থষ্টি করি দুর 
যদি পাই ভোমার আদেশ। 

ইন্ত্র আদি সুরগণে বান্ধি আনি এই ক্ষণে 
রণেতে জিনিয়া হৃধীকেশ ॥ 


৯১৩ রন 


১২১ 


মহাকালের দর্প। 


৯ 


. লেই পুরুষের জটা :. , পরশে বগা কটা 


ভীষণ দূশন কটকটি। 
ধরা! বলে অকালে উলটি ॥ 


- করে কাল পরাক্রম কেবল যমের যম 


অসীম সাহস উগ্রমতি। 


বলে শুন প্রভূ হর. কে আছে তোমার পর 


তুমি ক্রোধ কৈলে কার প্রতি ॥' 
আল্ত। দেহ তারে শাসি দেবতা গন্ধবর্ষ ধবং 
অনুর মানুষ মক্ষ নাগে। 
95588 করহ তাহার নাম 
রামকৃষ্ণ দাস ভক্তি মাগে ॥ 


শিবের বরদান ও সসৈন্য-মহাঁকাঁলের যজ্ঞ ধ্বংস 


এতেক বিক্রম যদ্দি কৈল বীরবর। 
ওহে মহাকাল বলি ডাকিল! ঈশ্বর ॥ 
হরিদ্বারে যজ্ঞ করে দক্ষ প্রজাপতি। 
যজ্ঞ ভঙ্গ করিবারে যাহ শীপ্বগতি ॥ 
যে দেবতা হইব দক্ষের অনুবল। 
তাহা সভাকারে দিবে যথোচিত ফল ॥ 
সহায় হয়েন যদি আপনি মাধব । 
তথাপি তোমারে তিহ হব পরাভব ॥ 
এই বর দিল পুত্র যাহত ত্বরায়। 
মহাকাল সেই আজ্ঞা বন্দিল মাথায় ॥ 
ভুষগ্ডি লুফিয়া হাতে যায় লাফে লাফে। 
কম্পবান্‌ বহুমতী কুলাচল কীপে ॥ : 
প্রস্থ ভাবেন মফাকাল চলিল একক । 
নিশ্বাসেতে জম্মাইল প্রমথ কটক ॥ 
বাস পরে তারা উ্রমুত্তি জটা। 
করে চক্র শুল সংখ্যা একশত কোটি ॥ 
জটায় জগ্মিল তার বীরভদ্র নামে। 
মহান্ুর ভয়ঙ্কর যমের.সমানে ॥ 
আজ্ঞার ধাইল সেনা পবনের বেগে । 
কথ মহাকালের হইল গিরা আগে। 
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কথ বা ডাহিনে যার কথ যায় বামে। 
পশ্চাৎ চলিল কথো বীরপরাক্রমে ॥ 
যক্ষ রক্ষ পিশীচ চলিল উভ্তরড়ে। 
ধরিয়া বৃক্ষের শাখা সমূলে উপাড়ে॥ 
পর্বত তুলিয়৷ লয় যতেক প্রমথ। 
কেহ ভূমে পথ চলে কার শূন্য গত ॥ 
আধিয়৷ শিবের সেনা বেড়ে করিবার । 
সৌধ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে ছারখার ॥ 
যজ্ঞশাঁলা ভাঙ্গল স্তপ্ভেতে দিয়া নাড়া) : 
দেবতা পালায় পাছে পাছে দেই তাড়া ॥ 
কেহ হবি পান করে কেহ পিয়ে ক্ষীর । 
পায়সের সরোবর শর্কর! মধুর ॥ 

. ফল আম রস্তা আদি শোভে চারি দিকে। 
রূদ্র-সেনা ভক্ষণ করয়ে মহান্রখে ॥ 
অন্ন রাশি রাশি যেন সুমেরু পর্বত । 
স্থানে স্থানে পাকশালা বিপ্র শত শত ॥ 
তেজপত্র দারুচিনি মরিচ সম্তালন। 
ব্যঞ্জন সৌরভে মগ্ন রুদ্র-সেনাগণ ॥ 
চক্ষ পাকাইয়৷ চায় ব্রাহ্মণ পালায়। 
যত অন্ন ব্যঞ্জন ভৈরবগণ খায় ॥ 
ঘন্জ পণ্ড কাটিয়া রাক্ষস খায় মাংস। 
দ্বতকুল্যা মধুকুল্যা সহ সহত্র ॥ 
বন্ত্র অলঙ্কার প্রে গন্ধ পুষ্পমাল! । 
কেহ বা টানিয়া পরে মণি মুক্তা পলা ॥ 
কার হাতে মুষল মুদ্গর লৌহদও। 
ভাঙ্গিয় ক্ষের পুরী কৈল লণ্ডতও ॥ 
কেহ কেহ জ্যোতির্শায় রুদ্রে্ সমান। 
চরণে মর্দি়া অক্ধি করিলা নির্বাণ ॥ 
মৃগরূপ ধরি হজ্ঞ (১) যায় পালাইয়া। 
কাটিল যজের মুণ্ড চক্র ফেলাইয়া ॥ 
ভৃগুবর দেখি মুখে মারিল চাপট।' 
দস্ত ভাঙ্গি গেল অপমানে মাথা! হেট ॥.. 


(১) রজ-দেবতা। 


১২৪ 
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ভূগুর ছুর্গতি দেখি ছুঃখিত ভার্গব। 
দেব-যজ্ঞ কেবা ইথে করে উপদ্রব ॥ 
এতেক বলিতে শুক্রে দিলা ঘাঁড় ঢাকা । 
ভৈরব আসিয়া চক্ষে ভরিল শলাকা ॥ 
পাইল প্রমথগণ অধ্যমার (১) দেখা। 
পাক নাড়া দিয়া তার ছিগ্ডিলেক আথা ॥ 
অগ্নি পলাইয়' যাইতে পাইল পতনে । 
গলা চিপি দিয়া জিভ উপাড়িল টানে ॥ 
প্রধান জামাতা তুমি দক্ষের গৌরবী । 
অনীশ্বর যজ্ঞে তুমি পান কৈলে হবিঃ ॥ 
রুদ্র অংশ হৈয়া তুমি পাসরিল| শিব। 
তে কারণে তোমার কাড়িয়া ফেলি জিভ॥ 
প্রমথ পবনে পায়া আক্রোশ অতিশয় । 
ভূমেতে ফেলিয়া তার ছিণ্ডে মুকষদ্য়॥ 
যমেরে প্রমথগণ ধরে তাড়াতাড়ি । 
হাতে পায় বান্ধিয়া গলায় দিল দড়ি ॥ 
বেতাল লইয়া বুলে করি টানাটানি । 
ধর্দরাঁজ বলে রক্ষা কর শূলপাণি ॥ 
কুবেরের কাড়িয়৷ লইল গদাবাড়ি। 
বলায় শিবের প্রিয় লাজ নাহি দাড়ি ॥ 
ছুই পায়ে ধরিয়া ফিরায় যেন চাকে । 
বরণ করিলা তিহ তড়বড়ি পাকে ॥ 
উগারিল ঘ্বত মধু ঝলকে ঝলকে । 
ত্রাহি রুদ্র ত্রাহি রুদ্র যক্ষরাজ ডাকে ॥ 
কথো দুরে পাক দূত নৈর্থ তির লাগ। 
ধরিল কেশের মুষ্টি ফেলাইলা পাগ ॥ 
কান্ধের উপর করি মুদ্গর প্রহার । 
বরুণে দেখিয়! সভে ঞ্জলে মার মার ॥ 
মহাক্রোধ হৈয়্যা তার বসিলেক পেটে। 
ভূমেতে ফেলিয়া দূত ধরিলা সাপটে ॥ 
পঞ্চামৃত যত ভক্ষ্য নাকে মুখে উঠে। 
এতেক দেখিয়! মঘবার (২) বল টুটে ॥ 


১) হৃর্য্যের। (২) ইন্ছের। 


শিবায়ন-_বামকৃষ্*--১৭শ শতাব্দী ১২৫ 
ধরিয়া ময়ুরমুর্তি যায় গুড়ি গুড়ি। 
বটবুক্ষ দেখিয়া বসিলা গিক্া উড়ি ॥ 

ধর্ম অন্তর্ধান হৈলা চাহি বোলে দূত ৷ 
একাদশ রুদ্র তথা দেখিল অদ্ভুত ॥ 
দেখিল প্রমথগণ শঙ্করের বেশ। 
তেকারথে ত| সভার না করিলা ক্লেশ ॥ 
দক্ষের দৌহিত্র সেই একাদশ কুদ্র। 
মহেশের অংশে জন্ম সভে মন্ু-পুভ্র ॥ 
মার মার করি ডাকে কালক (১) দুর্জয় 
মার মার যতেক দক্ষের সহায় ॥ 

চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া প্রমথগণ ধায়। 
স্বতন্ত্র হইলে তুমি বুঝি অভিপ্রায় ॥ 
হরনেত্রে জন্মিয়া ভূলিলে অল্প লাভে । 
এ যজ্ঞে আসিতে তোমা সভারে না শোভে ॥ 
হেন কালে সরস্বতী চলিছে একাকা। 
প্রমথ ফেলিয়া মারে লোহার সিঠিকা ॥ 
নাসা-পথে রন্ধ, হৈল দেবী পাইল বাথা। 
অদিতি পাঁলাইয়া যায় দেবতার মাতা ॥ 
ওষ্টপুট তাহার ছেদন কৈল চক্রে। 
দেখিয়া বড়ই দয়া উপজিল শক্তে ॥ 
গর্জিয়া প্রমথগণ সহ সুররাঁজ। 
প্রমথগণের সহ হয় ঘোর যুঝ॥ 

মার মার বলি ডাকে শিব-সেনাগণ। 
জাপটি ধরিয়া ইন্দে করিল তাঁড়ন ॥ 
যথোচিত তিরস্কার দেবরাঁজে কৈল। 
মহাভয়ে দেবরাজ পলাইয়া গেল ॥ 
পুনরপি ধর্মের ধরিলা সব সেনা । 
মহাবেশে ধরি করে করিয়া গর্জন! ॥ 
শুন শুন অরে ধর্ম মূর্খ তোরে বলে। 
পাপস্থান ত্যাগী তুমি কহেন সকলে ॥ 
এই দক্ষ মহাঁপাগী শিবনিন্দা কৈল। 
ইহার স্থানেতে তোমার অধিষ্ঠান হৈল ॥ 





(১) মহাকাল। 


১২৬ 
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এত বলি ধর্মে বু কররে শাসন । 
লজ্জিত হৈয়া ধর্ম হৈল্য। অন্তর্ধান ॥ 
অগ্রী কি্নর বিগ্াধরী বিদ্ভাধর | 
যন্ত্রের সহিত কাটে সভাকার কর.॥. 
কার কুচ শ্রবণ কাটিল কার কেশ। 
নাসিকা কাটিল কার নাহি দয়া লেশ॥* 
কশ্তপে দেখিয়া! তথা বলে রুর্ঁসেনা ৷ 
পাইল তোমার মুনি প্রজাপতিপণা ॥ 
পালহ সংহতি লয়্যা যতেক ব্রাহ্গণ। & 
অনীশ্বর যজ্জে কেন লহ নিমন্ত্রণ ॥ 
শুনিঞ্ণা কশ্তপ কিছু না দিলা উত্তর । 
মহাভীত ভয়ে মুনি হইল! অস্তর ॥ 
পলাইল বিপ্র সব কেলাইয়া দক্ষিণা । 
ভূতের চীৎকার শব্দ শুনি ঝণঝণা ॥ 
প্রমথগণেরে দক্ষ দেখি উপ্রীমৃত্তি। 
ভয়েতে বিষ্ণুর গিয়া হইল শরণার্থী ॥ 
ত্রাসেতে কম্পিত তনু মলিন বদন । 
শিবঅপরাধ রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 
পলাইল স্থানে স্থানে ষত দেবগণ। 
রক্ষা কর নারায়ণ কমলার প্রাণ ॥ 
রামকষ্জ দাস রচে গীত শিবায়ন। 
দক্ষ আসি পশিলেন বিষ্ণুর শরণ ॥ 
বিতর আগমন+। 
গরুড়ে চড়িলা জগদীশ । 
নবীন মেঘের আভা. বস্ বিদ্যুতের প্রভা 
| সারঙ্গের টঙ্কার কুলিশ ॥ 
চতুভু'্জ ছিল ত্রস্ত হইলা অসংখ্য হস্ত 
অস্ত শক্ত মুখ্য সুদর্শন । 
ষত পারিষদ্বর্গ শখ চক্র গদা থ্জা 
প্রভু সম বসন ভূষণ ॥ 
গর্জে হরি রহ রহ ' শর ছুই চারি সহ 
. কোথা যে তোমার সেনাপতি । 


প্রাণ হারাইবে রণে - ছাড়ি দেহ লেবগণে 


না করিহ লোকের দুর্গাতি ॥ 
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দেখিয়া কের দষ্ত -.. . প্রমথের হৈল কল্প 
স্থগিত হইলা সর্বজন । 
হেন কালে মহাকাল হয়্যা মহাকোপানল 
র্ আসিয়া দিলেন দর*ন ॥ 
আসিয়া প্রমথ-সেনা “ প্রথমে দিলেক হান 
... আট ব্যতিব্যস্ত কৈলা দিক্পালে। . 
শিলা ধুলা অস্থি মুড পুরিল যজের কু 
অগ্নি দেখি নিবাইল জলে ॥ 
তুষ্ট হৈলা সেনাগণ জিজ্ঞাসিল জনে জন 
কোথা দক্ষ শিবের নিন্দক। 
যেই জন অপরাধী ভারে,শীপ্র আন বান্ধি 
অন্েরে নিগ্রহ নিরর্থক ॥ 
কালের আদেশ পায়. রুদ্র-সেন! গেল ধায় 
দক্ষেরে বান্ধিতে নাগপাশে। 
নাগেরে গিলিল তাক্ষ্য ১) নিকটে পাইয়া ভক্ষ্য 
রামকৃষ্ণ দাস রস ভাষে ॥ 
দ্ক্ষের শাস্তি । 
দেবত! পালাইয়া যায়*তেত্রিশক কোটি। 
মহাকাল ক্রোধেতে দক্ষের ধরে ঝুটি ॥ * 
বলিতে লাগিল! ছই হস্ত বান্ধি পীঠে। 
পিপীলিকা'র পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে ॥ 
শঙ্করের সহিত তোমার পাঠান্তর। 
দেব-যজ্ঞ করুচতুমি না মান ঈশ্বর ॥ 
যেই মুখে সদাশিবে তুমি দিলে গালি। 
নরক-কুণ্ডেতে সেই মুখ ছিগি ফেলি ॥ 
রসনা ছিণ্ডিয়া বিলাইব কাক চিলে। 
কাড়াকাড়ি করি যেন অন্তরীক্ষে গিলে ॥ 
এতেক বলিয়া মারে শতেক চপেট। 
খসিল দক্ষের মুখ ললাটেয় হেট ॥ 
নাক চক্ষু উপাড়িল ভাঙ্গিল দশন। 
রসনা খসিয়া পাড়ে ছিগিল শ্রবণ ॥ 
কপাল চিবুক মুও্ড হৈল তার গুড়া। 
পড়িলেন.দক্ষ যেন পাওুয়া কুমুড়া ॥ 
(১) - গরুড়। 


১২৭০, 


১২৮ 
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তবে মহাকাল আদেশিলা সেনাগণে। 
বান্ধিয়৷ আনহ শীঘ্র সহত্রলোচনে ॥ . 
আইলা যতেক দক্ষের জামাতা ছুহিতা । 
লঘির করিয়া বান্ধি রাখ এক ভিতা ॥ 
ধর্ম কোথ! গেল! দশ ছুহিতার পতি । 
তার বিদ্বমানে তনু বিসর্জিলা সতী ॥ 
পারিষদগণ বলে ধর নাঞি দেখি । 
ইন্জ পালাইল হেন বুঝি হৈয়্যা পাখী ॥ 
অগ্নি ভৃগু দৃহার দুঃখের নাই অন্তু। 
ছিগিয়া ফেলিল জিহবা উপাড়িল দত্ত ॥ 
গ্রভূর লোচন বুদ্ধে চন্ত্রমার রক্ষা । (১) 
সভে মাত্র কশ্তপেরে করিল! উপেক্ষা ॥ 
কশ্ঠপের নাহি চড় চাপড়ের অবস্থা । 
তপস্বী দেখিয়। না করেন দুরবস্থা ॥ 
শিবভক্তিপরায়ণ কশ্তপ আপনে । 
তেকারণে অবস্থা হইল নিবারণে ॥ 
এইরূপ দূতগণ কালের আদেশে । 
কশ্ঠপেরে বান্ধিয়া রাখিল ছুই পাশে ॥ 
চন্দ্েরে বান্ধিয়া সেনাগণ পায়ে সুধা । 
সুধা সহ পিতৃগণ রহিলেন বান্ধা ॥ 
যোড়হাত করিয়া যতেক গ্রহগণ। 
পশিল আসিয়া মহাকালের শরণ॥ 
স্তবেতে হইল মহাকালের আহ্লাদ 
জয়যুক্ত হইয়! করয়ে সিংহনাদ ॥ 

গলায় বিজয় মালা চক্র দর্শন । 
উর্ধবাহু করি নাচে রুদ্র-সেনাগণ ॥ 


* ষজ্ঞে সভে করিলে শিবের ভাগ নান্তি। 


তেঞ্ি দেবা দেবীগণ পাও এত শান্তি ॥ 
কাটিল কবরী বেণী চুড়া আর খোপা । 
নাক কাণ ঠাই ঠাই দেখি ঝোপ! ঝোপা 
রামকৃষ্ণ দাস রচে মধুর ভারতী 1. 
ধ্যানেতে জানিলা ব্রহ্মা দক্ষের ছুর্গতি ॥ 


৬. (১) শিব উর্ধ লোচনে চন্দ্র ধারণ করিয়াছেন, এজন্য চন্ত্রকে রক্ষা 


শিবায়ন--কবিজীবন মৈত্রেয়। ১২৯ 


কবিজীবন মৈত্র ১৬৬৬ শকে, ১৭৪৪ খৃষ্টাবে, বা ১১৫১ বঙ্গাবে এই গ্রন্থ 
রচনা করেন। বগুড়ার তিনক্রোশ উত্তরে করতোয়ার পূর্বাীরে 
লাহিড়ীপাড়া গ্রাম কবির জন্মভূমি । 


শিব-দুর্গার কোন্দল । 


গিব বলে কৈতি পারি পাধাণের ঝি। 

কার কারণে কোন দোষে ভিক্ষা করিয়াছি ॥ 
তোমাকে বিভা! করি আমার কোন দিন নাই সুখ । 
আদি কথা কহিলে পাইবা বড় দুঃখ ॥ 

যে দিন সম্বন্ধ হইল তত্ব পাইন মুই। 

সে দিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সই (১) ॥ 
নিরীক্ষণ পত্র হইল যেহি দিন। 

আচন্থিত হারাইল পরনের কৌপীন ॥ 

যে দিন তৌক বিভা করিয়া লইয়া আইন ঘরে । 
চৌদ্দ আটি ভাঙ্গ সেহি দিন নিল চোরে ॥ 

যে দিন বৌভাত খাইন্ন নির্বাংশিয়ার বিটি। 

সে দিন হারাইনু মোর তাঙ্গ ঘোটা লাঠি ॥ 

কুড়া গেল মুখারি গেল গেল ভাঙ্গের ঝুলি। 

_ তোর কারণে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই খুলি খুলি ॥ 
আর ইহার ঢইটা বেট! তার! হইয়াছে মোর কাঁল। 
কে জানিবে মোর দুঃখ গৃহের জঞ্জাল ॥ 
গণেশের ইপ্দুর আমার নিত্য কাটে ঝুলি। 
প্রাতঃকালেন্উঠিয়া নিতা সিয়া ফোড়া করি ॥ 
কার্তিকের ম্ুরে আমার সর্প ধরিয়া খায়। 
কহ দেখি এত দুঃখ কার প্রাণে সয় ॥ 





শিবায়ন__রামেশ্বর ভট্টাচার্য _ ১৭৫০ খুঃ। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুধর্মের পুনরুখানের পরে শিব যে শান্ত 
সমাহিত স্ন্দর মুর্তিতে এতদ্দেশে পূজিত হইয়াছেন, বৌদ্ধ যুগে গ্রাম্য 
লোকের নিকট তাহার সেই যুষ্তি অপরিজ্ঞাত ছিল; তিনি রুষকদিগের 
নিকট কৃষক-দেবতারূপে পুজা পাইতেন; এখনও তিনি “ত্রিনাথ” 





(১) ঝুলি সেলাইর সুচিকা (ছু) 


১৭ 


১৩০ 


কৃষি আরম্ত। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

নামে গঞ্জিকা-সেবিগণের নিকট ন্ুপরিচিত। বোদ্ধ যুগের এই সমস্ত 
গ্রাম্ভাব হিন্দ-সমাজ হইতে একরূপ বিভাড়িত। শিবের গান বলিয়া যে 
গাথা গ্রাম্য দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা বৌদ্ধ যুগের। “বা্গিনীর পালা). 
হির-পার্কতীর কোন্দল”, “শিবের কৃষিকাধ্য-_এই সকল সেই শিবের 
গানের বিষয় ছিল; কোন পুরাণে উক্ত বিষয়গুলির কোন কথা! দৃষ্ট হয় 
না। রামেশ্ব্রের কাব্যের নিয়োদ্ধত অংশ প্রাচীন শিবের গানের 
পুনষ্বাবৃত্তি মাত্র। ইহার ভাষাও পূর্ববর্তী-যুগের ॥ রামেশ্বর প্রাচীন 
গীতি এই ভাবে স্বীয় কাব স্থান দিয়াছেন। কৃষকবেশে আমরা যে 
শিবঠাকুরকে পাইতেছি, তাহার অনুরূপ দেবতা ১*ম শতাকীতে 
লিখিত শূন্ট-পুরাণে দেখিতে পাই। শৃন্ত-পুরাণের শিবঠাকুরের 
গ্রানের অংশ পড়িলে রামেশ্বর-কথিত গাথা যে তাহারই প্রতিধ্বনি 
তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। রামেশ্বর অনুমান ১৭৫* থৃঃ অকে 
শিবায়ন রচনা করেন। বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিতোর ৪৩৪ পৃষ্ঠায় 
জষ্টবা (৩য় সংস্করণ)। 


শিবঠাকুরের কৃষি-কার্য্য। 


ক্ষেতে বসি কুষাণে ঈশান দিলা বলে। 
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে ॥ 
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান। 

হাটু পাড়ি ঈশানেতে (১) আরঙ্তে নিড়ান ॥ 
বাবর্চে বরাটে চেঁুড়া ঝাড়া উড়ি (২)। 
গুলা মুখি পাতি মারে পুতে যায় নুড়ি ॥ 
দল দুর্বা শোনা শ্ঠাম! ভ্রিশিরা কেণুর (৩) | 
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে দূর দূর.॥ 

খর থর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়। 

কুলি ধরি ধাইল ধান্তের ধরি ঝাড় ॥ 

কিতা যোড়ি ভিতা বেড়ি মাঝে গিয়! রয়। 
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয় ॥ 

এইরূপে সেই কিতা সেরে চটপট । 

কিতা কিতা নিড়াইয়৷ চলিল সট্সটু॥ 


(১) কর্তকারক। (২) চেচরা, বড়! (ানবিশেষ), উড়ি ধোল্গ 
বিশেষ) এই সমস্তই আগাছা । , (৩) অতি শীতল, কর্দামজ কন্দ 
বিশেষ । 


শিবায়ন__রামেশ্বর ভট্টাচার্য _ ১৭৫০ ধুঃ। 


- বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া (১)। 
সার্ধ যামে (২) সারি উঠে শত শত কুড়া ॥ 
ঘাম কেটে বোঝ! বেঁধে বাসে যায় চলে। 
পাটা পেড়ে প্রাণপণে পোষে ছুটী ছেলে ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন পাইটগুলি করে। 
প্রভাতে নিড়াতে যায় আসে দেড় পরে ॥ 


জানিলা যোগিনী জটিলের মনোরথ। 

জলে স্থলে জলৌকা পাঠাল ঢুই মত (৩) ॥ 
. ছোট ছোট.ছিনে জৌক ছুটে বুলে ঘাসে (8)। 

জলে বুলে হেতে জৌক রুধিরের আশে ॥ 

প্রভাতে নিড়াতে ক্ষেতে নাবে বুকোদর । 

আইড়ের (৫) উপরে ঘাসে বসে মহেশ্বর ॥ 

জৌক ধরে দোহারে জানিতে নারে কেহ। 

দুর দূর পটে দৃষ্টি দেখে নাহি দে ॥ 

নিড়ান সমাণ্ড করি বংসরের মত। 

হরিধ্বনি করি উঠে হয়ে হরধিত ॥ 

তখন দেখিল জেৌঁক পাইল মহাভয়। 

হাতে পায় ধরেছে হাজার পাঁচ ছয় ॥ 

বিকল হইয়! উঠে বাড় বাড় করে। 

প্রাণপণে ঘত টানে তত বায় সরে ॥ 

পিছলিয়া যায় পা ছিঁড়ে ছাড়ে নাই। 

মরি মরি করি আইল মহেশের ঠাঞ্ি ॥ 

মুকুনে মগন ছিল মহ্কেশের মন। 

জানে নাই ছিনা জৌক ধরেছে কখন। 

ভীমে দেখি বলে ভোলা ভয় নাই তোর । 

আপনার দেহ দেখ প্রীণ রাখ মোর ॥ 





(১) বুদ্ধ-বৃদ্ধ শিবঠাকুর | 

(২) দেড় প্রহরে । 

(৩) দুর্ী শিবের অভিপ্রায় ( অর্থাৎ কৃষিকাঁ্ধ্য লয় থাকিবেন, গৃহে 
আপিবেন না ) বুৰিয়! ঢ্ট প্রকারের জৌক পাঠাইলেন। 

(8) চিনা জোক) ইহারা ডাঙ্গায় ঘাসনূন থাকে। 

(০) আইলের। 


১৩১ 


জৌকের উৎগাত। 


১৩২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


জোক নিবারণ । ' চেয়ে চন্্চুড় চুণে লুণে দিল ঘসে। 
রক্ত বাস্তি করি মৈল সব গেল খসে ॥ 
যুক্তি করি জল কাটে জল বয়ে মান। 
অর্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান ॥ 
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেন জল। 
ডুবে রয় খাড় যেন দেখা যায় জল॥ 
আশ্বিন কার্তিক মাসে নাহি করে হেলা। 
পদাঘাতে ঘোগ মারে ঘারে দেই চেলা ॥ 
ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল। 
কার্তিকের কত দিনে কেটে দিল জল ॥ 


ধান্ত-বিক!। ধরণী মুধন্যা চৈল ধান্ঠ আইল ফুলে । 
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুলে ॥ 
নদ্চুড় চরণ চিন্তা নিরন্তর । 
ভবভাব্য ভদ্র কানা (১) ভণে রামেশ্বর ॥ 


শাখারীরূপে ছদ্ম-বেশী শিবের আম্ম-নিন্দা-চ্ছলে 


তুর্গার পরীক্ষা । 


পরিহার মানি তোরে লো সুন্দরি পরিহার মানি তোঁরে। 


যুব! বয়সে ছাড়িয়া মহেশে সতীত্ব জানাহ মোরে ॥ 
শিব-নি্।। নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে 
যৌবনে রক্ষক প্রভু । 
বৃদ্ধে পুল পালে নারী তিন কালে 
স্বতন্তরা নহে কু ॥ (২) 
বুদ্ধ বলি স্বামী শিবে তাজ তুমি 
কেমন আড়রা মেয়ে। 
এ হেন রূপসী, বাপ ঘরে বসি 
বঞ্চ কার মুখ চেয়ে॥ 
সে বুদ্ধ নির্ধন তোমাগত প্রাণ 
উভয়ে একাঙ্গ বট। 


(১) ভিদ্র কাব্য” কথায় ভদ্রেতর সাধারণ্যে যে শিবের গান প্রচলিত 


ছিল, ততপ্রতি সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে। 
(২) “পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
পুন্স্ত স্থবিরে রক্ষেৎ স্্িয়ে! নাস্তি স্বতন্ত্রতা ॥৮ 


শিবায়ন__রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য -_ ১৭৫০ খুঃ। ১৩৩ 


স্তারে করি ক্রোধ কিবা সাধ শোধ 
যৌবন করিলে নঠ॥ 


এত বদি ছিল মনে। 
তবে তপ করি পতি ত্রিপুরারি 
অঙ্গীকার কৈলে কেনে ॥ 
কঠিন হৃদয় নাহি ধন্ম-ভয় 
রাজকন্তা হৈলে বৃথা । 
সভীর লক্ষণ বলি শুন শুন 
শাখারী মূর্খের কথা ॥ 
দ্ধ মুর্খ জড় রোগী ছঃথী বড় 
»*.. ছুঙ্জন দ্ূভাগা পতি । ১১) 
দেব বুদ্ধে যেবা করে তার সেবা 
সে ধনী বলান সতী ॥ 
কাধ্যে দাসীসমা পুথীসম কমা 
বুক্তে মন্ত্রী কথা মাধবী । 
ক যু ্ ভোৌজনে জননী (২৯) 
ৃ সে ধনী বলায় সাধবী ॥ (৩) 
তোর সতীপণা সব গেল জানা 
শঙ্খ পরিবে ত পর। 
রক্ষ রামেশ্বারে চল নিজ ঘরে 
স্বামীরে সন্তোষ কর ॥ 


শিবা বলে সয়! আমি শঙ্করের নারী। চিঠিটি! 
তোর মত কত জনে শিখাইতে পারি ॥ 

তবে আর কি তোমার বৃথা ডাকাডাকি । 

ঘর করিতে হাণ্তীয়ে হাণ্ীয়ে হয় ঠেকাঠেকি' ॥ (8) 


(১) পরুদ্ধে মুর্ধ শ্চ দরিদ্রো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা। 
পতি স্ত্রীভি নহাতব্যো লোকেপ্স,ভিরপাতকী ॥” 
(২) “ক্রোধে দাস্তা * * * ভোজনে জননী-সম! | 
বিপত্ত বুদ্ধি-দাত্রী চ সা নারী প্রাণ-ুর্লভা ॥৮ 
(৩) “আর্তীর্তে মুদিতা হষ্টে প্রোধিতে মলিনা কৃশা। 
মৃতে মিয়েত যা পত্যৌ সাধবী জেরে! পতিব্রতা ॥৮ 
(৪) ঘর করিতে হইলে হ্াড়ীতে হ্াড়ীতে ঠেকাঠেকি হয়, অর্থাং 
মধ্যে মধ্যে কলহ হওয়া অপরিহার্য 


১৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
আছিল শঙ্খের সাধ চেয়েছিলাম শিবে। 
তোমার কল্যাণে আশা পূর্ণ হৈল এবে ॥ 
দশ দিন এসেছি দুর্দিন বৈ যাব। 
তোমার মনে কি এথা চিরকাল রব ॥ 
সুর্যোর কিরণ যেন দেখ জগন্ময়। 
স্্যের আশ্রিত কিন্ত সূর্য্য ছাড়া নয় ॥ 
তেমতি জানিবে সয়া গৌরী আর হর। 
'এক তিল ঠৌহে ছাঁড়া নহে পরম্পর ॥ 
শুনি ত্রিপুরার বাণী বলে ত্রিপুরারি | 
সই তোর কথার বালাই লয়ে মরি ॥ 


শিবের পুজ্গণ সহ আহার ও ছুর্গার অন্নদান 


যোত্র করি পুত্র ছুটা লয়ে দুই পাশে। 
পাতিত পুরট পীঠে পুর হর বসে ॥ 

তিন ব্যক্তি ভোত্তা এক অন্ন দেন সতী । 
ছটা জ্ুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ 

তিন জনে একুনে বদন হৈল বার । 

গুটি গুটি ছটী হাতে যত দিতে পার ॥ 
তিন জনে বার মুখ পাচ হাতে খায় । 
এই দিতে এই নাই ভাড়ী পানে চায় ॥ 
দেখি দেখি পদ্মাবতী (১) বসি এক পাঁশে । 
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥ 

শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে ৷ 
অন্ন আন অন্ন আন রুদমুণ্তি ডাকে ॥ 
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা ॥ 
মুগ মাএর বোলে মৌন হয়ে রয়। 
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধবজ কয় ॥ 
রাক্ষস ওরসে জন্ম রাক্ষপীর পেটে। 
ফত পাব তত খাব ধৈর্ধয হব বটে ॥ 
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। 
ঈষছুষ্ণ সুপ দিল বেসারির পরে ॥ 


১) তর্গীর সঙ্চকী 


শিবায়ন__রামেশ্বর ভট্টাচা্য__-১৭৫০ প্লঃ ১৩৫ 


লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের বি। 

সপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥ 
দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ। 
খেতে খেতে গিরিশ পাকের গান যশ ॥ 
সিদ্ধি দল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা । 
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা । 
উত্বণ চর্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন। ' 
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন ॥ 
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে। 
বায়ুবেগে বিধুমুখী বাস্ত হয়ে আইসে ॥ 
চঞ্চল চরণেতে নৃপূর বাজে আর। 

রণ রণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার ॥ 

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর । . 
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর ॥ 
ইন্দু-মুখে মন্দ মন্দ ঘর্বিন্দু সাজে । 
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥ 
খরবাছ্ে স্পচ্ঠে নর্তকী যেন ফিরে । 
সরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥ 
হর-বধু অম্লমধু দিতে আর বার। 

পিল কাচলি হৈল পয়োধর ভার ॥ 
নাটা পাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ ॥ 
ভোক্তার শরীরে মৃত্তি ফিরে ভগবতী । 
ক্ষুধারূপ অস্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি ॥. 
উদর হইল্‌ পূর্ণ উঠিল উদ্গার। 

অবশেষ গণ্ডষ করিতে নারে আর ॥ 
হুট করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত। 
শার্দ,ল-ঝল্পনে (১) ভে আগুলিল পা ॥ 
বশস্থিনী যোত্র জানি ষাঁচে বারম্বার। 
ক্ষমা কর ক্ষেমস্করী ক্ষোভ নাহি আর ॥ 


০১) শাহ দেয়ং ছ'ছ" দেয়ং দেয়ঞ্চ কর-কম্পনে। 
শিরঃ-সধালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্ান্্-ঝম্পনে ॥* 


১৩৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


আচমন মুখশুদ্ধি সারি স্ুতঈীনে। 
সস্তোষে বসিলা শিব শার্দ, ল-অজিনে ॥ 
পশ্চাতে পার্বতী গিয়া পাখালিল হাত। 
রাণী আইল আপনি সভারে দিতে ভাত ॥ 
গঙ্গাজল দিয়া স্থল করিয়া কামিনী। 
রত্বপীঠ রূপসী রাখিল তিন খানি ॥ 

কন্ঠ! পু দুদিকে পর্বত মধ্যভাগে। 
গৌরীকে গৌরব করি দিয়াইল আগে ॥ 
যত্ব করি জনক জননী দ্ুই জন। _ 

পূর্ণ করি পার্কতীরে করাইল ভোজন॥ 
পশ্চাৎ পর্ধত লয়ে মৈনাক-নন্গন। 

গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিলা ভোজন ॥(১) 
দস দাসী সকলে সকল দিয়া পিছু। 
চেছে পুঁছে খাইল রাণী রেখেছিল কিছু ॥ (২) 
চন্্চুড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর | 

ভবভাবা ভদ্র কাবা ভণে রামেশ্বর ॥ 


বিবিধ ধান্যের নাম। 


হরিশক্কর তইল ধান্ত হাতিপাঞ্জর ভুড়া। 
হরকুলি হাতিনাদ ভিঞ্চি হলুদগু'ড়া ॥ 
কেলেকাম্থ কেলেজীরা কালিয়াকার্ডিকা। 
কষাকচ্চা কাশীফুল কপোতকণ্ঠিকা ॥ 
কালিন্দী কটকী কুন্গমশালি কনকচুড়। 
ছধরাজ ছর্গাভোগ পর্দেশী ধৃস্তর ॥ 
কষ্খশালি কোঙরভোগ কোুরপর্ণিমা । 
কলীলতা কনকলতা৷ কামোদগরিমা ॥ 
খেজ্রথুপী খয়েরশালি ক্ষেমগঙ্গাজল। 
গয়াবালি গোপালভোগ গৌরীকাজল ॥ 
গন্ধমালতী গুর়াথুপী গুণাকর। . . 
চামরঢালি চন্দনশালি কৈল তার পর ॥ 


€১) "গ্রহস্থঃ শেষভুগ ভবে” 
(২) সকলের ভোজন সমাধা হইলে ষ্টাড়ীতে যাহ] কিঞ্চিৎ অবশি্ 
ছিল, সানাই খাইলেন। | 


শিবের গান-_ছ্বিজ কাঁলিদাস-_কীলিকা-মঙ্গল-_১৮শ শতাব্দী। ১৩৭ 


ছত্রশালি জটাশালি জগন্নাথভোগ। 
জামাইলাডু জলারাঙ্গী জীবনসংযোগ ॥ 
বিঙ্গাশালি বলাইভোগ ধুন্তা বিলক্ষণ। 
নিমুই নন্দনশালি রূপনারায়ণ ॥ 
পাতসাভোগ পায়রারস পরম সুন্দর | 
পিপীড়াবাক্‌ তিলসাগরী কৈল তারপর ॥ 
বাকশালি বাকইবুয়ালি দাড়বঙ্গী। 
বাকচুর বুড়ামাত্রা রামশালি রাঙ্গী ॥ 
রাঙ্গাক্র্টে রামগড় রঞ্জয় করি। 
পুণ্যবতী ধান্ রাখে নাম ধরি ধরি ॥ 
লক্ষীপ্রিয় লাউশালি লক্ষমীকাজল। 
ভোজন ভবানীভোগ ভূবন উজ্জল ॥ 
সীতাশালি শঙ্করশালি শঙ্করজটা। 

এই মত আর কত হৈল ধান্ত ঘটা ॥ (১) 
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লৌকহিত। 
কত নাম কব তার কহিল কিঞ্চিৎ ॥ 
পাংশুধারী পশ্চাৎ পার্বতী কন কি। 
প্রকাশিলা! পূর্ণ কলা পর্বতের বি ॥ 


| শিবের গান। 
ছিজ কালিদীস-_কালিকা-মঙ্গল-_-১৮শ শতাব্দী । 
শিবের সন্ন্যাসি-বেশে গৌরীকে ছলনা । 


[বৃহত গ্রস্থ। রচনা সরস ও প্রাপ্লল রচনা দৃষ্টে মনে হয় তারতচন্্রের কালিকা-ম্ল 
রচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল। কবি গাহস্থা চিত্র অঙ্কন 
করিতে পট ।] 


'আজান্-লম্বিত জটা কপালে রুধির-ফোটা 
রদধেরের অর্দচম্দ ভালে । 


রুদ্রাক্ষের মাল! পরে গলে ॥ 


০) এই নামগুলির সঙ্গে ১১৬ পৃষ্ঠার প্রদত্ত শৃন্ত-পুরাণের ধান্ঠের 
নামের তৃলনা করুন। 
১৮ 


১৩৮ 
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করে ছিল ডদ্থু "আর শিক্গা হুমধুর 
সে সকল পরিত্যাগ করে। 

ছলিতে প্রিয়ার মন ছদ্মবেশে পঞ্চানন 
সব্য হস্তে স্থখে শূল ধরে ॥ 

কঙ্ষদেশে ভিক্ষা-ঝুলি হাতে বিভূতির গুলি 
স্ষটিকের শোভে জপমালা। 

এইরূপ করে বেশ বিশ্বনাথ অবশেষ 
উত্তরিলা যথা গিরিবালা ॥ 

'দেখেন প্রস্তর-কন্যা শিব বিনা হএ দৈন্যা 
কষ্ট করে করেন সাধন । 

ভবানীর ভাব দেখে ভব কহিছেন ডেকে 
পরিহাস করি এতক্ষণ ॥ 

শুন অহে সুন্দরি কেন সম শির করি 
চক্ষু মুদে ভাব কোন্‌ জনে । 

কি ছুঃখে বা নিশাকালে চতুর্দিকে অগ্রি জালে 
তপ জপ কর কি কারণে ॥ 

কমল হইতে অমল তব বদন কোমল 
রূপ দেখে মোহয় মুনি । 

কোন্‌ ছুঃখে হয়ে ছুঃখী কষ্ট কর শশিমুখি 
বিশেষে বলহ তাহা শুনি ॥ 

কিবা জাতি কোথা ধাম কিবা তব হয় নাম 
কাহার নন্দিনী তুমি ধনী । 

না করিহ প্রতারণা! সত্য বল স্ুলোচনা 
তুমি হও কাহার রমণী ॥ 

শুনিয়া কহেন গৌরী আমি নাম ধরি গৌরী 
পিতা মোর নাম হিমালয়। 

শুন শুন হে গোসাঞ্চি সত্য বলি তব ঠাঞ্ছি 
অগ্ঠাবধি বিভা নাঞ্িও হয় ॥ 

শুনে কহেন ত্রিপুরারি আহা আহা মরি মরি 
কি কথা কহিলে বিনোদিনি। 

বুঝিয়াছি হে রূপসী বিভা বিনা বনবাসী 
হইয়াছ হএ অভিমানী ॥ 

ছি ছি তব বাপ মায় কেমনে নিশ্চিন্ত রয় 
বিভা নাহি দেয় কি কারণে। 
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বলে কএ বাপ মাএ বিভা কর ত্বরাএ 
এভাৰ ঘুচাহ এক্ষণে ॥ 
সন্ন্যাসীর কথ। শুনে ঈষৎ হাস্ত বদনে 
"কাত্যায়নী করেন উত্তর । 
শুন হে জটিল বর পাঁব বলে ভাল বর 
পুজা করি দেব মহেশ্বর ॥ 
আমার মনের আশ অন্যতে নাঞ্ পিয়াস গৌরীর শিবকে বর- 
ত্রিভুবনে আছে যত জন। রূপে মনন। 
অনুগ্রহ করি. মোরে শিব যদি বিভা করে 
তবে বিভা করিব এখন ॥ 
সে পদ মনে ভাবিএ শিবলিঙ্গ নির্মীইএ 
সদা করি শিবের সাধন । 
শিব বিনে অন্য জনে না দেখি না জানি মনে 
কালী নাম করি এ রচণ ॥ 
ব্রহ্মচারী বলে ছি ছি কি কথা কহিলে। কপট মন্নাসীর শিব- 
শিব পুজিবারে তোরে কে শিখাইএ দিলে ॥ নিদা। 
কি ফল পাইবে তুমি শিব পূজা করে। 
কেন দুঃখ পায় চলে ঘায় নিজ ঘরে ॥ 
ভিক্ষা মাগে মরে সদা শিব দ্বারে দ্বারে । 
কখন সে এ যে রর দেয়াবে তোমারে ॥ 
কি বর মাগবে বল ভিখারীর ঠাঞ্চি। 
ক্ষমতা থাকিলে তার ঘরে অন্ন নাই ॥ 
মহেশ্বর হবেন বর তোর অভিমত। 
দিয়ে মন বিবরণ শুন দোষ যত ॥ 
হাড়মালা জপেন সদা বাঁঘছাল পরে । 
কেহ নাহি কাছে যান ভুজঙ্গের ডরে ॥ 
ভাঙ্গ থেএ চড়ে ষাড়ে শ্মশানে বেড়ায়। 
চন্দন বলিএ চিতাভম্ম মাথে গায় ॥ 
শ্শানে মশানে রয় নাহি বাসস্থান । 
দেবতাবর্গেতে তারে না করে সম্মান ॥ 
পাগল বলিএ তারে লোকে নিন্দা করে । 
বিবেকে 0১) খাইল বিষ মরিবার তরে ॥ 


তে মনোদুঃখে । এই শন্দ কথিত ভাষায় অনেক স্থলে কারনে 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


১৪০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


ভা্গড়ের মৃত্যু শীপ্ব নাহি কদীচন। 
নাহি মৈল হলাহলে করিএ ভক্ষণ ॥ 
তোমা হেন পদ্মিনী কি পাগলেরে সাজে । 
বুড়া বরে মনে ধরে ছি ছি কোন্‌ লার্জেশি। 
শুর স্বধন নাই নাহিক ভরসা । 

তার ঘরে গেলে পরে ঘটিবে দুর্দশা ॥ 
তাই বলি বিধুমুখি না করিহ পণ। 
তোর যোগ্য বর নহে ক্ষেপা পঞ্চানন ॥ 
ইন্জ দেবরাজ ষদি দেখা পায় তোরে । 
তোমার মাথার দিব্য শচী ত্যাগ করে ॥ 
বিষ্ণ যদি তোমারে তিলেক তরে পান। 
লক্মী-সরম্বতী পানে ফিরিয়া না চান ॥ 
না হয় তোমাকে আর বলি এক কথা। 
আমিএ একাকী মোর নাহিক বনিতা ॥ 
কালিকাঁর পাঁদপদ্ম হৃদে করি আশ। 
রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকা-বিলাস ॥ 


গিরিরাজ হিমালয়ের সঙ্গে সন্্যাসি-বেশী শিবের বাদানুবাদ 


ও গিরিরাজ-কৃত শিবের বন্ধন। 

গৃহে আসি গিরি রায় গল্াধরে দেখা পায় 
ছন্মবেশে বসে ত্রিলোচন। এ 

ক্রোধেতে শিখরবর হরে করে কট্ত্তর 
বলে তোর একি আচরণ ॥ | 

শুন রে ভণ্ড অজ্ঞান নাহি তোর কাগজ্ঞান 
প্রকাণ্ড শরীর" মাত্র সার। 

নাই কিছু বোধাবোধ কোন্‌ সাহসে রে অবোধ 
অস্তঃপুরে আইলি আমার ॥ 

হিমে কহে ত্রিপুরারি শুন নিবেদন করি 
শ্বণডুর গো! করহ ম্মরণ। 

দেখে তব গৌরী কন্তে জামাই হবার জন্তে 
তব পুরে হইল আগমন ॥ 

কথা শুনে হিমালয় আর রাগে অঙ্গ দয় (১) 
অতিশয় কোপেতে কম্পয়। 


€১) দগ্ধ হয় 
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বলে সবে দেখ যেয়ে মৈল বেটা মারি খেয়ে 
নষ্ট বেটা দুষ্ট কথা কয় ॥ 
এত কয় গিরিবর হএ ক্রোধিত অন্তর 
তিরস্কার করে হরে কত। 
কোপে কহে কিন্করে মুষ্টি ভিক্ষা দিএ এরে 
ধাক্কা মেরে করহ নির্গত ॥ 
হিমে বলেন ত্রিপুরাঁরি কিঝ| ভিক্ষা দিবে গিরি 


অন্ত-ভিক্ষা-উপজীবী নই। 

যদি হয় পুণ্যবান্‌ -. কন্তা-রত্ব কর দান 
মর্ব-ুঃখে সামা তবে হই ॥ 

হবের উত্তর শুনে গিরি মন্তাকোঁপ-মনে 
হরে কটু কহে কত কব। 

বলে বেটা এত জোর . একটা চড় মেরে তোর 
কাথা বাঘছাল কেড়ে লব ॥ 

হাসি বলেন ত্রিপুরারি শুন শুন শুন গিরি 
কীথা ঝুলি সব তুমি লয়। 

ইহা! আমি নাই চাই কেবল হব জামাই 
মম বামে গৌরীরে বসায় ॥ 

এইরূপ বাকাব্যয় গিরি শঙ্করেতে হয় 
পুথি বাড়ে সকল লিখিতে। 

গিরি ভাবে একি হল সন্ধ্যা পুজা বএ গেল 
সন্ন্যাসীর সঙ্গেতে দ্বন্দেতে ॥ 

গিরি করিল বিচার ইহার যে প্রতিকার 


করে যাঁব ন্ধ্যাপূজা করে । 

এক্ষণেতে এ বেটারে ?. বান্ধিয়া যুগল করে 
কুজি (১) দিএ বন্দী করি ঘরে ॥ 

এতেক ভাবিএ পরে বন্ধন করিএ হরে 
গঙ্গা-্নানে গেল! গিরিবর | 

ত্রিপদীর ছন্দ ধরে পাঁচালীর মত করে 
বর্ণন করিল ছ্বিজবর ॥ 


(১) কুন্দ-এক রকম ন্ত্রাদায়ক ঘন্্। প্রাচীন কালে অপরাধী- 
দ্বিগকে কু'দে আবদ্ধ করার কথা শুনা যায়। 


১৪২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়.. 
বরবেশে বৃদ্ধ শিব । 
কহে রামাগণ এই কি বর। 
এটা যে ভাঙ্গড় ভূতুড়ে হর ॥ 
আহা! মরি উমা রূপের চুড়া। 


সে কপালে হলো ত্রিকাল-বুড়া ॥ 
পৃর্ণচন্ত্র জিনি উমার মুখ । 


উমার কুস্তল মেঘের মালা । 

এ বুড়ার জটা তামার শলা! ॥ (১) 
সিন্দুরের বিন্দু উমার ভালে। 
বুড়ার কপালে অনল জলে ॥ 
চন্দনে চর্চিত উমার কায়। 
আই আই ছাই বুড়ার গায় ॥ 
উমার বসনে বিচিত্র কাষ। 
দিগন্বর বর একি গো লাজ ॥ 
রতনে শোভিত গিরীন্দ্বালা । 
বরের গলে যে হাড়ের মালা ॥ 
তাড় তোড় বালা উমার গায়। 
বুড়ার বপুতে ফণা ফৌফায় ॥ 
নীল উৎপল উমার আখি। 

ওডু ফুল ২) সম ইহার দেখ ॥ 
আহা মরি উমা সোণার লতা । 
বাউলের করে দিল বিধাতা ॥ 
চকোর মুখেতে যাহা না*পায়। 
সেই স্থধ! বিধি কাকেতে থায়ায় ॥ 
এইরূপে কহে রমণীগণ। 
সুনিএ হাসেন শিব তখন ॥ 
পাগলের বেশ শঙ্করে হেরে । 
রাণীর নয়নে সলিল ঝরে ॥ 
কালীর চরণ করে ম্মরণ। 

দ্বিজ কালিদাস করিল রচন ॥ 


০) পবুড়ার জট! তামার শলা” -ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গল 
(২) জবাফুল। 
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দেখিএ বরের ঠাম যত রাঁমাগণ। 
অবাক হইল সবে না সরে বচন ॥ 
বরের ভঙ্গিমা দেখি রাণী দুঃখ-মনা । 
রাগন্বরে নারদেরে করএ ভৎসনা ॥ 
আরে রে নির্বংশে মিন্সে কোথায় লুকালি। 
চক্ষু খেএ কি বুঝিএ এ বরে আনিলি ॥ 
কি কহিব কোথা যাব গেল গিরি কোথা। 
নারদার মন্ত্রণাতে থেল মোর মাথা ॥ 
উমা কন্যা জগৎধন্তা বিদ্যুৎ-সমান। 
হেন বরে প্রীণ ধরে কেবা করে দান॥ 
অভাগীর ভাগ্যে যে দুঃখের সীমা নাই। 
আন্তদন্তহীন (১) বিধি মিলাল জামাই ॥ 
নিজে রাজরাণী গৌরী রাজার নন্দিনী। 
রাজপুত্র জামাই হইবে এই জানি ॥ 
সে সকল সাধে সাধ ভাঙ্গিলেন বিধি। 
ভিখারীকে দিতে হইল উমা-রত্বনিধি ॥ 
ওগো উমা এতদিন কি তপ করিলি। 
ভূতুড়ে সাপুড়ের কপালে পড়িলি ॥ 
এই মত শিখরিণী হএ ক্ষুপ্ন মনে । 
হাতের কঙ্কণ রাম! কপালেতে হানে ॥ 
হেন কালে চক্রপাণি রঙ্গ দেখিবারে। 
ইঙ্গিতে নন্দীরে পাঠাইল অন্তঃপুরে ॥ বিবাহ-সভায় নন্দী ও 
বিষ্ণুর ইঙ্গিত পেএ নন্দী মহাজন। | প্রেতগণ। 
মেনকারে ছলিবারে আইল তখন ॥ 
বিকৃতি আকার ভূত দেখি ভয় হয়। 

চর ০ রঃ রং 

কাছে আসি হি হি হিহি হাষিয়া চলিল। 
উলগ ভৈরব দূত নাচিতে লাগিল ॥ 
আই আই বলে ভূত স্থখেতে লাফায়। 
হেরে রাণী অমনি ভয়েতে মৃতপ্রায় ॥ 
মেয়েগুলো ভূত দেখে অদ্ভুত ভাবিএ। 
পলায় পলায় বলে যাএ পলাইএ ॥ 





(১) অনন্ত এবং দাত-পড়া। 


১৪৪ 


শিবের ঘুবক-বেশ। 


বঙ্গ-সাহ্ত্যি-পরিচয় 
ও মা একি বলিএ সকল মেয়ে চলে । 
কেহ বলে মেনক]রে ভূতে বুঝি পেলে ॥ 
এই মতে রামাগণ বোল আরম্ভিল। 
রঙ্গ দেখে ভূৃঙ্গী বেটা হাসিতে' লাগিল ॥ 
এইরূপ রঙ্গ ভঙ্গ দেখি গঙ্গাধর । 
উমার ইঙ্গিতে হৈল! রাজ-রাজেশ্বর ॥ 
রজত-শিখর জিনি রূপের বরণ । 
ভবানীর ভাবে ভব হইলা মোহন ॥ 
মণিময় অলঙ্কার শোভিত শিরেতে ৷ 
মনোহর মুকুট শোভডয়ে মন্তকেত্তে ॥ 
অগ্ুরু চন্দন চুয়া অঙ্গময় মাখা | 
জিনি পদ্ম মুখপল্ম তাছে গোপরেখা ॥ 
ছাদনাতলাতে ছিল ষত রামাগণ। 
অপরূপ রূপ দেখি মোহ সর্মজন ॥ 
মেনকা দেখিল আর পূর্ব বেশ নাই । 
মনোহর বর এনে হইলা জামাই ॥ 
সুখী হএ সর্বজন বরণ করয়। 
কেহ করে শঙ্খধবনি কেহ ছুলু দেয় ॥ 
কোন ধনী ধুস্তরার প্রদীপ জালিল। 
কেহ বা লইয়া পাণ নিছাএ ফেহাল ॥ 
কোন ধনী গুড় চালি দেয় বর অঙ্গে। 
ঝালি ঝড়া দিয়ে কেহ রক্গ করে রঙ্গে ॥ 
করেতে জলের ঝারি থমকে থমকে । 
বরে প্রদক্ষিণ করে ঠমকে ঠমকে ॥ 
নাকেতে ছেচায় নল হাতে দেয় মাকু। 
মেনকা৷ শিবেরে কন ত্যাগ কর বাপু ॥ 
এই মতে স্ত্রী আচার সমাপ্ হইল । 
অপরেতে বর কন্যা সভায় লইল ॥ 
বেদমন্্ব পড়িতে লাগিলা পুরোহিত । 
হরে গৌরী সপেন (১) গিরি পুলকে পুর্ণিত 
আনন্দেতে বর কন্তা বাসরেতে যায় । 
কালিদাস কালীগুণ রচয়ে ভাষায় ॥ 


০) সমর্পন করেন । 
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শিবছুর্গার কৈলাস গমন । 
এইরপে গুভ নিশি সুপ্রভাত হইল । 
বাসর হইতে বর বাহিরে আইল ॥ 
শঙ্কর কহেন তবে শৈল-নৃপবরে । 
কৈলাসেতে যাব সঙ্গে পাঠায় (১) উমারে ॥ 
সজল নয়ন গিরি স্বীকার পাইল। 
মেলানীর (২) ভার কত প্রস্তুত করিল ॥ 
উমার গমন কথা শুনে শিখরিণী। 
ধরাতলে পড়ে কান্দে যেন উন্মাদিনী ॥ 
অভিষিক্ত হৈষ্গ রাণী নয়নের জলে । 
কুররী (৩) পক্ষিণী প্রায় কান্দে উমা বলে ॥ 
ধরিএ মায়ের কণ্ঠ মহামায়৷ করে । 
উমা উমা বলে উমা কান্দে উচ্চম্বরে ॥ 
রাণী বলে ওগো উমা কি করি উপায়। 
কোন্‌ প্রাণে তোমা ধনে দিব গো বিদায় ॥ 
অশেষ করুণা করে রাণী কেন্দে সারা। 
সামান্তের প্রায় তায় সাম (8) দেন তারা ॥ 
পড়িএ মায়ার ফান্দে কান্দে সর্বলোকে । 
শিবারে লইয়া শিব বাঁএ কৈলাস-মুখে ॥ 
হাসিতে হাসিতে হর গৌরী সঙ্গে লয়ে। 
উত্তরিলা কৈলাসেতে আনন্িত হয়ে ॥ 


কৈলাসে। 

এইরূপে সদানন্দ সানন্দ মনেতে। 

আনন্দা সহিত ক্রীড়া করেন রঙ্গেতে ॥ 

একদিন উমাপতি কহেন উমারে | 

এক সন্দেহ আছে প্রিয়া আমার অন্তরে ॥ 

শিবানী কহেন দেব সে আর কেমন । 

হর বলে হৈমবতি শুন দিএ মন ॥ 

একবার আমারেত বিড়ম্বনা করে। 

কৃতার্থ করিলে গিয়া গিরি-মেনকারে ॥ 

(১) “ও” স্থলে “য়” এই পু'থির সর্চত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 

পাঠীয়-পাঠাও। (২) মেলানী বিদায় ; এখানে “মেলানীর ভার” অর্থ 
বিদায়-কালের তত্ব। (৩) কুররী-্কাঠ-ঠোক্রা। (৪) সাম-যোগ। 
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অর্ধ-নারীখর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


যে ছুঃখ পেএ আমি তোমা! বিহনেতে। 
বলিতে না পারি তাহা পঞ্চম সুখেতে।৯ 
হে ছুর্গে আমার তুমি দেহ প্রাণ ধন। 
সধন বৈভব সব তোমার চরণ ॥ 
অসাধ্য সাধন করি প্রপাদে তোমার । 
তব নাম জপি করি গরল আহার ॥ 
সুখমোক্ষদাত্রী তুমি মম মূলাঁধার । 
তোমা বিনে গতি সতি নাহিক আমার ॥ 
পুনর্ব্বার যদি মোরে ত্যাগ কর প্রিয় । 
আর না রহিব প্রাণ তোম৷ ছাড়াঞ্জহয়ে ॥ 
তাই বলি. তোমা ছাঁড়া৷ কেমনে রহিব। 
ইচ্ছা করি ছ অঙ্গ ঘুচাএ এক হব ॥ 
যদি তুমি অনুমতি কর বিশ্বময়ী। 

যুগল ঘুচিএ এস এক অঙ্গ হই ॥ 
শুনিএ শঙ্করী হরে করিল উত্তর । 

তব আজ্ঞা না লজ্বিতে পারি মহেঁশ্বর ॥ 
এত বলি একত্র হইলা! উভয়েতে। 

এক অঙ্গ দ্বিবূপ হইল আ[চম্থিতে ॥ 
অর্দ অঙ্গ রজত পর্বত জিনি আভা । 
অর্ধ অঙ্গ স্বর্ণ জিনিএ করে শোভা ॥ 
অর্ শিরে জট্রাুট ভূজঙ্গ বেষ্টিত । 
অপ্ধ শিরে মণিময় মুকুট মণ্ডিত ॥ 

এক নেত্র চুলু ঢুলু করে ধুস্ত,রায়। 

এক নেত্রে কজ্জল পুরিত শোভা পায় ॥ 
এক কর্ণে শঙ্ঘের কুগডল ঘন দোলে। 
অন্ত কর্ণে মাণিকের কনক ফুল ঝোলে ॥ 
অর্ধ গলে অস্থিমাল! মহা শোভ| পায়। 
গজ-মুকুতার হার অর্ধেক গলায় ॥ 
কটিতটে অর্ধেক রহিল বাঘান্বর | 

আর অপ্ধ কটিতে রহিল রক্তান্বর ॥ 
এক পদে কান্ঠের পাছক। শোভা পায়। 
রতন নূপুর শোভা করে অন্ত পায় ॥ 
এক হুন্তে ভন্বুর ধরিল! পঞ্চানন । 

অন্য হস্তে পল্মপৃম্প করিলা ধারণ ॥ 
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এইরূপে লীলা প্রকাশিলা গঙ্গাধর। 
হর গৌরী ঘুচে হৈলা অর্-নারীশ্বর ॥-* 
কালিদাস বলে মাগো এই আকিঞ্চন। 
মৃত্যুকালে দিতে হবে যুগল চরণ ॥ 


কুচনী নগরে । 


শঙ্কর শঙ্করী লয়ে সরস অন্তরে ৷ 
বিরাজ করেন স্থথে কৈলাস-শিখরে ॥ 
একদিন তৃতনাথ বৃষভে চাঁপিএ। 
ভিক্ষা হেতু চুলিলেন গৌরীরে কহিএ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভব ভাবিয়া চিস্তিয়। 
রসের কুচনী-পাড়ায় উত্তরিলা গিয়া ॥ 
কৃত্তিবাসে হেরি যত কোচের রমণী । 
বুড়া আইল বলে হেসে তোষে সবস্ধনী ॥ 
কোন ধনী কহে ওহে রসিকের চূড়া । 
আম! সভা ভূলে কোথা ছিলে ওহে বুড়া ॥ 
তোমারে না হেরে বুড়া মনোদুঃথে মরি । 
এত বলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী ॥ 
চা কু সং সক 
এইরূপে শিব সং হয় আলাপন । 
কোন ধনী করে হরে চামর ব্যজন ॥ 
অপুর চন্দন কেহ শ্রীঅন্গে ছিটায়। 
কেহ বা কুম্থুম লয়ে ফেলে শিব গায় ॥ 
কেহ বা কুস্থম লয়ে পরায় কৌতুকে। 
মিঠা পাণ দেজে কেহ যোগায় সম্মুখে ॥ 
গাজ! ভাঙ্গ কেহ হরে করে সমর্পণ । 
কেহ বা শিবের করে চরণ-সেবন ॥ 
এই মত কোচের দুহিতা সকলেতে। 
হরে লয়ে রঙ্গরসে ভাসে অনাসেতে (১) ॥ 
রং ০ সঃ র্ 
কালিকার পাদপগ্ম হৃদে করি আশ। 
রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকা-বিলাস ॥ 


(১) অনায়াসে। 
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শরংকালে পল্লী- 
বাদিনীদের খেদ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
উমা-বিরহে মেনকা! | 


উম বিনে গিরিরাণী পাগলের প্রায়। 
অন্নদা অভাবে অন্ন জল নাহি থায় ॥ 

উমা ভেবে অবিরত মৌ নী হএ রয়। 
কালেতে শরৎ খতু হইল উদয় ॥ 

গগনেতে বিন্দু বিন্দু বারি ধারা ঝরে । 
মযুর ময়ূরী নাচে সরস অন্তরে ॥ 

ঘোর নাদে জলধর গগনে গঞ্জয়।' 
সরোবরে সরোজ স্থখেতে প্রকাশয় ॥ 
কেতকিনী অমনি প্রফুল্ল হএ উঠে । 

পায় গন্ধ মকরন্দলোভে ভূঙ্গ ছুটে ॥ 

বাঢ়এ শশীর আভা অপরূপ শোভা । 
চকোর চকেনরী উড়ে সুধা সাধে শোভা ॥ 
শরৎ দেখিয়া সুখী হইল! ত্রিসংসারে । 
শারদা সেবার চেষ্টা সাধ সব করে ॥ 

হেন কালে মেনকার যত প্রতিবামী । 
রাণীকে ভৎনা করি সবে কহে আসি ॥ 
কেমনেতে হে গো রাণি আছ প্রাণ ধরে। 
স্থবর্ণপ্রতিমা উমা সঁপে পাঁগলেরে ॥ 

তত্বটা না কর তারা আছে গো কেমন। 
ধন্য তুমি ওগো রাণি কঠিন তব মন ॥ 
মেয়েরে আনিতে নাম নাই মা মুখেতে । 
উদরেতে অন্ন রাণি দেও কি সুখেতে ॥ 
সাত নাই পাঁচ নাই সেই মাত্র মেয়ে। 

সে বিহনে তোমার সংসার কারে লয়ে ॥ 
লোকের মুখেতে মোর! যেটা শুন্তে পাই । 
উমার অঙ্গেতে নাকি বন্ধ মাত্রে নাই ॥ 
বন্ত্রীভাবে বাঘছাল বা কভু পরয়। 
তৈলাভাবে টাচর চিকুর জটাময় ॥ 

বিনা অন্ন স্ু-বর্ণ গেছে শুকাইয়ে। 
রুদ্রাক্ষ পরেন উমা ভূষণ বলিএ ॥ 

সিদ্ধি বেটে বেটে করে কড়া পড়ে গেছে। 
ছঃখের নাহিক সীম! প্রাণ মাত্র আছে ॥ 
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জামাতার কথ! তব শুনি বিপরীত। 
উমার সঙ্গেতে নাকি নাহি তার পীরিত ॥ 
সিদ্ধি খেয়ে ধাড়ে সাপিণী লইয়ে। 
শ্মশানে মশীনে ফেরে উমারে তেজিএ ॥ 
যে জামাএ সম্প্রদান করেছ উমায়। 
দুরে না করিতে তত্ব উচিত তোমায় ॥ 
ব্সরাবধি উমানিধি করিএ.বিদায়। 
কেমনে মা ভুলে আছ মা গো৷ একি দায়॥ 
সহজে পাষাণী তুমি দয়ামায়া-হীনে । 
অন্ত কেহ হইলে মাগো না বাচিত প্রাণে ॥ 
ধন কড়ি লএ রাণি খাওয়াইবে কারে । 
মা বলে ডাকিতে আর কে আছে তোমারে ॥ 
ধিক তব রাজ্যধন ধিক গো তোমায় । 
ততোধিক তধোধিক্‌ ধিক গো রাঁজায় ॥ 
এত বলি ভতসিএ চলিলা রামাগণ। 
কালিকা-বিলাস দ্বিজ করিল! রচন ॥ 


গিরিরাজের নিকট মেনকার বিলাপ 


একেত মেনকা দুঃখী উমার জন্যেতে। 
বাক্য অনুসারে আরো জলে অন্তরেতে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাণী অভিমান ভরে । 
পাষাণেরে পাষাণী স্থধান মৃদুত্বরে ॥ 

গুন শুন শুন হে নিদয় হিমালয়। 
প্রীণউমা বিনা মম প্রাণ বাহিরয় ॥ 
তুমিত পাষাণরাজ কঠিনের শেষ। 
তোমার শরীরেত কভু নাহি দয়ার লেশ ॥ 
স্বচ্ন্দেতে আছ গিরি নিশ্চিন্ত হইয়া । 
পাগলে সঁপিয়া মোর প্রাণের তনয়া ॥ 
কন্তা প্রতি বংসলতায় তাচ্ছিল্য তোমার । 
সহজে পাষাণ ধরে মায়ার কি ধার ॥ 
্বর্ণলতা উমা কি হে সাজে ভিথারীরে । 
শুন্তে পাই অন্ন নাই শঙ্কুরের ঘরে ॥ 


১৫০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সম্পদ্দবিহীন শিবের বাসস্থান নাই। 
উমা নাকি শ্মশানবাসিনী শুস্তে পাই ॥ 
মৈনাকেরে ভুলে ছিলে পেএ প্রীণ-গৌরী ৷ 
সে ধন বিহনে প্রাণ কিসে সহা করি ॥ 
সহজে পাষাণ দেহ কঠিন জীবন । 
নহিলে সে ধন বিনে বাচি কি কখন ॥ 
নয়নের তার! তার! রাখিএ অন্তরে ৷ 
কার মুখ চেয়ে গিরি থাকি প্রাণ ধরে ॥ 
এ সব বৈভব আমি দেখি তুচ্ছ প্রায়! 
উমাচন্দ্র বিনে পুরী শোভা কি হে পায় ॥ 
সতত অন্তরে জাগে উমার মাধুরী । . 
ছুঃখানলে অস্ত্র জলে সাম্য হতে নারি ॥ 
যে দিকে নিরখি দেখি যেন তমোময় । 
না দেখি উমার মুখ হৃদি বিদরয় ॥ 
কোথায় আমার মেয়ে শাত্র দেহ এনে । 
মা বলে ডাকিলে উমা তুষ্ট হই প্রাণে ॥ 
চক্ষের বাহির করে অঞ্চলের ধন। 
পাপ-দেহ কত সবে রাখিব জীবন ॥ 
বিধি বুঝি চিরজীবী আমারে করেছে । 
সেই জন্তে বিনে কন্তে পাপ-প্রাণ আছে ॥ 
সে সব কথার আর নাহি পরিচয় । 
শুহ্যময় পুরী দেখি আমার আলয় ॥ 
ভবনে ভবানী আনি বাঁচায় আমারে । 
সদা মনে পড়ে তারা ছু নরন ঝোরে ॥ 
স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরীকে আমার । 
বিনে অন কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচন্ম্মসার ॥ 
রাজার কুমারী হয়ে ভিখারিণী প্রায়। 
ইহা! কি মায়ের প্রাণে সহে গিরিরায় ॥ 
তুমিত তনয় বলে ভাব না অন্তরে । 
আমারে যে মা বলিতে আর নাই ঘরে ॥ 
তাড়াতাড়ি কৈলাসেতে যাহ হিমালয় ৷ 
এনে দেহ হারা তার বিলম্ব ন! সয় ॥ 
এই রূপে গিরিরাণী করএ রোদন । 
কালিদাস কহে রাণি প্ছর কর মন ॥ 
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রাঁণীকে হিমালয়ের প্রবোধ দান । 


গিরি বলে ওহে রাণি স্থির কর মন। 
উমার জন্তেতে কেন এত উচাঁটন ॥ 
কন্তাভাবে ভাব যারে অবোধ পাষাণি। 
সেই কন্তা জগতধন্ঠা ব্রহ্মাণ্কারিণী ॥ 
যার নামে ভবের ভাখম৷ দূরে যায়। . 
তার জন্তে ভাব রাণি.এত বড় দায় ॥ 
কহিলে যে অন্ন নাই জামাতার ঘরে । 
সে'কথা কেবল কথ জানিহ অন্তরে ॥ 
উমারূপে অন্নপূর্ণা গৃহেতে যাহার । 
অন্নের অভাব রাণি হয় কি তাহার ॥ 
না| জানে যে ভিথারিণী কহিলে উমারে। 
কুবের ভাগারী তাঁর জানে চরাচরে ॥ 
রাজরাজেশ্বরী উমা আমি ভাল জাঁনি। 
মহেশ্বর কাশীশ্বর শুন ওহে রাণি ॥ 
জন্মে জন্মে আমাদের বহু পুণ্য ছিল। 
সেই জন্যে উমা কন্যে বিধি মিলাইল ॥ 
আমাদের জন্ম কর্ম সফল করিতে । 
জন্মেছেন মহামায়া তোমার গর্ভেতে ॥ 
জেনে শুনে সকলি কি ভূলিলি হে রাণি। 
শিব সে পুরুষোত্তম প্রকৃতি শিবানী ॥ 
ছুঃখ সম্বরহ রাণি স্থির হয় মনে। 
অবিলম্বে জগদম্বে আনিব ভবনে ॥ 

এই আমি চলিলাম কৈলাস-শিথরে । 
এনে দিব উমারে আর জামাই শঙ্করে ॥ 
দুঃখ নাশ কর রাণি গৃহেতে বসিয়া । 
অচিরে পাইবে তবে প্রাণের তনয়া ॥ 
বিপদে শ্রীছর্ী নাম জেনো রাণি সার। 
বেদাগমে বলিতে না পারে মুখ্য যার ॥ 
কাশীনাথ কালকুটবিষ করেন পান। 
দুর্গা নাম করি শেষে রাখিলেন প্রাণ ॥ 
অতএব তাই রাণি বলি হে তোঙ্গারে। 
ছুর্গানাম ভূলিলে পাবে ন্থা শ্ীদর্গারে ॥ 


১৫২ 


নন্দীর সঙ্গে রসিকতা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


এ কথা শুনিয়া রাণী আনিনিত মন। 
বলে গিরি শীঘ্ব যাহ কৈলাস-ভবন ॥ 


মঙ্গলাচরণ । 


_ এত বলি শিখরিণী সরস অন্তরে । 


মনোমত আচরণ মঙ্গল করে পরে ॥ 
স্থানে স্থানে পুণ্য ঘট স্থাপন করিল। 
আমের পল্লব সব ঘটমুখে দিল ॥ 
বসাইল রস্তাতরু ছয়ারে দুয়ারে । 
দধি আর মত্ত আদি আনে ভারে ভারে ॥ 
দ্বিজ-কন্যাগণ সব তুষ্ট হয়ে মন। 
পঞ্চদীপ লয়ে করে রে সর্বজন ॥ 
দ্বিজগণ চণ্তীপাঠ করিতে লাগিল। 
দর্গানাম জপ কেহ আরম্ভ করিল ॥ 
অপরেতে গিরিবর দরগা দুর্গী বলে। 
দুর্ারে আনিতে চলে মভাকুতৃহলে ॥ 
চাতকিনী সম রাণী পথ চেয়ে রয়। 
কালিকা-বিলাস দ্বিজ কালিদাস গায় ॥ 


কৈলাসে গিরিরাজ ;:__উমাঁর পিত্রালয়ে যাত্রা 


এইরূপে গিরিবর হরিষ অন্তরে । 
উত্তরিলা তদন্তরে কৈলাস-শিখরে ॥ 
কৈলাসের ছারে নন্দী দ্ুয়ারী আছিল। 
গিরিবরে হেরে দূত উঠে দীাড়াইল ॥ 
চরণের ধুলি লয়ে নিল মস্তকেতে। 
আস আস বলে গিরি তৌষে বচনেতে ॥ 
নন্দী বলে ঠাকুরদাদা আছ হে কেমন। 
কেমন আছেন আই বুড়ী শুনি বিবরণ ॥ 
বৃদ্ধকালে নারী ফেলে এলে কেন বুড়া । 
সেথা পাছে আই বুড়ী করে ঘরযোঁড়া ॥ 
আইরে সঁপিয়া বল এলে কার স্থানে। 
হয় সন্দ বুঝি দন্দ হয়েছে দুই জনে ॥ 
বুড় ভেবে বুড়ী বুঝি ওদান্ত ভাবিয়া 
ঠাকুরদাদা তৌমারে বা দিছে তাড়াইয়া ॥ 


শিবের গান__দ্বিজ কালিদাস-_কাঁলিক।-মঙ্গল_-১৮শ শতাব্দী ১৫৩ 


গিরি বলে ওহে নাতি মন দিএ গুন। 
বুড়াতে বুড়াতে ভাব ভাঙ্গে কি কখন ॥ 
রেশে রেশে মিলিলে কি কভু প্রেম ভাঙ্গে। 
তুই ভেড়ো কি বুঝিবি মত্ত আছ ভাঙ্গে ॥ 
প্রবীণে প্রবীণে প্রেম ঘটেরে এমনি | 
প্রস্তর গাথনী যেন হয়রে আটনি ॥ 
নন্দী বলে ঠাকুর দাদা বুঝেছি কারণ। 
আই আঙ্ঞায় তব বাঁচন মরণ ॥ 
অতঃপর কহ বুড় শুনি পরিচয়। 
আচদ্ধিতে কৈলাসেতে কি ভাবে উদয় ॥ 
গিরি বলে ওরে নাতি কি কব তোমায় । 
তোমার আইএর দায়ে এসেছি হেখায় ॥ 
মিলি যত ছুড়ী সে বুড়ীরে নাচায়েছে। 
উমার জন্তোতে রাণী উন্মত্তা হয়েছে ॥ 
মম বাক্যনা শুনেন কত বুঝাইন্ু। 

তাই ভাই তনয়ারে লইতে আইন ॥ 
এতেক শুনিয়া নন্দী আনন্দিত মন । 
গিরিকে লইয়া পরে করিলা' গমন ॥ 
কালিকার পাদপন্ন জদে করি আশ। 
রচিলা শ্রীকালিদাঁস কাঁলিকাঁ-বিলাস ॥ 


নন্দী সঙ্গে আনন্দেতে যায় হিমালয় । 

হর গৌরী নিরখিয়া কৃতার্থ মানয় ॥ 

মানসেতে শিব শিবা করিয়া বন্দন। 

ভত্তিভাব রসে গিরি ডুবিল তখন ॥ 

জনকে দেখিয়! দুর্গী গৌরব করিএ। 

গিরিপনে প্রণমিল শির লোটাইএ ॥ 

করুণাকারিণী কন করুণাবচনে । পিতাকে উমার শ্েহ- 
ছুঃখিনী বলিএ পিতা ছিল কিগো মনে ॥ গঞ্জন। 
কেন পিতা আমা প্রতি এতেক ৰঞ্চনা-। 

ছুঃখিনী ভাবিএ বুঝি করেছিলে দ্বণা ॥ 

সেই সে আমারে হরসঙ্গে পাঠাইলে । 

তদবধি চুঃখিনীর তত্ব না করিলে ॥ 


১৫৪ 


শিবের বিরহ-ত্রাস। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
গিরি বলে মাগো তোমায় বিদায় করিএ। 
আখির সলিলমাঝে ছিলাম ভুবিএ ॥ 
তুমি যে মা আমাদের নয়নের তারা । 
তোমা বিনে ঘর দ্বার অন্ধকার তার! ॥ 
মেনকা হয়েছে অন্ধ তোমার বিহনে। 
আছ কি না আছ বেঁচে সন্দেহ হয় মনে ॥ 
মানসেতে মা তোমারে করে দরশন । 
রেখেছি পাষাণ-দেহ পাষাণ-জীবন ॥ 
গৌরী বলেন আর কেন ভূলায় বচনে। 
আম৷ প্রতি ষত স্নেহ জেনেছি তা মনে ॥ 
পিতা মাতা বর্তমান থাকে যে কন্তার। 
বৎসরাস্তে তত্ব বুঝি করএ তাহার ॥ 
আমার পতির যদি থাকিত বৈভব। 
তবে মা বাপের ঠাঁই থাকিত গৌরব ॥ 
গিরি বলে ওগো উমা ক্ষমা কর মোরে । 
সকলিত জানি আমি ভুলায় কাহারে ॥ 
গতিশক্তিহীন তব জনক জননী । 
তা ভেবে কি বাপ মায় হবে অভিমানী ॥ 
কেন্দনা কেন্দনা উম৷ স্থির কর মন। 
লইতে তোমারে মোর হইল আগমন ॥ 
বলে কএ জামাতাঁরে সম্মত করিএ । 
ত্বরা করি মাগো তোরে যাইব লইএ ॥ 
এত শুনে আনন্দার আনন্দিত মন। 
শঙ্করের স্থানে গিরি কহেন বিবরণ ॥ 
গৌরীর গমন কথা শুনে গঙ্গাধর | 
অন্তরে ওঁদাস্ত ভেবে করেন উত্তর ॥ 
হর বলেন ওহে গিরি ইহা! হৈতে নারে । 
দেহ হৈতে প্রাণ বল কেবা দেয় কারে ॥ 
তোমার ছুক্কিতা আত্মা আমিত সাকার । 
শিব! লয়ে গেলে শিব হবে শবাকার ॥ 
একবার দক্ষ হৈতে হারাইয়৷ সতী । 
যে ছুঃথ পেয়েছি তাহা জানেন পার্বতী ॥ 
ভাগ্য হৈতে পাইন বদি হার! তারাধন। 
চক্ষের অস্তর তারে করি কি কখন ॥ 
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নিজ গ্রাণ চাহ যদি দিতে গারি দান। 

8 কথা প্রবণ আমি হয়েছি অনান। 

এ কথা প্রবণে গিরি বিষ হইল 
বিধিমত করিএ শঙ্রে বুঝাইন | 

গিরি বলে আত্ততোষ কর অবধান। মা তিন দিন। 
তিন দিন জন্তে মোরে উদ দেহ দান। 
সধূমী আ্মী আর নবমী রাখিব 

দশমীর দিনে গুন; উমা াঠাইব। 

এত বলি আবিষ্চন কৈল গিরিবর 
উগরোধে অঙ্লীকার, কৈলা মহেখর 

কথা পানে গুরৃকিত হইলা হিমাল. 
মহিষম্দিনী লয়ে চলে নিজালয়। 
পরিবার মহ মিংহে করি আরোহণ । 
শনবরী চলিলা মুখে সন্ধে গঞ্চানন। 

অষ্ম নায়িক! আর যতেক ঘোগিনী। 
আননে হরের মধ চলা ভবানী || 
কালিকার গাদগন্ন হদে করি আধ। 
রচিনা শ্্ীকালিনায কালিকা-বিলাম। (১) 





(১) কবিকগ্ন, ভারতচন্্র ও জানারায়ণের শিব কবিতা 
এখানে প্রান্ত হইল না। তাঁহাদের রচনার শেঠ অশগুলি স্বততাবে 
স্থানে উদ্ধত হইবে। 


শিবের গানের পরিশিষ্ট । 
শিবের গাজন। 


এই সকল গাজনের ভাষা স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন। ইহাদের মধ্যে পরবর্তাঁ 
সময়ের যোজনাও আছে । প্রাচীন ছড়| গুলির সমর-সচক কোন কথ। আমর। পাঁই 
নাই। শিবের গাজন মূসলমান-বিজয়ের পূর্ববর্তী বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস। 


মালদহে শিবের গাঁজন । 


গাজুনে সন্স্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পদে নৃত্য করিতে করিতে মন্তকোপরি 
মুষ্টি বন্ধ করিয়! শিবের-সম্মুথে গাজন-তলায় আগমন করে | মণ্ডলকে নিম্নলিখিত বন্দন! 
পাঠ করিয়া মস্তকের কেশ দ্বার! শিবালয় মার্জন! করিতে হয়। 

গোসাঞ্রি তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটাসিনী বটদিনী যেন পঞ্চবটাসিনী, পঞ্চবটাসিনী 
যেন ধর্শা অধিকারী, ধর্ম অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ । একাদশ রুদ্র, সপ্ত সমুদ্র পার 
তার দিকে বল্পলুক। সমুদ্র তার কিন্করের কিন্কর ধুল সাপট ভক্তা। 

( চুল দিয়া ধুল মার্জনা করিবার পরে ) ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, স্বর্গের ধূল শর্গে 
যায়। মত্ত্যের ধূল মর্ত্যে যায়। বাদ্‌-বাকি ধুল বাবার ভাঁগীরে যাঁক। (সকল সন্ন্যাসী 
মিলিত স্বরে ) জয় ধুল সাঁপট ভক্তের জয় ! 

(আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাই বাও (র) ভক্ত! ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাণ 
করিবার পরে ) 

ঠাকুরদের কি লাজ্ঞে হয়? 

ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, পঞ্চ প্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন । তে।মর1 নেচে কুদে ঘরে 
যাও। 


জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়ীশিবের গস্ভীর। (১) বন্দ 
আর বন্দ সরম্বতীর গান। 
বান্থুয়৷ (২) বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ কি শিবনীথ মহেশ। 


ধবল খাঁটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন । 
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্নিরঞ্জন ॥ 
ধবল আকার গোসাই ধবল নৈরাকার (৩)। 


ধবল চরণে তারে করি লহে পার ॥ | 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১) গম্ভীরা_ দেবালয় ; এস্কলে শিবালয় । (২) বৃষ। 


(৩) আকারহীন শৃল্যুর্ি । 
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উঠ উঠ মদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ । 
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের (১) ভক্তগণ ॥ 
থোল চন্দন-কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল। 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ 

" শিবনাথ কি মহেশ। 


জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কৃড়্যা (২)। 
আট হাত মৃত্তিক। বন্দ চক্র স্ষ্য যুজ্যা ॥ 
“কাউসেন দত্তের” ব্যাটা “নয়মেন (৩) দত্ত” । 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেস্বর ব্রত ॥ 
তাহার চরণে আমার দণ্ডবং। 

শিবনাথ কি মহেশ 


বৈশীখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাঁষ। 
আধাঁঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস।॥ 
কার্পাস বুনিয়। শিব গেল কুচনীপাড়।। 
কুচনীপাড়! হইতে দিয়ে এলে| সাড়া ॥ 
কার্পাঁস তুলিয়। দিলে গঙ্গার ঠাই। 

গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাত। 
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানী । 
উত্তম ধুইয়! দিল নিতাই (8) ধুবিনী ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ । 


জল বন্দ স্থল বন্দ আছ্যের গম্ভীর! বন্দ । 

ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান। 

সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তুর চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ। 


বর্ধমানে শিবের গাজন। 
[ এই গানের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ] 
শিবের বন্দনা। 


হাতে ত্রিশুল রাঙ্গা! লাঁটি, পরিধানে বাঘের ছাল, 
বৃষভ বাহনে শিব, ব্রিদশের নাথ । 

জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল ॥ 

মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্বব্ার ॥ 


০) আউলটাদের দলভুক্ত ভত্তগণ। (২) কুটিরমন্দির। 

(৩) স্থানে স্থানে ঢাঁকীদের গাঁনে “নয়সেন"র পরিবর্তে, “লাউসেন” শোন। যায়। 
লাউসেনের পিতার নাম ছিল কর্ণসেন। “কাউসেন" সেই কর্ণসেনের বিকৃতি কিনা 
বিবেচা। 8) নেতা। 

ফি 


১৫৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


প্রভু যোগ নিদ্রা কর তঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ, 
পু পরিহর তোমার চরণে। 
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছ নিদ্রা ভোলে, 
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥ 
নিদ্রা তেজ দেবরাজ, ও বহ মা খটার মাঝ, 
নিরস্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে । 
প্রভু তুমি দেব-অধিপতি, হরি ব্রহ্ম কর স্তুতি, 
অন্য দেব কোন খানে লাগে ॥ 
প্রভু তোজহ নিদ্রার মায়া, সেবকের কর দয়া, 
পুরা মর্ত দেব ব্রিপুরারি ॥ 
শিঙ্গা ড্থুর হাতে, বৃষভ রাঁখহ বাম ভাগে, 
বাস্থকি রহথুক ফণা | 
.শিরে ধরি ক্লিগ্ধ গঙ্গ। কপালে চাদ বেরি। 
তথি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাঁড় মাল! যোগ পাটা, 
গায়ে শৌভে বিভূতি ভূষণ ॥ 
প্রভু দেব জ্রিলোচন, বিশ্ব কর বিমোচন, 
নরের শকতি। 
আমর! তোমার আস্তীকরি, শাল খুলে ভর করি (১) 
আগম নিগমে কয়। 
প্রভু দেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর, 
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুপ্ীয় ॥ 
বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাশ গিরি, 
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরাঁরি। 
গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
দেউল বন্দন, দেহারা বন্দন, শাঠ পাঠ লাঠী বন্দন, 
আছ্ের তুলদী বন্গন, আর বন্দ সরম্বতীর গান। 
ডাইনে বন্দ রাম লক্ষ্মণ, সীতা বামে বীর হনুমান । 
পুরে আছেন ভানু ভাস্কর, তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
প্রত্যেক বন্দনার দেউল বন্দন হইতে বীর হনুমান পধ্যপ্ত পঠিত হইবার পর 
উত্তরে আছেন ভীম কেদার। 
তীর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
গ্রামে আছেন বাস্ত দেবতা । 


তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম ॥ 


(৯ এই সমগ্র পদ্ভটিক অর্থ আমরা 'শালে ভর' দিই। 


শিবের গানের পরিশিষ্ট । | 


পাস্তীরে আছেন ভৌল। মহেশ্বর | 
ভার চরণে করি পঞ্চ প্রণীম ॥ 


গাঁজনে আছেন ধর্ম অধিকারী । 

ভার চরণে করি পঞ্চ প্রণীম ॥ 

গাঁজনে আছেন ছত্তির (») সাই। 
বাহাত্তর ভক্তা 

তাদের চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


বরিশালে শিবের গাজন। 

চৈত্রমাসের শেষভাগে নীলপুজ। উপলক্ষে ইহার অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে উৎমবকারী 
গায়কগণ বেতের ছড়ি হাতে লইয়া নূপুর পায়ে দিয়া ঢাকের বা্যের তালে তালে নাচিতে 
নাঁচিতে নানা! প্রকার শিবের গান গাহিয়! থাকে । প্রধানতঃ নমংগৃদ্রগণ এই কার্যের জন্য 
মনোনীত হয়। তাহাদিগকে সাঁধারণ ভাষায় “বালা” বল! হইয়৷ থাকে । এই বালা 
পদবী হইতে স্থানীয় নমশূদ্রগণের কোন কোন পরিবারের কৌলিক উপাধিও হইয়াছে__ 
বালা। 

নীলপুজ। শিবগূজারই নামান্তর । “বাজীর-সন্নযাস,” “গিরি-সন্গযাস” “খেজুর-ভাঙ্গা,” 
“ভোগ-মরাণো,” “জল*বিহার,” 'পাটর খাওয়া, 'থাড়ার উপর হাটা' প্রভৃতি বছবিধ 
অনুষ্ঠান এই পুজার অঙ্গন্বরূপ। এতছুপলক্ষে নানাবিধ উৎসব-আমোদের মধ্যে “শিবের 
দোল! নামাইয়!” প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁড়ী হইতে শিবপৃজ্জার চাটল ভিক্ষা করিয়া আনারও 
রীতি আছে। নীলপুজা সাধারণতঃ চৈত্র-সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূরণে আরম্ভ হয় এবং 
সংক্রাস্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবসান হইয়! থাকে । 


বরণ । 
চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্ঈমাস। 
ন্‌ সন্ন্যাসী (১) লইয়। বালা চলেন শিবের বাস। 
শিব শিব বলিয়! বাল! ডাকে ঘনে ঘন। 
চৈতন্য হইয়া প্রভু দিলেন দরশন ॥ 


দিকৃ-বর্ণনা। 

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি পৃথিবীর নাম। 
পশ্চিমে আছেন গ্রীঠাকুর জগন্নাথ । 

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
আরে ক্ষিতি রীতি বামন দয়া, 
আরে শঙ্খ চক্র গদা পল্স মহাদেব মায়া, 

স্ুত হবতাসন ভগবান উদিত দিক পশ্চিম॥ 
ছায়া আর কগ্া মা ছৈতে জন্মিল। 
গিছে (২) আছিল কন্তা হংখে (৩) ধীড়াইল ॥ 


(১) সাধু-নন্্যাসী। (২) পশ্চাতে। (৩) সম্বখে 


১৬০ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


তা৷ দেখ্য। দেবীরে ধাওয়াইয়া লইয়া যাঁয়। 
পশ্চিম দিক বলা! তারে ধরা! লইয়! যায় ॥ 
কিছু না কত তরিল দিক পশ্চিম ॥ 
এইরূপ পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বর্ণনায়ও যথাক্রমে 'ুর্ধয-দিবাকর, 'ক্ষীরনদী- 
সাগর? ও “হিমালয়-পর্র্বতের নামোল্লেখ পূর্বক পঞ্চ-প্রণামের রীতি আছে। 
বিবাহ-আসরে শিব। 

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাঁজীয় বীণ| | 
পাঁড়াপড় শী দেখ তে এল বিয়ার কথা শুইনা ॥ 
টিপ্‌ টিপ্‌ ডদ্থুরা বাজে শিল্গায় গুণ. গুণ করে। 
খৈঙ্কা পড়লে অগোচন্্ (১) শিব ল্যাঙ্গ টা হইয়া নাচে ॥ 
মেনক। নুনূরী এল জামাই দেখিবারে। 
পাগ্লা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া (২) করে ॥ 
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা! জামাইর রূপ । 
দুইটা চক্ষু ফুইডা। (৩) রইছে পঞ্চথানি মুখ ॥ 
না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর | 
ডস্কা মাইর্যা (৪) পাগল জামার বাড়ীই বাইর কর ॥ 


মহাদেবের বিবাহে এয়ৌগণ । 
প্রথমে আদিল আইয়ে। (৫) তাঁর নাম যশি। 
সাত হাত কাপড় তার তের হাত দশি (৬) ॥ 
তার পরে আদিল আইয়ো তার নাম উমা। 
এক ঘরে রাদ্ধে বারে লাত ঘরে দে ধূমা ॥ 
তার পরে আসিল আইয়ে! তার নাম হীর!। 
একবারে খাইতে পারে যাইট মণ চিড়া 
যাইট মন চিড়া থাইয়! প্যাটে (৭) বুলায় হাঁত। 
আরে! সে খাইতে পারে যাইট নিতাঁর (৮) ভাত ॥ 
তার পরে আদিল আইয়ো৷ তার নাঁম অন্তু। 
ঘরেখা (৯) বাউরাইতে তার চালে বাজে (১০) দত্ত ॥ 
ইহার পর গ্রীম্য গ্য-ভাষায় গরু-কেনার একটা গল্প আছে। মৃতপ্রীয় গরু ছুইটাকে 
“আইবা। বইর্যা” লইলে ( অর্থাৎ, অর্থ-মঙ্গল ও বরণ করিয়া লইলে ) তাহারা সবল হইরা 
উঠে। তৎপর তাহার! ব্যাপ্কর্তৃক অক্রান্ত হইলে গ্রামবাসিগণ ব্যাশ্রটাকে বধ করিয়। 
তাহাদের উদ্ধার সাধন করে; কিন্তু পরিশেষে উহাদের চর্ঘম উঠাইয়! লইর! শিবঠাকুরের 
নিকট রাখিয়! দেয়। 
ইহার পর শিবপৃজার জন্য ফুল-তোলার ব্যাপার। 





(১) ধন্তা-থসিয়া। আগোচর্্মুগচন্ম। (২) ছিছিরব। (৩) ফুটিয়া। 
(8) এই স্থলে 'ছাগল মার্যা" এইরূপও একটা পাঠীস্তর আছে। বরিশীলের রমণীগণ 
শেষোক্ত এই ছুইটা ছত্র আবৃত্তি করিম অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদিগকে ঘুম গাড়াইয়া 
খাকে। (৫) এয়ো রমণী। (৬) দশা অঞ্চল-প্রান্তের সুত্র । 
(৭) পেটে। (৮) নিমন্ত্রণের। (৯) ঘর হইতে। (১০) বাধে। 


শিবের গানের পরিশিষ্ট । ১৬১ 
শিবের জন্য পুষ্প-বাগান হইতে পুষ্প তুলিবার গান 


হেমন্ত বসস্ত কালে, বিকশিত ডালে ডালে হে, 
ওকি ভাইরে,_হরের মালে স্তানা ফুল। 
ছুব্া! তুলি আঁডি আর (১৭, ফুলেতে ভরিল নাজি তে, 
ওকি ভ্ুইরে,-হরের মালগে নান! ফুল।॥ 
অশোক অপরাজিত, সুবর্ণ মাধবীলতা হে, 
ওকি ভাইরে,_-হরের মালঞ্চে নান ফুল ॥ 
পৃথিবীতে পুষ্প যত, তাহা বা কহিব কত হে, 
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর | 
ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি হে, 
কিয়ারে ২) মনে লয় আসিও আরবার | 
প্রাণ কাশীনাথ, মনে-_ প্রাণ ভোলানাথ, মনে-- 
মনে লয় আমিও আরবার |” 
হ্যাদে গৌরী, নমস্কার, কত পুষ্প তোল আর হে, 
কিয়ারে রৌদে শরীর হইল কালো! । 
প্রাণ কাশীনাথ, রৌদ্রে-. প্রাণ ভে।লানাপ, রৌদে- 
রৌদে শরীর হইল কালো ॥ 


ভগবতীর শহাপরার কথা৷ । 


শহা পড়িতে গৌরাইর (৩) মনে বড় সাধ। 
করযোড়ে কন কথা শিবের সাক্ষাৎ ॥ 

বদ্ধ হইয়াছি গৌরাই কখন যেন মরি । 
কিসের লইগ্য! &৪) কর বেশ দরবার-হুন্দরী ॥ 
কুচনী নগরে আছে তোমার বাঁপ ভাই। 
সেইখানে যাইয়া! পর শঙ্বা আমার কিছু নাই ॥ 
বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই অ।মি লড়ি করি ভর । 
ভিক্ষা মাগি থাই আমি দেশ-দুরস্তর ॥ 

নারদ বলে মামা আমার কথ রাখ। 
যৌবনকালে স্ত্রীলোক নাইওর (৫) পাঠাও কেন ॥ 
শিব বলে শুন ভাইগ্না (৬) আমার কথা রাখ। 
শখ-বণিক্‌ হইয়া গৌরাইর মন বুঝতে যাও ॥ 


(১) ছুব্াছুর্ধা। আডি আডি-আঁটি আট। 
(২) কিয়1-কেন। সুরের মাত্র! টিক রাপিবার জন্ত সন্তবতঃ এই শঙা এস্ানে 


বাবহ্থত হইয়াছে। (৩) 'গৌরী'র স্থুলে সর্ধদা 'গোরাই বানহৃত হুইয়াছে। 
(৪) নিমিত্ব। (৫) স্ত্রীলোকদের কুটুম্ব-গৃহে যাওয়ার নাম 'নাইওর। | 
(৬) ভাগিনেয়। 


ই 


রঃ র 
ুর্্যপূজা বহু প্রাচীন। ব্যবিলনের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক 
বেরোসাস অন্ুুম[ন করেন, অগ্নি-উপাসকগণের এনতা জরথুক্স খৃষ্ট জম্মিবার 
২২০০ বৎসর পুর্বে আবিষ্থু ত হন (১)। ভবিষ্যপুরাণে উল্লিখিত আছে, 
জরথস্ত বা জরশস্ত্র অগ্নির উপাঁসক ছিলেন এবং তিনি অগ্নিসম্তৃত। 
এই জবরুন্্ বা জরশক্ হুর্য্যোপাসকগণের বিদ্বেষী ছিলেন। এই অন্ত মগ- 
ত্রাঙ্গণদের সঙ্গে ইহার কলহ হয়। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্বের কুষ্টব্যাধি 
হত্য়াতে তিনি হুূর্য্ের সন্তোষ বিধানার্থ মগব্রাঙ্গণদিগকে মৃলসান্বপুরে 
(বর্তমান মুলতানে) আনয়ন করেন। বরাহমিহির এবং রাঁজতরঙ্গি নী- 
লেখক কহুলন কবির মতে: এই সিদ্ধান্ত স্থিরীরুত হইয়াছে যে, কলিযুগের 
৬৫৩ বৎসর অতীত, হইলে কুরু-পাণবগণ আবিভূত হন। তাহা হইলে 
অনুমান থুষ্ট জন্মিবার ২৩০০ বংসর পূর্বে ভারতবর্ষে শাকদ্বীপি-মগ- 
্রা্মণগণ আগমন করেন; গ্ৃতরাং তাহারা জরথস্ত্রের সাঘসময়িক ছিলেন । 
এক সময়ে এই কুর্য্যোপাসক ত্রা্গণদের : সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে প্রবল প্রভাব 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারাই ভারতবর্ষে মূর্থি-পুজার প্রবর্তক । ইয়াং- 
চিয়াং মূলসাম্পুরে ক্র্যদেবতার বিশাল সুবর্ণবিগ্রহ দেখিয়া গিয়া- 
ছিলেন (২)। এখনও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে আচাধ্য ব্রাঙ্গণগণ মৃত্তিকা- 
“নির্মিত দেববিগ্রহের চক্ষুদান না করিলে মু্তি শুদ্ধ হয় না। এবং বহু 
স্থানে এই আচাধ্য ব্রাহ্মণগণই প্রতিমা নির্মাণ করিয়া থাকেন। এক 
কালে ইহাদের হাতেই মুস্তি সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত ব্যাপারই স্তাস্ত ছিল। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে ুধ্যপূজা বহু প্রাটীন। বেদে 

হুর্য্য অনেক স্থলে বিষু। বলিয়া! পরিচিত। এমন কি রামায়ণের সময়ও 
স্্যের বিষু আখ্যা যার নাই, এরূপ মনে হয়। রামের গুণ-বর্ণনোপলক্ষে 
বালীকী আদিকাণ্ডে লিখিয়াছেন--“বিষ্ণুনা সদৃশো বীধ্যে সোমবং প্রিয় 
দর্শনঃ1৮ এই স্থলে বিষু অর্থ বেদান্থ্ঘারী কুর্ধ্য হইলেই সঙ্গত হয়। 
বিষু বা স্্যের আকাশ পর্য্যটন লইয়া 'এক সময় অনেক দেবপ্রসঙ্গ কল্িত 
হুইয়াছিল। সকলেই জানেন, হিন্দু-জ্যোতির্কিদ্গণ টোলেমির স্তায় 
সূর্যের গতি কল্পনা করিয়া গ্রহাদির সংস্থান সিদ্ধান্ত করিতেন! আমরা 
নক্ষত্রগুলির মধ্যে অনুরাধা, বিশাখা, চিত্রা ও রোহিণী প্রভৃতির নাম পাই) 
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প্রাচীন সূর্য্ের গান। 

বিষ বা সুর্যের সঙ্গে ইহাদের সংশ্রব কর্ননা করিয়া পরবর্তী রৃষ্ণলীলা 
বিরচিত হওয়া আশ্চর্য নহে। বহুদংখ্যক নক্ষত্রবিশি্ট ক্যা বা বিষ 
দেবতাকে পরবর্তী সনয়ে যোলশত-গোগিনীবিহারী শ্রীকুষ্ককরপে পরিণত 
করা হইয়াছিল কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। এক সময়ে যখন 
হু্ধ্যই প্রধান দেবতা ছিলেন, তখন তাহার নানা গ্রহমগুলে গতিবিধির 
কল্পনা-প্রসঙ্গে বিচিত্র উগ্রাখ্যান-মালা দেশময় প্রচলিত ছিল) 
ভাগবতের কৃষ্ণলীলাতে সেই হর্ধযোপাখ্যানগুলি নব-কলেবরযুক্ত হইয়াছে 
কিনা, বলিতে পারি না) কিন্তু ইঙ্থা একটি অন্তসন্ধানের বিষয় বটে। 
আদরা অনেকগুলি বাঙ্গালা ক্য্যমঙ্গলের সন্ধান পাই়াছি। তন্মধ্যে 
১৬৮৯ খুঃ রচিত রামজীবন বিদ্ভাভূষণের ্্র্যমঙ্গলখানি' অতি বিরাট্‌ 
গ্রস্থ। ইহাতে হুর্ধ্যোপাসক আচার্যাগণের হস্তে বৌদ্ধ হাড়িদের নির্যাতন 
বর্ণিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হুর্যোপাসকগণ্সের সঙ্গে বৌদ্ধদের কোন 
প্রাচীন কলহের এ্তিহাসিক তৰ স্থচিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানি না। 
আমর! হৃর্ধামঙ্গলগুলি হ্টতে কোন অংশ উদ্ধীত করিলাম না, যেহেতু 
তাহাদের বিশেরত্ব কিছুই নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের একটা স্য্য 
স্বন্ধী় ছড়া আমাদের নিকট অ্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। 
এই ছড়ায় দেখা থায় যে, প্রাচীন স্ুরধ্য-বন্দনায় যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত 
ছিল, কালে সেই সকল উপাখ্যান পরবর্তী শিব ও কৃষ্ণের উপাসনায় 
আরোপ করা হইয়াছে। “গৌরী” শিবের স্ত্রীরপেই বঙ্গীয় কাব্য-সমূহে 
উল্লিখিত। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে প্রথমতঃ “গৌরী” নাম সুর্যের 
স্ত্রীর প্রতি প্রযুক্ত হইত। শ্রীকৃষ্ণের নৌকা-বিহার সম্বন্ধীয় ব্রজলীলার যে 
সকল পন আছে, তাহার আদি-কথা স্ুর্দ্যের নৌকা-যাত্রীয় সচিত। 
পরবর্তী কালে যে সকল উপাখ্যান লইয়া শিব এবং শ্রীরুষ-গ্রসঙ্গ পুষ্ট 
হইয়াছে এই ছড়ায় তাহার উপাদান সূর্যে আরোপিত হইয়াছে। 
এখানে ষোলশত গোপিনী লইরা শিব-ঠাকুরের সঙ্গে স্ধ্য পুজা গ্রহণ 
করিতে মথুরায় যাত্রা করিতেছেন, এবং নৌকার কর্ণধার বিশাই, বা 
বিশ্বকর্মা, শ্রীকৃষ্ণের স্তায় নৌকাকে অর্দমগ্ন করিয়া কৌতুক করিতেছেন। 
এ সময়ে ঘরে ঘরে “ন্ধ্্য-মঞ্গল” গীত হইত, তাহার কথাও এই ছড়ায় 
পাওয়া যায়। প্র 

এই কর্মের গান অতি প্রাচীন। ইহার ভাষা অনেকটা পরিবর্তিত 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা এই ছড়ার যে অংশটুকু 
পাইয়াছি, তাহা পৌরাণিক যুগের পূর্কের কল্পনা বলিয়া মনে হয়। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, স্থ্ধ্ের উপাসন| শিব. এবং বিঞ্ু পুজার হইতে 
প্রাচীনতর | 


১৬৩ 


১৬৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এই আদিম গ্রাম্য-রচনায় কবিত্বের অভাব নাই। ভগবানকে অন্তরী 


করিয়া তাহাকে নিজেদের মত না করিয়৷ লইতে পারিলে হিন্দুৃহস্থ 


কখনই সন্তুষ্ট হন ন!। এখানে বালক-ূর্যকে লইয়! যে মকল আদর করা 
হইয়াছে, তাহা যশোদার গোপালের পূর্ব-কর্পনা। ধের বিবাহেচ্ছার 
অভিব্যক্তি গ্রাম্য কবির রসিকতায় স্থন্দর ও উজ্জ্বল হইয়াছে। গৌরীর 
বশুর-বাড়ী যাইবার প্রাকালে পিতৃ-গৃহের যে করণ ক্রুদন, তাহার ম্্পর্শী 
স্থর গ্রাম্য 'কথায় আমাদের প্রাণের তত্র স্পর্শ করে। গৌরী বিলাপের 
সরে মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে বলিতেছেন; মাতা-পিতা এবং 
ভ্রাতা-ভগিনীর যে ক্রন্দনের স্বর তিনি শুনিতেছিলেন, তাহা আরও 
কিছুকাল গুনিয়া দুঃমিশ্র সান্তনা পাইবার আশায় মাঝিকে বলিতেছেন-- 

"্ভাঙ্গ! নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী। 

ধীরে ধীরে বাঁওরে মাধি-ভাই মায়ের কীদন শুনি।” ইত্যাদি। 
স্বামীর সঙ্গে তাহার নৌকায় যে আলাপ হইয়াছিল, সহজ কথায় 
তাহাতে হিন্দুগাহসথযধর্শের সার কথা বলা হইয়াছে, _তাহা পল্লী-বালিকা 
ও তাহার পতির পবিত্র দাপ্পত্য গাহস্থাধর্মের উপরে স্বুপ্রতিিত 
করিতেছে। হিন্দু শুধু স্বামীর জন্ত নহেন, তিনি স্বামীর পরিবারবর্গের 
সঙ্গে একান্তরূপে মিশিয়া সুগৃহিণী-পদে বাচ্য হন, সহজ কথায় ক্র 
গৌরীকে তাহাই বুঝাইয়াছেন। 


বরিশালের ফুল্পপ্রী-গ্রামে প্রাপ্ত মূর্যের গান। 
সূর্যের রূপ-বর্ণনা ও উদয়-দৃশ্। 
হ্র্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ। 
হ্যা ওঠে আগুন-বর্ণ ॥ 
হয ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ 
হুধ্য ওঠে রক্ত-বর্ণ॥ 
হয ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ। 
যয ওঠে তাথুল-বর্ণ | 
ওঠ সা উদয় দিয়া (১)। 
বাওনের 1২) ঘরের কোণ ছু ইয়া 
বাওনের মাইয়া (৩) বড় সেয়ান। 
ুর্ঘযাইর পৈতা৷ জোগায় বেয়ান বেয়ান (8) ॥ 


১ পূর্বদিক্‌হইতে। (২) ব্রণের 
(৩) মেয়ে্কন্তা। (৪) প্রত্যহ প্রাতে। 





প্রাচীন সূর্যের গান। ১৬৫ 


ওঠ ক্র্য্য উদয় দিয়া। 
কীসারীর ঘরের কোণ ছায়া ॥ 
কাসারীর মাইয়া বড় সেয়ান। 

_ পুজার মাজ (১) জোগায় বেয়ান বেয়ান ॥ 


ওঠ হৃর্য্য উদয় দিয়া। 
মালীর ঘরের কোণ ছাঁইয়া ॥ 
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান। 
পুষ্প জোগায় বেয়ান বেয়ান ॥ 


ওঠ কৃরয্য উদয় দিয়া। 
মুনির ঘরের কোণ ছূ'ইয়া ॥ 
মুনির মাইয়া বড় সেয়ান। 
- সন্ধ্যা-পূজা (২) জোগায় বেয়ান বেয়ান ॥ 


ওঠ ক্্য্য উদয় দিয়া। 

তেলীর ঘরের কোণ ছু'ইয়া ॥ 
তেলীর মাইয়া বড় রাগী। 

থাড়া রাগে ৩) ঢালে পানী ॥ 
ঢাল ঢাল মুখ-পাখ্লানী (৪)। 

তা দিয়া স্যাইর মুখ-পাখ্লানী 


সুর্যের নিড্রাভঙ্গ। 


উত্তর আলা (৫) কদম গাছটা দক্ষিণ আলা বাওরে । 

গা তোল গা তোল কু্্যাই ডাকে তোমার মাওরে ॥ 
শিয়রে চন্ননের (৬) বাঁটা বুকে ছিটা পড়েরে। 

গা তোল গা তোল হুরধ্যাই ডাকে তোমার মাওরে ॥ 

কাস বাজে করতাল বাছে তবু সূর্য্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গেরে 
গা তোল গা তোল স্থধ্যাই ডাকে তৌমার মাওরে ॥ 


(১) সঙ্জা-উপকরণ। (২) সন্ধা-পুজার উপকরণ 
(৩) উচ্চস্থান হইতে সোঙ্াস্থজি ভাবে। 

(৪) পাখ্লানী -ধোওয়া ; এন্থলে ধোওয়ার জল। 

(৫) দিকের। (৬) চন্দনের | 


১৬৬ 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 
সূর্যের সান । 


সোগার বাটা আগর (১) চন রূপার বাটা তৈলযে। 
স্নান কর ছাওয়াল (২) সুরধ্যাইরে | 
দ্ধের পুর্ণ হ্যাই ছইএা দাও ডুবরে | . 
স্নান কর ছাওয়াল ক্ধ্যাইরে ॥ 

_ কাগে (৩) নিল তৈলের বাটী গামছা নিল দোতেরে (8)। 
নান কর ছাওয়াল হুর্যাইরে ॥ 
এক ডুবে উঠেরে সাই যেন ধুত্রার ফুলরে | 

. স্নান কর ছাওয়াল হ্রধ্যাইরে 


ুর্য্ের ধুতি-গামছা 
স্নান কল্লা ছাওয়াল স্র্্যাই ধুতি-গামছা কোথা পাইলারে। 
বর্গ আছে তাতীর ছাওয়াল সুর্য ইর ধুতি-গাঁমছা জোগায় সেওরে ॥ 
স্নান কল্লা ছাওয়াল কৃরধ্যাই তুমি সন্ধয। (৫) পাইলা কোথায়রে । 
স্বর্গে আছে মুনির ছেলে স্যাইর সন্ধ্যা জোগায় সেরে ॥ 
স্নান কল্পা ছাওয়াল স্র্যাইরে | 


সু্যের পূজা। 
পুজা লওরে স্র্যাই পুজা লও ॥ গু 
মণে মণে চাউল হৈলে পুজার বইতে (১) পারি। 
ছড়াভরা কলা হৈলে পূজায় বইতে পারি। 
সেরতরা ধূপ হৈলে পূজায় বইতে পারি। 
সাজিতরা পুষ্প হৈলে পূজায় বইতে পারি ॥ 
ডান ধারে ফুলের সাজি ধাও (৭) ধারে রচনা (৮)। 
পুরৈত (৯) ঠাকুর করে পজ| করিয়া কামনা ॥ 
: কলা কাড়ি (১০) কুচি কুচি নবিষ্ত বাড়ি সারি (১১)। 





রচনা বলাইতে আইলা ব্রা্মণেরি নারী ॥ 
ডি টির (২) ছেলে-বালক। 
(৩) কাক। (৪) দোতে-আোতে। 
(৫) অন্ধ্যা-পদ্ধতি। (৬) বসিতে। 
(৭) বাম। (৮) দেবোদেশে প্রদত্ত াড়িপূর্ণ চিড়া খই 


গ্রতৃতি দ্রব্য-সম্তার। (৯) পুরোহিত। 
(১০) কাটি। (১১) সারি সারি নৈবেষ্ভ রচনা করি। 


প্রাচীন সূর্য্যের গান। 


ঘটের আড়ে (১) বইয়! হুর্ধ্যাই মুইএশ নুইঞ চায় 
শ্বেত ধূপের গন্ধে সথর্যাই পুজ! খাইতে বয় (২)॥ . 
পূজা খাইয়া ছা ওয়াল হুর্য্যাই জলপান কল্লা কি। 
হাল্যা (৩) বাড়ীর ছুগ্দধি গোয়াল-বাড়ীর ঘি। 
পূজা খাইয়া ছাওয়াল সুর্ধ্যাই চতুর্দিকে চায়। 
জলপান কল্লা ছাওয়াল হৃর্্যাই মুখশুদ্ধ কল্প কি। 
বারৈ বাড়ীর পাণ সুপারি গাছের হরতকী ॥ 


সূর্যের যাত্র! ও পার। 
আরে ও পাটনী মোরে পার কররে ॥ ঞু॥ 


হুধ্যাই ঠাকুর যাত্রা করে স্থুংখে (8) সোণার ঘটি। 
চারিদিকে লোক-লম্বর মধ্যে নাচে হরি ॥ 

শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে ছুই কাণে ধুতরা । 

যোল শত গোপিনী লয়ে চলিছে মথুরা ॥ 

গাঙ্গের কূলে গিয়া হূর্য্যাই ডাকে ঘন ঘন। 

কৈ গেলা পাটনী বিশাই থেওয়ার কড়ি গণ ॥ 
শ্রীফল গাচ্ছের নৌকাখানি মধ্যে জোড়-গুড়া (৫)। 
যাই ঠাকুর বৈছেন (৬) যেন পর্বতেরি চূড়া ॥ 
চন্নন গাছের নৌকাখানি আগা পাছা টান। 

হুধ্যাই ঠাকুর বৈছেন যেন পূর্ণিমারি টাদ ॥ 

মধ্য গাঙ্গে নিয়ারে বিশাই নাও (৭) করিল কাইত্‌। 
বুঝিলাম বুঝিলাম বিশাই ছুপুরা ডাকাত (৮)॥ 
নৌকা হইনে কু্ধ্যাই ঠাকুর কূলৈ দিল পার! (৯)। 
আচথিতে পাইল বিশাই স্থৃবর্ণের ভরা ॥ 

পার হইয়া কুধ্য।ই ঠাকুর চারিদিকে চায়। 

যে দিক শোনে সৃ্্যাই-ঙ্গল (১০) সেই দিক চল্য যায় ॥ 


(১) আঁড়ালে। (২) বসে। (৩) যাহার] হাল চাষ করে -কুষক। 
বরিশাল অঞ্চলে কৃষকশ্রেণীই প্রধানত; ছুগ্ধ-দধি-বিক্রেতা । 

(৪) সম্মুখে । ৫) যে কাষ্ঠ কড়িকাঠের স্তায় 
আড়াআড়ি ভাবে নৌকার উপর সংলগ্ন থাকে তাহাকে গগুড়াঃ বলে। 
নৌকা! শক্ত করিবার জন্য কোন কোন স্থলে দুইট! গুড়া একত্র করিয়া 
দেওয়ার নিয়ম আছে বলিরা এহলে “জোড়-গুড়া”র কথ! উল্লিখিত 
হইয়াছে। (৬) বপিয়াছেন। (৭) নৌকা। (৮) যে লোক 
দিনে-ছুপুরেও ডাকাতি করিতে পারে । ০) পদক্ষেপ করিল। 

(৯০) সুধোর উন শে মঙ্গল-গীতি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পবিচয় । 
সুর্য্যাই আইল শিবাই আইল পড়্যা গেল সাড়া । 
কেহ বাজায় ঢোল ভাগর কেহ বাজায় কারা ॥ 
মুই যদি জানিতাম স্ু্্যাই আস্বেন আমার বাড়ী । 
চন্ননের ছড়া-ঝাইর দিতাম সকল বাড়ী ॥ 
সু্যাই আইল শিবাই আইল পড়্যা গেল সাড়া । 
সায়বানা ০১) নাইয়া তার! রৈল কদমতলা ॥ 


সুষ্যের বিবাহেচ্ছ। । 


ওপার ছুইটী বাওনের কন্ঠ মেল্য! দিছে সাড়ি। 
তাহ! দেখ্য। কৃর্ধ্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী ॥ 
ওগো সুর্য্যাইর মা । 

তোমার কূর্য্যাই ডাঙ্গর ২) হৈছে বিজ্া করাও না ॥ 


ওপার ছুইটী বাওনের কন্তা মেল্যা দিছে কেশ । 
তাহা দেখ্যা সুধ্যাই ঠাকুর ফেরেন নানা দেশ ॥ 
ওগো! কূর্য্যাইর মা। 

(তোমার স্ুর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥ 


ওপার ছুইটী বাওনের কন্ঠা মল খা ছুষ্া তে) পায় । 
তাহা দেখ্য! সূর্্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় ॥ 
ওগে। ক্ষ্যাইর মা। 

তোমার ক্ষর্যাই ডাক্গর হৈছে বিয়া! করাও না ॥ 


ঘটকেন্ব আগমন । 
ঘটক চলিল ও চলিলরে ঘটক-চুড়ামণি ॥ ঞ্রু ॥ 


কোথ! থিকা (১) আইছরে ঘটক কি নাম তোমার । 
স্বর্ষে থিকা আইছিরে আমি মঞ্চে (২) দিয়া পাও ॥ 
সূর্য্যাইরও যে বিষ্বা রে হইবে রাঙ্গা শুন্কুরবার ৩৩) ॥ 
কি দেখিলা কি ওরে শোন্লা ঘটক রে মশায়। 
হাত দেধ্লাম পাও দেখ্লাম দেখলাম দীঘল চুল । 
প্রদীপের রোন্নাইতে দেখলাম বধূর চন্দ্রমুখ ॥ 


০) সামিয্লানা। ২) ভাগর-বস্ক। 
(০৩) পায়ের এক প্রকার বক্রারুতি অলঙ্কার ৷ 
0) হইতে । €) মন্ত্যে।  * ত্১ শুক্রবার । 


প্রাচীন সূর্যের গান। ১৬৯ 


ূ্ধ্য ও গৌরীর বিবাহ-সঙ্জা ক্রয় 
স্ন্দর বাণিয়ার ছাওয়াল নগর দিয়! ষাঁয়। 
হুর্্যাই-গৌরার বিয়ার চন্নন কেনে গৌরার মায় ॥ 
সুন্দর মালিয়ার ছাওয়াল নগর দিয়া যায়। 
্ধ্যাই-গৌরার বিয়ার মুকুট কেনে গৌরার মায় ॥ 
সুন্দর তাতিয়ার ছাওয়াল নগর দিয়া যায়। 
সু্যযাই-গৌরার বিয়া কাপড় কেনে গৌরার মায় ॥ 
গৌরাইর বিনা তোরা দেখ্যা যা বেড়িয়া ঘুরিয়া ॥ ঞ্র॥ 


আসিতে শিখাইল মায় । ও 
গৌরাই প্রণাম কর্বা জামাইর পায় ॥ 


সুধ্যের বিবাহ। 
আম ফলে থোকা থোকা, তিতৈল (১) ফলে বেকা বেকা (২)। 
ছাওয়াল সাই বিয়া করেন মার ঝোলা টাকা টাকা ॥ 
থাডে! থাডো নাইরকোল গাছটী পির (৩) ছাইয়া ফলে। 
ছাওয়াল স্র্য্যাই নিয়া করেন ঘ্বতের প্রদীপ জলে ॥ 
থাড়ো খাডো কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ। 
ছাওয়াল ক্ষ্্যাই বিয়া করেন বড় সুন্দর বৌ ॥ 
সখী চল্‌ গিয়া মোরা দেখি । 
ছাওয়াল স্থধ্যাই বিয়া করেন নামে চন্দ্মুখী ॥ 
ছাওয়াল কুর্যযাইর ঘরের ছাইচে (৪) রামকলার পাঁত। 
তাহাতে রীবিয়া! দিমু দারা-কুটার (৫) ভাত ॥ 
সথী চল্‌ গিয়া মোরা দেখি । " 
ছাওয়াল ক্রধ্যাই বিরা করেন নামে চন্দ্রমুখী ॥ 
ূর্য্ের শ্বশুর-বাড়ী যাত্রার উদ্ভোগ ও শ্বশুর-গৃহে আচরণ 
সম্বন্ধে তাহার প্রতি উপদেশ । 
আনন্দের আর সীমা নাইগো আনন ॥ ঞ॥ 
কুধ্যাই যাবেন শবশুর-বাড়ী সঙ্গে যাইবেন কে। 
সঙ্গে যাইবে কুর্্যাইর বাপে সাজ্তে লাগ্ষে ৬) সে ॥ 
€১) তেঁতুল। ২) বাঁকা ₹বক্র। (৩) খাড়ো _ খাট ₹ক্ষু্। নাইরকোল 
স্নারিকেল। পির _কান্দী। (৪) ছাচনাতলায়। (৫) “দারা-কূটার ভাত 
খাওয়া বিবাহ-সময়ের একটা স্ত্রী-আচার। তিনখান! দারা অর্থাৎ কাঠের 


উপর হাড়ি রাখিয়া কৃটা অর্থাৎ খড় দ্বারা! এই অন্ন ঘ্বতপক করিতে হয় বলিয়া 
ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । (৬) লাগিয়াছে-আরম্ত করিয়াছে। 


২২ 


বঙ্-সাহিত্য-পরিচয়। . 
মামায় ভাইগনায় হাল বায় বামে ঠেলা যাইও। (১) 
শালীর যে গাগ দিবে কাপড়ে হ্যা খাইও ॥ 
"শাশুড়ী দেঁধেছে দারা বাগে আর বোলে 
শাশাবৌ পেন ২ ) দার বণ খালে 


টিভি 
আজ থা গৌরী কীা-কাটা]। টি 
কাইল আইদ্‌ গৌরী হান্তারস্তা |. 
গৌরীর মায় কীদে-কাটে।... 
হাজার টাকা গাইডে বীধে॥ (৩] 
ও গৌরী নাগিয়া। - 
পাস্তা ভাত খা গিয়া। 
পান্তা ভাত ধল| শলা। . 
পুডি মাছ চলা চলা (8) .. 


মাম গাছে থাকলো কোকিলা চন গাছে বাসা। 
আলো আমার গৌরা নিতেলো কোকিলা মনে কর আশা ॥ 
কোন খান দিয়! আইলরে অতিথ আমি বাইর বাড়ী দিলাম বাসা। 
সে না অভিথের মনে গৌরা নেবার আশা ॥ :... 

আট বার বছরের.গৌরী তের ন্যারে পড়ে। 

ঘুরিযা ঘুরিয়া বাছা মায়ের অঞ্চল ধরে ॥ 

টাকা নয়রে কড়ি নয়রে কোটি়ে রাখিব। 

পরের লগ্যা হৈছে গৌরা পরেরে সেদিব | 
অর্ক গাঙ্গে (৫) বড় বৃষ্টি অর্দেক গাল্স কৃয়া। 

মধ্য গাঙ্গে বাগ্থ বাজে গৌরা লবাঁর লইএ ॥ 

আড়শী কাদে পড়ণী কাদে কীদে রইয়া রইয়া। 

গৌরীর জনকে কাদে গামছা মুড়ি দি়া॥ 

পৌরীর যে ভাই কাদে খেলার.সাজি ল্য, | 
গদীর যে মাতে কাদে শানে গার (৬) খাই্যা॥ 





১ হাল বায়-ইলকর্ষণ করে। মাতুল ও ভাগিনেয়ের একত্র 
ইল-কর্ষণ বামে দেখিলে যাত্রা শুভ হয়। (২) পরিবেশন করেন। 
(৩) গাইডেল্গাটে। তৎকালে কন্ঠা-পণ লওয়ার প্রথা ছিল। 
(৪) গুডিসপু'টি। চল!-রীধিবার কাঠ; এস্লে (ভাজা পু'টি মাছ) 
কাঠের সভায় দৃঢ়। (৫) নদীতে। . (৬) আছার | 





প্রাচীন সূর্যের গান। ১৭১ 
মাও ধন বাঁপ ধন তোমরা নি রাখ্বা মৌোরে।. 
সভার মধ্যে লইছি টাকা কেমনে রাখ্ৰ তৌরে ॥ | 
উত্তর আটের (১) রামকলা কাটা আন পাত। “ 
তাহাতে থাইবে গৌরী নাইওরেরি (২ ভীত ॥ . 
ভাঙ্গ৷ নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী। : 
বীর ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই মায়ের কীদন শুনি 
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা টলকে ওঠে পানী। ০ 
বরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই ভাইয়ের, কীদন শুনি॥ 
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী। : 
বীরে বীরে বাওরে মাঝি-ভাই বুইনের (৩) কীদন স্ুনি। 


গোঁত্ীর অভাব-মোচনে দূর্যযেরমন্বক্প | 
(উ্ভর-্রত্যত্তর ) 

তোমার দেশে যামুরে ক্রধ্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু। 
নগরে নগরে আমি তাতিয়া বসামু॥ 
তোমার দেশে যামুরে কৃর্্যাই আমি শঙ্ের দুঃখ পামু। 
নগরে নগরে আমি শাখারী বসামু॥ 
তোমার দেশে যামুরে ক্ধ্যাই আমি মিনদুরে দুঃখ পামু। 
নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু। 
তোমার দেশে যামুরে স্র্যাই আমি তেলের দুঃখ গামু। 
নগরে নগরে আমি তেলিয়া বসামু॥ 
তোমার দেশে যামুরে স্র্যাই আমি চাউলের দুঃখ পামু। 
নগরে নগরে আমি হালিয়া (8) বদামু॥ 
তোমার দেশে যামুরে স্র্যাই আমি মা বলিমু কারে। 
আমার যে মা আছে.মা বলিব! তারে ॥ 
তোমার দেশে যামুরে ক্র্ধ্যাই আমি বাপ বলিমু কারে। 
আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে ॥ 
তোমার দেশে যামু স্রব্যাই আমি তাই বলিমু কারে। 
আমার যে ভাই আছে ভাই বলিবা তারে। . 
তোমার দেশে যামুরে সু্যাই আমি বুইন বলিমু কারে । 
আমার যে বুইন আছে বুইন বলিবা তারে ॥ . : 


(২) হাটের। (২) স্ত্রীলোকের কুটুবগৃহে যাওয়াকে 'নাইওর' বলে। 
(৩) বহিনস্ভগিনী। .. (৪) চাষা-কৃষক। 


শ্বতলা-ম্বজ্ছল | 


মনসার ভাসানের কথা যে কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় কর! দুরূহ । এই 
কথার আদি-স্থান বঙ্গদেশ কিংবা বিহার তাহা ঠিক জানি না। যদিও 
আসাম এবং বঙ্গদেশের বহু- স্থানে চাদ সদাগর এবং মনসা-মঙ্গলের 
উল্লিখিত অপরাপর ব্যক্তিগণের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি 
প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পাই মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরী কিনা, 
তাহাও একটি গুরুতর প্রশ্নর। যদি তাহা হয়, তবে বিহারই এই গীতির 
আদি-স্থান বলিয়! গণ্য হইবে । ভাগলপুর, পাটনা প্রস্তুতি উত্তর-পশ্চিমের 
অনেক স্থানেই বেহুলা ও লক্ষীন্ধরের গান প্রচলিত আছে এবং তদ্দেশীয় বেদে- 
রমণাগণও বেহুল! ও লক্মীন্ধরের ছড়া গাইয়া সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়! 
থাকে । পাল-রাজাদের গানের ন্যায় মনসা মঙ্গলের কথাও পশ্চিমোত্তর 
ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই সুপরিচিত। মগধ কিংবা অপর কোন 
নিকটবর্তী রাজধানী হইতে এই গান হয়ত সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে এক সময়ে 
প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। পাল-রাজাদের সময়েও মগধ আর্্যাবর্তের 
কেন্্রস্থানীয় ছিল, সুতরাং এই প্রাচীন রাজধানীর আমোদ-উৎসব 
ও কবি-গাথা যে আর্ধ্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্ুকৃত হইবে তাহা! 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে । দেখা যায়, মনসা-মঙ্গলের প্রাচীন কৰি 
নারায়ণদেব মগধেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার কাব্যের একখানি 
প্রাচীন পুথিতে চাদ সদাগরের জ্ী সোনকাঁকে “বেহারিয়া রাঁজাঁর কন্তা” 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই কাব্যের অপর প্রাচীন কৰি বংশীবদন 
শর্মা সোনকাকে পাটলীনগরের রাজকন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; 
সম্ভবতঃ এই পাটলীনগর পাটলীপুজের নামেরই সংক্ষেপ। প্রাচীন মনসা- 
মঙ্গল কাব্যে দৃষ্ট হয়-_বিহার-প্রদেশের “বাছাই” নামক জনৈক রাজা! সর্ধব- 
প্রথম মনসাদেবীর ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করেন। রাজা “বাছাই” 
হালুয়া অর্থাৎ হলবাহক জাতীয় ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
বংশীদাস দিয়াছেন। এই মনসা-মঙ্গলের কথা যে হিন্দুপ্রভাবের পূর্ববর্তী 
তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহাতে ব্রাঙ্গণ বা কোন উচ্চ বর্ণের চরিত্র 
একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বণিক্‌.জাতির গৌরব প্রচারই 
প্রাসঙ্গিক ভাবে এই গীতির অন্তর বিষয় । আমরা জানি, বৌদ্ধযুগেই 
বণিক জাতি এদেশে ধনে মানে উন্নত ছিলেন। ব্রাঙ্গণ্য প্রভাবের পর 
তাহাদের অধঃপতন হইয়াছে । মনসা-মঙ্গল ও পাল-রাজাদের গানে 


মননা-মঙ্গল। 


কতকগুলি বিষয়ের ক্য দৃষ্ট হয়; যথা,_-(১) বরাঞ্গণের মধ্যে যাহা! কিছু 
প্রভাব তাহা দৈবজ্ঞ আনচার্য্ের ; (২) উভয় গীতিতেই “মহাজ্তানের” অপূর্ব 
ক্ষমতার কথা ; (৩) হিন্তাল বা হেঁতালের লাী যেরূপ চাদ সদাগরের হস্তে 
দেখিতে পাই, সেইরূপ হাঁড়ি সিদ্ধার হাতেও দেখিয়াছি; (৪) যে “মন- 
পবনের নৌকা'র কথা আমরা মাণিক চাদের গানে পাইয়াছি,টাদ সদাগরের 
মধুকর ডিঙ্গাও সেই “মন-পবনে'ই গঠিত। অবশ্ঠ এ কথা স্বীকার্্য যে, 
মনসাদেবীর ব্রাঙ্গণ-উপাসকগণ পরবর্তী যুগে তাহার গীতি অনেকটা 
পরিমার্জিত ও হিন্দুংভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীন মনসামঙ্গল 
কাব্যে দৃষ্ট হয়__মনপসাদেবীর নিকট অপরাপর বলির সঙ্গে হংস, কবুতর ও 
কচ্ছপ বলি পড়িত এবং তীহার নৈবেগ্ভের মধ্যে অপরাঁপর সামগ্রীর সঙ্গে 
ংস-ডিম্বও থাকিত। 


মনসাদেবীর বঙ্গীর স্তোতরে দেবীর পূর্ণাঙ্গ-বিগ্রহের বর্ণনা এইরূপ £-- 
দেবীর ছুই পার্খে জালু ও মানু ভ্রাতদয়; তাহার বাম পার্ে নেতা ও 
দক্ষিণে স্বগন্ধা। এই ভাবের বর্ণনা কোন হিন্দুপুরাণে আছে বলিয়া 
আমরা জানি না। মনপাদেবীর গীতি পূর্বোক্ত নান! কারণে বৌদ্বযুগেই 
সুচিত হইয়াছিল বলির! আমরা বিশ্বাস করি। 


বেহার অঞ্চলেই এই গানের আর্ত পরিকল্পিত হইয়াছিল, যদিও বা 
একথা! আমাদের স্বীকার করিতে হয়, তথাপি বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ 
পুর্ববন্গে, যে, মনসা-মঙ্গলের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তাহা সর্বাবাদি-সন্মত। 
বিজয় গুপ্ত ১৪৭৮ খুঃ তাহার মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি 
লিখিয়াছেন__কাণা৷ হরিদভ্তই বঙ্গীয় মনসা-মঙ্গল-রচকদের অগ্রণী। তিনি 
আরও লিখিয়াছেন যে, তাহার সময়ে কাঁণা হরিদন্তের গাতি কালক্রমে 
একরপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কাণা হরিদন্ত যে বিশেষ প্রসিদ্ধ লেখক 
ছিলেন, তাহার অন্ঠতর গ্রমাণ এই যে, পরবর্তী কালে পুরুষোত্তম প্রভৃতি 
কৰিগণ তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা! করিয়াছেন ও ভণিতায় 
তাহা স্বীকার করিয়া কুতার্থ হইয়াছেন। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কাব্য লুপ্ত 
হইতে অন্ন ২৫০1৩০* শত বংসর অতিবাহিত হইবার কথা। তাহা 
হইলে কাণা হরিদত্ত ১২শ শতান্দীর শেষভাগে তীহার কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। কাণা হরিদত্তের পরে 
নারায়ণ দেব অনুমান ১২৪৬ থূঃ তাহার মনসা-মঙ্গল রচনা করেন । ময়মন- 
সিংহের বুঢ় গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধ্তরগণ বাস করিতেছেন। তাহারা 
নারায়ণ দেব হইতে অধস্তন বিংশ পর্যায়ে অবস্থিত। "সম্ভবতঃ নারায়ণ 
দেবের পরে ১৫৭৫ খঃ শাগডিল্য গোতীয় বন্দ্যঘটী গাই চক্রপাণির অধস্তন 


১৭৩ 


১৭৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
পঞ্চম পুরুষ যাদবাননের পুত্র দ্বিজ্ব বংশীবদন তাহার মনসা-মঙ্গল রচনা 
করেন। ইনি বিজয় গুপের সামসময়িক। 
নান! বিভিন্ন দেশের লেখকগণ যখন মনসাঙ্গল রচনা করিয়াছেন, 
তখন এ কথায় আমাদের আশ্র্্যা্িত হইবার কিছুই নাই যে, 
কবিরা তাহাদের স্বীয় দেশেই মনসা-মঙ্গলের ক্ষেত্র পরিকল্পনা করিয়া 
গীতি-বর্ণন-প্রসঙ্গে সেই সেই স্থানের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার সঙ্গে 
ভুড়িয়া দিয়াছেন। পূর্ববর্তী নারায়ণ দেব, বংশীৰদন ও বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি 
কবিগণ যেখানে বেহুলার মান্দাস-যাত্রা উপলক্ষে পল্মানদীর ' বর্ণনা করিয়া- 
ছেন, রাটের কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিগণ সেই স্থলে গাঙ্গুড় 
নদীকে আশ্রয় করিয়াছেন। পৌরাণিক স্থানসমূহের ভৌগোলিক সংস্থান 
সম্বন্ধে হিন্দু-লেখকগণ চিরকালই এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়া- 
ছেন। যাঁৰাদ্বীপে এখনও কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান আছে; বলী- 
দ্বীপের হিন্দগণের দৃঢ় বিশ্বাস উ্ত স্থানগুলিই পৌরাণিক আখ্যায়িকা- 
সমূহের প্রকৃত ক্ষেত্র। উড়িম্যায় মযুরভঞ্জের যে অযোধ্যাপুরী আছে, 
তাহাই রামের জন্মভূমি বলিয়া সেই স্থানের লোকেরা এক সময়ে বিশ্বাস 
করিতেন। এতৎসত্বন্ধে অপরাপর বিষয় (৩য় সংস্করণ) বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের ১৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। | 


মনসা-মঙ্গল-_ৃীয় ১২শ শতাব্দী__কাণা হরিদত্ত। 
হার বিবরণ ৩য় সংস্করণ বঙ্গভাষা ও লাহিত্যের ১৮৮ 
পৃষ্ঠায় দ্রটবা।) 
পদ্মার সর্প-সজ্জা । 


ছুই হাতের শখ হইল গরল শহ্থিণী। 
কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী | * 
_ সুতলিয়া নাগে কৈল গলার স্ৃত্ুলি। 
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কীচুলী॥ 
সিতলিয়া নাগে কৈল সীতার সিলদুর | 
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥ 
পল্মনাগে কৈল দেবীর জুন্দর কিন্বিণী। 
বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কীচুলী ॥ 
কনক-নাগে কৈলা কর্ণের চাকি বলি। 
বিঘাতিয়া নাগে দেনীর পায়ের পাণুলি ॥ 


মনসা-মঙ্গল_ খু ১২শ শতাব্দী--কাণ। হরিদত্ত | ১৭৫ 


হেমস্ত বসস্ত নাগে পৃষ্টের থোপনা। 

সর্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা ॥ 

অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়। 
চক্র হুর্ধ্য ছুই তারা আড়ে লুকায় ॥ 


কাণা হরিদত্ের পদ তাজিয়া পরুবামনামক কবি এই পদ. 
রচন! করিয়াছেন ॥ * 


ঠাঁদ সদাগরের খেদ। 


ক্মীরোদ-জলে চাদ লখাইরে ভাসাইয়া 
বিস্তর করিছে বিষাদ। 

পুত্র পুত্রবধূ জলেতে ভাদাইয়! 
কি আর জীবনে সাধ ॥ 

বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য 
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা । 

মনসা পরিবাদে সকলি হারাইলাম 
আপনে আসিলাম একা ॥ 

আমার গেল ধন জন বাড়ীর ভাজন 
পুত্র গেল ইন্দ্রের সমানা। 

ঘোড়ার পাইক শালে ঘোড়া না রহিল 
হস্তীশৃন্ঠ পিলখানা ॥ 

প্রাণের লথিনদর তুড়ার উপর 
ভাপিয়া যায় কতদূর | 


পাথরের স্তস্ত আনি তাহাতে কপাল হানি 
খেদ করিল প্রচুর ॥ 

সাতটা পুত্র হৈল একটা না রহিল: 
কেবল পদ্মার বাদে। ৰ 

লখাইরে তাসাইয়।. শিরোপরে, হাত দিয়া , 
ঘন ঘন সাধু কানে ॥ 

ছয় পুত্র হারণইলাম ... তোমা ধন পাইলাম 
কেবল পল্মার বরে। 


* এই পদ বরিশালে মুদ্রিত বিজয় গুপ্ের পদ্মাপুরাণেই আছে, 
অথচ সেই পুস্তকের ভূমিকায় উল্লিখিত হয় নাই। 


১৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


হরিহরিকেন . হইলা নিদারুণ 
কি লয়ে থাকিব ঘরে ॥ 

কাণা হরিদত্ত হরির কিন্কুর 
মনসা হউক সহায় । 

তার অন্ুবন্ধ লাচারির ছন্দ 
শ্রীপুরুষোত্তমে গায় ॥ 


মনসা-মঙ্গল _নারায়ণ দেব _ ১৩শ শতাব্দী। 


(ত্রিপুরা জেলার ২২৫ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত ।) 


নারায়ণ দেবের পিতামহের নাম নরহরি, পিতার নাম নরসিংহ.। 
ইহাদের আদি-বাসস্থান মগধ ছিল। ইহারা মধুকুল্যগোত্র এবং 
গুণাকর গাই। নারায়ণ দেবের মাতার নাম রুল্সিণী বা রদ্বাবতী, 
মাতামহের নাম প্রভাকর। নারায়ণ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল্পভ ; 
ইনি নারায়ণ দেব অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বসরের ছোট । নারায়ণ দেব 
কিছুতেই বিদ্যাচ্চ। করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ-সংস্কল্পে এক সরোবরের 
নিকট গমন করিয়াছিলেন, এই সময়ে মনসাদেবীর কৃপায় তাহার সরশ্বতীর 
অনুগ্রহ লাভ হইল। নারায়ণ দেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ও বল্লভ 
লিখিতে লাগিলেন, এই ভাবে তীহার স্থপ্রসিদ্ধ মনসার ভাসান রচিত হয়। 
বিশেষ বিবরণ (ইৃতীয় সংস্করণ ) বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্যের ১৯৩ পৃষ্ঠায় ও 
ভূমিকার “থ” পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । অপরাপর বিবরণ'১৭৩০ শকাব্দে পরগণা 
ভাতিয়া গোপালপুর, চোওডালা গ্রাম নিবাসী প্রীগৌরীকান্ত দাস লিখিত 
নকল হইতে শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নারায়ণ 
দেবকে বন্দন! করিয়া রাঢের কেতকাদাস, ক্ষেমানন প্রভৃতি কৰি তাঁহাদের 
মনসা-মঙ্গলের রচনা আরস্ত করিয়াছেন (১)। সেই প্রাচীন যুগেও ময়মন- 
সিংহ্বাসী কবির খ্যাতি কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা দ্বারা 
তাহা, অনুমিত হয়) 


দংশনের পূর্বে টা লখীন্ধরকে দর্শন | 
চন্দন তিলক লখাই ললাটের মাঝে। 
যে হেন হেমের গিরি তরু লতা সাজে। 


| ০. (হাইকোর্টের উকিল যু দ্বারকানাথ  করবর্থী ও রামনাধ 
রায় মহোদয় সম্পাদিত বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গলের ভূমিকা জুষ্টব্য । 


মনসা-মঙ্গল-_নীরায়ণ দেব--১৩শ শতাব্দী ১৭৭ 


ভূবন মোহন বিপুলা লখাইর কাছে। 
চাঁচর জিনিয়া শোভে দিব্য মাথার কেশে ॥ 
স্বামী উরে করি নারী শুইআছে আশে । 
আজি রাড়ী হৈব বেউলা শ্বশুরের দোষে ॥ 
সকল শরীর ঘুনি চাহে ঠাই ঠাই। 

তিল প্রমাণ দোষ লখাইর অঙ্গে নাই ॥ 
নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণে। 
কেমতে ধরাইব কাল মাএর পরাণে ॥ 


দংশনাস্তর লখীন্ধরের পরিতাপ। 


চমকিয়া উঠে লখাই শয্যার উপর। 
বিপুলা বিপুলা (১) করি ডাকে লক্গীন্ধর ॥ 
উঠ উঠ বিপুল! যে কত নিদ্রা মায়। 

কাল নাগে আমা খাইল চক্ষু ভরি চায় ॥ 
না হৈল মাস পক্ষ দিন ছুই চারি । 

কাল রাত্রি পদ্মাবতী তোরে কৈল রীড়ী ॥ 
নারীকুলে জন্মি তুই কি ফল করিলি। 
প্রভু লৈয়! এক রাত্রি স্থখে না বঞ্চিলি ॥ 
আন্দার মরণে তুই না জীবে পরাণে। 

তুমি হেন অভাগিনী নাহি ত্রিতৃবনে ॥ 

যত কর্ম অধর্শ করিলি গুরুতরে | ৯. 
সেই দোষে তোমা ছাড়ি যায় লক্গীন্ধরে ॥ , 
উঠ উঠ বিপুলা যে কত নিদ্রা যাও.। 
পাপিষ্ঠ বিষের জালে মুখে না 'আইসে রাও ॥ 
মায় সোণাই (২) না জীব আমার মৃত্যু শুনি। 
যোগী হইয়া বাহের হৈব মনের আগুনি ॥ 
আমার মরণে হৈব মাএর মরণ । 

অঙ্গ কষ্ট করি মাএ তেজিব জীবন ॥ *' 
আঙ্গ! শোকে জননী এ তেজিব অন্ন পানী । 
আঙ্গার মরণে মায় হৈব পক্ষিণী ॥ 
আন্ষার মরণে মায় দিদ্ধু দিব ঝাপ। 
আন্গার বিয়োগে মাও হৈব বহু তাপ॥ 


০) বিপুলা বেহুলা (২) মাতা সোনকা 


১৪৬ 


১৪৮ 


. বঙ্গ-সাহ্থিত্য-পরিচয় | 
আদ্গা শোকানলে মায় শরীর পুড়িয়া। 
খ্যাতি রাখিবেক মায় সংসারে যুড়িয়া ॥ 
ছয় পুত্র পাসরিল আমা রূপ দেখি। 
এহি শোকে মায় মোর গলায় দিব রেখি ॥ 
কৰি নারায়ণে কহে সরস পাঁচালী । 
লখাইর করুণা শুন এক লাচাড়ি॥ 


এই মত বিপুলারে বোলাইল অনেক | 

মন কথা কহি লখাই রহিল ক্ষণেক। 

দরুণ বিষের জালে রহি বারে বার। 
পুনরপি বিপুলারে লাগে কহিবার ॥ 

উঠ উঠ প্রাণ প্রিয়া মোর ছুঃখ চাও। 

বিষে গ্রাণ যায় মোর কিবা নিদ্রা! যাও ॥ 

উঠ উঠ প্রিয়া তোর দেখি টাদ মুখ। 

মরণ সফল মোর খণ্ডিবেক দুঃখ | 

কাঁদে কান্দে লঙ্গীন্ধর বিপুলার মুখ চাহিয়া । 
থাকিতে না দেখ আমা না গাইবা কানিয়া ॥ 
এহি দে আমার মনে মনে রৈল বড় তাপ। 
নাজানি জন্মন্তরে কৈলুম কোন্‌ পাপ 

এহি মতে লক্গীন্ধরে বলিল বচন। 

কাল-ঘুমে (১) বিপুলার নাহিক চেতন ॥ 
কালিন্দর (২) হৈছে অঙ্গ খাইছে কাল নাগে 
অঙ্গে হাত দিয়া তাকে চেতাইতে (৩) লাগে। 
কৰি নারায়ণে কহে সরস পাঁচালী। 

পয়াঁর এড়িয়া শুন এক লাচাড়ি॥ 


বেহুলার নিদ্রা হইতে জাগরণ। 


নিদ্রা হৈতে বিপুলাএ চৈতন্য পাইয়া। 
উঠিয়া বিপুলা রৈল ত্রাদিত হইয়া ॥ 
আজি কেনে প্রাণ মোর করে ধড় ফড়। 
প্রদীপ নিবাইল কিসে প্রতু নাহি ভাল ॥ 


(১) কাল-ুম-্যে ঘুম সহজে ত্যাগ হয় না) এখানে মনসা 


(২) কষবর্ণ। (৩) চৈতন্য উৎপাদন করিতে। 


মনসা-মঙ্গল__নারায়ণ দেব-_-১৩শ শতাব্দী । ১৭৪ 
নেত (১) ছিড়িয়া! বিপুলা জালাইল বাতি । 
ঘর বিচারিয়! (২) বিপুলা দেখিলেক মুরতি ॥ " 
নেহালিয়া বিপুলা চাহে লখীন্ধর ৷ 
কান্দে রে স্থন্দরী বিপুলা বলি প্রাণেশ্বর ॥ 
কোকিলের ধ্বনি যেন বিপুলা-ক্রন্দন। 
শুনিতে উপজে ছুঃখ শুনে যেই জন ॥ 
কোন্‌ দোষে প্রভু মোরে হৈলা অদর্শন। বেছুলার বিলাপ। 
তুমি বিনে আমার জীবন অকারণ ॥ 
কোপে নিদ্রা যায় প্রভু কোন্‌ দোষ দিয় । 
বারেক উত্তর দেয় অভাগী চাহিয়া ॥ 
জিজ্ঞাসিতে উত্তর ন| পাইল! যে কারণ । 
সে কারণে নিদ্রা যায় হইয়া ক্রোধ-মন ॥ 
হাঁসি হাসি দেয় মৌরে অঙ্গে আলিঙ্গন । 
তবে সে যুড়াএ প্রভূ অভাগীর প্রাণ।॥ 
বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ 
অকালেত রাড়ী হৈলুম.শুন প্রাণপতি ॥ 
তোমারে দেখিয়া! প্রভু ইরূপ যৌবন । 
বিবাহ দেখিতে আইলেন ঘত দেবগণ ॥ 
দশদিগ প্রকাশিত তোমার রূপ তেজে। 
গন্ধরর্ব বিগ্ঠাধর পলাইল তা দেখিয়া লাজে ॥ 
অমৃত সমান প্রভূ রে তোমার মুখের বাঁণী। 
পুনরপি না শুনিলুম মুই অভাগিনী ॥ 
হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্ষণ করিমু চুর। 
মুছিয়৷ ফেলিমু আমি সীর্থির সিন্দুর ॥ 
এহেন সুন্দর রূপ প্রভূ রে প্রকাশিত রজনী । 
চন্দ্র সুরধ্য জিনিয়া রূপ গ্রভূ হরিল নাগিনী ॥ 
টাপার কলিকা সম প্রভূ রে তোমার কোমল অঙ্গুলি। 
তুমি আমার প্রভু রে অভাগী বেহুলা ডাকে চাহ চক্ষু মেলি 
উঠ উঠ প্রভু তুমি না দেয় কেনে উত্তর । 
অভাগীরে দৃষ্টি কর সুন্দর কমল ॥ 
আমার হস্তে অন্ন খাইতে আছিল মন । 
লঙ্জীর কারণে প্রভূ না কৈলাম রন্ধন ॥ 


বন্্। ১) খুঁজিয়া। 


১৮৬৪ 
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সেই সে কারণে ছুঃখ রহিলেক মোর। 
তে কারণে ক্রোধে প্র না দেয় উত্তর ॥ 
যদি ক্রোধ থাকে প্রভু দেয় তবে ফল। 
ক্রোধ ভাঙ্গি তোক্ষার মন জুড়াউক সকল ॥ 
মহা ক্রোধে নিদ্রা যায় কোন্‌ দোষ পাইয়া। 
বারেক উত্তর দেয় অভাগিনী চাইয়া ॥ 
মুখে মুখ দিয়া বিপুল! মহাশোকে কানে। 
অন্ধকার কৈল যেন পূর্ণিমার চাদে ॥ 
আহা প্রভূ করি কান্দে বিপুলা! সুন্দরী । 
নিদ্রা অচেতন সব দবারী প্রহরী ॥ 

কৰি নারায়ণে কহে সরস পাঁচালী। 
বিপুলার বিলাপ শুন এক লাচাড়ি ॥ 


শুন প্রভু বণিক্য কুমার | 

সকল মোহিত রূপ দেখিএ তোমার ॥ 

শচী রতি ড্রৌপদী যে রম্তা রুকিণা। 

তোম আমা রূপ দেখি বোলে ধনি ধনি (১)।॥ 
সুরান্থুর গন্ধবর্ মনুষ্য সব্জন]। 

তোমা রূপ দেখি তারা পাসরে আপনা ॥ 
এ হেন যৌবন বার্থ হইল তোমার | 

রাহ গ্রাসিল যেন চান্দ পূর্ণিমার ॥ 

অকাল মরণ বিধি লিখিল কপালে। 
কান্দএ বিপুল! দেবী লখাই লইয়া কোলে ॥ 
নারায়ণ দাসে কহে মনসার চরণ। 

লখাইর মরণ হৈল কাল-রাত্রি (২) দিন ॥ 
এহি শোকাকুলে বিপুল! তেজিব জীবন। 
বিলাপ করিয়া বিপুলা করএ ক্রন্দন ॥ 

আহা প্রভু নখীন্ধর প্রাণ সম-সর (৩)। 
তোমারে পাইয়া হৈলুম আনন বিস্তর ॥ 
তুমি প্রভূ বিনে মুঞ্জি জীব কি কারণ । 
তোমা লইয়া ভাসিমু যে এ তিন ভূবন, ॥ 


০১) ধন্ত ধন্য: (২) বিবাহ-রাত্রি হইতে তৃতীয় রাত্রিকে 
কাল-রাত্রি বলে (৩) সমতুলা। 
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তবে যদি জীয়াইতে না পারি তোমারে । 
তবে মুঞ্ি প্রবেশিমু তোমার চিতানলে ॥ 
তোমার সহিতে যাইমু দেবের ভবন। 
জন্মে জন্মে তোমার আমার একই জীবন ॥ 
কোন্‌ জন্মে কোন্‌ পাঁপ করিল না জানি। 
সেই দোষে আমারে ছাড়য়ে না জানি ॥ 
কান্দে কান্দে বিপুলা মুখেত মুখ দিয়া । 
*অভাগী চৈতন্য পাইলুম কাল-ঘুম গিয়া ॥ 
জাগিতে নারিলুম প্রভু তোমাক লইয়া । 
তেকারণে ক্রোধ হৈল প্রভু তোমা দিয়া ॥ 
সজাগ ঘরেতে প্রভূ নাহি হয় আপদ । 
কারে দিয়! যায় প্রভু এতেক সম্পদ ॥ 
নারী কুলে উৎপত্তি হইলুম ছারথার । 
কাঁল-রাত্রি দিনে হৈল প্রভুর সংহার ॥ 
জাঁগ জাগ করি ডাকে কুমারী প্রহরী । 
সত্বরে জানায় মোর শ্বশুর শ্বাশুড়ী ॥ 
কবি নারায়ণে কহে মনসার পাএ। 
ভজিলে হইব সিদ্ধি যেই বর চাঁএ ॥ 


কোলেত করিয়া বিপুলা কান্দে উচ্চ স্বরে 
বিপুলার ক্রন্দন শুনি বৃক্ষের পাত ঝরে ॥ 
পাষাণ বিদরে আর বিদরে মেদিনী | 
সর্ধদাঁএ ঝরে তবে দুই নয়নে পানী ॥ 
বৃক্ষের পাতা খসি পড়ে পাষাঁণ বিদরে | 
বিলাঁপএ বিপুলা লখাইরে লইয়! ডরে (১) ॥ 
স্বামী ব্রঙ্গা স্বামী বিষুও স্বামী ঈশ্বর । 
স্বামী সে সকল কর্তী স্বামী মহেশ্বর ॥ 
স্বামী সে দেবতা মোর স্বামী সে সকল। 
স্বামী বিনে নারীর যে জীবন বিফল ॥ 
স্বামী স্বর্গ স্বামী সতা পরলোকে গতি । 
স্বামী তুষ্ট হৈলে হয় দেবের পীরিতি ॥ 
স্বামী বিগ্কমীনে জান মরে যাঁর নারী। 
সবর্গপুরে যায় সেই হইয়া বিদ্যাধরী ॥ 


(১) ভয়ে। 


১৮২ 


মোগকার জাগমন। 


মোণকার খেদ। 
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স্বামী সঙ্গে যেই নারী অগ্নিতে গ্রহ্বশে। 
সেই সব নারী জীন যায় স্বরগবাদে ॥ 


এথাতে কান্দএ বিপুলা প্রতু প্রভূ করি। 
পুরীত (১) থাকিয় শুনে সোণুকা সুন্দরী ॥ 
ক্রন্দন শুনিয়া তথা সোণাই দিল লড়.(২)। 
চুল না বান্ধে দোণাই না পিন্ধে কাপড় । 
লড় দিয়া গেল সোণাই মাজুষ নিকট । 
লখাই মরণ শুনি হইল সঙ্বট | 

লখীন্ধর লথীন্ধর ঘন ঘন ডাকে । 

্রস্ত হইয়! সৌণকা জিজ্ঞাসে বিপুলাকে। 
তোমার মরণ পুত্র অন্ধ হৈলুম পুরী । 
সর্ব শৃন্ঠ হৈল মোর চ্গক নগরী ॥ 

অন্ধ ছুই সর্ব কাধ্য ছুই চক্ষু থাকিতে। 

এ হেন সদর বধু রাখিব কি মতে॥ 

মর্ধ গুণ বধূর তিলেক দৌষ নাই। 

যে বলিমু বধূর দোষে মৈলেক লখাই ॥ (৩) 
উচ্চ শ্রবণ (8) নহে গৃধিনীর জ্যোতিঃ (৫)। 
চিরল দশন নহে মুকুতার পাতি ॥ 

হিয়া যে অশোভা নহে উচ্চ নহে পৃষ্ঠে। 
বিধবা লক্ষণ নাহি বধূর ললাটে॥ 

স্ুমতি সুশীল বধূ মাজা শঙ্খ জিনি। 

বচন মধুর যেন কোকিলের ধ্বনি ॥ 

হংস গমন নহে খড়ম-চরণ (৬)। 

বধূর দৌষে নহে মোর পুত্রের মরণ ॥ 
মুখে মুখ দিয়া কান্দে মোণকা সুন্দরী । 
বিষাদ করিয়! কান্দে উচ্চ স্বর করি ॥ 
কবি নারায়ণে কহে মনসার দাদ। 
মোণকা ক্রন্দন করে অশেষ বিশেষ ॥ 


০) পুরীতে। (২) সনকা দৌড় দিল। 
(৩) যাহাতে বলিতে পারিতাম যে বধূর দোষে লক্ষীন্ধরের মৃত্যু 


(৪) খাড়া কাণ অপ লক্ষণ। 


(৫) বেছুলার কর্ণ গৃধিণীর কর্ণের প্রভা ধারণ করে। 
(৬) যাহার পদতল উচ্চ থাকে, হাটিতে পদ শব ুনা! যায়, তাহাকে 
খিড়ম-পাইয়া' বলে ;_ ইহা অপ্ডত চিন 
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ভেলায় ভাসমানা বেহুলাকে তীহার ভ্রাতৃগণের গৃহে 

ফিরাইয়া লইবার বিফল প্রযত্ব। 

নারায়ণ শুনি বোলে বিপুলার বচন। | 

কি কারণে কহ তৈন (১) অশক্য কথন ॥ 

অসম সাহস করি কিসের কারণ। 

. দেবতা মনতষ্য কথা ২) হৈছে দরশন ॥ (৩) 

আজ্ঞা কর তৈন মোরে মড়া পুড়িবার। 

একেশ্বর দেবপুরে নারে যাইবার ॥ 

অগ্ুরু চন্দন কাষ্ঠ লখাইরে পুড়িমু। 

লখাইর প্রেত কর্ম এথাতে করাইমু॥ 

নেউঠি (৪) চল তৈন আমার পুরেতে। 

কেমতে এড়িয়! যাইব জলের উপরে ॥ 

বৃদ্ধ কালে তোমার শোকে মাএ প্রাণ দিব (৫)। 

দেখি তোমারে-কোন্‌ মতে এড়ি যাইব ॥ 

এক লখাইরে মাত্র দিবারে নারিব। (৬) 

আর ঘত সব আমি দিবারে পারিব ॥ 


মস্ত মাংস বিনে ভৈন যত উপহার । 

সব দ্রব্য দিব আমি তুমি খাইবার ॥ 

শঙ্খ সিন্দুর মাত্র না পারিব আমি। 

নানা অলঙ্কার বস্ত্র দিতে পারি আমি ॥ 

মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর। 
বিপুল! এড়িয়া আইল জলের উপর ॥ 
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ যতন। 
বিপুলাএ বোলে তবে প্রবোধ বচন ॥ 
জীয়াইতে আনিছি প্রভু যাইমু পুড়িয়া। 
কোন্‌ লাজে জীমু (৭) মুঝডি প্রভুক এড়িয়া ॥ 





(১) ভগিনী) (২) কোথা । 

৩) কে কবে গুনিয়াছে যে মনুষ্য দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছে। 
অর্থাৎ, বেহুলা স্বর্গে যাইয়া দেবতাদের নিকট স্বামীর প্রাণ প্রার্থনা করিবেন, 
ইহা নিতান্ত অসম্ভব । 

(8) ফিরিয়া। (৫) দিবেন। .. | 

(৬) একমাত্র লথাইকে দিতে পারিব না। () 'জীবনধারণ করিব। 


বঙ্গ-সাহিত্ত-পরিচক্স । 
অসতী নাম হৈব লোকেত প্রচার । 
কি কারণে জীমু মুক্ত রাখ্কি। খাখান ০১১ ॥ 
€গোজ জ্ঞাতি যত আছে চম্পক নগর । 
ওযারা (২১ জিজ্ঞীসিলে আমি কি দিব উত্তর । 
আমার জীক্গন ভাই মরণ সমান । 
প্ুনরপি এহি বাক্য না বলিহ আন ॥ 
বিপ্পুলা শুনি হেন নিঠুর বচন । 
করুণা! ভাবিক্সা! সাধু কর-এ ক্রন্দন ॥ 
কান্দে নারায়ণ সাধু বিপ্ুলার দিগে চাহিঙস্সা । 
প্রাণ না সহে ততোক্দা যাইতে এডিকা ॥ 
অবুদ্ধিকা! সদাগর বুজি নাহি চিতে । 
জীয়স্তা ভাসাইক্সা' দিল মরার সহিতে ॥ 
অসম সাহস তন কলা কি কারণ । 
দিব্যপ্পুরে ষাইবা হেন অশক্য কথন ॥ 
বিষম সাগর ঢেউ তোলে পাড় করে । 
জলেতে পড়িলে খাইব মত্স্ত আর মকতে ॥ 
কি কথা কহিমুু গিষা উজানী নগর । 
মাক্স জিজ্ভাসিলে মুত্র কি দিমু উত্তর ॥ 
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ যতন । 
নারায়ণ দেবে কহে মনসাঁচরণ ॥ 


রাখিতে ০ষ নারি করি বিস্তর বিনভি। 
সাহসে ভীক্ষাইমু আপ্রাণ এছি ঘোর পতি ॥ 
ক্ষমা দিলা নারায়ণ যায় বিদ্বায় করি ॥ 
বিপুলাক তোলে ভাই €কান চিস্তা নাই । 
পুনরপি আিবাম 6৩১ প্রভুক জীক্ষাই ॥ 
ভাইক বিদাক্স করি বিপ্ুলা সুন্দরী ॥ 
ছণড়াইস্সা যাস বিপুল চিত্ত স্ফির করি ॥ 
নক্ষত্র সঞ্চার যেন ভুবার চলন । 

সম্মুখে ব্যাত্রর বাঁকে দিল দরশন ॥ 


(১১ কলঙ্ক ৷ 6২) 
০১ আদিৰ 


০ 


মনসা-মঙ্গল _বিশতয়ীনিক্গ্টশ শতাব্দী । র্্ 
বিজন্ধ গুপ্রের নিবাস পূর্ববর্ষের দবীরশি্জ জেলার অন্তর্গত ফুলগ্রী 
গ্রাম। ১৪৯৪ থৃষ্টাকে ভিন্তাই হযদন-লারেলালমদ্ধ ইহী্সীমনসা-মঙল কাব্য 
শেষ হয়। সম্ভবতঃ ১৪৭৮ খৃ্ীর টসবানি ন্জীনন্ভাঁত বিশেষ বিবরণ 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সানী যদ ফা 
খেয়া-নৌকার কন্তী ডে তু ট্ীঁকৈ শিবের 
॥ কন্ঠ ক চাকা চট্ট বাক 
| চি ৬টাল গা, তাপ 


ডোমনী বলে সথী ॥ চা লীন দে ্ 


নিল্ফনি যা |ভাচশী 

লাখে লাখে সো ক চাকা 08 য্ধা-নায় 
হা জে নারে চিন ধ্ষাণী 

সরঘুর ঘাট যুড়ি || কগাদ (0 

1 
রন রড হার চিত জ্লী টি পাতরিনটরিনাজ তার 
৮558 কর্টাক 

হাডা চাদের ফট ছচাবীনারান জটা 
85 সি) ) ঢা সও 

8৮৮৮: নীট চিক ৪ কি হর বায় 
॥ বায়ান, চার চাও 

4550 মান পাত দক রি ঝা ছালা 
সকল রচিত 

ছানি লেপ চন) চ্তারীশ্রিনীতে মণ রর 


চির রি নে 


| | ডি 
রি কুটির ভাঃ চাচন্নরীসিউকুিয়া ধরে 
॥ শক) চা বহ্যাবাচ্নয়ারী রুড়ি$, 
ডোম-নারী যাতনা নী ক ভিন কটখিককুসুনে রা 
নয ্টী। তক 
বলে সখি ভাল নি্ঠীকি চি রহ 


॥ চি লাগার বেলাছিক [টার 
নারী ঘরে যায় 


চত্তীরে রাখিয়া নায় ডোম- রী 
_ । ভীত ০স্লানচেদচবিকয় গু) গায়।চিটীক ্শর্টাশী (0. 
(১) নবগুণ -নগ্ণ - উপবীত। | ভাতীচকষ (৩) 


২৪ 





১৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
শিবের নৃত্য । 

নাচেরে ভোলানাথ আপনে বিভোর । 
জগতমোহন পিবের দাস। 
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥ 
রঙ্গে নেহালিল (১) গৌরীর মুখ । 
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক ॥ 
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ। 
নন্দী মহাকাল বাজায় মুদঙ্গ ॥ 
শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে। 
হাততালি দিয় কিন্করে গীত গাহে ॥ 
বিকট দশনে ভ্রকুটি ভাল সাজে । 
ডুমু ডুমু বলিয়া! ডণ্ুর বাজে ॥ 
মরেছিল চণ্ডিকা জীল আর বার। 
ডাকিনী যোগিনী দিল জয় জৌকার (২)॥ 
কার্তিক গণপতি দীড়াইয়া কাছে। 
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে ॥ 
দেখিয়া কৌতুক দেব-সমাজে। 
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে ॥ 
পদ্মার চরিত্র চিন্তয়ে মনে মন। 
প্রণতি স্ততি করে সকল দেব্গণ ॥ 
ডাহিনে গৌরী বামে পন্মাবতী। 
হাসিয়ে চলিল ঘরে দেব পশুপতি ॥ 
বৈদ্ক বিজয় গুপ্তে সরস গায়। 


মনসাদেবীর ( পদ্মার ) বেশ-সঙ্জা। 
কহিতে না পারি পল্মার যত করে বেশ। 
ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে বাসিত (৩) করে কেশ ॥ 
স্বর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল। 
নাকেতে বেশর দিল করে ছুলছুল ॥ 

গলায় হার দিল স্বর্ণের পাতি । 

মধ্যে মধ্যে মণি মুক্তা লাগাইয়াছে তথি ॥ 





(১) নিরীক্ষণ করিল। (২) জয় জয়কার _হনুধ্বনি। 
(৩) স্থবাসিত। 


* মনসা-মঙ্গল-_বিজয় গ-_খ্নঃ ১৫শ শতাবদী। ১৮৭ 
ছই হাতে তাড় (১) দিল দেখিতে শোভন । 
শঙ্খের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কন্ধণ॥ 
পায় খাড়ু (২) দিল আঙুলে পাণুলি। 
পরমা সুন্দরী যেন সোণার পুতলী ॥ 
চক্ষুতে কাজল দিল যেন নীলোৎপল। 
নাসিকা নিম্াণ যেন দেখিতে তিলফুল ॥ 
মুগমদ মিশাইয়ে চন্দন দিল গায়। 
কনক নূপুর দেবী তুলিয়া দিল পায়॥ 
পদ্মাবতীর বিয়া হবে দেবে বলে ভাল। 
লাচারী প্রবন্ধে ভাই বল এই কাল॥ 


দুর্বাসার শাপে শ্রীত্রষট দেবরাজ । 


শ্রীহীন ইন্দ্র রাজার হইলেক যদ্ি। 

বিবর্ণ হইল তবে যতেক মৌছদী (৩) ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে যদি কেহ করে যাগ। 
অনুরে হরিয়া আনে দেবেরে না দেয় ভাগ ॥ 
মুনিগণে তপোবন ছাড়িল সকল। 

সেই হইতে কল্পতরু নহি ধরে ফল ॥ 
পরের দ্রব্য হরিয়৷ নিতে পরের অভিলাষ । 
দান ধর্ম তপ যজ্ঞ সব হৈল নাশ ॥ 
লক্ষ্মীর মাত্র অংশ নাহি ইন্দ্রের সদন ৷ 
বলে বর্জিত হইল যত দেবগণ ॥ 

কুন্ুম বিহীন হৈল নন্দন কানন। 

সেই হৈতে গন্ধ-হীন হইল চন্দন ॥ 
ব্রদ্ষশাপে ইন্দ্রের টুটিয়ে (৪) আসে বাদ। 
সুর্যের কিরণ নাঞ্ তেজ নাঞ্ি টাদ ॥ 


(১) তাড় প্রাচীন সময়ে বাহুতে ব্যবহৃত অলঙ্কার-বিশেষ। এই 
তাড়েরই পরিবর্তে এখন অনন্ত, তাবিজ ইত্যাদি চলিত হইয়াছে। এখনও 
দুর্গোৎসব, শ্ঠামা-পুজা ইত্যাদিতে অনেকে তাড় দিয়া থাকেন। 

(২) এই অলঙ্কার এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, তবে পূর্ববঙ্গের কোন 
কোন স্থানে নিয় শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

(৩) মোছদী-পারিষদবর্গ; এখানে অপর দেবতাগণ। 

(8) হ্বাস পাইয়া। 


৯ | চিতা দুই তারি অগা 
982 ভার $জ 


হই ই হুর হল হিপ ৭ চারটা 
পরা ুর হত এ বত রাড থা 


.দৈত্যগণ। সজিয় মাযে করিবার রর 
চণ্ডীর নিট মনইাদেকীর কপাভিক্ী 1 


| হিরা ত১]া) 5) শালা |কাতী 
জনমত চিতা) 
ক ধরি ভাহ.ভুে সে জুন 
পাযা নত জব পা নই কোরে). 
সনি কর্মে! [চারা 

কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল । 
[রক্ত ইয়ারে না হুল, * ২০. 
টুপি নগোজননি। 
বধাত করিল মোরে জনম) 
রা মিরা কভার গিত তত টা 


আপন দুধের কথা 
11811 ৯১৭ কব মা] 7) টি 
দোষ ন ॥ 


4৪ 


তো ৪) ১৯১৭) ন চট চা 
7) 9৮8) নত 
অযোনিসভবা হয়ে জন হুদার 


নব শি ত ছা ১৭৪ 1১ টি 
তিভুবন মধ মাগো তোমার 
নং ৯১ ডা] ৭13 চা কা) 


তোমা হত 18 
ছাড়া কে জিতে পার ॥ 
| খাও টি জা 


্্‌ 
নী টুমিদে মু ০) চারা 


তবে কেন 
11 ঃ হানি চে নো কিখা- 


মায়ে বিমে বি 8০ হি বেবা না্িকুৰে কু 
রঃ সরি দি মারহ আমারে, র্‌ 

] কাকুটি নয ( জি চারীরাদ 
ফিরি দাহেওজী হা দাড় লগ 


| বিশেষ বুধলাম মাগো তোমার মনের আশ। 
ও | ১*:১১ বি্মচলই, গে চক দশ ভ্তাভ (0 
ডন» | রািবপূরীহাক, রি সি মিযাইরন 1”২৯ উঠত কতা 
। কমা রান দা .টচ্গাঁমিত 
চিক) দাস হেন শিপরীরু। চালাল ৪ (9. 
গম জোরীরে দিন ন্যাঞ্জ ঢাক) 
ক জার খুনিনি লাল পইর০ _ মিছ (০) 
এবে সেঁবুঝিলাম তব দয়া কত দূর |" দঃ 


॥ 


মনসা-মঙ্গল-কিজঞয়: ৩৭ ₹%৫ ৯৫শ শতাব্দী। ১৮৯ 


শুন মাত -ভ্এবত। পর হাতত. 11 
পাষাণ জমার কাঞ-জানিম, ূর্বধা এ, ,.. 
এমন ।জশকা, কনিকা আলে বলে ৩1০৯ 
আপন ক্ষপ্তাকে নৈছে.ফেলে ইমিভলে, ৪), 
| ঢা বগি বটটি [5৯ জিন টনি কা 
হালেন হুসেনের পালা রর টি দু 
| ৩13158৯1117 রঃ তু 
দক্ষিণে হোসেন চাট গ্রামের 
1 টি ডিন ই ঘটা রা রঃ বা 
তথায়।যবন বসে ই বিটি!" র্‌ 
ও লাঠ 2 114 1৯৩ 
হাসন নানা ছুই ভাএর নাম রঃ 


হস 127 ১) 1111 


ছুই জনে কৰে ত তারা বিপরীত কাম ! 











কাজিন বে দানে বিনীত ঢা রর 

ভাদ্র থু, নৃকষ ? হিন্য়ানী রীত। রা হিন্দুগণের প্রতি 

এক বেটা হালদা ভানু নাম নাম দুলা। অতা।চার। 
১ 5১ টি থিল 1, তাস) 11৩ 

বড় অহঙ্কার,করেহাসনর শালা [..717- 

সর্বক্ষণ হোসেনের আমে আগে সা যি 

তাহার ভ ভয় হ্দ সব পলা তরাদে॥ 

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত ত। ২০ । টা চালা 

হাতে গলে বাধ, কাজির, সাঙ্ষাৎ বু 

জল বার বহি... 

পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। ॥ 


মারিতৈ। ১) ৯৭৭ 1৩7 বাটা] 

পরেরে ম তে কিবা পরের লাগে বাথা | 

| তত চাট) [৭1050 যা] 11৯১ 
চৌোপাড় চাপড় মারে দেয় ড়কাতা৷ (১)॥ 

1 ৬1৩ সি 1১174 ১ জাতি তে ও] 1. 
যে যে ্রা্গণের পতা দেখে তারা, কাছে). 
11 1৮10 টিক শত 0৫) বং তা 
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বাধে ॥ ॥ 

দি শি ও যু [15 [১ 


রাহ্গণ পাইলে লাগ্‌ পরম কৌতুকে। 


11৯ সী টিম ও 0 








তার টৈতা! ছড়ি ফেলে; দেয় মুখে ॥ 

রা তমা 71১12 [দেখে ৮ 
রি বহযাত টা হি যা এ রা হাঃ 

গৃহঘর (২) গোময় না)দেয় ছু 


|| উরি ও টা 11 টন 


তকাই নামে মো কেতাব-ভাল 


কটা ট]াখাহ টাকি রী রা তা] 





| 88 2৫ জাদু আনে হারালে ॥ 
1 ₹717 [মা 81 ৩০০৮১ [সা ৪1৭ 
(০)... ঘাড়ধাক। (২) প্রধান ঘর। গর 
[85 | বাত িস)টি 251 আআ টা 6৫) 
(৩) মঞ্জি-ইচ্ছা। (টানা 1) 


রাখালগণের বিজ্রুম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কাছা খুলিয়া! মোল্লা ফরমায় অনেক। 
জগ সাঙ্গ করি মোল্লা মারয়ে মোরগ ॥ 
প্রভাত সময় হইলে হাতুলী কর্শে যাই। 
ঝড় বৃষ্টি হইলে বড় রহিতে নাগ্ছি ঠাঞ্জি ॥ 
গঙ্গাতীর কূল দিয়া! লাফে লাফে যায়। 
ঝড় বরিষায় তারে পথে লাগল পায় ॥ 
ঝড় বরিষণে মোল্লা হইল কাতর । 
চারিদিক চাহিয়! দেখে বন-মধ্যে ঘর ॥ 


পরম আনন্দে তথা ছায়া! (১) লইতে গেলা। 


ঘর খাঁন ভরিয়া দেখে রাখালের মেলা ॥ 
স্বভাবে রাখালজাতি মনে বড় রঙ্গ । 

ঢাক টোল বাজায় কেহ বাজায় মৃদস্গ 

ঘর মধ্যে ঘটগোটা (২) সারি সারি সাজে। 
তাহ! দেখি মোল্লা বেটার বুকে বড় বাজে ॥ 
কাজির প্রতাপে বেটার বড় অহঙ্কার । 
খোদা খোদা বলি যাঁয় ঘট ভাঙগিবার ॥ 

ধর ধর বলিয়া সব রাখালে খেদায়। 

প্রাণ লইয়৷ কেহ কেহ লল়াইয়! পলায় ॥ 
দুরে থাকিয়া কেহ মেলিয়া মারে ঢেলা। 
কেহ বলে কোন প্রাণে ঘরে ঢোক শালা ॥ 
চারিদিক বেড়িয়া ধুপের ধোয়া ধরে। 
তোবা তোবা বলিয়া মোল্লা খোদা খোদা ম্মরে 
চোপাড় চাপড় মারে আর ঘাড়কাতী। 
পরিত্রাহি ডাকে মোল্লা হেট করে মাথা ॥ 
যাত্রাবর বলে আমি এই বুঝি তত্ব। 

এড়িয়া দিব যদি নাকে দেও খত ॥ 
মুছাপের (৩) দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত। 
এই মব কথা না কহিবা কাজির সাক্ষাৎ ॥ 
আপনার মুখেতে করহ হিনদুয়ান। 

আমি এই খত করি সবার বিদ্বান ॥ 
কাজি বলে ঠাকুর আমি এই মাত্র বুঝি। 
পাও দিয় দেও খত নাক দিয়া মুছি ॥ 


(১ আশ্রয়। (২) মনসাদেবীর ঘট। গোটা-গুলি। 
(৩) অতিথি। 


মনসা-মঙ্গল- বিজয় গুপ্ত _খ্নঃ ১৫শ শতাব্দী । ১৯১ 


সকলেরে সেলাম দিয়! চলিল সত্তর । 

এইরূপে চলে গেল কাজির গোচর ॥ 

সৈয়দ মোল্লা যত লেখাযোখা নাই। 

হেন কালে গেল তথা মোল্লা তফাই ॥ 

কান্দিয়া কাজির আগে কহে ছুঃখ লাগে বৈরি (১)। 
ংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি ॥ (২) 


কাজিরা দুই ভাই একত্র বসিছে। মোল্লার নালিস। 
কান্দিতে কান্দিতে মোল্লা গেল তার কাছে ॥ 
হিন্দুয়ানী হল রাজ্য তোমার কিসের কাষ। 
পেয়াদা পাইক যত আছে শীঘ্র করি সাজ ॥ 

এই ভাগীরথী তীরে হিন্দুর ভূত পূজি। 

তোমার কায নাহি হেন মনে মনে বুঝি ॥ 

দেখে ভাগীরথী তীরে অপূর্বব ভূতজাতি। 

ঘরেতে ঢুকিয়! ছিন্থ করিল দুর্গতি ॥ 

হের দেখ দাড়ি নাহি মুখে রক্ত পড়ে । 

দন্ত ভাঙ্গিয়াছে মোর চোপাড় চাপড়ে ॥ 
পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গ!। 
ছাগলের (৩) রক্তে দেঁখ মুখ মোর রাঙ্গা ॥ 
যতেক মারিছে মোরে কিছু নাঞ্চি মনে। 

কেবল ধুপের ধোঁয়ায় না দেখি নয়নে ॥ 

খোদার নাম জিগির (8) করি কেহ কাছে নাই। 
বড় ভাগ্যে ভাপ্ডিয়৷ (৫) আসিন্ু তোমার ঠাঞ্জি ॥ 
শুনিঞ্] কোপিল কাজি চারিদিকে চায়। 
আফিংএর লায়েকে বেটা আকাশের দিক চায় ॥ 
হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ। 

আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ 

গোটে গোটে ধরিব গিয়! যতেক ছেমর! (৬) । 
এড়া রুটি (৭) খাওয়াইয়৷ করিব জাতি-মারা ॥ 
ও্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়। 

তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয় ॥ 





০১) বড়। (২) এই কথা রাষ্ট হইল, এখন গায়েন লাচাড়ী বল। 
€৩) মনদার নিকট বলি'-প্রদত্ত ছাগলের । (৪) চীৎকার। (৫) ভাঙিয়া 
শভাড়াইয়া। (৬) বালক। (৭) পরিত্যক্ত রুটি উচ্ছিষ্ট কটি। 


,%€ | কাভাম শ্বঙ্গ-কাহিল-গরিচয়। ১৫ কে 
সাজ সাজ বটি উসকে পট সু । যাকাত 
ছোট বড় সক অনিক়ত টপস করত 
যতেক যবন আছে ছৌটিনির পী়াঙাদ মা 
নগর হইঙে ঈুরিধ মিল শা সুউীন দা 
হাঁউছাতখুটি টিকা উইনেকনবা [নাক 
বড় পাকী সেল গার আহে সব) শি 


1 গীদ চাও সাজ সাজ রিনি [গভীক 
সময় উিত ঝাইন.।৯ ৪ অন 


পঞ্চ ছৃচ্দী নীসাস্বাস্ঠ না ১ বা না নাছদতী 


নয 
হুসেনের মাতা । আ পানা ম খিান 
সেই বুক হত ২ ই পাত ৯. 
বিবাহ কী কু ধরি আনি! বল পাত, 
হিদুর দেবী, রী উন টি. চা 
আবাসে রহিযামৌা নুন লিক 
আদিল হি বেটা বউ দৈব বায়? সি) কা 
ধাই শিলা 

কেহ বলেলন: গেল হা 
গা জি নই 
আগে গাছে? বাঁধী সব ই বিবি টি রি 
এইরূপে ধায়? গরিব [ছি চিক) 
রা বলে ট্ধোয জাল রর চান] 
না 5৯, 5 থে বালা ভচ 
কেহ হলের উইল কুক টিন খই [দা 
আন ইন ১ টম ক ক সুই ভাই ৯ নত 
দয়া করি ধর এব বৃহ সীম তাকাগাচা 
এই কারে কী টিলা দল 
| (৮) চা) কতয চান চাসী রি ধ্গাশ। 
'খাঁলাঙা মো ভীবিজ (') বত 
কাজির ওন্তাদ।এ চি কারিম চা] রা মাত৪ 
যা ॥ কোরে উরউইাজঢা্গা র্‌ ঢযাহাত 


| ছিচি তানি গ্য্যাত বিজন চিত পক চাডি, ($) 1 ভচ টে 
জীভ সেপামিকদী ইচারািরতাীরাীস৫ক্ী চান ০) 


উরস” 1 (বগটাকমীতা। | ভাজ. 








নি 





নম 





মনসাঁমঙ্গল-_বিজয় গুপ্ত--ঠঃ ১৫শ শতাব্দী । ১৯৩, 


না খায় পীরের ছিন্নি ভগ্ন ঠাঞ্ডি ঠাঞ্রি। 
সর্ব গায় চর্ম দড়ি মুখে দন্ত নাই ॥ 

মোল্লা বলে আমারে জিজ্ঞাসা বদি কর। 
কেতার থাকিতে কেন ভূতের ডরে মর ॥ 
কেতাব লিখিয়! দেও গলে যেন থাকে। 

তবে যদি ভূতে লঙ্বে সে দৌষ মোরে লাগে ॥ 
মোল্লার বচন এখন কাজির মনে লয়। 
তাবিজ লিখিয়৷ দিল সকলের গায় ॥ 

বিজয় গুপ্ত বলে গাইন প্রত্যক্ষ মনসা। 
তাবিজেতে সর্প যাৰে কর বৃথা আশা ॥ 


চাদ সদাঁগরের সহিত মনসাদেবীর বিবাদ-সূচনা ; চাদ-কৃত 
মনসাদেবীর অপমান । 


হরধিত হৈল বড় সাধুর নন্দন । 

কুতৃহলে করে সাধু দেশেতে গমন ॥ 
চাপাইল ঘাটে নৌকা চম্পক নগরী । 
ঘরে বসি পূজে সোণা (১) দেবী বিষহরী ॥ 
হরষিত হয়ে সাধু পাঠাইল চর । 
আপনার নিজ ঘরে জানাতে থবর ॥ 
সোণারে কহিয় শাপ্ত করিবারে হিয়া। 
বধু সহ ডিগ্লার ধন লউক বরিয়া ॥ 

চাদ বদি এত সব বলিল বচন। 

পাইক কহিল গিয়া সোণেকা সদন ॥ 
পাইকের মুখে বা্তী পাইয়া তখন। 
শুনিয়া সোণেকা রাণী'বলিল বচন ॥ 
সাধু স্থানে কহ গিয়া স্থির করুন মতি। 
তিলেক বিলম্ব আছে পুজিতে পন্মাৰতী ॥ 
পাইক সবে জানাইল সাধুর গোচর। 
শুনিএগ রুষিয়া উঠে চীদ সদাগর ॥ 


কোপেতে আসিল চাঁদ নিজ অন্তঃপুরী । ঘট ভাঙ্গ!। 
হেতালের (২) বাড়ি দিয়া ঘট করে গুড়ি ॥ 


০) সোণকা, টাদসদাগরের স্ত্রী (২) হিস্তাল বা হেমতালের । 
৫ 


১৯৪ 


মৌপকাফে প্রহার। 


বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়। 
ঘতেক রচনা (১) ছিল ফেলাইল দুরে । 
খাইল রচন! কলা (২) কাকে আর কুকুরে ॥ 
সুবর্ণ ঘট ফেলাইল দিয়া গড়া। 
মাটার গঠন ঘট করিল চুড়ামৃড়া (৩) 
বিজয় গুপ্ত বলে সাধু তুমি বড় খল। 
যেমন করিলা কর্ম গাবা তার ফল | 


তথাপিও মাধু বেটার স্থির নহে মতি। 
সোণেকারে ধাএ যাএ মারে কিল লাখি ॥ 
দশতূজা করি পূজা কিমের সন্তাপ। 
তাহারে এড়িয়া পূজ হেন কাল সাপ । (৪) 
অন্গহীন দেবতার পুজা আছে মানা। 
তাহাতে গুনেছি পণ্ীর এক চক্ষু কাণা ॥ 
যত গালি পাড়িলেক চাদ অধিকারী। 
পুস্তক বাঁছুলা ভয়ে লিখিতে না৷ পারি ॥ 
চম্পক নগরে পরার পূজা কৈল দুর। 

ছয় পুত্র লয়া আছে রাজোর ঠাকুর ॥ 
সেই ছৈতে চাদের সনে পদ্মার ছৈল বাঁদ। 
নাগরথে গেলা দেবী গায় অবসাদ (৫)॥ 
নিজ ঘরে গেলা দেবী বিষাদ ভাবিয়া। 

এর লাগি দোখেকার স্থির নহে হিয়া ॥ 
সোণেকা ক্রন্দন করে ্ঃখ লাগে বৈরি। 
এই কালে বল ভাই সরস লাচারি ॥ 


গোয়ালিনীবেশে মনদাদেবীর শঙ্কুর-গারুড়ীর নিকট 
আগমন। 

চাঁদ সদাগরের পুক্রদিগকে মর্পে দংশন করিলে, কিংবা! তাহার অন্ত 
কোনরূপ অনিষ্ট করিলে সদাগরের বন্ধু শঙকুর-গারুড়িয়া মহাজ্তান-গ্রভাবে 
সেই অনিষ্ট নিবারণ করিতেন। এইজন্য মনসাদেবী শঙ্কুরের গ্রাণ নষ্ট 
করিতে কৃতসংকল্প। 

(১) হাড়ীপূর্ণ চিড়া, খই, (ভাজি) মুগ, বুট ইত্যাদি। 

(২) নৈবেষ্ঠের কলা। (৩) চূ্ণনচর্ণ। ৃ 

(৪) দশতুজা চণ্ডীদেবীকে পিয়া তৌমার আবার কি ছুঃখ রহিল 
যে, সেই দেবীকে ছাড়িয়া সর্পের দেবতাকে পৃজ| করিতেছ ? 

(৫) অপমান। 


মনসা-মঙ্গল__বিজয় গুপ্ত --খ্নঃ ১৫শ শতাবী। 
সাজিয়া গোয়ালিনী বেশে চলিল শককুর-দেশ 
কপটে বধিতে ধ্বস্তরি। 


ছন্দে বন্দে বান্ধে খোপা পৃষ্ঠেতে পাটের থোপা 
| শ্রবণে সোণার মদন-কড়ি ॥ 


সুবর্ণ অলঙ্কার গায় চলন্ত নৃপুর পায় 
উল্লাসে পরিল পাটের সাড়ী॥ 
চন্দন লেপিয়৷ অঙ্গ কপালে তিলক রঙ্গ 


মুখে পাণ করে খল খলে। 

মাণিকা দোসর জ্যোতি গলায় শোভিছে পাতি 
নয়ন ভরিল কাজলে ॥ 

বল্লভা ছুই কুচ ভার জদয়ে মুকুতা হার 
ছুই পায় পরিল পাশলি। 

কাছিয়া কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে 
দধির পসার লইয়া চলি ॥ 

পল্মাবতী কুতৃহলে খঞ্জন-গমনে চলে 
যথা ওঝা ধন্বস্তরি থাকে । 

দাড়াইয়৷ ওঝার পাশে আড় নয়নে হাসে 
দধি লবা ঘন ঘন ডাকে ॥ 


শঙ্কুর-গারুড়ী ( ধন্বত্তরি ) কৃত দর্প। 


পদ্মা! কিসেরে সাজাইলা ব্ষ-দধি। 
আমারে মারিতে হেন তোমার মনে লয় কেন 
কেবা তোরে দিল হেন বৃদ্ধি ॥ 
গোটা কত নাগ পোষ তে কারণে লোকে ঘোষ 
বিবাদে আগল (১) বিষহরী । 
হেন বুদ্ধি কেবা করে লোকে ঘোষে তাহারে 
আমি বিষ খাইলে না মবি ॥ 
কি কহিব আপন কথা মহাজ্ঞান দিল নেতা 
তে কারণে অজর অমর। 
সাপ খাম (২) বিষ পেম (৩) চারি যুগে মুঞ্ি জীম (৪) 
যমের ভয় নাহিক আমার ॥ 





(১). অগ্রসর । (২) খাইব। 
(ও) পান করিব। (৪) জীবন ধারণ করিব | 


১৯৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বনে বনে খেলা থেলম ক্ষণেক বাঘেতে চলম (১) 
_ ক্ষণেক চলম মহিষের পৃষ্টে। 

খেচর দানব দূত প্রেত পিশাচ ভূত 
যক্ষিণী পলায় মোর দৃষ্টে ॥ 

মুখ ধোপাঝির শিষ (২) বারি ভরি পেম বিষ 
তক্ষক চিবাইতে পারি দস্তে। 

ধন্বস্তরি কথা কয় পদ্মার মনেতে লয় 


বিজয় সুপ্ত রচিল সানন্দে ॥ 


সোণকার রন্ধন । 


স্নান করিল গিয়া বণিক্‌-সুন্দরী | 

রন্ধন করিতে যাঁয় অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
রাজোর ঠাকুর ঠাদ বো ভঃখ নাই। 
নানাবিধ দ্রব্য আনি থুইল ঠাঞ্জি ঠাঞ্ি ॥ 
পাতল সুন্দরের কাষ্ঠ শুকন! তেঁতুলী ৷ 
পিতলের হ্ঠাড়ী দিয়া ভেটে অগ্নি জালি ॥ 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান। 

মুগ যেন রন্ধন করি অমৃত সমান ॥ 

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন । 

ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন ॥ 
অনেক দিন পরে রাঁন্ধে মনের হরিষ । 
ষৌল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ ॥ 

প্রথমে পুজিল অগ্নি দিয়! ঘবত ধূপ। 
নারিকেল কোর দিয়া রান্ধে মুশ্তরীর হুপ ॥ 
পাটায় ছেচিয়া লয় পোলতার পাতা । 
বেগুণ দিয়! রান্ধে ধনিয়া পোঁলতা ॥ 

জর পিত্ত আদি নাশ করার কাঁরণ। 
কাচা কলা দিয়া রাঙ্ধে সুগন্ধ পাঁচন ॥ 
যমানী পুরিয়া ঘ্বতৈ করিল ঘন পাঁক। 
সাজা €৩) ত্বৃত দিয়া রাম্ধে গিমা তিতা শাক ॥ 





১) বাের পিঠে চড়িস্া চলিব। 
২) আমি ধোপাঝির ( নেতার ) শি । 
৩) সগ্যোজাত - নূতন । 


মনসা-মঙ্গল- বিজয় গ৩--খঃ ১৫শ শতাব্দী । ১৯৭ 


কোমল বাথুয়। শাক করিয়া কেচা কেচা (১)। 
লাড়িয়! চাড়িয়া রান্ধে দিয়া মাদা-ছেঁচা ॥ 
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক । 

সাজ কটু তৈলে রান্ধে কুমারের চাক ॥ 
বেতাক বেগুণ কাটি খুঈল বাটা বাটা। 

ঝিঙ্গা পোলা কড়ি ভাজে আর কীটাল আটি (২)॥ 
রান্ধিছে রান্নী না দেয় গা মোড়া (৩)। 

সাজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুণ-পোড়া ॥ 
বাটী বাটা ভরিয়া! ব্যঞ্জন থুইল ঠাঞ্চি ঠাঞ্চি। 
কলার থোড় (৪) রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই (৫) ॥ 
অতাস্ত ধবল যেন সাজ ঢগ্ষের দৈ। 

সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানী কচুর বৈ (৬)॥ 
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী। 

মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটা ॥ 

মুগের ঝোল রান্মে আর মাষ কলায়ের বড়ী। 
দগ্ধ লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমারী ॥ 
শুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাল। 

পাঁকা কল! লেব রসে রান্ধিল অন্বল | 

রান্ষি নিরামিষ বাঞ্জন ভলো হরধিত। 
মৎসোর ব্যঞ্জন রান্ধে হয়ে সচকিত ॥ 

মত্শ্ত মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ। 

রোহিত মস্ত দিয়া রা্ধে কলতার আগ ॥ 
মাগুর মত্ত দিয়! রান্দে গিমা গাচ গাচ। 
সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরযূল মাছ ॥ 

ভিতরে মরিচ (৭) গুড়া বাহিরে জড়ায় কতা । 
তৈলে পাক করি রান্ধে চিগুড়ীর মাথা ॥ 
ভাঙ্গিল রোহিত আর চিতলের কোল। 

কৈ মস্ত দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥ 

ডুম ডুম (৮) করিয়া ছেচিয়া দিল চৈ। 

ছাল খসাইয়! রান্ধে বাইন মতন্তের কৈ ॥ 


ভোজন। 


(৯) কুচ কুচ করিয়! কর্তন করিয়া। (২) বীজ। (৩) সঞ্চালন। 
(৪) কলাগাছের অভ্যন্তরস্থ শাস। ৫৫) সরিষা-বিশেষ। 
(৬) নরম শিকড়-বিশেষ | ৭) লঙ্বা। (৮) খণ্ড থগু। 


১৯৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


রহ্ধনের কাজ থাকুক ভোজনের কথা । 
বারমাসি বেগুণেতে শৌল মতশ্তের মাথা 
দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ । 
থোড় দিয়া ইচার মুণ্ড মূলা দিয়া শাক ॥ 
জীরা মরিচ রান্ধনী বাটিয়। করে মিল। 
মসলা বাটিতে হাতে তুল্যা নিল শিল ॥ 
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল । 
ছাল খসাইয়! রাঁন্ধে বুড়া খাসির তেল ॥ 
ছাগমাংস কলার মুলে অতি অনুপম | 
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম ॥ 
একে একে ধত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল । 
শৌল মত্স্ত দিয়া রান্ধে আমের অন্বল ॥ 
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস। 
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স ॥ 
তপ্ধে পিঠা ভালমত রান্ষে ততক্ষণ । 
রন্ধন করিয়। হৈল হরষিত মন ॥ 

বেলা অবসান হৈল উদ্দিত শশধর । 
ঢাকা দিয়! অন্ন ব্যঞ্জন এড়িল সত্বর ॥ 
ভোজন করিতে আসিল চান্দ সদাগর । 
আপনে বসিল মধ্যে রাজা চন্দ্রধর ॥ 
সম্মথে স্বর্ণ থাল বসিল৷ দিব্য পাটে। 
সোণকা বসিল গিয়া টাদের নিকটে ॥ 
সারি দিয়! বসিল ছয় সহোদর । 

যেন তারাগণে বেড়িল শশধর ॥ 

ছয় পুক্র লৈয়া চাদ করএ ভোজন । 
একে একে খাইল অন্ন বতেক ব্যঞ্জন ॥ 
পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া সর্বজন । 
পিতলের ডাবরে করিল আচমন ॥ 
রজত পাছুকায় চাদ দিলেন চরণ । 
বিনোদ-মন্দিরে গিয়া করিলেন শয়ন ॥ 
হাস পরিহাস করে সবে হরষিতে। 
যতনে ভাত ব্যঞ্জন থুইল হাড়ীতে ॥ 
আপন নাসরে গেল ভাই ছয় জন। 

যার যেই নিজস্থানে করিল গমন ॥ 
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চাদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পূর্বেব তাহাদের 
স্্রীগণের ছুঃস্বপ্র । 


হেনমতে নানা বেশে আছে ছয় ভাই । 
ছয় পুত্রবধূ গেল শ্বাশুড়ীর ঠাঞ্ি ॥ 
এককালে ছয় বধূ কনে স্বপন কথা। 
কাদিতে কাদিতে কহে মনে পাইয়া ব্যথা ॥ 
বধূুগণে বলে মাতা শুনহ বচন। 

রাত্রিশেষে মোরা আজি দেখিলাম স্বপন ॥ 
কালবর্ণ পুরুষ এক ভাতে দীথ কুড়ি। 
তামার শলা হেন চুল দেখি গোপ দাড়ি ॥ 
পরিধান বস্ত্র নাই বিপরীত অঙ্গ । 
বিপরীত বেশ তাহার হাতে লোহার সাঙ্গ ১) ॥ 
সর্ব গায় লোমাবলী অতি স্তুলকায়। 

ছয় ভাইরে বান্ধিরা দক্ষিণে লইয়া যায় ॥ 
তাহা সভার প্রহার দেখিয়! কাদি আমি। 
মাথায় সিন্দুর খসিরা পড়ে ভূমি ॥ 

খসিয়! পড়িল হাতের স্বর্ণের চুড়ি। 

ঢুই বাউ শঙ্গ মোর ভাঙ্গিয়া হলো গুড়ি ॥ 
বিধবা ব্রাঙ্গণা এক বিরুত নখদস্তে । 
ধরিয়া বাহির মোরে করে ঘর হৈতে ॥ 
আচন্বিতে হেন স্বপ্প দেখিলাম বিকট । 
মনে বড় ভয় বাসি বড়ই স্কট ॥ 

এক নহে দুই নহে বধু ছয় জনে। 
এককালে হেন স্বপ্ কহিল বেহানে ॥ 

স্বপ্ন শুনি সোণেকার স্থির নহে মন। 
বধূগণের তরে তবে কহিলা বচন ॥ 
সোণেকা বলে বধু সব স্থির কর মন। 
তোমা সবার শক্র দিয়া ফলিবে স্বপন ॥ 
দেখিলে আপন দিয়! স্বপ্ন পরে ফলে। 

অন্ত ঠাঞ্চি না কহিয় ঘরে যায় চলে ॥ 


(১) দণ্ড। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


সোণকাকে মনসাদেবীর পুক্রলাভের বরদান। 


সপুটে যুড়িয়া কর মাগে সোণা পুত্রবর 
মোরে পুলবর দেও বিষহরী। 
দিলাম দিলাম পুভ্রবর নাম থুইয় লঙ্ষীন্ধর 
হইলে মাত্র আনিব হরিয়া। 
শুন ওহে বিষহরী আই এ বরে মোর কার্য নাই 
দেয় মোরে এবর ছাড়িয়া ॥ 
দিলাম দিলাম পুক্রবর নাম থুইয় লক্ষমীন্ধর 
কর্ণবেধে আনিব হরিরা। 
শুন ওহে বিষহরী আই  এবরে মোর কাধ্য নাই 
দেয় মোরে এ বর ছাড়িয়া ॥ 
দিলাম দিলাম পুক্রবর নাম থুইয় লক্ষমীন্দর 
অন্লাশনে আনিব হরিয়া । 
শুন ওহে বিবহরী আই এ বরে মোর সাধ নাই 
দেয় মোরে এ বর ছাড়িয়া ॥ 


দিলাম দিলাম পুজবর নাম থুইয় লক্্মীন্ধর 
বিগ্লার রাত্রে আনিব হরিয়। | 

নেতা বলে সোণা শুন বিলম্বে নাহিক গুণ 
হলে পুত্র না কবায় বিরা ॥ 

এতেক ভাবিয়া রাণা আপন জদয়ে গণি 
লইল বর আচল পাতির়!। 

পদ্মাবতী পরশনে সানন্দে বিজয় ভণে 


লইল বর মন্তকে বান্ধিয়া ॥ 


চৌদ্দ ডিঙ্ষা। 


হেতাল বাড়ি 3) কান্ধে করি চলে সাগর । 
হরিতে চড়ে সাধু দোলার উপর ॥ 

সত্বর হইয়া সাধু ডিঙ্গার চড়িল। 

একে একে চৌদ্দ ভিক্ষা বাওয়াইয়া (২) দিল ॥ 
প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর । 

যেই নায় চলিল লক্ষের ৩) সদাগর ॥ 


(১) হেতালের হিংহালের) লাঠি | ৩) বহাইয়! 
(৩) লক্ষপতি। 


(১) উদ্ভু-সোজা। নদীর হই দিকে যেখানে ধোঁচ থাকে, ডিঙ্গা 
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তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজুসিজু। 
গাঙ্গের ছুই কুল ভাঙ্গিয়ে বেকা করে উদ্ভু॥ (১) 
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী। 
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা! দেখি ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া। 
যেই নার উঠাইয়া৷ লৈল তামিলের নাটুয়৷ ॥ 
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে শঙ্খচুর। 
সমুদ্রের ছুই কুল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মুড় (২)॥ 
তার পাছে বাওয়।ইল ডিঙ্গা অজয় শেলপাট। 
ধাহার উপরে মিলিয়াছে শ্রীফলার হাট ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ভিঙ্গা নামে উদয়-তারা। 
অনেক নায় ঝড় বৃষ্টি অনেক নায় খরা ॥ তে) 
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে টিয়াঠুটা। 
যেই নাএ ভরে সাধু পাট আর ভুটি ॥ 

ভার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে ধবল। 
বাকে বাকে খার সে শতেক ছাগল ॥ (৪) 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে কেদার | 
বিনে ধূপ দীপে কুলে নহে আগুসার ॥ (৫) 
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে পক্ষি-রাজ। 
বে নাএর উপরে আছে অনেক বুক্ষ-রাজ ॥ 
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে ভীমাক্ষ। 
যেই নাঁএ ভরিয় লৈল শঙ্খ চৌদ্দ লক্ষ ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নানে শঙ্খতালি। 
চন্দন কাটে তার গুড়া আর ডালি ॥ 


তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সোজা করিয়া চলিয়া ঘায়। 

(২) নিয্মভাগ। 

(৩) ভিঙ্গা এত দীর্ঘ যে তাহার কোন অংশে রৌদ্র কোন অংশে 
বৃষ্টি যুগপৎ দৃষ্ট হইত । 

(৪) অতি দীর্ঘত্ব নিবন্ধন নদীর প্রত্যেক বাকে ডিঙ্গা ঠেকিয়া 
পড়িত, তখন ১০০ ছাগল বলি দিলে ডিঙ্কা আবার চলিত। 

(৫) ধুপ দীপ দ্বারা পৃজা বা সম্বর্ধনা না করিলে ডিঙ্গাকে কুলে 
ভিড়াইতে পারা যাইত না। 


২৬ 


৭২০২ 


মোণকাকে প্রবোধ-দান। 


তারাপতি কনম্মকারের 
প্রতি আদেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


তার গাছে বাওয়াইল নৌকা আজেলা কাজেলা । 
বাকে বাঁকে রহিয়া খায় শতেক ছাগলা! ॥ 

একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা চালাইল সত্বর | 

ডিঙ্গা চালান করে সাধু গঙ্গীসাগর ॥ 


বিবাহের রাত্রে ল্্ীন্বরকে কালদপে দংশন কর! নির্দিষ্ট ছিল। এই 
আশঙ্কায় টাদসদাগর লৌহের বাসর-ঘরে লক্গীন্ধর ও তাহার স্ত্রীকে 
সেই রাত্রের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। 


লোহার বাসর নিম্মীণ। 


লোহার মন্দির ঘর করিব গঠন। 

তাহার মধ রজনীতে থুইব ছুই জন ॥ 
স্বামীর কথায় সোণকা খানিক হৈল স্থির । 
সোণার আবাস হত্যে চাদ হইলা বাহির ॥ 
বিপরীত (১) কম্ম করিতে টাদ ভাল জানে । 
চৌদ্দ শত কম্মকার ডাক দিয়া আনে ॥ 
তারাপতি কর্মকার সকলের প্রধান। 
অধিক গুণ তাহার জানে সর্ব কাম ॥ 

দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা মাথায় ঝাটা চুল। 

ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল ॥ 
পিঙ্গল মাথার চুল বেকা কাকালি। 

নাকে মুখে চক্ষৃতে লাগিয়াছে কালী ॥ 

টাদ বলে শুন বাক্য কর্ধুকার ভায়!। 

যে যে বাক্য বলি আমি গুন মন দিয়া ॥ 
বিয়াতে (২) লখাই আজি যাইবে উজানী। 
ছল পাইয়া ছলে পাছে লঘুজাতি (৩) কাণী ॥ 
মোর ঘরে আসিয়া বলিছে বীর দর্পে। 
বিয়ার রাত্রে লক্ষীন্ধর দংশিবে কালসর্পে ॥ 
ঘরে বসি নেমক খাঁও কিছু নাহি তার। 
আজি সে জানিব ভাই চাতুরী তোমার ॥ 
স্ত্রী পুত্রের দয়া থাকে প্রাণে থাকে ডর । 
সবে মিলি কর ঘর লোহার বাসর ॥ 


৩ অসামানত। ৫) ব্বাহোপলক্ষে। (৩) নীচঙ্গাততি। 
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শীঘ্র করি কার্যে মন দেয়গো৷ তোমরা । 
দুই প্রহরের মধ্যে বাসর করিব! সারা ॥ 
সুন্দর লোহার ঘর তাহে ঘাট পাট। 

এক ভিতে দ্বার থৃইয়া লাগাও কপাট ॥ 
কুলুপ কপাট চাপিয় এক ভায়। 

বায়ু না সঞ্চারে যেন পিপীড়া না যায় ॥ 
সকল কামারে মিলি বাটে কর তাড়৷। 
ছুই প্রহরের মধ্যে ঘর হৈতে চাহে সারা ॥ 
আবাসের বাহিরে আছে ঠাঞ্ণ স্বতস্তর | 
* সেই খানে গড় গিয়৷ লোহার বাসর ॥ 
াদর আগে তারাপতি হাত যোড়ে কয়। 
পণ্ডিত সুন্দর তুমি অতি শুদ্ধ কায়॥ 
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে প্রাণে বাসি ডর । 
সকলে গঠিয়া দিব লোহার বাসর ॥ 


সকল কামারে মিলি করিলেক ধ্যান। বাসর-র নির্মাণ! 
বিশ্বকর্মা স্মরি সভে পাতিল দোকান ॥ 

গাবর (১) পাইক (২) লইয়া যায় হাজার হাজার । 
ভাগডার হইতে লোহা নেয় গোলার অঙ্গার ॥ 
বিনায় হইয়া কর্মকার চলে আথে ব্যথে। 

ঘরের স্থান ভাঁও (৩) গিয়া করে ভাল মতে ॥ 
সকল পাইক লৈয়া একত্র করিল মেলা । 
ভাণ্ডার হৈতে আনে লোহা অঙ্গারের ছালা ॥ 
পর্বত প্রমাণ লোহা থুইল রাশি রাশি। 
দোকানের অগ্নি দেখি বড় ভয় বাসি ॥ 

কেহ লোহা পোড়া দেয় কেহ তায় হাতি। 
আগুনে পুড়িয়া লোহা করিলেক পাঁতি ॥ 

অগ্নি হেন জলে লোহা দেখি লাগে ভয়। 

প্রভাত কালেতে যেন সুর্যের উদয় ॥ 

অতি তপ্ত হৈল লোহা অগ্নির সমান। 
দোহাতিয়া বাড়ী দিয়া করে থান খান ॥ 


(৯) জেলে। (২) মন্তুর _কুলী। 
তে) নির্দেশ, বিচারপূর্ব্বক অবধারণ। 


২০৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


লোহা ভাতাইয়া কামারগণ করে গণ্ডগোল । 
কেহ বলে তাত! কেহ বলে তোল ॥ 

একেবারে কামারগণ করে ভুড়াহুড়ি। 
কামারের বোল চাল হাতুরের বাড়ী ॥ 

অতি শীন্র অগ্নি জলে গায় পড়ে ঘাম। 

কেহ গড়ে লোহার ভিটি কেহ গড়ে খাম ॥ 
হাজারে হাজারে কামার করে কিল কিল। (১) 
কেহ গড়ে কপাট কেহ গড়ে খিল ॥ 

তারাপতি কর্মকার চাতুরী ভাল জানে । 
বাছিয়া বাছিয়া কামীর লইল জনে জনে ॥ 
বিশ্বকন্ম্ী ন্মরিয়া ন্মরিল দেবী আই। 

বিটার বেকা ভার্গিয়া যুখিল (২) ঠাঞ্জি ঠাঞ্ডি ॥ 
আড়ে সাত গজ নয় গজ দীর্ঘে। 

প্রমাণ করিল ঘর নয় গজ উভে ॥ 

ঝাটিতে সারিয়৷ কামার করে ত্বরা। 
খুটির উপর চড়িয়া ঘর করে সারা ॥ 

চাল গড়ি তারাপতি হাতে ৈল রুয়া। 

কসিয় বান্ধিয় দড় (৩) করে টুয়া॥ 

ঘর বান্ধিয়া কামার লামিল ভূমিত। 


-চারিখান লোহার বেড়া দিল চারি ভিত ॥ 


আগাগোড়া যোড়াইয়া বাসরে দিল ভাও। 
পিগীড়ার সঞ্চার নাই না সশরে বাও ॥ 
টাদর কার্যে কর্মকারের মনের আশা অতি । 
কোণে কোণে মিলাইয়া দিল লোহার পাঁতি ॥ 
ঘর নির্মমীইয়া তারা ঘরে গেল ঝাঁট। 

এক ভিতে দ্বার থুইয়৷ লাগাল কপাট ॥ 
বাহির দিয়া তবে সর্ব লোকে চাই। 

থাকুক অন্ঠের কায বাষু-গতি নাই ॥ 


(১ ইতস্তত: ছুটাছুটি করে 
(২) পরিমাণ করিল। 
(৩) দৃ। 


মনসা-মঙ্গল-_বিজয় গুপ্ত--থ ১৫শ শতাব্দী । ২০৫ 
লখীন্ধরের বিবাহ যাত্রা । 


অত্যধিক বল চাদর কি কব অধিক। 
তিন হাজার চল্িয়াছে গন্ধবণিক ॥ 

চৌদ্দ শত চলিয়াছে কুলীন স্বজন । 

তিন শত ভাট চলে নয় শত ব্রাহ্মণ ॥ 
শুরু বন্ত্র পরিধান মাথায় ফুলের ডালি। 
বিয়! দেখিতে চলে নয় শত মালী ॥ 

তের শত গাবর পাক মাথায় সবার বোঝা। 
দুই শত চলিয়াছে গারুড়িয়া (১) ওঝা ॥ 
পট্টবস্্ পরিধান বড় দেখি শোভা । 

এক চাপে চলিয়াছে শত শত ধোপা ॥ 
সারি দিয় কটক চলিছে হাতাহাতী । 
বারশত যুগী চলে তের শত তাঁতী ॥ 
চারিশত কুমার চলিল হরিতে । 

কাছে কাছে চলিয়াছে শতেক নাপিতে ॥ 
চম্পক নগরে রাজা উজানীতে গেলা । 
সাত শত চলিয়াছে সোণা-রূপার দোল! ॥ 
নাজিল বণিক টাদ নাতি ওর পাড় (২)। 
নিরালম্ব৩) লোক চলে হাজার হীজার ॥ 
সাত হাজার চলিয়াছে বিদ্যৎ-বাজীকর । 
তিন শত চলিয়াছে প্রধান শতিধর ॥ 
চম্পক নগরের লোক নানা ধনে রঙ্গ। 
সত্তর খাঁন চলিয়াছে সোণার পালঙ্গ ॥ 
অতি বড় শব্দ শুনি যেন বতে ঝড়। 

নয় শত কাওলি (৪) চলে তের শত নর (৫)॥ 
মহাশবে বাগ্য*বাজে শুনি বড় রক্গ। 

ঢুই তাঁজার ঢাক চলে ভাজার মুদক্ষ | 


(১) গারুড়িয়া_গরুড-মন্্ে অর্াং যাহাতে সর্প ভয় পায় এমন 
মন্ধে) সিদ্ধ। (২) শেষ বা সীমা কর! যায় না, অসংখ্য 

(৩) অবলম্বন-শূন্, ভবঘুরে । 

() কাপালি-এক প্রকার নিক্ন শ্রেণীর লোক, তাহাদের ব্যবসায় 
বঙ্গ বয়ণ করা। (৫) নর-ুনট, বাগ্যকর-বিশেষ । 


২০৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


চলিল ঠাদর কটক করি পরিপাটা। 
হাতে করিয়া আনিতে পারে উজানীর মাটা 
চলিল টাদর কটক কহন না যায়। 

এক মুখে লেখ! দিতে লাগে মাস ছয় ॥ 


বেহথলার শোক। 


কারে বিধি হেন করে । বিধির মনে ইহা ছিল। 
বিয়ার রাত্রে স্বামী মরে সুখের ঘরে আগুন দিল ॥ 
মধুকর উড়ে গেল। ছিলাম বড় আদরিণী। 
শুধা কমল পড়ে রৈল॥ * ছৈলাম পথের কাঙ্গালিনী 
অঞ্চলের মাণিকা ছিল৷ বিয় কৈল রাজার সুত। 
অকৃলে খসিয়া পৈল ॥ বেভার দিল কলার মূল ॥ (১) 


আমার বিয়া হৈল বাপের বাড়ী। 

রাড়ী হৈলাম শ্বপতর-বাড়ী ॥ 

আরে আরে আরে ও বাপ মালী রে। 
কলার মাজুষ গড় দেখিতে সুন্দর বড় 

প্রভু লয়ে ভাঁমিব গাঙ্গরী। 


সোনকার সপ্ত পৃন্র সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন | বেহুলা বু 
সাধনার ফলে তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করিয়াছেন। 


সোণকার সহিত মৃত পুক্রগণের মিলন । 
নৌকার আগে ছাড়াল লখাইরা সাত ভাষ্ট। 
দেখিয়! সৌণেকা রাণীর আননোর সীমা নাই ॥ 
কারে আগে কোলে লবে বলে বারেবার। 
সকলের কনিঠ আমার বীর লখীন্ধর ॥ 

রাণী বলে রহ রহ তোমরা ছয় ভাই। 

আগে আমি কোলে করি সুনর লথাই ॥ 
লখাই লখাই বলি রাণী ডাকে বারেবার। 
কোলে আসি লক্গীন্ধর কোল যুড়ায় আমার | 
বেহুলা বধূর গুণের কথা না যায় কহন। 

যার হেতু দেখিলাম পুত্র সাত জন ॥ 





(১) কলাগাছের মূল অতক্ষা।-_অর্থাৎ রাজার পুত বিবাহ করিল 
সতা, কিন্তু কোন লাডই হইল না। 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ বংশীবদন- রঃ ১৫শ শতাব্দী । 


বধুআগে কোলে আস তোরে কোলে করি । 
আমার মনের যত ছুঃখ সকল পাসরি ॥ 

পুত্রের বার্তী পাইয়৷ চাদর বড় রঙ্গ। 

দোলা ঘোড়া এড়িয়৷ (১) চাদ দিল উভা লড় ॥ 
আথে ব্যথে (২) যায় টাদ করিয়া লড়ালড়ি। 
বাম কান্ধে লইয়া চাদ হেতালের বাড়ি ॥ 
সোণেকার পাছে ধাইল ছয় বধূ রাণ্তী। 
বায়ুবেগে ধায় যেন ধনুকের গাণ্তী ॥ 

শুনিয়া দেশের লোক হইল কৌতুক । 
এককালে ধাইয়৷ আলা ডিঙ্গার সম্মুখ ॥ 


দ্বিজ বংশীবদনের মনসা-মঙ্গল। 


বংশাবদনের নিবাস ময়মনসিংহের অন্তগত কিশোরগঞ্জ থানার অধীন 
পাতওয়াড়ী গ্রাম। ১৫৭৫ খুষ্টান্ধে ইনি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা 
করেন (৩)। ইনি সংস্কৃত ভাষায় স্ুপ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা মনসা- 
মঙ্গল ছাড়া ইনি রামগীতা, চণ্ডী এবং কৃষ্ণগুণার্ণৰ নামক তিনখানি 
বৃহত গ্রন্থ ও রচনা করেন। হহার রচিত মনসা-মঙ্গল হাইকোটের উকীল 
শ্রীযুক্ত দ্ধারকানাথ চক্রবর্তী মহাশর সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
দ্বিজ বংশা যে সময়ের লোক, তাহা স্মরণ করিলে তাহার রচনা যে 
প্রাচীন-কাব্য-সমুহের মধ্যে বিশেষ আদরণীর ও বিশুদ্ধ তাহা নিঃসন্দেহে 
বল! যাইতে পারে । ইহার সন্ধে অপরাপর জ্ঞাতবা বিষয় প্রকাশিত 
মনসা-মঙ্গলের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । 


দক্ষের শিব-নিন্দা ও য্ঞ-শালা হইতে দধীচির প্রস্থান 


দক্ষ বলে শিবকে না কৈলু নিমন্ত্রণ । 
জাতিহীন জানি তাকে বলে সর্ধ জন ॥ 
চারি জাতি মধ্যে শিব নহে এক জাতি। 
আচার বিচার নাহি নাম পশুপতি ॥ 


(১) ত্যাগ করিয়া। (২) আস্তে বাস্তে_ তাড়াতাড়ি । 
(৩) “জলধির বামেত ভূবন মাঝে ঘ্বার। 

শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পল্সার ॥ * 
অর্থাৎ ১৪৯৭ শক _ ১৫৭৫ খুঃ। 


২০৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


বিপ্র নেন শিব হাঁতেত ত্রিশূল। 
ক্ষত্রিয় না হয় তার মাথে জটাচুল ॥ 
বৈশ্ঠ নহে ধন-রত্ব নাহি আপনার । 

- শুদ্র নহে নাগ-হুত্র গলায় তাহার ॥ 
ব্রহ্মার মস্তক কাটি করে পাপ-কন্ম। 
কপাল লাগিয়৷ রৈল নাহি কুলধন্ম ॥ 
চিতাভম্ম অঙ্গে মাথে সদা দিগম্ঘর। 
গলায় হাড়ের মালা কণ্ঠে বিষধর ॥ 
অমঙ্গলনাল তার ভুবনে বিদ্িত। 
হেন জন বজ্ঞকীলে নহেত উচিত ॥ 
তাকে নিমন্ত্রণ করি নাহি মোর কাষ। 
সকল জামাতাগণে পাইবেক লাজ ॥ 
এত শুনি দধীচি ঢাকিল ছুই কাণ। 
শুনিয়া শিবের নিন্দা হরিলেক জ্ঞান ॥ 
কতক্ষণে স্থির হইয়া! দিলেক উত্তর । 
কিবা যজ্ঞ কর তুমি কেবল বব্ধর ॥ 
অখিল ভুবনেশ্বর নাহি চিন তারে। 
কোন দেবে পারিবেক বজ্ঞ রাখিবারে ॥ 
নিশ্চয় জানিও আমি কহিন্ব স্বরূপে । 
কোটী ব্রঙ্গ! বিষ যার ভাসে লোমকৃপে ॥ 
হেন শিব না আসিছে বজ্ঞ মহোংসবে। 
ই যজ্ঞ করিবে নাশ শিবের ভৈরবে ॥ 
এথাতে থাকিয়া মোর নাহি গ্রয়োজন। 
ই বলিয়া মুনিবর করিল গমন ॥ 


হরি-হর। 


প্রথমন্থ' হরিহর অদ্ভূত কলেবর 
শ্তাম শ্বেত একই মুরতি। 

অভেদ ভাবিয়া লোকে  দেখিছে অতি কৌতুকে 
মরকতে রজতের জ্যোতি ॥ 


দক্ষিণ শরীরে হরি বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি 
আধ আধ একই সংযোগে । 
ধন্ত লৌকে দেখে হেন গঙ্গা যমুনা যেন 


মিলিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে ॥ 


মনসা-মঙ্গল__দ্বিজ বংশীবদন--১৬শ শতাব্দী 
ক্ষিণানগ.অনুপম হুন্দর জলদ-শ্রাম 
বাম তন্থ নিরমল শশী। 
দেখি মুনি-মন ভোলে দুই পর্ব এক কালে 
অমাবস্তা আর পৌরর্মাসী ॥ 
বাম শিরে উভা জট! লম্বিত পিক্ছল কটা 
দক্ষিণাঙ্গে কিরীট উজ্জল। 
বাম কর্ণে বিভষণ অন্ভূত ফণি-ফণ 
দক্ষিণেত মকর-কুগুল॥ 


অন্ধ ভালেত নয়ন প্রকাশিত হুতাশন 


কন্ত,রী শোভিছে আন পাশে। 

কেশর অপগুরু সঙ্গে লেপিত দক্ষিণ অঙ্গে 
বাম অঙ্গে বিভূতি প্রকাশে ॥ 

ত্রিশূল ডদুর বরে শোভিয়াছে বাম করে 
শঙ্খ চক্র দক্ষিণে বিরাজে। 

কটির দক্ষিণ পাশে পরিধান পীতবাসে 
বাম পাশে ব্যাপ্রচর্ম সাজে ॥ 

দ্বিজ বংশী দাসে গায় মঞজীর (১) দক্ষিণ পায় 
ফণী বাম চরণ-পর্থজে ॥ 


মহাদেব কমল-বনে । 


গ্রীত বাক চণ্ডিকারে বিদায় করিয়া। 
চলিলেন মহাদেব বৃষভে চড়িয়া ॥ 

পথে বিপথে ভ্রমি বৃষ আরোহণে। 
উপনীত হৈলা আসি কমলের বনে ॥ 
দেবতীর পুষ্পবন দেব অধিষ্ঠান। 
দেখিতে সুচার অতি দেবের নিম্ীণ ॥ 
অশোক কিংশুক পুষ্প টাপা নাগেশ্বর | 
ফুটিয়াছে জাতী যৃখী মালতী বিস্তর ॥ 
শ্বেত রক্ত জবা তাতে অতি মনোহর । 
দেখিয়া সন্তষ্ট হৈল দেব মহেশ্বর ॥ 
তার মধ্যে সুশীতল সরোবর জল্প। 
কহুলার কুমুদ কত শত শতদল ॥ 


(১) নুপুর 
২৭ 


২০৯ 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
নীল কমল সব দেখিতে সুন্দর | 
মধুলোভে উড়ে পড়ে গুপ্তরে মর ॥ 
হংস সারস চক্রবাক যোড়ে যোড়ে। 
বৃষ গোটা বান্ধিলেন শ্রীফলের গোড়ে ॥ 
মরকতে বাদ্ধা ঘাট ফটিকের সিঁড়ি। 
বান্ধিয়াছে সুবর্ণে প্রতি গাছের গোড়ী ৷ 
দেবের বিহার-স্থান অতি মনোহর | 
বিরাজিত মদন বসস্ত-সহচর ॥ 
,. মহামায়ার মায়ায় মোহন সে বন। 
. দেখিয়া তরুণ হৈল শঙ্করের মন ॥ 
দ্বিজ বংশা দাসে গায় ভাব শুদ্ধমতি। 
সকলের কল্যাণ করুক পপ্মাবতী ॥ 


পদ্মার রূপ-বর্ণন | 

সাজে পদ্মা অস্তরে কৌতুক | 

একে তনু স্থুলক্ষণ তাতে রদ্ব আভরণ 
প্রকাশ করিল তিন লোক ॥ 

কেশে শোভে পারিজাত রতন মুকুট তাত 
শোভিয়াছে সিন্দুর কপালে । 

পন্ম-বদন আখি কজ্জলে উজ্জ্বল দেখি 
কটাক্ষে মুনির মন ভোলে ॥ 

মণিময় কর্ণ-ফুলী তদুপরে চক্রীবলী 
গণ্ড-যুগে ঝলকে বিজলী । 

গলে গজমুক্তা হার তাতে গ্রীবাপত্র আর 
নাস! অগ্রে মুকুতা আবলী ॥ 

কনক বাহুটা (১) করে লক্ষমীবিলাস শঙ্খ পরে 
কঞ্চুলী ঢাকিছে পয়োধর। 

ক্ষীণ কটিদেশ বেড়ি পরে গঞ্জীজলী সাড়ী 
পরণী উড়ণী মনোহর ॥ 

চরণে নৃপূর সাজে রুগু ঝুণু বাচ্চ বাজে 
উগ্ট (২) পরিল রুময়। 

দ্বিজ বংশী দাসে ভণে *. সাজাইল সবীগণে 
যেন চন্দ্র আকাশে উদয় ॥ 





(১) বাউটি_ এক প্রকার হন্তের অলঙ্কার। (২) ঢুটুকি। 


মনসা-মঙ্গল_দ্বিজ বংশীবদন-_১৬শ শতাবদী। ২১১ 
অফীবক্র। 


অষ্টাবক্ত নাম মূনি অঙ্গিরাঁর পূল্র। 

অষ্ট অঙ্গ বীকা তার কীধে যন্ত্র ॥ 

বাকা কাকালি গলা বাঁকা ভাত পাঁও। 
নাক মুখ চক্ষ বাকা বাঁকা কাড়ে রাও ॥ 
প্রিয়া খপ্তিয়া (১) আসি কার্তিকের আগে। 
লড়ি ভরে উভা (২) চৈয় কঠিবারে লাগে ॥ 
কি চাদ্‌ পার্তীপুত্র ক আমার ঠাট। 

মো সবার আগে তোর এতেক বড়াই ॥ 
বাঁপ তোর ভাঙ্গর সে হভাবে ভিকারী। 
মাথায় বডিয়া ফিরে আপনার নারী ॥ (৩) 
কপালী কারণে দক্ষ বজ্দে কৈল ভেলা | (৪) 
দক্ষ-শাপে শশানেত প্রেত লৈয়! খেলা ॥ 
কালির পোলা (৫) তুঞ্চি জম্ম শরবনে। 
মো সবার বলাবল তোর নাপে জানে ॥ 
কার্তিকের পাছে দেখি জয়ন্থ কুমার । 
কোপ করি মহামুনি লাগে বলিবার ॥ 
তোর বাপে হরেছিল বশিষ্ঠের নারী। 
মুনি-শাপে কুষ্ঠ তৈল সব্ন অঙ্গ ভরি ॥ 
আরবার দুর্ববাঁসা করিল লঙ্গী নাশ। 

হেন মুনি আগে আইস মরিবার আশ ॥ 
হাত পাও বীকা দেখি অপজ্ঞান (৬) মনে। 
সর্ব দেব বিনাশিব ইন আদি নে ॥ 

এত শুনি জয়ন্ত উঠিয়া দিল লড়। 

কার্তিক হঈল! সব দেবের আওড় ॥ (৭) 


(১) খোঁড়াইয়! খোৌড়াইয়া। 

(২) উপুড় হইয়া। 

(৩) গঙ্গাদেবী শিবের জটায় অবস্থান করেন। 

(9) নরকপাল তাহার আদরের বস্তু, এই জন্য দক্ষ-ক্মে তাহার 
নিমন্ত্রণ হয় নাই। 
€) পুত্র (৬) অবজ্ঞা। 

(৭) আওড় স্মআীড়। কার্তিক দেবতাদিগের আড়ালে লু্কাইলেন। 


২১২ 


বাগানের আয়তন 


বের নাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
টাদ সদাগরের গুয়াবাড়ী নির্মাণ 


কত দিনে সদাগর মনেত ভাবিয়া । 
সভা! করি বসিলেক পাত্র মিত্র লৈয়া ॥ 
সকলেরে সন্বোধিয়া বলে অধিকারী । 
সবে যদি বলহ বাগান তবে করি ॥ 
ভাল ভাল করি বলে শুভাই পণ্ডিত । 
রাজা তুমি বাগানত করণ উচিত ॥ 
গুতক্ষণে লগ্ন' কৈল আনি বিপ্রগণ। 
বাড়ীর উত্তর অংশে কৈল ভদ্রীসন॥ 
দীঘে পাশে আরোপিয়৷ যৌজনেক যুড়ি। 
পুরীর উত্তরেত কৈল বাগান বাড়ী ॥ 
গড়থাই করিলেক ছুলঙ্গ (১) রোপিয়া। 
ঝোপে ঝোগে বাশ রোয়ে পাগার ভরিয়া ॥ 
বাহিরেত লাগায় কাম্ব সারি সারি। 
তেঁতুল চালিত! রোয়ে ভরিয়া উয়ারি (২)॥ 
বাড়ীর ভিতরে পুনঃ দিয়া গড়খাই। 
কলা লাঁগাইল যত লেখা যোখা নাই ॥ 
চারিদিগে গড় করি সিজে মান্দারে। 
দুর্গম করিল কেহ লঙ্মিতে না পারে ॥ 
তার মধ্যে লাগাইল নানা মিষ্ট ফল। 
রোপিল তমাল তাঁল শাল সরল ॥ 
লাগাইল দাড়িত্ব কীঠাল আমর বেল। 
জামীর লেবু লাগায় গুয়া নারিকেল ॥ 
লাগায় ডেফল (৩) গাব তার অবশেষে । 
রোপিল থাজুর বৃক্ষ তার চারি পাশে ॥ 
তার পাছে খরমূজ বদরী শ্রীফল। 

ভূবী গৈয়ব আদি লাগায় সকল ॥ 
নারাঙ্গ কমল! রোয়ে সোলন্ন শাকর। 
মিঠা জাজী নানা কলা লাগায় বিস্তর ॥ 


(১) ছুলঙ্গ -ছু্লজ্ঘ্য ; এস্থলে অলঙ্ঘনীয় বৃদ্ষ-বিশেষ। 
(২) বৃক্ষাদি রোপণের আইল। 
(৩) অঙ্ন ফল-বিশেষ। 


মনসা-মঙ্গল_দ্িজ বংশীবদন--১৬শ শতাব্দী। ২১৩ 


চি 


নানাব্ধি আনারস লাগাইল শেষে। 
রোপিল চালিত! জাম তার এক পাঁশে॥ 
জামীর কাগণী মুগ লাগায় প্রচুর । 
আদালেনু কাটালেমু লাগায় কপূর (১)॥ 
লাগাইল মৌকরা আদি আমলকী 
ধৃতরসা থৈকর (২) বয়েড়া হরীতকী ॥ 
হরিড্রা আদা লাগায় আইল করিয়া । 
স্থানে স্থানে বনথগন্ধা লাগায় ছানিয়া 
বাড়ীর মধ্যেত দিল দীঘি পুকুরী। 
তার পাশে লাগাইল নারিকেল দারি॥ 
তাহার অন্তরে পুষ্প টাপা নাগেশ্বর। 
রোপিল জবা ধুতুরা পুঁজিতে শঙ্কর ॥ 
সারি সারি রোপিল বকুল মেফালিকা। 
রোপিল বিবিধ শ্বেত রক্ত মল্লিকা ॥ 
জাতী যুখী মালতী লাগায় সারি সারি 
লাগাইল নানাবিধ লবঙ্গ কন্ত,রী। 
শ্বেত কৃষ্ণ করবী সে দেখিতে স্তর । 
আর যত গন্ধ ফুল লাগায় বিস্তর ॥ 
চান্দড় ইশর মূল আর নাগদনা। 
ওঁষধ লাগায় যত নাহিক গণন|॥ 

যত কিছু ফল মূল আছে ই ভূবনে।, 
সকল দেখিতে পাবা টার বাগানে ॥ 
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার। 
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥ 


মনসাদেবীর পুজোপলক্ষে কাজির সঙ্গে গোপগণের ঝগড়া। 


ইহা! দেখি ভক্তিভাবে যত গোগগণ। 
দীপ ধুপে বলিদানে করয়ে পূজন ॥ 
নানামতে করে তথা বাগ্ঠ নাট গীত। 
হেনকালে এক কাজি আমি উপস্থিত ॥ 





১ পাণ-বপূর্েরবকষ। (২) খৈকর-খৈকল। অস্নকল। 
ইহা জরাদি রোগেও ব্যবহার কর! যায়। এই ফল শ্রীহট্টে প্ুর আছে। 


২১৪ 


কাজির মনসাদেবীর 
ঘট তাঙ্গা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
আপনিই কাজি সেই গোষ্ঠী তার জোলা। (১) 
কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়াল! ॥ 
নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা। 
ভূত-পূজা বলি তারে করে বিড়ম্বনা ॥ 
তার যত গোষ্ঠী জোলা কলিমা জানিয়া। 
কাজির ভাই কাজির শাল! সব হৈল মিঞ1॥ 
তাতের সাজ ঘরে থুয়্যা যত তান! বানা । 
কাজি নামে যেখানে সেখানে খায় খানা ॥ 
ভি হেন পাগ সাথে মুখে লক দীড়ি। 
সহজে কমিন আরো! খল হৈছে পড়ি ॥ 
হিন্দুয়ানী মানা করে গাঞ্জে গাঞ্জে যাইতে। 
গোরক্ষকে (২) পক্স পূজে দেখিল তা পথে ॥ 
পুজা! ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি। 
আসন করপী (৩) ভাঙ্গি কৈল খান চারি ॥ 
তার মধো একজন জাতি মুসলমান । 
সে বলে উচিত নহে রাখ হিন্দুয়ান ॥ 
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে। 
যার তার কর্ম সেই করে ধর্মজ্ঞানে ॥ 
সকলের কুলাচার স্থজিলা গৌসাই। 
পাষণ্ড হইয়৷ তাতে কোন কার্য নাই ॥ 
ইহা শুনি কেহ না রাখিল তার কথা। 
ভূত-পূজা বলি কৈল পঞ্চ অবস্থা (8) ॥ 
কালু মিঞা নাম টকিয়া জোলার পুত্র । : 
সে বলে মারি ফেলাও গোয়ালের গোত্র ॥ 
তাহান্‌ খালাত ভাই নাম হাজি মিএগ। 
পা পোছার বেটা টুনিয়৷ জোলার ভায়্যা ॥ 
তাঞ্রি বলে হিন্দু মারিয়া কার্য নাই। 
আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই ॥ 
এই সব যুক্তি তার! করই বসিয়া। 
হেন কালে গোপ সব আইন সাবিরা ॥ 


0) ই ইনি শ্বয়ং কাজি ঢা 5) কিন্তু ইহার জ্ঞাতি গোষ্ঠী 


সকলেই জোলা। (২) রাখালগণ। 
(৩) মনসার চিত্রপট । (8) ছুরবস্থার একশেষ। 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ বংশীবদন--১৬শ শতাব্দী । ২১৫ 


ধর ধর মার মার বলে গোপগণে। 

মিঞা সব পালাইল ভয় পায়া মনে ॥ 

বনে ঝোপে গেল তারা লড়ালড়ি পাড়ি। 
মিনা কাজি পলাইতে ধরিলেক বেড়ি ১) ॥ 
ধরিয়া বান্ধিল তারে ছান্দা দড়ি (২) দিয়া। 
মুষ্টি প্রহীর করে বকেত বসিয়া ॥ 

কাটা ছাগলের চর্ম গলে দিয়! মালা । 
হাততালী দিয়া তারে মারে ঘন ঠেলা ॥ 
কিতাব কোরাণ ঘত পুড়িল কল ] 

দাড়ি উপাড়িয়া প্রাণে রাখিল কেবল ॥ 
তার পরে ছাড়ি দিল দুর্বল দেখিয়া । 

স্নান করি পল্মা পুজে হরধিত হৈয়া ॥ 

মিনা কাঁজি পলাইল গণিয়! প্রামাদ। 
হাসনের কাছে গিয়া করিল ফৈরাদ ॥ সৈরদ হাঁদনের নিকট 
সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত। কাজির নালিস। 
লাড় কা করিয়! সনে সুখে খায় ভাত ॥ 
হুসেন কনিষ্ঠ ভাই মর্তুজার সনে। 

খোদা দিল রুসমৎ বসি এক খানে ॥ 

এহি সবে লইয়া হাসনে খানা খায়। 

হেন কালে মিনা কাঁছি আসিল তথাঁয় ॥ 
কানিয়া কান্দিয়। কহে দ্ুংখ আপনার । 
দ্বিজ বংশা দাসে রচে মধুর পয়ার ॥ 


গুন সাহেব আমার উত্তর | 

তোমার হুকুমে আমি সকল বিলাতে (৩) ভ্রমি 
তাতে হৈল এত দুঃখ মোর ॥ 

জঙ্গলে নদীর কূলে মিলিয়! সব রাখালে 
নাট গীত মহোচ্ছৰ করি। 

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া পঞ্চ উপচার দিয়া 
ভৃত'পুজে বলে বিষহ্রী ॥ 


(১) ঝেষ্টন পূর্বক । (২) পূর্ববঙ্গে এখনও “ছানন দড়ি, বাধন 
দড়ি* কথার ব্যবহার আছে। “ছান্দা দড়ি” “্ছান্দন দড়ি” শবেরই 
অপত্রংশ। “ছান্দন দড়ি” অর্থ যে প্রকার দড়ি দিয় নানা ছাদে (নানা 
প্রকারে) বীধা যায়। (৩) শাসনাধীন স্থানে। 


২১৬ 


হাসনের যুদ্ধ-সজ্জ। | 


'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বিলাতে আমি যাইতে তাহারে দেখিলু' পথে 


মনে মৌর হইলেক গোসা । 
ভাঙ্গিবারে ঘট বারি দিলে বড় পাঞ্জা করি 
হাতেত তুলিয়া লৈলু আসা ০)।॥ 
সে আসার বাড়ি দিয়! সকল ঘট ভাঙ্গিয়া 
ুল্লাগিরি করিলু জাহির ।' [ও 
আসিয়া গোয়াল যত আমারে চোরের মত 
মারিয়াছে না করি খাতির ॥ 
যত সব ভাই ছিল' _. তারা পলাইয়া গেল 
আমাত্র পাইয়া করে ধুম? 
খাওন্দ তোমারে মানি খোদার সমান জানি 
কদমেত করিলু' মালুম ॥ 
শুন শুন হজরত ূ মোর ভুঃখ কত মত 
*হৈল সব নপসিবের দোষে। 
কিতাব কোরাণ পুঁড়ি পাঠার খালের দড়ি 
গলায়ে বান্ধিল অবশেষে ॥ 
হাসনে শুনিয়া কথ! মন্মেত লাগিল ব্যথা 
সাজ সাজ বলে ডাঁক ছাঁড়ি। 
দ্বিজ বংণা দাসে কয় ই তব উচিত নয় 


শেষে পাইবা অপমান ভারি ॥ 


সাজ সাজ বলিয়! হাসন পাড়ে ডাক । 
এক ডাকে বাহিরিল খোজা তিন লাখ ॥ 
খলিপ! দেওয়ান কাজি খোজার প্রধান। 
তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান ॥ 
বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নান! সাঁজ। 
সেথজাদা সব চলে যেন গজরাজ ॥ 
খন্কার রফিক্‌ সাজে মিনা কার্জির 'ভাই 
তার সনে লাটাকরা.লেখা যোখা নাই ॥ 
পাওজামা নিমা টুপী পরি কটীবন্ধ। 
হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ ॥ 


(১) আসানড়ি -যষ্টি-বিশেষ 


মনসা-মঙ্গল-দ্বিজ বংশীবদন__১৬শ শতাব্দী 
আকন্দ ছামন কাজি হৈল আগুয়ান। 
তাঁলিপ মুরসিদে তার ধরিছে যোগান ॥ 
ঘন ঘন সাড়া কাটি পড়িল নগরে । 
একজন মুসলমান না! রৈল সহরে ॥ 
আসিয়া মিলিল সবে পদ্মা-পুজা-স্থান। 

ই দেখি হিন্দুয়ানের উড়িল পরাণ ॥ 
কেহ পলাইয়৷ গেল কেহ দিল লড়। 
কেহকে মারিল বাড়ি করে ধড়ফড় ॥ 

পুজা ভাঙ্গি ঘটবারি ভাঙ্গিয়া ফেলায়। 
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য পাঁড়ে দুই প্রায় ॥ 
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে । 
কর্ণেত কলিমা পড়ে যবন সকলে ॥ 
আসিছিল যত লোক দেখিবারে ত্রত। 
জলুম করিয়া সবে করিল স্থন্নত ॥ 
গোহত্যা করিল তথা করিয়া জবর (১)। 
তদস্তরে সবগুলা চলি গেল ঘর ॥ 


ধন্বস্তরি ওঝা । 


এই মতে ধন্বস্তরি জন্মিল সংসারে । 
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হৈল সে রাজার ঘরে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের সমান । 
কাশীরাঁজা মহোৎসবে কৈল নানা দান ॥ 
শীল্্র অনুসারে সব কৈল সংস্কার । 
গুরুর নিকটে দিল শান্্র জানিবার ॥ 
আগম নিগম পঠে ভাগবত পুতা ২)। 
নানান পুরাণ পঠে ভগবদ্গীতা ॥ 
সকল মংহিতা পঠে কাব্য-পরকাঁশ। 
জানিল সকল শাস্ত্র ত ইতিহাস ॥ 
বেদান্ত পঠিয়া পঠে যোগান্ত বিচার । 
কালিকা সাধন কৈল অনেক প্রকার ॥ 
তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বর অধিষ্ঠীতা । . 
মহাজ্ঞান দিলা আর গারুড়ী সংহিতা ॥ 


(১) বল। (২) পুত্র 
২৮ 


২১৮ 


বিবাহ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
বিদর্ভ রাজার কন্া নামেত কমলা । 
শুভক্ষণে বিয়। কৈল যেন চত্্রকলা ॥ - 
ধনে জনে সম্পদ হইল অতিশয়। 
নান! দেশ ভ্রমিয়। করিল দিগ্িজয় ॥ 
গো-মুগ্ডের ঠাটা (১) তারে সিংহছালে ছায়া 
ব্যাত্ব-পৃষ্ঠে চড়ি ফিরে জয়ঢাক বাকা ॥ 
হুঙ্কারে সাগর চালে পৃথিবী কাপায়। 
নাগে বাঘে নাম শুনি মন্তক নোয়ায় ॥ 
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় দেখি ভরে । 


বৃক্ষেও নামায় মাথা দেখিয়া ওঝারে ॥ 


হুঙ্কারে পাড়িয়া সে বৃক্ষের ফল খায়। 
পুনরপি পাড়া ফল বুক্ষেত লাগায় ॥ 
ভূচরী খেচরী যত ভাকিনী যোগিনী। 
রোগ.পীড়া ব্যাধি খণ্ডে তার নাম শুনি ॥ 
বড় সর্প ধরিয়া গারুড়ী মন্ত্র বলে। 
নিরবধি খেলায় লইয়! নানা ছলে ॥ 
বিষ কাড়ি লয় যত বড় বড় সাপ। 
বান্ধে হাতে গলায় নাহি থাকে দাপ ॥ 
উদয়কাল ভুজঙ্গ শিবের জটায়। 
তারে আনি মন্ত্রবলে ধরিয়া খেলায় ॥ 
একদিন বিপাকে ঠেকিল দৈবযোগে । 
পাঁইল মুনির শাঁপ দংশিবারে নাগে ॥ 
দ্বিজ বংশী দাসেরে প্রসন্ন সরস্বতী । 
পদবন্ধে গাইল ধন্বস্তরি-উৎপত্তি ॥ 


কলির ব্রাঙ্গণ ৷ 


কলির ব্রাঙ্ধণ আর বলির ছাঁগল। 

ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ॥ 
পতিতের দান লৈতে না কর বিচার । 
হাড়ি ডোম চণ্ডাল যজাঁও কদাচার ॥ 
কাকড়ার মাটি দিয়া কর দীর্ঘ ফৌটা'। 
কাকালির মধ্যে রাখ ভাঙ্গা লাউ গোটা ॥ 


0১ বজ্জ; এথানে দণ্ড-বিশেব । 
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মাথায় বেড়িয়া বান্ধ রাজি-বাস ধড়ি (১)। 
মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়! বেড়াও বাড়ী বাড়ী॥ 
মুষ্টি এক উনা হৈলে না কর ভোঞ্জন। 
তিন হাড়ী অল্নে হয় উদর পূরণ ॥ 

ধূয়া দেখি ফিরহ নদীর পারে পারে। 
মড়া মৈল বলি যাও দক্ষিণাঁর তরে ॥ 
গুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া। 
বান্ধা দিয়া থায়্যা যাঁও স্ত্রীর ছুবুড়! (২) ॥ 
সত্ব (৩) পু'থি হাতে লৈয়া চণ্ডীপাঠ গাও । 
সত্য মিথ্যা বাক্য বলি যজমান ভীড়াও ॥ 
শৃদ্র সেবক লইয়া কর হুড়াহুড়ি। 

পঞ্চ উপচারে খায়া যাও গালি পাড়ি ॥ 
বাক্য চাতুরী করি দিবাতে মাগিয়!। 
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল গৃহস্থ দেখিয়া ॥ 
ঠাই টিউরি করি থাক অপেক্ষায়। 

ভাল ব্যক্তি হয় যদি রন্ধন করায় ॥ 

পর দ্রব্য পাইয়া ডাগর পেট ভর। 
রাত্রিতে না আসে নিড্রা উঠ বৈদ্‌ কর ॥ 
আচার বিচার নাই অহিত ব্রাঙ্গণ। 
গায়ত্রীর লেশ নাই সন্ধা৷ দেবার্্ন॥ 
আমি ওঝা ধৰ্স্তরি অন্য জন নই। 

গলায় আছয়ে স্থতা তেকারণ সই ॥ 

আর জন হৈলে তার মুড়িতাম মাথা। 
গরু আর ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের দেবতা ॥ 
আমার যে গুণ সব জানে হর-গৌরী। 
তুমি ছারে কি জানিব! কড়ার ভিকারী॥ 


ডিঙ্গা-নিম্নীণ | 


ডিঙ্গ] বান্ধে চম্পকের নাথে। 
সোঁণার জল লয়্যা মাহেন্র সুক্ষণ পায়া 
দাড়া বিন্ধে আপনার হাতে ॥ 


(১) ধড়ি-ধুতি। রাত্রিতে পরিহিত বন্ধ। 
(২) মোটা সুতার সাড়ী। (৩) ব্যাকরণের প্রথম পাঠা 
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দীর্ঘে সহজ্র গজ স্থতা মাপি কৈল ধ্বজ 
মধো দিল তের তাল উভে। 

যথা তথা ভরা লৈলে মনসা চক্রান্ত কৈলে 
সাগরে যে কীড়ার না ডুবে ॥ 

ডিঙ্গা পত্তন করি কাবাই (১) পাইল গিরি (২) 
তার খাছ (৩) পাইল জনে জনে । 

বিশ্বকর্মা অধিষ্ঠান ডিঙ্কা করে নির্মাণ 
আনন্দে গঠয়ে রাত্রি দিনে ॥ 

মন-পবন কাণ্ঠে সন্ধিতে লাগায় পৃষ্ঠে 
লোহার গজাল হানি তারে । 

দঢ় করি গড়ে তলা বাইনে বাইনে রাং ঝাল! 
লোণা পানী ইইতে না পারে ॥ 

তলী গড়ি কৈল সারা লাগায় হাটুয়া গোড়া 
পীঠপাত লাগায় ঝাঁপ দিয়া। 

মাথ| (৪) কাঠ্ঠ দিল তাত সোণা-রূপার পারিজাত 
লাগাইল সন্ধি চাহিয়া ॥ 

মধ্যে করি রাজাসন চেরয়াট ৫) বিলক্ষণ 
ঝলম (৬) গড়িল সারি সারি। 

মালুম কাষ্ঠ (৭) দিল গাড়ি পাতয়াল (৮) ঝোকা বাড়ি (৯) 
চারা পল্লব কত করি ॥ 


বিচিত্র ছই ঘর সারি সারি চামর 
নেতের দোলনী নানা ছন্দ। 

ডিঙ্গার দিলেক আখি লোণা-ূপার চুমকী 
কপালে বিরাজ করে চান্দ ॥ 

নানা রঙ্গ-কুতৃহলে ডিঙ্গা নামাইল জলে 
দেখে সাধু হরধিত মনে। 

গিরিবর পাইল ঘোড়া আর সবে নেত ধড়া 
বংশীবদন দ্বিজে ভণে ॥ 

০) বুককাটা জামা । (২) শিল্পীর নাম। 


(৩) পূর্বে মুর ও শিল্পীদিগকে রূপা বা অন্ত কোন ধাতু নির্মিত 
খাড়ু (হস্ত ও পদের অলঙ্কীর-বিশেষ) দিয়! পুরস্কার করিবার প্রথা! ছিল। 

(৪) নৌকার গলুই। ৫৫) নৌকার গলুই-সংযুক্ত কাষ্ট-বিশেষ।, 
চলিত ভাষায় “চরাট” বা “পাটাতন”। ০৬) ঝুলান কৃত্রিম পুষ্পমাল্য । 

() নৌকার তক্তা আবদ্ধ রাখিবার জন্য কাষ্ঠ। | 

(৮) হাইল। (৯) নৌকার হাইল-সংলগ্ন কাষ্ঠ-বিশেষ। 


মনসা-মঙ্গল__দ্বিজ বংশীবদন-_-১৬শ শতাব্দী |. 


রন্ধন । 


চান্দর আদেশ জানি চলিল সোণাই রাণী 


করিবারে রন্ধন সত্বর । 


যাঁৰ অতি দূর দেশে কত দিনে ফিরি আসে 


না জানি ঘরেত সাগর ॥ 


ধাটঘিলা (১) দিয়া নান করি বস্ত্র পরিধান 


বাঁধিবারে যায় সুবদনী। 


বণিক ছকুড়ি ঘর জ্ঞাতি গোত্র স্গোদর 


ভোজন করিব হেন জানি ॥ 


কালী কাজলী বালী তেড়ার ভগ্মী মেখলী 


দুর্বলী যে লেঙ্গার ভগিনী । 


পঞ্চজন দাসী ধায় কেহ সজ্জ যোগায় 


কেহ হস্তে চালায় বিজনী ॥ 


কেহ মৎস্ত মাংস কাটে কেহবা হরিড্রা বাটে 


কেহ ব্যঞ্জনের সজ্জ করে। 


দুগ্ধ আবর্তন করি কেহ রাখে সারি সারি 


গুড় চিনি নানা উপহাঁরে ॥ 


এক মুখে দেয় জাল নব মুখে জলে ভাল 


বসাইল নগোটা পাঁতিলী। (২) 


নব ব্যঞ্জনের তরে বসাইল৷ একেবারে 


সম্ভারিল তৈল দ্বত ঢালি ॥ 


প্রথমে নালিতা শীকে রান্ধিলেক তৈল-পাকে 


কচু শাকে নারিকেল কাটি। 


সাঞ্চ। শাক ঘ্বতে ভাজে আদা দিয়া তার মাঝে 


মাটা শাক (৩) জিরা! লঙ্গ বাটি ॥ 


পালই ৫৪) শাক বসায়্যা_ ভাজে তারে দ্বৃত দিয়া 


পরে দিল মরিচ লবঙ্গ। 


নাড়িতে বিজ্জল ছুটে থর জালে ধুয়া উঠে 


ঘামে সোণার বিরস বদন ॥ 


০) স্ত্রীলোকদের গাত্র-পরিক্ষারক এক প্রকার ফল। 





(২) নয়টা পাতিলী হোড়ী) বসাইল। (৩) মেথি শাক। 


৫) পালই-টেকুর শাক। 
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স্বতে ভাজে নিমপাত উদদিসা (১) উরসী তাত 
বেত আগে থউরের (২) ছই। 

বাগুণ তরই (৩) বিঙ্গা ভাজে দুগ্ঠরাজডাঙ্গা (৪) 

| কাচা কলা ভাজে দুধর্কই (৫) ॥ 

লাউ কুমড়া চাকি হরিড্রী পিঠালী মাখি 
বসবাস জিরা! লঙ্গ-বাটি। " 

কাঠালের বীজগুলি ভাজিল্েক দ্বতে তুলি 
শিশ্ব উড়শী (৬) দাল বাটি ॥ 

একে একে নিরামিষ রান্ধিল ব্যঞ্জন ত্রিশ 
শুক্ত রান্ধে আর ডালি নান!। 

অন্ন রান্ধে পাকা কলা আদা লেন্দু পৈর! (৭) মুলা 
দ্বিজ বংশী দাসের রচনা! ॥ 


নিরামিষ রান্ধে সব দ্বৃতে সম্তারিয়া। 
মতস্তের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল-পাক দিয়া ॥ 
বড় বড় কই মতস্ত ঘন ঘন আগ (৮)। 
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি ॥ 
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি। 
চিতলের কোল ভাঁজে বসবাস (৯) মাখি ॥ 
ইলিশ তলিত (১০) করে বাচাও ভাঙ্গনা। 
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা ॥ 
বড় বড় ইটা (১১) মতস্ত করিল তলিত। 
রিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত ॥ 
বেত আগ পলিয়৷ টু'চুর! মহস্ত দিয়া। 
গুকত ব্াঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া ॥ 


পাব্তা মত্ত দিয়া রান্ধে নালিতার (১২) ঝোল। 
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল ॥ 
(১) উচ্ছে। ৫) খোরের। (৩) টেড়দ। 


(৪) ক্ষীরনটে ₹সাদা ডাটা-বিশেষ। (৫) বিঙ্গা বা অন্য কোন 
তরকারী ছুগ্ধ ও চিনির সহিত। চলিত ভাষায় “দুগ্ধ কড়ুই”। 


৮) কাল কড়াই দাল। ৫) পয়্রা গুড়। 
(৮) কাটার দাগ দিয়া। (৯) ব্যাসন। 
(৯) তৈলে ভাজা । (১২) চিংড়ী। 
(১২) শু্ধ তিক্ত পাটপাতার | 
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কিঞ্চিৎ নালিতা পত্র তার মধ্যে আঁদ1। 
লাউ দিয় ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদা ॥ * 

__ বাপ্তণ ছ্বিথ্ড করি তাত লাউ যোগ। 

_ মাগুর মত্ত সহ রাদ্ধে কোঞ্র ভোগ ০১ 
নবীন কুমড়া দিয়া কই মংস্ত সনে। 
পিপুল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধানে ॥ 
লাঁফা (২) বাগুণ দীর্ঘে করি চারি খণ্ড। 
চৈ ৩) বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড॥ 
মাষ দাল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথা। 
হিঙ্গের সম্ভারে তাতে দিল তেজপাতা ॥ 
জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে। 
ভূবন মোহিভ কৈল ব্যঞ্জনের বাসে ॥ 
আদা জীমিরের রসে কই মতস্ত ভাল। 
অশ্্ ব্যঞ্জন রান্ধে থৈকর (৪) মিশাল ॥ 
পোনা মতস্ত দিয়া রান্ধে করগ্ (৫) অন্বল। 
তিল চালিত রান্ধে স্তৃখাগ্ঘ কেবল ॥ 
পাঁকা তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি। 
বদরীর অগ্্র রাষ্ধে শোল মংস্ত কাটি ॥ 
সকল ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার মনে । 
বদরীর অস্্ রান্ধে ঠেকাইল ফেণে (৬) ॥ 
হেটে তার ব্যঞ্জন উপরে ভাসে ফেণা। 
নাড়িতে নাড়িতে নড়ে দুকাণের সোণা ॥ (৭) 
পাকা মৌআলু (৮) দিয়া ঘ্বত পাক করি। 
তাতে কৈল দধিখণ্ড চিনিয়ে সম্ভারি ॥ 
দীরচিনি বাটি দিল আর তেজছাল (৯)। 
পিঠালী বাটিয়া তাত মরিচ মিশাল ॥ 
আদা জামিরের রস সৈন্ধব লবণে। 
রান্ধিলেক “মনোহর” নাম ব্যঞ্জনে ॥ 


(১) এই ভাবে প্রস্্ত ব্যঞ্জনকে “কুমার-ভোগ” বলিত। (২) বড় ও 
গোল। (৩) মসলার উপযোগী গুল্স-বিশেষ। (৪) “অল্প বেতস”- এক 
রকম টক ফল। শ্রীহট্রে বিস্তর হয়। (৫) করম্চা। (৩) আবর্তন- 
পূর্বক ফেণ সংবরণ করিল। (৭) অনবরত আবর্তন-জন্ত কর্ণের কুগ্ুল 
ভুলিতে লাগিল। ৮৮) এক প্রকার মিষ্ট আলু। লাল “সফরকন্দ 
আলু”। (৯) তেজপন্র-বৃক্ষের চর্ম 
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প্রবন্ধে রান্ধে ব্যঞ্জন নাম মনোহর । 
খাইতে স্থস্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর ॥ 
মংস্তের ব্যঞ্জন রান্ধি করি অবশেষ । 

ংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষ ॥ 
কাউঠার (১) রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া। 
তলিত করিয়া! তুলে দ্বতেত ছাকিয়া ॥ 
কৈতরের (২) বাচ্ছা ভাজে কাউঠার হাতা। 
ভাজিছে খাসীর তৈল দিয়া তেজপাতা ॥ 
ধনিয়া সলুপা (৩) বাটি দারচিনি যত। 
মৃগ মাংস ঘ্বৃত দিয়! ভাজিলেক কত।॥ 
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়! খর ঝাল। 
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ॥ 
কন্ধ মত ব্যঞ্জন সে নাহি লেখা যোখা। 
পরমান্ন পিষ্টক যে রান্ধিছে সণকা ॥ 
দঘ্বতপোয়া চন্দ্রকাইট ৫) আর দুগ্ধপুলী । 
আইলবড়া ভাজিলেক ঘ্বতেত মিশালি ॥ 
জাতিপুলী ক্ষীরপুলী চিতলোটা আর । 
মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার ॥ 
অন্ন ব্যঞ্জন রান্ি করিল প্রচুর। 
ফলারের দ্রব্য কৈল মুগের অস্কুর ॥ 
আদা চাকী চাকী আর ভুনা কলাই। 
ঘ্বতেত ছুভাজ! চিড়া শর্করা মিশাই ॥ 
স্থগন্ধী শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত। 
খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত ॥ 
উত্তম ক্ষীরসা দিয়া গঙ্গাজলী লাড়ু। 
ইক্ষু রস রাখিলেক ভরি লোটা গাড়ু ॥ 
এই মত তক্ষ্য দ্রব্য করিল বিস্তর । 
তেড়া আসি জানাইল চান্দর গোচর ॥ 
হইলেক রন্ধন বিলম্ব নাহি আর। 
স্নান করিবার সাধু হৈল আগুসার ॥ 


০) কচ্ছপ-বিশেষের | €২) পায়রার । 
(৩) সুল্লা। (৪) পিষ্টক-বিশেষ। 


মনসা-মঙ্গল_দিজ বংশীবদন_+১৬শ শতার্বী ২২৫ 
দেব-সভায় অপ্নরাগণের নৃত্য । 
উষা ও অনিরুদ্ধের প্রতি অভিশাপ 


আগ্রে উষ্া তার পাছে ঘতেক নর্তকী । 

মৃদ্গ মন্দিরা আর করতাপ ঝিকিমিকি ॥ 

কটিতে কিপ্সিলী শব্দ নূপুর রুণুঝুনি। 

ক্র ঘর্টিকা বাঁজে কটিতে কিঞ্ধিণী ॥ 

মৃদঙ্গ পাখোয়াজ ডম্থুরু বাঞয়ে বিশেষ। 

প্রথমে উর্বশী করে নৃত্যেতে প্রবেশ ॥ উর্ধণী। 
অঙ্গ ভঙ্গী করি নুত্য করয়ে সুন্দরী । 

সমুখ বিমুখে যায় তালে ভর করি। 

উর্ধশীর নৃত্যে মোহিল দেব-সভা । 

উর্বশীর অবশেষে আগু হৈল রমা ॥ রস্ভা। 
ভাল ঘাতে নাছে ভাল কুবেরের নারা। 

মোহিল ইন্দ্রের সভা শুদ্ধ নৃত্য করি ॥ 

দেব-সভ। মোহিত করিল সুরগণ। 

সেই ছিদ্রে মেনক নৃত্যেতে আতয়ান ॥ মেনকা।। 
হাঁড়িয়া চামর (১) হাতে স্বর্ণের ঝালী। 

ঘন ঘন পাকায় যেন ঝকে বিজলী ॥ 

শুন্টের সর্চার তালে করি ভর। 

মেনকার নৃত্য দেখি হাসে মহেখর ॥ 

হেন কাঁলে গন্ধকাঁলী আপি উপস্থিত। গন্ধকালী। 
সভা মোহিত কৈল শরীরের গন্ধে । 

বদনে ঈষং হাঁসি নাচয়ে নানা ছন্দে ॥ 

কাচলি ঢাকিয়া সুদীর্ঘ কুহ্ধম। 

মযুরে নাচয়ে যেন ধরিয়! পেখম ॥ 

গন্ধকালী নাঁচে থেন খঞ্জনিয়া পাখী । 

গন্ধকালীর নৃত্যে হৈল সব নেব সুখী ॥ 

সুর-পুরী মকল মোহিল গন্ধকালী। 

শশিগ্রভা আগ হৈল অওস্পট (২) তুলি ॥ শশি-হত| | 


(১) পূর্বকালে হাড়িগণ সম্ভবতঃ চামর বাছন করিত, অথবা পেই 
চাঁমর হাঁড়িগণ নির্ীণ করিত । €২) অন্ঃপুয়ের পার্ণি। 
হন 


২২৬. 


তিলোত্বম। ৷ 


তারাবতী, যোজনগন্ধ। | 


অপরাপর বিদ্যাধরী। 


উা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
চন্দ্র উদয় যেন করিল প্রকাশ । 
শশি্জুভার নৃত্য দেখি দেব-সভার হাস ॥ 
সুতার সঞ্চারে-নাচে বাযু ভর করি। 
একে একে সকল দোহিল সুপ্মপুরী ॥ 
অধরে মধুর হাসি ত্রিতঙ্গ ভঙ্গিম! 
শশিপ্রভীর অবসরে আইল তিলোত্বনা ॥ 
মাথায় ঢালুয়া খোঁপা ধরিছে পেখম। 
তিলোত্তমাঁর নৃত্য দেখি হাসে দেবগণ ॥ 


- তার পাছে তারাবতী বত্রিশ তালে পুরি । 


বাহির হৈল যৌজনগন্ধা নামে বিদ্যাধরী ॥ 
গায়ের মদগন্ধ যায় যোজনেক পথ । 
পড়নী উড়নী অঙ্ষে ঘুঙখ,উ সাত শত ॥ 
গঙ্গাজলী সাড়ীতে শরীর আচ্ছাদিয়া। 
কৌতুকে করযে নৃত্য তালেতে ভাসিয়া ॥ 
গমন গজেন্্-গতি মদন অলমে। 
মোহিত করিল সভা নানা বাক্যরসে ॥ 
প্রেমের লোচন-তার1 সুরেথা সুন্দরী । 
তার পাছে নৃত্য করে বপু বিছ্যাধরী ॥ 
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাচে ছই সখী । 
রত্বমালা নাচে যেন থঞ্জনিসা পাখী ॥ 


- রোহিণী মোহিনী সত্যব্তী মনোরম । 


সর্ধবজয়! সত্যভাম লাচিছে সুরমা ॥ 
রেবতী কাঞ্চনমালা নাচে মনোহর । 
শূন্তভরে লদ্বিত কাঞ্চলি. পয়েধর ॥ 

এহি মতে যতেক প্রধান বিদ্ভাধরী 1 
একে একে নৃত্য করে দেখে বিষহরী ॥ 
হাসিয়া ইন্দ্রের ঠাঁই বলিলা ৰচন। 

এখনে দেখিতে নৃত্য উষ্ার মাচন ॥ 
অনিরুদ্ধ উষ! ভাল নাচে হেন শুনি। 
দেখিতে উধার নৃত্য আজ্ঞা দেহ জালি॥ 
এত শুনি পুরন্দরে বলিল হাসিয়া।. 
সত্বরে আলহ্‌ ভউষা নৃত্য করুক আসিঙ্না ॥ 
চিত্ররেখা বলে উষা বিলম্বে নাহি কাষ। 
অবশ্য যাইব! দেখি শীষ্ব কর সাজ ॥ 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ বংশীবদন _- ১৬শ শতাব্দী । 
'অনেক যদ্ব করি উষ! রহিবারে চাছে। 

: বিধাতা লিখেছে দুঃখ খগ্ডান না যাহে। ক 
সাত পাচ ভাবি উ্া দিল-আগুসার। 
পেটারা খসায়ে পয়ে রত্ব অলঙ্কার ॥ 
চন্তস্পট ধরিয়া সথী চারিভিতে। 
রত্বের প্রতিমা যেম সাজে মনোরথে ॥ 
স্থবেশ করিয়া খোপা বান্ধিলেক ভালা । 
স্থমেরু জিনিয়া যেন সাজে মেঘমালা ॥ 
তাহার উপরে দিল পারিজাত-মালা। 
নবীন মেঘেতে যেন শোভিছে চপলা ॥. 
মধ্যে মধ্যে পুষ্প তাতে চাপা নাগেশ্বর 
মধুলোভে উড়ি পড়ে উন্মত্ত ভ্রমর ॥ 
কাম-সিন্দুরের রেখা কপালে উজ্জল। 
পুষ্পেতে লম্বিত জাত শোভয়ে কেবল ॥ 
কপালে উজ্জল শোতে ঝুরি মুক্তাবলী । 
মাঁণিক্যের কর্ণফুল শোভে গণ্ডস্থলী ॥ 
তার উপর চক্জীবলী ঝলকে উজ্জল । 
নাসিকা অগ্রেতে পরে মুকুতা কেবল ॥ 
কুদ্কুমে লেপিয়! স্তন ঢাকিছে কীচলি। 
গলে পরে গ্রীবাপত্র মুকুতার বলী ॥ 
বিনা মরকতে গাথি মধ্যেতে সোণার । 
হাতে পরে বাঞ্জবন্ধ_মুকুতার তার ॥ 
হস্তে পরে অলঙ্কার কেমুর কঙ্কণ। 
রদ্ব অস্থুরী পরে অতি বিলক্ষণ ॥ 
নেতের উড়নী পরে উপরে পাটসাড়ী। 
তাহার উপরে ঘাগর পরে কটি বেড়ি ॥ 
ক্ষুদ্র ঘর্টকা তাতে ঘাগর কিন্কিণী। 
নাভির উপরে পরে নীবিবন্ধ খানি (১) ॥ 

. চরণে ঘুঘুরা৷ পরে নূপুর পঞ্চম। 
উদ্টা পরিল তবে দেখিতে উত্তম ॥ 
হাতে পায় পরিলেক অলক্তার.ফুল। 

 চন্দনে লেপিয়! অঙ্গ সর্ব সমতুল ॥ . 


(১) কোমর-বদ্ধ 


উবার বেশ। 


২২৮ 


উধযার নৃত্য। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


উত্তম উড়নী দিয়! সর্বাঙ্গ ঢাকিয়! । 
তাতে ধত লিখিয়াছে শুন মন দিয়া ॥ 
কামিনী ভূষণ এ যে জানি পুরন্দরে। 
কৌতুকে দিলেন তারে শচী পরিবারে ॥ 
শচীর ঠাই নৃত্য করি পাইয়াছে উষা। 
সেই বস্্ গায়ে দিলে নাহি ক্ষুধা তৃষা (১)॥ 
বিশ্বকর্পা নিশ্নায়েছে আপনার হাতে। 
ব্রঙ্মাণ্ডেতে যত আছে লিখেছে তাহাতে ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল লিখেছে ত্রিসুবন |. 
দেব দৈত্য নাগ পক্ষী গন্ধবব সুলক্ষণ ॥ 
দেবের প্রধান ব্রহ্ধা লিখিগাছে তাতে । 
হংসবাহন রথে ব্রঙ্গানী সহিতে ॥ 

চতুভূ'জ রূপ লিখেছে নারারণ। 

লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে গরুড়-বাহন ॥ 

বুষের উপরে হর লিখিয়াছে তথি। 

শিরে গঙ্গা উপরে দুর্গা কান্তিক গণপতি ॥ 
শহ্গরের কোলেতে লিখেছে বিষহরী । 
চতুভূ'জ| মহামায়া রক্তবস্ত্রধারী ॥ 

আর আর যত ইতি ব্রঙ্গাণ্ডেতে আছে । 
স্থাবর জঙ্গম আদি সব লিখিয়াছে ॥ 

হেন বন্ধ গায়ে দিয়া আসিল সুন্দরী । 
সভা মধ্যে ঈাড়াইল অঙ্গ ভঙ্গী করি ॥ 
একে একে সভার দৃষ্টি হৈল উষ৷ দিগে। 
মোহিত করিল সভা অন্রাগে ॥ 

দ্বিজ বংশা দাসে গায় পদ্মার চরণ । 
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 


নৃত্য করে উষা সুন্দরী । 


চরণে নৃপুর-ধবনি তালেতে টঙ্কার হানি 
ঈীড়াইল অঙ্গ ভশ্ী করি ॥ 
উষার মন্দিরা হাতে অনিরুদ্ধ তাল ঘাতে 


পাখোয়াজ করে ঢোলছোলী। 


এই বন্ধের গুণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় না 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ বংশীবদন-_-১৬শ শতাব্দী 


ভাতা তিতি খৈয়া থৈ হাতে মুখে তুল কৈ (১) 
মোহিত করিল সুরপুরী ॥ 

খঞ্জন-গমন হাটে হাতে লয়ে তাল বাটে 
চামর তুলিছে ঘন পাকে। 

আর সব দেবলোকে রঙ্গ দেখে কৌতুকে 
মনসা রহিচ্ছে ছিদ্র তাঁকে (২) ॥ 

মাথায় জলের ঘটা ঢুই হাতে তাল বাটি 
নাচে কাঁচা শরার় উপরে । 

এক পায়েকরি ভর যেমন ফিরে ভ্রমর 
মনসা তখনে মন ভবে ॥ 

পদ্ম! হরিল মন ভাল ভৈল বিন্মরণ 
শরা ভাঙ্গি পড়িল ভূমিতে । 

তাল ভঙ্গ হৈল কাষে শাপ দিল দেবরাঁজে 
ভয়ে উষ! পরম চিন্তিতে ॥ 

তালে নাহি অবধান সামা করে অবঙ্ঞান 
অনিরুদ্ধ উষ ইজনে। 

শাপ দিল এই দোষে তোমরা! দ্বাদশ বর্ষে 
থাক গিয়া এ মর্ভা ভবনে ॥ 

উষ| ঘদি পাইল শা'প দেবগণে মনস্তাপ 
দেব-সভা করে হাহাকার । 

দবিজ বংণা দাঁসে গায় দেনগণ ঘরে মায় 
কাধ্যসিদ্ধি ভৈল মনসার ॥ 


টাদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন যাত্রা । 


চলে সাধু দক্ষিণ পাঁটন। 


চম্পক নগরে মিলি কৌতুকে হুলাভলি 
জয় ধ্বনি উঠিল গগন ॥ 

বসিয়া কাঞ্চন খাটে যাত্রা মঙ্গল পাটে 
ইষ্টদেব করিল স্মরণ । 

হস্তে ধান দৃ্বা নারী পুর্ণ কুম্থ সারি সারি 


বেদ পঠে শুনই ব্রাজণ ॥ 


(৯) কচিয়া। (২) ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া । 


তালভঙ্গ। 


শাপ। 


২২৯ 


ই ৬৭ ' বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


যার করি অধিফারী পৃজিলেক হর-গৌরা 
প্রণাম করিয়া সপ্তবার। 
(সত) মগধ ভাটে _ বন্দী শালে স্ততি পঠে 
ূ নারী লোকে দেয়স্তী জোকার 
বিনয়'করিয়া স্তি হৃদয়ে ভাবিয়া অতি 
ও শুভ পাত্র করিয়া সঞ্চার । 
যোগান ধরিয়া ঠাটে. আসিয়! মিলিল ঘাটে 
বা ভাত বাজায় অপার ॥ 
সাধু উঠে মধুকর যে নায়ে শিবের ঘর 
পাইক সবে পাইল ঘোড়া। 
ছুলাই পাইল যোড়া মির বহর আরে তেড়া 
প্রতি নায়ে ঘন বাজে কাড়া ॥ 
ুন্দুতি মৃদক্গ কাড়া ঝাজর বাজয়ে সারা 
শবদ উঠয়ে ঘোরতর | 
গোষ্জরী যুড়িয়া যায় চনত্রধরে রঙ্গ চায় 
রবির কিরণ হৈল ঘোর ॥ 
ঢুলাই বলে বাও বাও বন্দিয়৷ চপ্ডিকার পাও 
প্রথমে মিলিল শঙ্খচুড় (১)। 
ছোটিমোটি (২) তার পাছে যে নায়ে ভরিয়া আছে 
হাড়ী পাগ ধুতুরা বিস্তর । 
তবে সে কীজলরেখি (৩) দেখিতে যুড়ায় আখি 
. চতুর্থে মিলিল! ছুর্গীবর (৪) ॥ 
মাণিক্য-মেরুয়া (৫) নায়ে ষোল শত দীড় বায়ে 
তার শেষে আগলপাগল (৬)। 
তবেত রাজবল্লভ (৭) রাজহংস ভর! সব 
অষ্টমে মিলিল হংসবর (৮)। 
নবমে সাগর-ফেনা (৯) যে নায়ে কলিঙ্গ-সেনা 
তার শেষে মিলে উদয়-গিরি (১০)। 
একাদশে লক্ষীপাশা (১১) যে নায়ে সুমাইর * বাসা 
নিত্য যাতে পূজে হরগৌরী ॥ 
উদয়তারা (১২) দ্বাদশে গঞ্গাপ্রসাদ (১৩) তার শেষে 
চতুর্দশে মিলে মধুকর (১৪)। 





(১৯১৪) ডিঙ্গার নাম। * সোমাই ওষা (পুঝোহিত। 


মনসা-মঙ্গল__দ্বিজ বংশীবদন _ ১৬শ শতাব্দী ইউ 


পঞ্চপাত্র সঙ্গে করি বসিয়াছে অধিকারী 
যে নায়ে আপনি চন্দ্রধর ॥ 
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায় পাইক সবে সাইর গায় (১) 
তোলপাড় গোঞ্জরী (২) সাগর ৷ 
ডিঙ্গা সব চলে ঝাঁটে ছুই কুলে প্রজার ঠাঁটে 
দ্বিজ বংশী মনসা-কিন্কর ॥ 


হরধিতে চন্দ্রধর যাঁয় ডিঙ্গ! বাইয়া! । 
পাইকে ধামালী করে রঙ্গে সাইর গাইয়া ॥ 
জয়গাক বীরঢাক আর জয়ঢোল। 
শঙনাদে সিংহনাদে নাহি শুনি বোল ॥ 
শিলই হাউই ছোটে আকাশ পরশে । 
চমকিত পরদল পলায় তরাসে ॥ 

গোপাল মীর বহর চলে ঠাটের আগুয়ান। 
তার সনে নেহাৎ নাও বিয়াল্লিশ খান ॥ 
জল ছড়িয়া যেন যায় বিয়াল্লিশ নাও । 
ঠাটের কাছে থাকি চাদ বলে বাও বাও ॥ 
নিজ রাজ্য ছাড়াইল হস্ত পরিহাসে। 
কামার-হাঁটী ছাড়াইল আখির নিমেষে ॥ 
মধ্যপুর কুলাচল দক্ষিণে থুইয়া। 

ছুজ্জয় প্রতাপগড়া ছাড়াল বাহিয়া ॥ 
গোপালপুর ছাড়াইল রামের নগর । 
জহুতীর্ঘ বাহিয়া পরে কালিদয় সাগর ॥ 
দক্ষিণে গন্ধ্রবপুর বাঁমে বীরকুনা। 

মঞ্চসরা বাহিয়া ধরে মন্দারের থানা ॥ 
পেছলদ বামেতে যায় তাড়াতাড়ি। 


সং সং ০ র্ 


দ্বিজ বংশী দাসে গায় পল্মার চরণ। 
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 


(১) “সারি” গান করে। 
€২) গুঞরী? 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সিংহলের রাজার সহিত চাদ সদাগরের সাক্ষাৎ 


রাজা ভেটিতে সাধু যায়। ৃ 
পালল্গে চড়িয়া যার পাটের পাছরা (১) গায় 
পট্টান্বরের বন্দিস মাথায় ॥ 
মাথায় বেরাজ পত্র উপরে ধবল ছত্র 
. হীরাধরে চামর দোলায়। 
পাত্র মিত্র আগে পাছে যোগান ধরিয়া আছে 
জয়ধরে তাণ্ুল যোগায় ॥ 
রাজা ভেটি মিষ্ট ফল ঝাকা ভরি নারিকেল 
সমতাবা নারেঙ্গ (২) কমলা । ও 
বাটা ভরি গুয়৷ পাণ কুশিয়ারি (৩) থান খান 
মিঠা জাঝি ব্রতীমূত (৪) কলা ॥ 
করমজা বদরী শশা ক্গীরা বাঙি (৫) ধৃতরস! 
মিঠা তাল মিঠা শ্রীাফল। 
গাড়ল (৬) ছাগল খাশী  শুরিমত্্ত (৭) রাশি রাশি 
যার গন্ধে রাক্ষম পাগল ॥ 
আগে চলে শুভগ্কর তার পাছে চন্ত্রধর 
ভেড়া লেঙ্গা ছুলাই কাঁড়ারা । 
দেখিতে সকল লৌক চাইতে আইল কৌতুক 
মিলে সাধু রাজার ছয়ারী ॥ 
দ্বারী গিয়া দিল জান রাজা বলে সাধু আন 
পায়েতে নামিয়া অধিকারী । 
স্ুরঙ্গ ফেলাইয়! পার গজেন্দ্-গমনে যায় 
আগে চলে চতুরঙ্গ বারী ॥ 
সিংহাসনে নৃপবর আগে বাড়ি (৮) সদাগর 
প্রণাম করিল করযোড়ে। 
যত বস্থ পরিপাটা তেড়া লেঙ্গা তোলে ঝাটি 
ভেটাইল রাঁজার গোচরে ॥ 


(১) রেসমের চাদর। (২) কমলা অপেক্ষা বড় অল্ন-রসযুক্ত 
. এক রকম লেবু । (৩) আক্‌। (৪) মর্তমান। 

(৫) ফুটি। (৬) গাড়র _মেড়া। - 

€) শুটিমতস্ত- শুকৃন! মাছ । (৮) " অগ্রমর হইয়া। 


মনসা-মঙ্গল-__দ্বিজ .বংশীবদন -- ১৬শ শতাব্দী। ৬ 
রাজা কৈল অন্লীকার : , ' ভিন্ন সাধু বষিৰার 
তুলিচা ফেলাইয়া দিল আগে । 
দ্বিজ বংশী দাসে ভণে রাজার কৌতুক মনে 
সম ভাষিল পাত্র মিত্র ভাগে ॥ 


রাজা ভেটি হরিষে বসিলা সদাগর | 
রাজা ভেটি যত বস্ত্র দ্রিলেক গোচর ॥ 
দেখিয়া! রাজার সভ| টাদ ভাবে মনে । 
সকল নির্বোধ হেন বুঝি অনুমানে ॥ 
এক এক জন দেখি দীঘল ডাগর | 
রাঙ্গা রাঙ্গা চক্ষু কর্ণ রাঙ্গা ওষ্ঠাধর ॥ 
কেশ লোম দাঁড়িগুলি সকল পিঙ্গলা। 
পুরাণ গোহাড় হেন সাদা দস্তগুলা ॥ 
দীঘল হাত পাও বেটার কালা শরীর । 
খাসী দাউদ ক্ষুদ্র ছলম সব্ধাঙ্গ ভূষিত ॥ 
কপালে তিলক দিছে হিষ্ুল হরিতালে। 
মণি মাণিকা মালা দে।লে সমাইর (১) গলে ॥ 


স্বর্ণের খক্টাতে সমাই ভাল বসে। তঙগেলীয় আচার 
মাণিকোরে ঝলমলে অন্ধকার প্রকাশে ॥ ব্যবহার। 
সুবণের্ষ/ভূঙ্গারে মমাইর আচমন । 


ঘর দ্বার পুরী খণ্ড সকল স্বর্ণ ॥ 
স্বর্ণের পুরী খান সুবর্ণের ঠুনি (২)। 
রক্তচন্দনে স্তম্ত লাগাইছে মণি ॥ 
স্থবর্ণের ঘরগুলি প্রবেশ নিম । 
স্বর্ণের পুরী খান দেখিতে উত্তম ॥ 
তৈল তাশ্ুল গুয়! নাহি তার দেশে । 
মরিচের (৩) অণু গুলি ভক্ষণ বিশেষে ॥ 
কোন পুরুষে তারা গুয়া নাহি খায়। 
মুখের দুর্গন্ধ তার সহনে না যায় ॥ 
জাতিতে রাক্ষস তারা মনুষ্য আচার । 
কিছু কহি শুন তার দেশের ব্যভার ॥ 





০) মকলের। (২) থাম। 
(৩) গুক্‌না লক্কার। 


৩৯৮ 


হ৬৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


মা বাপ মৈলে তার! রাখে শুকাইয়া। (১) 
বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ করে কায় ক্রলেশ পাইয়া ॥ 
মৈলে পুত্র কিছু নহে ভাগিনেয় অধিকারী । (২) 
সর্বস্ব বাটিয়া নেয় বেয়াইর বরগিরী ॥ 

সহোদর অংশ না পাঁয় ভগিনীপতির ভাই । (৩) 
মৈলে মুখানল করে শালার বেয়াই ॥ 

ভাগিনা ভাগিনী আর ভাগিনা বৌয়ারী (৪)। 
এ সকলে মিলিয় করয়ে হুড়াহুড়ি ॥ 
ভাগিনাবধু গীত গায় মামাশ্বপুর নাচে। 
জামাইয়ে পাখোয়াজ বাজায় শাশুড়ীর কাছে ॥ 
গুরু গর্বিত পাইলে মারে ঘনঠেলা। 

কোন আঙ্গুলে মারিলাম কহ দেখি শালা ॥ 
খুড়তশ্বশ্ডর পাইলে কাণ মুচড়িয়া। 

হাততালি দিয়া বলে আইলা রে ভাড়ুয়া ॥ 
শালার বধু দেখি তাঁরা অধিক লঙ্জিত। 
স্বামীর পদে দগুবৎ পড়িয়া ভূমিত ॥ 

এই মত দেখি তার দেশের আচার । 

মনে মনে চন্দরধর কৌতুক অপার ॥ 

ইহা দেখি বলে চাদ মা ভগবতি। ৃ্‌ 
এমত অভবোরে ৫) দিছ এতেক সম্পত্তি ॥ 
বদি কৃপা করে মোরে দেবী নহীমায়া। 

কটাক্ষে নিবারিতে পারি অবোধ ভাড়িয়া ॥ 
যদি দয়া করে মোরে ভোলা মহেশ্বর | 

অবশ্ঠ ভাগডয়া (৬) নিব রাক্ষস বর্ধর | 

এত বলি চন্দ্রধর ভাঁবে মনে মনে । 

টাদরে দেখিয়া! রাজার স্বপ্ন হৈল মনে ॥ 

দেখিয়া টাদের তাম্ুল ভক্ষণ । 

দিব্য বন্ত্র পরিধান মালা চন্দন ॥ 





০) বৌদ্ধগণের প্রচলিত নিয়মীন্ুসারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্তা বনু 
পুর্ব হইতে শব রক্ষিত হয়। 

€২) নায়রদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। 

(৩) সম্পত্তির ভাগ সহোদর পায় না, কিন্তু ভগিনীপতির ভাই পায়। 

(৪) বউ। (৫) অসভাকে। ৬১) প্রতারণা করিয়ী। 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ বংশীবদন _ ১৬শ শতাব্দী | 


ঢুই পাশে শ্বেত চামরে বাও করে। 

নানা রদ্বে ঝলমল ধবুল ছত্র শিরে ॥ 

গন্ধে আমোদিত মন হইল সবার । 

দেবতা গন্ধর্ব হেন লাগে চমৎকার ॥ 

ইহা! দেখি মনে মনে চিন্তে নরপতি। 
ফলিল স্বপ্নের কথা যা দেখিন্ত রাতি ॥ 
রাজ বলে আপনার কোন্‌ রাজ্যে ঘর। 
কোন্‌ কার্ধো আসিয়া আমার সহর ॥ 
কতটা সৈন্য তোমার কত খানি নাও। 
তেন জানি আমি সবের বারী নাহি পাও ॥ 
আমার দ্রেশেতে আসি কেহ না যায় সারি (১)। 
বড় বড় ক্ষত্রিয় পাইলে ধনে প্রাণে মারি ॥ 
বিপক্ষ পাইলে মোর কতু নাহি ক্ষমা। 
কালীর বিক্রম আমি কি কহিম তোমা ॥ 
বড় ক্ষভ্রী আসি মোর রাজ্য লৈল বেড়ি। 
দেখ গিয়া তা সবার হাতে পায়ে দড়ি ॥ 
বড় বড় বীর ধরিয়া খালিবিখালি। 
শিরশ্ছেদ করি দেই দেবী দুর্গার বলি ॥ 
মুণ্মালা গাখিয়া দক্ষিণে দেই শাণে (২)। 
তার যত রক্ত দেই ভৈরবীর স্থানে ॥ 

যত কথা তোমাতে কহিয়া কাধা নাই । 
কালীর বিক্রম মোর শুন রে গোসাঞ্রি ॥ 
মহাদেবী আদি করি যত পুরজনা। 
তারাও দেখিছে কালী আমার বদ্ধনা ॥ 
টা বলে রাজ! তোম! জানে সব্ধজনে । 
আমি তোমা কি জানিব গুনহ আপনে ॥ 
তুমি মহারাজ! তোম! জানে সব্বদেশে | 
এই মত বলি টাদ মনে মনে হাসে ॥ 

কর যোড়ে নমস্কার করিয়া বিনয়। 
চন্দ্রধরে সৌষ্ঠব্য (৩) কহে শুন মহাশয় ॥ 
চন্দধর বলে আমি হই শূদ্রজাতি। 
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিক্য পদ্ধতি ॥ 


(১) নির্বিক্বে রক্ষা পাইয়া। (২) মশানে। (৩) প্রাচূরধ্য - প্রচুর 


হ৩৫ 


গরিচয়। 


রাজার ম্ববিক্রম 
প্রকাশ। 


চাদের বিনয়। 


২৩৬ 


ণিকের টপচৌকন । 


রাজার আতন্ক। 


ফল। (২) প্রক্রিয়! হার। বিষের দোষ নষ্ট ফর! । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
ডিঙ্গয়ান দেখ আমি সফরিয়া সদাগর | 
বাণিজ্য করিতে আইনু তোমার সহর ॥ 


রাজা বলে তুমি যদি হও সদাগর । 


নব দণ্ড ছত্র কেন শিরের-উপর ॥ 

টা বলে আমার রাজ্যের ব্যবহার । 
সদাগরের পুত্রের নব দণ্ডের অধিকার ॥ 
আমার অধিক আর নাহি স্দাগর | 
এতেক নব দণ্ড ধরি শিরের উপর ॥ 
চন্ত্রকেতু বলে যে বন্ধ আনিয়া তুমি। 


, একে একে নাম কহ শুনি চাই আমি ॥ 


এত শুনি বাটা ভরি লৈয়া গুয়া পাণ। 
াদ উঠিয়া গেল রাজার বিছ্যামান ॥ 
নারিকেল আনি পুনঃ গোটা পাঁচ সাত। 
পুনরপি দিল চাঁদ রাজার সাক্ষাৎ ॥ 
টাদ বলে ইহার নাম নারিকেল। 
দেবের উত্তম ভোগ অমৃতসম জল ॥ 
গুয়া পাণ বস্ক এই সামান্তে না খায়। 
মহামহা নৃপতি যে ভাগ্যে পুণ্য পায় ॥ 
রাজা বলে ইহা বড় কিয়া নাহি কাম। 
এ সকল যত বস্তু আমি জানিলাম ॥ 
নারিকেল বল যারে বড় বড় মোটা । 
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিষ-গাছে গোটা! (১) ॥ 
গুয়৷ পাণ বল যারে তার জানি তত্ব। 
বিষ-ফল বিষ-পাত বিষ-গাছে সত্ব ॥ 

ইহাকে যে জন খায় সেই জন মরে । 

প্রকারে আনিয়াছ আমা বধিবারে ॥ 

চাদ বলে বিষ-ফল বলহ ইহারে । 

নিরবধি থাই আমি তোমার গোচরে ॥ 

রাজ! বলে তুমি জান বিষ-জারণ (২)। 
তোমার দেশের বিষ প্রকারে ভক্ষণ ॥ 

চাদ বলে একজন মধ্যস্থ আন ডাকি। 
সাক্ষাতে খাইয়। দেখ জীয়ে মরে বা কি ॥ 


ঙ্ 
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রাজা বলে এ কার্য আমি একদা করিব। 
একজন আনি আমি খাওয়াইয়া বুঝিব ॥ 
এত বলি নরপতি চাহে চারি পাশে। 
যার দিকে "চায় সেই মূরে হেন ভাষে ॥ 
হেন কালে দেখিলেক দারুণ গিরিবর । 
রাজ] বলে প্রাণে ভাই না হইও কাতর ॥ 
জদ্মিলে অবশ্ঠ মৃত্যু আছে একবার । 
নারিকেল খাইয়া কেন না বুঝ বিচার ॥ 
রাজার মুখের কথ! শুনি অকন্মাৎ। 
গিরিবরের মুণ্ডে যেন হৈল বগ্রাঘাত ॥ 
কিবা শৃন্েতে আছে কিবা পৃথিবীত। 
মাছাড় খাইয়া পুনঃ হইল মুচ্ছিত ॥ 
কুক্ষণে পোহাইল রাত্রি বিধি হৈল বৈরী। 
মাজি সে লুকাইবে নাম গিরিবর ছ্বারী ॥ 
কভু নাহি শুনিয়াছি নারিকেলের কণা। 
আমারে বধিতে বিধি আনিয়াছে এথা ॥ 
রাজা হৈয়া অবিচার কোন্‌ দোষ পাইয়া। 
হাতে তুলি বধ করে নারিকেল দিয়া ॥ 
নিশ্চয় মরণ মোর নারিকেল থাইলে। 
চাহিতে চক্ষুর নীর আপনি নিকালে ॥ 

না দেখিল ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব। 

দ্বিজ বংশী দাসে বলে মনস| অনুভব ॥ 


কান্দিয়া কান্দিয়া বলে দ্বারী গিরিবর | 
তোমার চরণে গোসাঞ্চি ১) নিবেদন মোর ॥ 
বিষফল হয় যদি জানহ আপনে । 

তবে কেন সাধু মোরে মার প্রাণসনে ॥ 

কি ফল হইবে তোমার আমারে মারিলে। 
আমার দ্বিতীয় (২) নাঞ্ কান্দে হেন মৈলে ॥ 
রাজ-রাজ্যেশ্বর তুমি রাজ্যের অধিকারী । 
আপনি খাইয়া কেন না বুঝ বিচারি ॥ 





১) রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। 
২) দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে আমি মরিচ কাদিবে। 


২৭ 


গিরিবরের নারিকেল 
তক্ষণে ভয়। 


নারিকেল-ফল-পরীক্ষার 


শোক। 


ন২ঠা৮ 


গিরিবরের নারিকেল 
ভঙ্গণ ও বিপদ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়-। 


তুমি মৈলে সঙ্গে যাবে দশ পাঁচ নারী । (৯) 
রাজের লোক কাঁদবে তোমার গুণ শ্মরি ॥ 
তোমার চাকর আমি তোমার লুণ থাই। 
এই ভাল যুক্তি মোর শুন্হ গোসাঞ্জি॥ 
রাজা বলে তুমি মোর অধিক প্রতীত। 
তোমা হৈতে কেবা ভাছে আমার ব্যথিত ॥ 
তুমি খাইলে যেন আমি থাইয়াছি। 

এত্েক উচিত কাধ বুঝিরা বলেছি ॥ 

এত শুনি গিরিবর ছাড়িল নিশ্বাস। 
এতক্ষণে ভাঁড়িলাম জীধনের আশ ॥ 

ধর্মের দিগে চাহিয়া বলে ঘভার ভিতর | 
আমার বধের ভাগী এই সদাগর ॥ 

কোথা হৈতে আইল বেটা বিষফল লৈয়া। 
আগনি মরিবে বেটা আগারে মারিয়া ॥ 
এত শুনি সভামধো লইল বিদায়। 
নারিকেল খাব বলি চতুর্দিকে চায় ॥ 

ঝুনা নারিকেল গোটা ছই হাতে ধরি। 
ভ্রািত হইয়া গ্রাণে কাপে থরথরি ॥ 
দ্বিজবং্ী দাসের কবিত্ব স্ুসার | 

সতা এক নারায়ণ দিথা যত আর ॥ 





নারিকেল ভাতে করি গিরিবর দুয়ারী 
প্রাণশক্তি দিছে কাঁমড়ি। 

ছোবায় ভরিল গ্রাস মুখে বন্দী হৈল শ্বাস 
বাঁকা না আইসে ঘায় গড়াগড়ি ॥ 

চাঁড়াতে কামড় ঘটে দন্ত পড়ে গো্টে গোটে 
রক্ত বে দেখি বিপরীত । 

যেমত ছিল মনে বিষফল হেন জ্ঞানে 
হেট মুণ্ডে পড়িল ভূমিত ॥ 

কাটা ছাগল প্রায় হাত পাও আছড়ায় 
বাকা না আইসে হইল মুচ্ছিত ॥ 

মুখে দিয়া রক্ত বয় আকার ইঙ্গিতে কয় 
আমি মরি বল হরি হরি। 





(৯) রাজার সঙ্গে মহিষীবর্গের-সহমরণ যাওয়ার প্রথা ছিল৷ 


মনসা-মঙ্গল-_দ্িজ বংশীবদন-_-১৬শ শতাব্দী । ইও৯ 


কত ক্ষণে বলে গিরি গেছিলাম মের পুরী 
হেন বিষ কভু নহে দেখি ॥ 

মুখে দিতে দন্ত ঝরে রক্ত পড়ে ওষ্ঠাধরে 
খাইলে ত কি হয় নাজানি। 

রাজা বলে সত্য কথা ব্ধ্ল নহে অন্যথা 
ভাগো আমি করি নাই ভঙক্গণ। 

দ্বিজ বংশী দাঁসে কয় বড় ভাগ্য মহাশয় 


এড়াইলা নিকটে মরণ ॥ 


সাধু-দ্ভ গুয়! পাঁণের পরীক্ষা । 
রাজ। বলে আগে আইস কোভোরাল ভায়া । 
আপনি বুঝহ ভুমি গুয়া পাঁণ খাইয়া ॥ 
রাজার মুখের কথা শুনি আচম্িত। 
ব্জ ভাঙ্গিরা নেন পড়িল ভূমিত ॥ 
কাতর হইয়া বলে শুন মহাশর । 
এক নিবেদন করি নিদ।ন সময় ॥ 
গিরিবরের ভুর্গতি দেখিয়া বিছ্ভম।নে | 
পুর্বে আমার মনে ডাঁকিছে (১) তখনে ॥ 
আজি আমি আ।সিরাছি অনঙ্গল দেখি । 
গুয়! খাইলে মরিব মনে দিচ্ছে সাক্ষী ॥ 
গোবধ ব্রহ্গবধ করে পর-অভ্যাচার | 
তারে সে উচিত শাস্তি গুরা পাণ দিবার ॥ 
রাজকন্তা হরে বে ভাগ্ার করে চুরি । 
তারে সে উচিত শাস্তি গুরা পাগ দিয়া নারি ॥ 
অপরাধ না করেছি পাপের লেশ নাই । 
কোন্‌ অপরাধে বল গুয়া পা খাই ॥ 
তোমার আগে আছি মোর পুরিলেক কালে। 
নিশ্চর মরিব আমি গুয়া পাণ খাইলে ॥ 
নিশ্চয় মরিব আমি কৈন্ু প্রাণপণ । 
ত্রী পুত্র রাজা তুমি করিবা পাঁলন ॥ 
আমার ঘরের স্ত্রী অতি পতিত্রতা । 
তার গুণ স্মরিয়া মনেতে লাগে লাথা ॥ 


১) আশঙ্কা হইয়াছে ' 
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গুয়াপাঁণে বিগদ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


আর নারী সভার দশ গাঁচ স্বামী। (১) 
তার আর কেহ নাই সবে মাত্র আমি ॥ 
রাজা বলে তাকে আমি পািব ফতনে। 
ঝিয়নের জামাইর ঠাই সাঙ্ষা (২) দিব তানে ॥ 
এত বলি কোতোয়াল রাজা বিগ্যমান। 
নিকটে আসিয়া তবে নেহালে ওয়া পাণ ॥ 
পাণ চুণ একত্র করি দুই হাতে লৈয়া। 
গুড়ে কি গায়েতে পুনঃ চাহে ছোয়াইয়া ॥ (৩) 
খাইবারে গুয়া পাণ মনে কৈল সার। 
রাজার হুকুমে আমি মরি একবার ॥ 
প্রথমে হস্তেতে লৈয়া মুখে দিল চুণ। 

তার পাছে গুয়া পাণ দিলেক দ্বিগুণ | 
দড় করি ধরিয়া চাবায় দুই গালে। 

মুখে চুগ লাগি রক্ত ($) উঠয়ে বিশাঁলে ॥ 
য়! লাগিয়া (৫) তবে হইল নিহ্বল। 
মুখেতে সিদ্ধান্ত (৬) নাহি ঘামে টলমঙ্গ ॥ 
উল্টাইয়! ছুই আখি পাড়ে গড়াগড়ি 
নাকে মুখে রক্ত উঠে হাত পা আছড়ি॥ 
রাজ! বলে মৈল মৈল কি আছ চাহিয়া । 
তোমরা মরিবা পাছে ধর রে জ্জাসিয়া ॥ 
তবে শুনি ধাইয়। ধরে দশে বিশে সাতে। 
আপনি উঠিয়া রাজা জল ঢালে মাথে॥ 
মৈল হেন গড়িয়া রহিল নিঃশবে। 

অগ্নি জালিয় তার কাণ মুণ্ড স্বেদে ॥ 
কত ক্ষণে স্থির হৈয়া শ্মরে হরি হরি। 
মরিবার পথ নাহি গুয় খাইয়া মরি ॥ 
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পল্মার চরণ। 
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥ 


(১) স্ত্রীলোকের বছ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-প্রথ! হৃচিত হইতেছে। 

(২) পুনরায় বিবাহ। 

(৩) গাত্রে স্পর্শ করাইয়া পরীক্ষা করিল যে গাত্র দগ্ধ হয় কি না। 

(৪) রক্তবর্ণ পাণের রস। (৫) ওয় লাগিয়া _ নুপারী চর্বনজনিষ্ঠ 
নেশা হওয়াতে। (৬) .কথা। 
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খাইয়া গুয়া পাণ -. সভার বিগ্বমান 
বলে ঢর্জন কোতোয়াল। 
এ সব কারণ আমার যে মরণ 
গুয়া নহে এহি বিবের হাল ॥ 
এ যে বড় বড় মোটা নিশ্চয় বিষের গোটা 
ভাল সে কান্দিছে গিরিবর | 
বিষ লইয়া সদাগর আসিয়াছে সহর 
প্রাণ হারাইন্থু মোর ॥ 
ই যে পুরুষ হয় কহি শুন মহাশয় 
মোর বাকা না করিও আন। 
তেজিয়। পুক্র নারী হইও দেশীস্তরী 
তবু না খাইও গুয়া পাণ॥ 
রাজ! বলে সত্য কথা বিষ নহে অন্যথা 
| গুয়। নহে এ যে নেহালি। 
কার্যের আছয় সন্ধি সাধু নিয়া কর বন্দী 
কালীরে কাটিয়া দিব ডালি (১)॥ 
বেটা বড় ডাকাইত বুঝিলাম ইহার চিত 
ইহারে রাখিতে যুক্তি নহি। 
আমার প্রাণের বৈরী রাখ নিয়া বন্দী করি 
কালিই কাটিয়া দিব বলি ॥ 
রাজার হুকুম পাঁয়া৷ দশে বিশে ধরে ধায়া! 
চাঁদের মনে লাগিল তরাস। 
পন্মার কপটে চাদের বুদ্ধি ঘাটে (২) 
বলে দ্বিজ বংশী দাস ॥ 


চীদ-সদাঁগর বন্দী । 


রাজার বচনে তারে সভা হৈতে তুলি। 
চড় চাপড় কেহ দেয় ঘাড়ে শিলি॥ 

পাছে গিয়া ধাকা! মারে কেহ ধরে চুলে। 
নানা মত অবস্থা করি নেয় বন্দী-শালে ॥ 
হাত পায় বান্ধি নিয় থুইল কারা ঘরে । 
পাথর তুলিয়া দিল বুকের উপরে ॥ 





১) উপহার । (২) লোপ'পায়। 
৩ 
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তেড়া লেঙ্গা দুই জন! যত সব ঠাটে। 
বন্ত সব ফেলাইয়! গেল নাও ঘাটে ॥ 
একত্রে বসিয়! সবাই করয়ে যুকতি। 


কিমতে মোচন হয় চম্পকের পতি 


সীলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতায়। (১) 
জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ড পাকায় (২) ॥ 
রাউত সভে অস্ত্র লইয়া নেহায়। 

অস্ত্র হাতে চতুর্ভিতে বীর সভে চায়। 
মারিয়৷ লইব রাজ্য না করিও মানা । 
চাদের লুণ শুধিতে আজি গলে দিব হানা ॥ 


বেসাতি। 


সিংহলের রাজাকে চাদ সদাগরের আনীত দ্রব্যাদির বিনিময়ে যে সকল 
দ্রব্যাদি দিতে হইবে, মধাস্থ হইয়া দ্ুলাই কীড়ারী তাহা 


মীমাংসা করিয়া দিতেছে । 


ছুলাই কাড়ারী বলে রাজা বিদ্বমান। 
বস্ত রাহা (৩) করি রাজা কর অবধান ॥ 
এই যে বার কোষ যোড় দেখ হিস্কুলাল। 
ইহার বদলে দিবা সুবর্ণের থাল ॥ 
কাষ্ঠের এই কৌটা যোড় রঙ্গে টল মল। 
স্থুবর্ণের বাটা দিবা ইহার বদল ॥ 
তাশ্বুলের বাটা যোঁড় নানা রঙ্গের । 
রজতের বাটা দিবা বদলেত এর ॥ 

বড় বড় চাড়ীগুলা (৪) দেখিতে সুন্দর | 
ইহার বদলে দিবা সোণার ডাবর ॥ 
কাষ্টের তাগাড়ী নেও এক এক গোটা । 
ইহার বদলে দিবা স্বর্ণের ঘটী ॥ 

সুন্দর এ পিড়িগুলা মান্দারের সার । 
স্বর্ণ আসন দিব! বদলে ইহার ॥ 


(১) নানা প্রকার বারুদ নির্মিত অস্ত্র লইয়া কেহ কেহ পলিতা 
ংযুক্ত করিতে লাগিল। (২) ঘূর্ণন করে। 

(৩) মূল্য নির্ণয় করিতে আরম্ত। 

(8) কাঠের গামলা। 
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চৌঘুরী কুরসী খাট যত হিঙ্গুলালী। 

স্বর্ণের ফিংহাসন ইহার বদলি ॥ 

নেয়ারের (১) ছানী খাট ধরে নানা রঙ্গ । 
দীঘে পাঁশে মাপি দিবা সোণার পালঙ্গ ॥ 
াপা নাগেশ্বর পাটা কাষ্ঠের চৌদল। 

নানা চিত্রীবলী তাতে আঁকিছে সকল ॥ 
ইহার বদলে দিবা সোঁণার ভেটাই (২)। 
তথাপিও আমি রাজা মূলে ঘাঁটি যাই ॥ 

যত সব হাড়ী পাগ (৩) নেহ ই সকল। 
ব্দলে আপনি দিবা কাংস্ত পিত্ল ॥ 

সানক (৪) পিয়াল! নেও লেখা যোখা করি । 
ইহার বদলে দিবা লোটা৷ গাড়ু ঝারী ॥ 

ডালা কাটা আড়ি খুচি বড় বড় কুলা। 
ইহার বদলে দিবা সিসা রাঙ্গ তৌলা৷ ॥ 

তৈল ঘ্ৃত বদলে দিবা যত সিসারস | 

কুষ্কম বদলে মধু ভরিয়া কলস ॥ 

পোস্তের বদলে দিবা সোণার ঘুঘুর | 
পোস্তের যতেক গুণ কহিতে প্রচুর ॥ 

বৃদ্ধে খাইলে হয় যুবা হনে (৫) ভাল। 

ঘুবায় খাইলে পোস্ত বাড়ে গাবুরাল (১) ॥ 
এমন পোস্তের গুণ কহন ন! যায়। 

হংস হেন চার (৭) করে বক হেন চায় (৮)॥ 
চান্দ বলে আর ই বদলে কার্ধ্য নাই । 
কাপড় বদল কিছু করিবারে চাই ॥ 
আনিয়াছি বসন বদল করিবারে | 

ঘাটা টুটী আগে কিছু দ্িবাম তোমারে (৯) ॥ 





(৯) মোটা ফিতার । 

(২) ভেটাই বল্‌ 091)। (৩) পাতিল হঁড়ীবিশেষ | 

(৪) দগ্ধ মৃত্তিকা পাত্র বিশেষ । “সানকী।” 

(৫) হইতে । (৬) যৌবনের শক্তি, থা, মাণিকাদ রাজার 
গানে অছুনার বিলাপে -“মোক ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাল।” 

(৭) বল। ৮) দৃষ্টি করে। 

(৯) আমি অল্প লাভবান্‌ হই ঝা! ক্ষতিগ্রস্ত হই তথাপি কিছু দিব। 
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ঢুলাই কাড়ারী জানে বাণিজ্যের ভাও। 
বস্তা হনে খসাইল ভূটা (১) ভরা তাও (২)। 
দীঘে পাঁশে যত ধত বড় বড় বারা । 


, চিত্র বিচিত্র সব রাঙ্গা পাটের ডোর ॥ 


রাঙ্গা পাটের থোপে ফুল সারি সারি| 
চটের (৩) চান্দুয়। (৪) খোলে চটের মশারি 
চটের ঢুলিচা আর চটের বিছানা । 

তান্ধু গ্রিদা (৫) চটের চটের সামিয়ানা ॥ 
চটের পাঁলঙ্গপোষ চটের বান্ধিস (৬)। 
চটের ইজারবন্ধ চটের বালিস ॥ 

চট পিন্ধিয়া রাজা বসিল সভাত। 

কাজিরে বেড়িয়া যেন সেখের জমাত (৭)॥ 
চটের কামড়ে রাজার গাত্র টুলকায়। 

চান্দ বলে পুণ্য বন্্রে অধর খেদায় ॥ 
ইকামড় খায়া৷ যদি অষ্ট চারি থাক। 

রোগ গীড়া ব্যাধি যত না রহিব এক ॥ 
মহাপাত্রে বলয়ে জানিলাম উদ্দেশে। 

থাসি (৮) দাউদ থগ্ডিবেক ই বঙ্জের ঘশে ॥ 
নিধিশূন্ে (৯) বলে আমি অনুমানে জানি। 
চুষিয়া খাইবেক গায়ের লোগা পানী ॥ 
ধীশৃন্ে বলয়ে শুন আমি কহি সাচা। 

এর তুলনায় আমরার বস্ত্র পঁচা ॥ 

ইহার ব্দল করি পাট পাটাম্বর। 

নেতের পতাকা সনে ইহা সমসর ॥ 

দবিজ বংণা দাসে গায় মধুর পয়ার। 

সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর ॥ 


(১) ভুটা-ভোট-কন্বল | (২) থণ্ড। (৩) শণের 
কাপড়ের। (8) চন্ত্রাতপ। (৫) পাশবালিস, তাকিয়া। 
(৩) পাগৃড়ি। (৭) মভা। 

(৮) খোস। . (১) নিধিশৃন, ধীশৃন্টগ্রভৃতি পাত্রের নাম। 
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ডিক্গা বোঝাই করা । 


চান্দ বলে শুভস্কর কুল পুরোহিত। 

নায়ে ভরাঁভরি দেশে চলহ ত্বরিত ॥ 
আসিয়া রাক্ষস দেশে করিলু পাটন (১)। 
রাক্ষস ভাড়িয়া নেই বনু মুল্য ধন ॥ 

চট ভূটি (২) দিয়! যত বন্ত্র লৈয়! যাই। 
জানাজানি হৈলে পাছে সকল হারাই ॥ 
এতেকে সত্বরে তুমি নায়ে দেও ভরা । 
গাব কস দিয়া নাও করহ সুসারা (৩) ॥ 
মণি ও মাণিক্য আর প্রবাল পাথরে । 
বনুমূল্য যত ধন তোল মধুকরে ॥ 

গঙ্গা প্রসাদেত তোল মুকুতা হীরা । 
কুর্যামণি চন্্রমণি শোভে উদয় তারা ॥ 
কাঞ্চন ভরায় ভর নাও লক্ষমী-পাশা। 
উদয় গিরিতে ভর রূপা সীদা কীসা ॥ 
পিস্তল তামার ঘত বড় বড় থাল। 

বড় বড় পাথর হিঙ্থুল হরিতাল ॥ 
কাংস্ত শিলা তুল নিয়া যত রঙ্গ রস। 
কস্ত,রী কুস্কুম তোল ভরিয়া কলস ॥ 
মরিচ জয়িত্রী তোল ভীরা জাতিফল। 
ইসব বেসাত ভর! ভরহ সকল ॥ 
রাজবল্লভেত ভর হস্তীর দশন। 

ফটিক অন্তুরী আর যতেক চন্দন ॥ 
মাণিকা মেডুরা ডিঙ্গা ভর নানা ধনে । 
আর দুর্গাবরে ভর অতি সাবধানে ॥ 
সমার প্রধান ডিঙ্গা নামে চুয়াঠুটা । 
পূর্ব যাতে ভরিছিলা খেঁস খুগ্ি ভূটা ॥ 
নেত কথিবায় ভর সিতি মকমল। 

শুদ্ধ যে সকল বন্্ র্তকম্বল ॥ 


০) বানিজ্য । (২) ভোটবন্ত্র _ মোটা কাপড় বিশেষ 
(৩) সুদৃঢ় 


২৪৬ 


চাদ সদাগরের নৌক। 


ডুবাইবার জগ্ঠ, বায়ু, 


নদ, নদী ও মেবগণের 
সজ্জা । 


বঙ্গ-পাহিত্য-পরিচয় | 


মাটী ভরা ভরিয়! সে ডিঙ্গা শঙখচূড়। 
যতেক শঙ্খের ভর! ভর ভরপুর ॥ 
উপরে চামর তোল মুখে তোল পাটে। 
সফরিয়া (১) যত বন্্ আর যত ঠাটে ॥ 


ডিঙ্গা-ডুবি। 
সংসারের নদনদী আইল শ্রীপ্রগতি। 
দেখি হরষিত অতি হৈল পদ্মাবতী ॥ 
নানা রঙ্গে নদী আসে কালিদ্ে মিলে । 
একত্র হইল ধেন প্রলয়ের কালে ॥ 
কোনও নদীর জল ফটিকের জ্যোতি । 
কাল! রাঙ্গা নীল কত মেঘের আকৃতি ॥ 
তোল পাড় করিছে কোনও নদীর পাঁকে 
মেঘের গর্জন হেন কোন নদী ডাকে ॥ 
কেহর ঘুরণা-পাকে পাথর ভাসায়। 
সমুদ্র মন্তনে যেন পর্বত ফিরায় ॥ 
যতেক আছিল জল হৈল দশগুণ । 
ভাসায় গাছ পাথর ঢেউয়ে নিদারুণ ॥ 
অন্ভুত জলের ঠাট দেখি আচম্িত। 
জীবনে নিরাশ লোক হৈল চমকিত ॥ 
উনপঞ্চাশ বারু সঙ্গে বায়ু রাজে। 
চৌষটি মেঘ লৈয়া চারি মেঘ সাজে ॥ 
দশ মেঘ সনে পুর্বে সাজিল আবর্ত। 
ষোল মেঘ সনে সাজে পশ্চিমে সন্বর্ত ॥ 
সাজে দ্রোণ উত্তরে আঠার মেঘ সনে । 
কুড়ি মেঘ সনে সাজে পুষ্কর দক্ষিণে | 
আবর্ত সন্বর্ভ' আর ড্রোণ পুষ্ষর | 
চারি দিকে চারি মেঘ সাজিল দু্ষর ॥ 
চৌদিগে মেঘের সাজ ঘোর অন্ধকার । 
ঘন ঘন বজ্বাঘাত বিজলী সঞ্চার ॥ 
মুসল প্রমাণ ফোটা ঘন বরিষণ। 
শিলা বুষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে হয় ঘনঘন ॥ 


০) বাণিজ্য-সংক্রাস্ত । 
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একার্ণবে দারুণ সে অন্ধকারময় | 
ভাবিতে লাগিল লোক পায়্যা মহাভয় ॥ 
শিমুল তুলার হেন ডিঙ্গা তোলে পাড়ে । 
ঘূর্ণাবায়ে পাক দেয় ঢেউয়ে আছাঁড়ে ॥ 
ক্ষণেকে একত্র করে ক্ষণে নেয় দূরে । 
ক্ষণেকে ঘুরে যেন কুলুর গাছ ফিরে ॥ 
দেখিয়! চান্দর মনে লাগিল তরাস। 

ধন প্রাণ হারাইলু জীবন নিরাশ ॥ 
দ্বিজ বংশা দাসের মধুর পদবন্ধ। 

সত্য এক নারায়ণ আর সব ধন্দ (১) ॥ 


কালিদ সাগর রীত দেখি চান্দ চমকিত 
মনে বড় পাইল তরাস। 

আকাশ পাতালে ডাক বিষম জলের পাঁক 
দেখি হৈল জীবনে নিরাশ ॥ 

নির্ঘাত বিজলী ঠাটা মুসল প্রমাণ ফোটা 
শিলা বুষ্টি ঝড় বরিষণ । 

ছই ঘর খান থান নগরে না ধরে টান 
ঢেউয়ে আছাড়ে ঘন ঘন ॥ 

নারে খাইল মুখসাট ভাঙ্গিল মালুম কাঠ 
নঙ্গর ছিড়িল আউলা বার (২)। 

ভয়ঙ্কর অন্ধকারে চাক ভাউরি ফিরে 
কাড়ার ৩) রাখন নাহি যায় ॥ 

ক্ষ দানবগণে নায়ে উঠে জনে জনে 
ধায়্যা আসে ডুবান কারণ। 

ভর পায়যা সদাগর হইল অতি কাতর 
চণ্ডিকারে করিল স্মরণ ॥ 

চান্দ বলে ভগবতী তোমা পরে নাহি গতি 
সেবকেরে না হৈও নিদয়া। 

দ্বিজ বংশা দাসে ভণে সমর্পিলু ধনে প্রাণে 


পদতলে রাখ মহামায়া ॥ 


(১) ধাধা _মিথ্যা। (২) এলোমেলো বাতাসে । 
(৩) কাগ্ডার-হাইল। 


২৪৮০ টা 


চর 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


কন্যাবিচার | 


ভাট করিছে পরে কন্ঠার বিচার । 

যে যে কন্ঠা জানি আমি শুন লার্তী তার। 
মেহার পাটনে রাজা প্রচণ্ডের পুক্র। 
জয় সেন নাম তার ভরদ্বাজ গোত্র ॥ 
তার কন চন্দ্রকলা রূপ অতিশয় । 
চান্দ বলে সগোত্রে এ কার্য নাহি হয় ॥ 
ভগবান সদাগর মথুরা নগরে । 

পল্মাবতী নাম কন্তা আছে তার ঘরে ॥ 
চান্দ বলে শ্রীবিষণণ ইহার নাহি কাম। 
শুনিতে উচিত নহে কাণীর সনাম (১) ॥ 
ভানুপুরা নগরে আছয়ে আর কন্তা | 
ভানু রাজার ঘরে রূপে গুণে থধন্তা ॥ 
সব্ব স্ুলক্ষণ কন্তা কেশ অল্প গাছি। 
চান্দ বলে না কহিও পুর্বে শুনিয়াছ্ি ॥ 
প্রতীপ রুদ্রের কন্তা নামেত সোণাই। 
তার সম রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাই ॥ 
চান্দ বলে ইসম্বন্ধ করিবারে নহি । 
লক্ষীন্ধরের মাত নাম মোর হয় সন্ধি ॥ 
সিদ্ুপ দ্বীপেতে বৈসে অনন্ত-মাণিক্য | 
অলম্যান গোত্র সেহি গন্ধ-বণিকা ॥ 
চান্দ বলে তার নহে সমানে গমন । 
ঘাঁটিয়া (২) সম্বন্ধ করাইব কি কারণ ।, 
লক্ষ্মীর সদাগর বৈসে লক্্মীপুরা | 

তার ঘরে আছে কন্তা নাম উদয়-তারা ॥ 
পদ্মিনী জাতীয় কন্তা অধিক স্থন্দরী। 
চান্দ বলে অনুচিত লখাইর বীয়ারী ॥ 
উড়িষ্ণা দেশেতে বৈসে শ্রীবৎস ধর। 
শশীপ্রভা নাম কন্তঠা আছে তার ঘর ॥ 
চান্দ বলে ই সম্বন্ধ মনে নাহি সাধ। 
চণ্ডীর সহিত বেটা করিছে বিবাদ ॥ 


১) শু (২) নীচ। 
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এহি মত যত কন্তা দোষে গুণে আছে। 
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক পাছে ॥ 
ভাটে বলে শুন সাধু বচন আমার । 
শাস্ত্রে | বিহিত আছে কন্তার বিচার ॥ 
কপালেতে কালপুত (১) জিহ্বা নীলরেখ। 
সেই কন্তা পুরুষের যম পরতেখ (২) ॥ কণ্ঠা-লক্ষণ-বিচার । 
সর্প লেজ কেশ যার শকুনের আখি। 
আছুক বিয়ার কথা প্রভাতে না দেখি ॥ 
ককট সমান নাসা মর্কট বদনী। 
কু্জর সমান মাঁঝা মহিষ-গামিনী ॥ 
দস্ত উর (৩) আর উদ্ধ মুখে চায়। 
সেহি কন্ঠ পুরুষের প্রাণ লৈয়া যায় ॥ 
অতি কালা অতি গোরা অতি দীর্ঘ কেশ। 
অধিক পার (৪) যে বা অতাস্ত বয়েস ॥ 
বুক উচ! নাগফট (৫) চিরণ (৬) দাত যাঁর। 
সেহি কন্তা বিয়া কৈলে পুরুষ সংহার ॥ 
খট্টা পদ জ্যোতি হীন মূখ যদি হয়। 
প্রভাতে দেখন তারে উপযুক্ত নয় ॥ 
অন্থুলী যাহার ছোট চঞ্চল কমর। 
ছয় মাসে পতি যায় যমের নগর ॥ 
মাত নামে কন্ঠা আর পিতৃ নামে বর। 
সেহি বিয়া অনুচিত শুন সদাগর ॥ 
মাতৃ পক্ষে পঞ্চ গোত্র (৭) ত্যজিবেক নারী । 
পিতৃ পক্ষে সপ্ত গোত্র ত্যজিবে বিচারি ॥ 
তবে বিয়া করিবেক শুন সদাগর। 
নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোত্র অন্তর ॥ 
এহি মতে কন্তার যে দোষ সণ আছে। 
ভাবিয়া মাধব ভাঁট সকল কহিছে ॥ 
দ্বিজ বংশী দাসে বলে হইল স্মরণ। 
সা রাজার কন্ঠা আছে সর্ব স্থুলক্ষণ ॥ 


০১) জটুল-আচিল। (২) প্রত্যক্ষ -সাক্ষাৎ। (৩) উচ্চ: 
€৪) পাুবর্ণ। (৫) নাগ ফণার সায় নাসিকা। 
৩) চিরুণীর মত। (৭) গোত্র _ পুরুষ । 


৩২ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কবি যষ্টীবর। 


য্টীবর সেন ও তংপুত্র গঙ্গাদাস সেন ৩৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত 
ছিলেন। ইহারা উভয়েই প্রাচীন বঙ্গের বিখ্যাত কবি। পূর্বাবঙ্গের 
৩০* বৎসরের প্রাচীন পু'থিগুলিতে ইহাদের বহুসংখ্যক কবিতা পাওয়া 
গিয়াছে। ইহারা রামায়ণ, মনসা মঙ্গল, মহাভারত প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। (বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, “তৃতীয় সংস্করণ 
৫০৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। ইহাদের জন্মভূমি বিক্রমপুর দীনারদি গ্রাম। 
এখন এই গ্রামের নাম ঝিনারদি। আমার পূর্বে সংস্কার ছিল ইহারা 
বৈগ্থজাতীয়, কিন্তু সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পু'থিতে গঙ্গাদাসের এই 
রূপ ভণিতা পাইয়াছি। “বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্য তনয়” সুতরাং ইহারা 
বণিক্‌ জাতীয়, খুব সম্ভব সুবর্ণ বণিক্‌ জাতীয় ছিলেন বলিয়া অগ্নুমিত হয়। 
এখনও ঝিনারদি গ্রামে বহু সংখ্যক স্বর্ণ বণিক বাস করিতেছেন। 
ষষ্ঠাবরের উপাধি ছিল “গুণরাজ থা? । 


াদ-সদাগরের পুভ্র-বিবাহের চেষ্টা। 
সোণকাতে (১) জিজ্ঞাসা করিল সদাগর। 
বিবাহ নি (২) করিয়াছে পুত্র লক্ষীন্ধর ॥ (৩) 
সোৌণকাএ বোলে পুত্র বিবাহ নাঞ্চ করে । 
কেমতে হইব বিহা তুমি নাই ঘরে ॥ 

সদাগরে বোলে শুভে গো পোহাক রজনী । 
কালিকা কহিব পুক্র-বধূর কারণী ॥ 

সুর্যের উদয় হৈল হইল বেহান। 

বাহির মণ্ডপে সাধু করিলেক দেয়ান (8) ॥ 
কোতোয়ালে নগরে নগরে কহে বাত। 

সকল হারায়্যা আইল চম্পকের নাথ ॥ 

হরিষ বিষাদ হৈল গুনিঞা1 কত লোক। 
সর্বজন চলি আইল দেখিতে কৌতুক ॥ 
শ্রীধর পণ্ডিত আইল স্ুবুদ্ধি মনোহর । 

দলে বলে চত্ুরঙ্গে মিলিল নকল ॥ 


(১) সনকারে। (২) কিনা। 

(৩) টাদ সদাগর বানিজ্যের পথ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী 
সনকাকে লঙ্্ীন্ধরের (পুত্রের) বিবাহ হইয়াছে কিনা! জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 

(৪) দেয়ান-দরবার -সভা|। 
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মেঘডঘুর ছত্র (১) ধরিলেক তুলি। 
ছুই পাশে শ্বেত চামরে ঢুলাঢুলি ॥ 
পণ্ডিতেরে নমস্কার করিলেক নৃপতি। 
চিরজীবী করি দ্বিজে করিলেক স্থিতি ॥ 
হস্ত যোড় করিয়া কহত সদাগর। 
শুন শুন পুরোহিত প্ডিত শ্রীধর ॥ 
ধন জন হারাইলু পাইলু বনু দুঃখ । 
সকল পাসরি মুগ দেখিয়া পুক্র মুখ ॥ 
যৌবন পুর্ণিতি পুত্র বিবাহ নাঞ্ি করে। 
সোণকার দোষ নাই আমি নাঞ্জি ঘরে ॥ 
এই হেতু জিজ্ঞাসা করিএ তোমা ঠীঞ্চি। 
লক্ষীন্ধরের যোগ্য কন্তা কথা গেলে পাই ॥ 
শ্রীধর পণ্ডিতে তবে দিলেক উত্তর | 
শুন কহি কন্া আছে যার যার ঘর ॥ 
ভট্টাচার্য কহে তবে জানিয়া বিশেষ । 
সর্বরাজ্য আমি যে ভ্রমিল নানা দেশ ॥ 
মাণিকা পাটনে আছে সাধু ধন দর্ত। 
অষ্ট বসরের কন্তা তাহার ঘরেত ॥ 
সদাগরে বোলে মোর তার দাএ নাই। (২) 
আর কার কন্তা আছে কহ মোর ঠাঞ্জি | 
কনক-পাটনে আছে সাধু হরেশ্বর | 
দশবৎসরের কন্তা আছে তার ঘর ॥ 
সদাগরে বোলে মৌর তার দাএ নাই। 
আর কার কন্তা আছে কহ মোর ঠাঞ্রিঃ ॥ 
, সাহ নামে বেণে আছে নগরে উজানী। 
যার ঘরে দ্বাদশ বংসরের কন্া খানি ॥ 
সুন্দর শ্তামল (৩) বর্ণ স্থরুচি যে কাম। 
ভূবনে নাহিক হেন গুণ অনুপাম ॥ 


পুরোহিত শ্রীধরের 
প্রস্তাব। 


(১) মেঘডুম্বর একরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বিশেষ, তাহার নির্মিত ছত্র। 
আমরা কৰি কষ্কণ চণ্ডতীতে লহনাকে স্বামীর প্রত্যাগমন উপলক্ষে নানাবিধ 
বেশ শজ্জার মধ্যে “মেঘডুম্বর” শাড়ী পরিধান করিতে দেখিতে পাই। 

(২) সে কন্তা দিয়া কায নাই। 

(৩) গৌর। 
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সর্বগুণে বিশারদ সেই কন্তা খানি। 
জানিঞা আদেশ কর পাঠাও কোরণী (১)॥ 
যশাই দৈবজ্ঞে যদি কহিল উত্তর। 

কহিতে লাগিল তবে টাদ সদাগর ॥ 

রাজাএ রাজাএ কর্ম করিবারে চাই । 
সাহের কুমারী ব্হ! করিব লখাই ॥ 

কেমতে যে কন্তা গিয়া চাহিয় (২) আপনে 
তবেসে ৩) করিব বিহা! আমার নন্দনে ॥ 
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ভাট নট যে বা ছিল। 


রামাই সেবক বলি করিল হাকার | (8) 
সঙ্গে করি লও সৈন্য পধ্চাশ হাজার ॥ 
সফরিয়া (৫) পঞ্চ মাণিক্য লৈল তুলি। 
হস্তী ঘোড়া সৈশ্য সেনা চতুরঙ্গ বলী ॥ 
রাজার আদেশ রামাই মাথে করি লৈল। 
রাজোর ভিতরে সব সৈন্য সাজাইল ॥ 
দৈবজ্ঞ গণিয়া দিল শুভ ক্ষণ করি। 
বিজয় মঙ্গল ঘট বসায় সারি সারি ॥ 
ঘটের উপরে আনি দিল আম্র ডাল। 
স্থবাসিত জল ভরিয়া দিল পুষ্পমাল ॥ 
রজত কাঞ্চন আর আনেন দক্ষিণে। 
হাতে দুর্বা ধান্ বেদ পঠএ ব্রাহ্মণ ॥ 
ঘ্বতের প্রদীপ হাতে লয়ে নারীগণ। 

মঙ্গল করন্তি সবে জোকার (৬) গগন ॥ 
সর্ব সৈম্ত লইয়া সাধু করিল পয়ান (৭)। 
দান্থুকীর ঠাট ৮৮) সব হইল আগুয়ান ॥ 
তেলেঙ্গার ঠাট (৯) লড়ে (১০) বত্রিশ হাজার 
নট নত্বকী চলে নাই ওর পার (১১) ॥ 


(১) করণী-ঘটকী (২) ভাল করিয়া দেখিব। 
(৩) তাহা হইলে। (৪) হুষ্কারের অপত্রংশ। 
() বাণিজ্যে প্রাপ্ত। (৬) জয়কার, হুলুধ্বনি। 
(৭) প্রস্থান। (৮) সৈন্য। (৯) তৈলঙ্গীয় সৈশ্ঠ। 
(১০) যাত্রা করে। ০১) ওর পার-সীমা-সংখা!। 
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বেয়াল্লিশ বাছ্ নাজে কাং্ত করতাল। 
পঞ্চন্বরী বাঁছ বাজে ঢাককে বিশাল ॥ 
গজ কান্ধে সোয়ার চলিল লক্ষমীন্ষর ৷ 
কনক চৌদলে (১) চড়ি চলে সদাগর ॥ 
কহে কবি ষষ্টীবর মনসার বর। 
বেলাবেলি এড়াইল চম্পক নগর ॥ 

নদ নদী এড়াইল পর্বত কানন। 

খাল বিল এড়াইল পর্বাত নিস্তর ॥ 
তিন রাত্রি পরবাস পথেত করিঞা। 
বেহার-পাঁটনে চাদ মিলিলেক গিয়া ॥ 
দশ দও বেলা আছে ভৈতে অবশেষ । 
হেন কালে কৈল চাদ নগরে প্রােশ ॥ 
দেখিল উজানী লোক বয়ান (২) আনন্দ। 
স্বর্ণের ঘর দ্বার স্বর্ণ নির্বন্ধ (৩) ॥ 
স্থবর্ণের চিত্র ঘর স্থুবর্ণের চাল। 
চতুর্দিকে শোভা করে মণি মুক্তা মাল ॥ 
ঘরের উপরে শোভে সোণার কলসী। 
নেতের পতাকা উড়ে গগন পরমা ॥ 
স্বন্দর রমণী সব দেখি নানা নেশ। 
স্থানে স্থানে ক্রীড়া করে সুন্দর পুরুষ ॥ 
ব্রাহ্মণে পঠএ বেদ ক্ষেত্রী অন্ধ ধরে । 
বিগ্ভাধরী নাচয়ে গন্ধর্কের নৃত্য করে ॥ 
দেখি হরষিত হৈল সাগর মনে। 

ধন্য ধন্য করি চন্ত্র তখন বাখানে (৪) ॥ 


লক্ষীন্ধরের বিবাহ যাত্রা । 
চোরের নগর এড়ি যায় সদাগর । 
কাজির নগরে গিয়! মিলিল সত্বুর ॥ 
প্রথম চলিল কাজি মীর বহরবাণি। কাজির নগর 
গাএ আঙ্গি মাথে টুপি কুল হি্কুলানি ॥ 


(১) স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে (২) বদন। 
(৩) বাধা, নির্শিত (৪) প্রশংসা করে 
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বড় বাবু ছোট বাবু কাজি এক লাখ। 
হিন্দু খেদাই ভাত খাইৰ নহে যেত লোক 
সেখ মীনা চলি আইল ঘোড়াত শোয়ার । 
রাজা সঙ্গে চলে শতে শতে পরিবার ॥ 
শতেক মোল্লা চলে হাতে ফুল হাতা। 
মু্দলিষ কাজি চলে শোন! বিবির আতা ॥ 
ফুল সৈদ কাজি লড়ে চুহ! বিবির ভাই। 
চলিল কাজির মিঞা খিতি বাসাই ॥ 

কাটা তকেয়া মাথে কাটা যে ইজার। 
লাখেরাঁজি কাজি চলে এগার হাঁজার ॥ 
পাটা ছুলিচা বহা৷ (১) চলে শতে শতে । 
টোপর বহ! ষোল শত চলে রাজপথে ॥ 
হুষণের সালা চলে কাজি খবত। 
ধেপড়িবহ! চলিল শতে শত ॥ 

ঢুশত চলিল হুষণের উদ বখি। 

উদ বখির শশ্ত চলে তাহা! কত লেখি ॥ 
ঠোঠা বোচা যত চলে লেখা যোথা নাই । 
চাখলিয়৷ তের হাজার চলে ঠাঞ্ডি ঠাঞ্রি ॥ 
চৌদ্দ শত দরবেশ চলে আরবেলা (২) হাতে 
ভাঙ্গ লাড়ু খাএ পাটের থুপি মাথে ॥ 

যত কাজি বত সৈদ যতেক মোল্লনা । 

সকল চলিল না রহিল এক জনা ॥ 

চলিল কাজি হুষণ সৈয়দ সুলতান । 

আগে পাছে দৌলা ঘোড়া পদাতি যোগান ॥ 
প্রথমে চলিল কীজি মীর বহর তাজি। 
আঠার হাজার পাইক তাহার বামবাজি ॥ 
সতর হাজার পাইক বামবাজ লড়ে । 
ধান্ুকীর ফৈদ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে ॥ 
মুখে দোয়া (৩) করে কাজি হাতেত কোরাণ 
সাহেমানি দোল! আনি দিল বিদ্যমান ॥ 


(১) বাহক। (২) আলবোলা, গড়গড়ী 
€৩) মঙ্গল প্রার্থনা 


মনসা-মঙ্গল-_কবি যষ্টীবর_গ্নঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ | ২৫৫ 


দৌলাএ চড়ি কাঁজি খসাইল মজা । 

সেই দিন যুমা বার (১) গেগন্বরি রোজা ॥ 
ভণে গুণরাজ খানে (২) কাজির বড়াই (৩)। 
হিন্দুয়ান খণ্ডাইয়া তি গাই ॥ 


আইল হুষণ কাজি গুয়ার অন্তর (৪)। 
হরষিত হৈল তাহা দেখি লক্ষমীন্ধর ॥ 

টাদে বোলে শুন অএ লেভাই নফর। 
তাম্থুল আনিয়া দেয় ছষণ-গোষ্ঠর ॥ 

সাধুর বচন লেভা না করিল আন। 

পাঁণ ফুল আনি দিল কাজি বিদ্বামান ॥ 
হরিষ হরিষ কাজি গয়া পাণ দেখি। 
গুয়ার লাগি না চাহি দেশের মান্য রাখি ॥ 


এতেক বলিয়া কাজি করিল বিদায়। 

বিজয়া নগরে দিয়! সদাগর যাএ ॥ 

ধান্ুকী ছিপাহি (৫) সম (১) আগুসারে ধাএ। 
পরদল (৭) আইসে দেখি রাঁজ্য পলাএ ॥ 

কি হৈল কি হৈল করি বোলে সর্ধ নর। 
কোথা হৈতে পরদল আইল বহুতর ॥ 

স্বদেশী বিদেশী পলাএ আর তীর্থবাসী | 
নিকারী ভিখারী পলাএ আর যে সন্ন্যাসী ॥ 
ব্রাঙ্গণ শিষ্যগণ পলাএ পুথির পাটা (৮) মাথে। 
ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র পলাএ চারি ভিতে ॥ 

কান্দে ভার করি পলাএ তেলী গোয়াল। 
চণ্ডাল কৈবর্ভ পলাএ এড়ি (৯) নৌকা জাল ॥ 


বিঞ্লয়ানগরে গমন। 


(১) ঈশ্বরের দিন। 

(২) কোন কোন স্তনে “গুণানন্দ থা” এইরূপ পাঠীন্তর দৃষ্ট হয়। 
(৩) গর্ব । | 

(৪) মন। গুয়ার (পাণের) কথা মনে করিয়া । 

(৫) সিপাহী । (৬) সব। 

€৭) শত্রু আসিয়াছে মনে করিয়া রাজ্যের লৌক পলাইতে লাগিল। 
(৮) কাষ্টাবরণ। ০) ত্যাগ করিয়া। 


২৫৬ 


বঙ্গ-সাহিজঅ-পরিচয়। 
চুওয়াল (১) সকল পলাঁএ করি লড়া লড়ি (২)। 
বৃদ্ধ সকল পলাএ হাতে লৈয়া লড়ি ॥ 
প্রাণ ভয়ে বুড়া! সব ধাইয়া লড়ে (৩)। 
উচ্চ নীচ ভূমিতে পাছাড় খাইয়া পড়ে ॥ 
ত্রাস পাইয়! উঠিয়া দিবারে চাহে লড়। 
উপুড় হইয়া! পড়িয়া আঠুর (৪) গেল ছড় (৫) ॥ 
নবীন যুবতী ধাএ ত্রাস পাইয়া মনে । 
বেতাগ কাটায় .(স্) লাগ পাইয়৷ আছড়িল ভূমে ॥ 
কি বলিব সাহে রাজ! শুনিয়া বচন। 
নটেরে বোলহ বাজাউক মঙ্গল বাজন ॥ 
সদাগরের বচন শুনিয়া কুতৃহল। 
নান! মত বাগ্ বাজে বিবিধ মঙ্গল ॥ 
বহ বহ বলিয়া ঢোলেত মারে বাঁড়ি। 
ঢাক মৃদঙ্গ শানাই পঞ্চ শব্দ জুড়ি ॥ 
কেহ ধাএ কেহ রহে নাগরী সকল। 
যুক্তি ভাবি আইলেক সুবুদ্ধি মগুল ॥ 
মগ্ডলে বোলে স্থির হও না! হও বিকল। 
বৃথা কাধে লড় পাড় সকল কুশল ॥ 
চম্পক নগরে ঘর টাদ সদাগর। 
তান পুত্র লক্ষীন্ধর পরম সুন্দর ॥ 
বিবাহ করিতে যাএ সাহের কুমারী । 
যার যেই ঘরে রহ মন স্থির করি॥ 
রহিল মণ্ডলের বাক পাইয়া প্রবোধ। 
দেখিয়া! বহুল সৈন্ট মণ্ডল হৈল ক্রোধ ॥ 
আগু বাড়ী চল যাই রাখিতে বেকর। 
রহ রহ বলিয়া রাখিল লক্ষীন্ধর ॥ 
অশ্ব পৃষ্ঠে থাকি বসিল সদাগর। 
ছুই চক্ষু পাঁকাইয়৷ বোলে ধর ধর ॥ 
পাত্র মিত্র কোতোয়ালে দিল ঘোড়া এড়ি। 
মার মার করিয়া তোলে চাদুকের (৭) বাড়ী ॥ 





(১) যাহারা মদ চুয়ায়-শুড়ী। ৫) দৌড় দিয়া। 


(৩) ধাবমান হইয়া দৌড় দেয়। (৪) হ্থাট্র। 
(৫) ছিড়িয়া যাওয়া। (৬) বেত কীটায়। (৭) চাবুকের 
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মণ্ডলে ৰোলে তোর ভাঁবু কি এ নড়ে রাই। 
দেশের মান্য রাখিয়া বেকইর গুয়া চাই ॥ 
বিনি গুয়া না দিলে যাইতে না পারিবা। 
শুই ছাএ না দিলেই যে অপমান পাইবা ॥ 


সোণকারে বিদায় দিয়া চলিল ততকাল। যাত্রাকালে কুলক্ষণ । 
ঘর হতে বাহিরিতে মাথে লাগে চাল ॥ 

বসন পরিতে টাদ আঠুতে ঠেকে কোচা। 
আচম্বিত চোথে লাগে আঙ্গুলের ঝৌঁচা ॥ 

শঙ্কর পুজি চলে সীধু ললাটেত ফোটা । 

নগরের মধ্যে দেখে হস্ত পদ কাটা ॥ 

আলুদল (১) চুলি দেখে বিরুতি শরীরে | 
কানয়ে বাদ্ধীক (২) ভিক্ষা মীগি ঘরে ঘরে ॥ 
মুক্তকেরী দিগম্বরী মাগণ্জে যোগিনী । 

আকাশে ত্রমন্ত দেখে সাচান (৩) গৃধিনী ॥ 

তাহা না গণিয়া টাদ চলিল সকাল। 

বাম হতে দক্ষিণ দিগে যাওন্তি শুগাল ॥ 

যত ঘত বাধা পড়ে তাহা নাহি গণে। 

নৌকার নিকটে গেল প্রসন্ন বনে ॥ 

নাসিকার স্বর বৃদ্ধি (৪) নাএ তোলে পাও। (৫) 
ত্বরমাণে মেলি দিল চৌন্দথান নাও ॥ 

এক ছুই তিন চারি মাস পঞ্চ ছয়। 

মিলিলেক সদাগর নদী কাঁলিদয় ॥ 

কালিদভের তীরে চাদ ছয় মাসে যায়। 

তবেত বাহন্ত নৌক।| উত্তরের বাঁএ (৬) ॥ 





(১) আউদর বা আলুদল ₹ এলায়িত। (২) বৃদ্ধ। 

(৩) বাজ পাখী । (8) বুঝিয়া। 

৫) নাকের শ্বাস কোন দিকে বেনী বছিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া 
সেই দ্রিকের পদ অগ্রে নৌকায় তুলিয়া দিল। 

(৬) বাতাসে। 


৩৩ 


২৫৮ ৃ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
গঙ্গাদাস সেন-_খুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ। 


পদ্মার বেশ-পরিধাঁন । 


পদ্মা আনি সথীগণ বেশ করে স্থুশোভন 
শিবের নন্দিনী অভিরামা । 

কপালে তিলক-শোভা মযুর-পুচ্ছের আভা 
যেন দেখি পূর্ণ চন্দ্রিমা ॥ 

কর্ণেতে কুগুল-মণি অরুণ-বরণ জিনি 
গগডকোণে করে বিরাজিত। 

চিকুর বান্ধিয়। ভালে বেড়িয়া বকুল-মালে 
যেন তারা মেঘেত বেষ্টিত ॥ 

কপালে সিন্দুর-শোভা অরুণ-কিরণ আভা 
নামামূলে বেসর-মণ্ডন। 

বক-হংস জিনি গলা দুলিছে চম্পক-মালা 
কোন্‌ বিধি করিল ঘটন ॥ 

জয় দেবি ব্রচ্মাণি কুরঙ্গ-নয়ন জিনি 
অঞ্জনে রঞ্জিত তিন আখি । 

চরণে নুপুর বাজে কটিতে কিন্কিণী সাজে 
রূপ দেখি না পিছলে (১) আখি ॥ 

কনক চম্পকপ্পাতি অপূর্ব অঙ্গের ভাতি 
হেম জিনি মুক্তাহার সাজে । 

রত্ব অলঙ্কার অঙ্গে কে হেন পতঙ্গ অঙ্গে 
হেমান্থুরী অন্ুলি বিরাজে ॥ 

 ভূঁরুর ভঙ্গিমা দেখি কামের কামান লুকি (২) 

মদনে তজিল ধনুখান। 

গজেন্র-গমনে জিনি চলিতে কিঙ্কিণীধবনি 
মুনিগণে ছাড়িল ধেয়ান ॥ 

বিচিত্র গৌরিন শাড়ী জয় দেবী বিষহরি 
সাজাইয়া নিল সঘীগণ । 


(১) ফিরে। 
(২) কামের কামান আত্ম-গোপন করে। 


মনসা-মঙ্গল-_কেতকাদাস--১৬৫০ ধৃষ্টাব্দ। 


রাজকষ্ণ দ্বিজে (১) কয় _ নারীগণে জয় জয় 
গঙ্গাদাস সেনে স্থুরচন ॥ 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। 


কেতকাদীস ক্ষেমানন্দ অনুমান ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। 
ইনি কায়স্থ-নংশোদ্ভব ছিলেন। কেতকাদাস উপাধি, ক্ষেমানন্দই প্রকৃত 
নাম। ইহার বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ( তৃতীয় সংস্করণ ) ৪৭০ 
পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। বঙ্গদেশে এই মনসার ভাসান বটতলার কৃপায় এবং 
অসামান্ত কবিত্বগুণে সর্ধত্র প্রচারিত। 


বতেক বর্যাতীগণ (২) হরিষ অন্তর | 
নিশিযোগে পাইল গিয়ে নিছনি নগর ॥ 

মধুর মাদল বাজে কাঁড়া পড়া মানি। 

কাসর সুন্দর বাজে হরি হরি ধ্বনি ॥ 

দণ্তী মুহুরি বাজে রসাল মৃদঙ্গ। 

ঝাঁঝরি ডিঙিন বাঁজে পিনাক সুরগ ॥ 
কঙ্জাতী বর্যাতী পথে হৈল হুড়াহুড়ি। 
কন্দল করিয়া পথে নিভাইল দেউটা ॥ (৩) 
অমলা (৪) ফেলাইয়া দিল এ গুড় চাউলি (৫)। 
জামাতা দেখিয়া সায় বাণ্যা উত্তরো।ল ॥ ৬) 
যতেক বণিকের নারী বএস (৭) কিশোরী । 
দেখিয়! সন্তোষ বড় অমলা! সুন্দরী ॥ 








(১ সম্ভবতঃ ইনি গঙ্গাদাসের রচনার মধ্যে নিজের নামটি যোজনা, 
করিয়৷ গৌরবাঞ্িত হইতে চাহিয়াছেন। বিগ্তাপতির পদ লইয়া গোবিন্দ- 
দাস যে ভাবে নিজের নামের ভণিতা দিয়াছেন, তাহাতে গোবিন্দদাসের 
কৌশল ও কবিত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু অনেক সময় পু থিনকলকারগণ ও 
কবির ভণিতার সঙ্গে এই ভাবে নিজের নাম যুড়িয়া দিয়! কৃতার্থ 
হইয়াছেন। এখানে তাহাই হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। 

(২) বরবাত্রিগণ। 

(৩) দেউটা-দীপ। বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষীর লোকগণের “কৃত্রিম কলহ 
ও দীপ-নির্বাণ-প্রথা এখনও অনেক সমাজে প্রচলিত আছে। 

(৪) বেছলার মাতা। কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে ইহার নাম 
নুমিত্রা” ও কোন কোন কাব্যে ইনি কমলা” নামে অভিহিত। 

(৫) লাজ ও পুষ্প-বর্ষণের স্তায় বোধ করি গুড় ও চাউল বর্ষণের 
রীতি ছিল। (৬) জামাতা দেখিয়া সায় বেণে (বেছুলার 
পিতা) উপস্থিত হইলেন। (৭) বয়স। 


১২ 


লক্ষীন্ষরের বিবাহ। 


২৬০ 


বেহুনীর বেশ ও মজা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সুনীলা সদা নীলা! বাণের তনয়া। 
চিত্রাবতী কৌশল্যা আইল বিজয়া ॥ 
কুঝ্িণী রোহিণী রতি সতী সত্যভামা। 
পার্বতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা ॥ 
তারা হীরা আইল আর বশোদা যমুনা! । 
হীরা নীলা হরিপ্রিয়া সর্বশী মদন ॥ 
আইল ইন্দ্রাণী নারী শচী রূপকলা। 
প্রসন্ন বদন সভে সোহাগ কমলা ॥ 
দৈবকী দ্রৌপদী কুস্তী আইল রমণী। 
সীতা গঙ্গা সুলোচন! ভরত-জননী ॥ 
যতেক রমণী সঙ্গে চপল গমন। 
এক চক্ষে কোন জন দিয়েছে অগ্জন॥ 
অপর অঞ্জন দিয়ে ত্বরা করি সাজে। 
এক পদে পালি কেহ তাড় অদ্ুজে ॥ 
* * কেহ নাঞ্ি হার গলে। 
এক কর্ণে কর্ণপূর বিপরীত দোলে ॥ (১) 
নগরে নাগরী ঘত আইল ত্ববাতরি। 
বেছুলার রূপ (২) তারা সভে মেলি করি 
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়। 
নারায়ণ তৈল দিল তাহার সিথায়॥ 
সোণার চিরণী দিয়া আচ্চড়িলা কেশ। 
বিবিধ বিধানে তাঁর সভে করে বেশ॥ 
কুস্তল বাদ্ধিল তার মূকুতার ডোরে। 
নবীন জলধর যেন জিনি শশধবে । 
লক্গীরূপা বেহুলা লক্ষণ আছে ভাঁল। 
পূর্ণিমার চন্ত্র যেন মুখ কৈল আলো. ॥ 
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে। 
রতন পাসলি দিল চরণ-পর্থজে ॥ 


*গুভক্ষণে দুই জনে গন্ধ অধিবাস। 


ক্ষেমানন্দ বলে দেবি রিপু কর নাশ ॥ 


(১ কষ্খের' বাণী শুনিলে গোগীগণের এই ভাব হইত, বৈষ্ণব 
পদে এননপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে। ভাগবতে এই ভাবের কবিতার 
প্রথম হুচন! দষ্টব্য। (২) বেশ। 
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কোলাকুলি আলিঙ্গন বেহাই বেহাই। 
চাঁপিপ পাটের দোলা (১) বেহুলা লখাই ॥ 
বেহুল! লাগিয়া! কান্দে অমল! বাণ্যানী। 
ছয় ভাএর কোলে (২) তুমি ছুলাল বহিনী (৩)॥ 
নিকটে তোমার তরে না মিলিল বর। 
কেমনে পাঠাব বিএ দেশ দেশান্তর ॥ 
সঙ্গের খেলুয়া সব বেড়িছে কান্দিয়া। 
কোঁথাকাঁরে যাহ আমা সভারে এড়িয়া ॥ 
কোন্‌ দেশে যাহগো আদিবে কত দিনে । 
কেমনে রহিব মোর! তোমার বিহনে ॥ 
বেহুলা নাঁচনী (৪) প্রবৌধিয়া সভাকারে । 
শুভক্ষণে যায় রাম দোলার উপরে ॥ 

বর কন্ঠা বাইতে বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা । 
দেখিতে ধাইল ঘত নগরের অঙ্গনা ॥ 
পুত্রবধূ লৈয়া সাধু নিজ দেশে বায। 
হংমরথে ব্ষহরী দেখিবারে পার ॥ 
মনসার ভয় সাধু মনে মনে 'গুণি। 

ইথে দুঃখ দেই পাছে চেঙ্গ মুড়ি (৫) কাণী॥ 
মুখে হলা হলা (৬) সাধু জদয়েতে দুঃখ । 
প্রভাতে উঠিএ কালি কুড়যাব যৌতুক ॥ 
পুত্রবধূ সদাগর না লইল থরে । 

সেই রূপে শোয়াইল লোহার বাঁসরে ॥ 


(১) যে দোলা পট্টবস্ত্বের আবরণে ঘেরা । 

(২) কোলে সকনিষ্ট। (৩) ভগিনী। 

(৪) বেহুলা নর্তকী -শ্রেষ্টা ছিলেন, এবং নৃত্য-প্রভাবেই তিনি দেব 
সভায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে বেহুলা যখন নাচিতেন, 
তখন “তার নৃত্য দেখি অমলা মোহ যায়” প্রভৃতি বর্ণন আমরা এই 
কাব্যের পূর্বাধ্যায়ে পড়িয়াছি। 

(৫) চেগ্গচিংড়ী মত্ত চেঙ্গমুড়ি ₹চিংড়ী মতন্তের মস্তকের 
মায় মস্তক যাহার । চাদ সদাগর মনসাদেবীকে এই প্রকার কটুক্তি 
করিতেন। 

(৬) হলহলা শর্ব-কলরব। 


২৬৯ 


বেহুলা লক্ীদ্ধরের 
লোহার বাঁসর। 


২৬২ 


মৌণকার নিষেধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


কালীনাগ লক্ষমীন্ধরকে দংশন করিয়াছে। বেহুলা! স্বামীর 
সত দেহেরপার্থে কাদিতেছেন। এই অবস্থায় বেহুলার 


শাশুড়ী দোণকার বামর-গৃহে প্রবেশ ও 
 বেহুলাকে গালাগালি 


প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাঁচনী। 
ঘরে হৈতে শোনে তাহা সোণকা বাণ্যানী ॥ 
ক্রন্দন শুনিঞ তার শুকাইল হিয়া। 
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥ 

বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্ৈঃস্বরে। 
দুর্নভি লখাই মৈল খট্টার উপরে ॥ 

দেখিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে গড়ে গানী। 

মরা পুত্র কোলে কর্য! কান্দেন বাণ্যানী ॥ 
পুত্রশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল। 
দুর্মভ খাই মোর না জানি কি কৈল॥ 

হা পুতির (১) পুক্র মোর বাছা লক্গীন্ধর | 
তোম! লাগি গড়াইল লোহার বাসর ॥ 
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি। 
বংশে কেহ না রহিল দিতে জলাঞীলি ॥ 
মৌণকা কান্দিয়। দেঁয় বেছলারে গালি। 
সি'থার সিনদুরে তোর না পড়িল কালী ॥ 
পরিধান বস্ত্র তোর না পড়িল মলি। 
পাএর আলতায় তোর না পড়িল ধুলি ॥ 
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরনীঞা দাতী। 
বিভা দিনে মৈল পতি না পোহাইল রাতি। 


সৃতপতি লইয়৷ বেছুলার কলার মান্দাসে যাত্রা 


কলার মান্দীস ভাসে গানুড়যার (২) জলে। 

: বেুল! ভামিতে যায় প্রভু লনা কোলে ॥ 
োণকা কানিয়ে বোলে আলো অভাগিনী। 
এ তিন ভুবনে ইহ! কোথাহ না শুনি॥ 





(১) পুত্রহীনার। (২) গাঙ্গড় নদীর। 
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শিশু যুবা অবলা! যাহার পতি মরে। 
বিধবা হইয়! সে থাকয়ে নিজ ঘরে ॥ 
কিদের কারণে তুমি জলে ভাসে যাবে। 
প্রতীত কাহার মনে কান্ত জীয়াইবে ॥ (১) 
বেছলা বিনয়ে বলে শীশুড়ীর তরে (২)। 
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥ 

. কড়ার তৈলেতে রাম! গ্রদীপ জালিয়া । 
শাশুড়ীর তরে যান বিশেষ বলিয়া ॥ 
কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জলিবে। 
তবে সে জানিবে মোর লক্ষীন্ধর জীবে ॥ 
সিজান (৩) ধান্যেতে যদি অস্কুর নিঃসরে । 
মরা পুল জীযন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥ 
প্রভুর অন ব্য্জন পূরিয়া হেম থালে। 
পৃতিয়ে রাখিল লৈয়া দাঁড়িয্বের তলে ॥ 
বেছলা ভাসিল জলে কলার মান্দাসে। 
মনস। আইলা তথ শ্বেত কাক বেশে॥ খেত কাকের দৌত্য। 
শ্বেত কাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী। 
তাহারে আরতি (৪) করে বেহুলা নাঁচনী ॥ 
বিয়া টাপার ডালে শুন শ্বেত কাঁক। 
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাঁক ॥ 
মনসা সহিত বাঁদ করে সদাগরণ। 
কাল সাপে খাইল মোর কান্ত লক্ষীন্ধর ॥ 
তখনি মরিল পতি কাঁলিনীর বিষে। 
জলেতে ভাসিয়া যাই জীবন উদ্দষ্ঠে | 
প্রীণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভান্তা যাই। 
এক নিবেদন আমি কহি তব ঠাঞ্ি ॥ 
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ। 
অতি দেশ দেশান্তর আমার মা বাপ॥ 
এমত ব্যথিত এথা নাহি যে আমার। 
আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার ॥ 
শ্বেত কাক বলে আমি যাইতে পারিব। 
সেখানে মন্ুষ্য-ভাষা কেমতে-কহিব ॥ 

0) তুমি স্থাদীকে পুনর্ীবিত করিবে, ইহা কোন বাক্তির বিশ্বাস 
হইবে? (২) নিকটে। (৩) দিদ্ধ। (৪), প্রার্থনা । 





২৬৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বেহুলাকে ফিরাইয়া! লইয়া যাইবার জন্য সাহার ভ্রাতুগণের 
চেষ্টা ও বেহুলাঁর উত্তর । 


সোদর দেখিয়! কান্দে বেহুলা স্বন্দরী। 
সুবল নুন্দর ভাই শুন প্রাণ হরি | (১) 
লোহার বাসর ঘরে হইল বিপরীত। 
কালসাপে মোর পতি খাইল আচদ্বিত॥ 
প্রাণনাথ লয়া কোলে জলে ভান্তা যাই। 
কহিয় আমার মায়ে আর দেখা নাই ॥ 
বিভা দিনে মৈল পতি যত অকুশল | 

মনেতে মনসা মীত্র ভরসা কেবল ॥ 

সায় সদীগর পিতা কহিয় তাহারে । 
বেছলার গতি.মৈল লোহার বাসরে ॥ 

জলে ভান্তা যাই আমি জীয়াবার আশে । 
বাথিত শুনিঞ! কানে রিপুগণ হাসে ॥ (২) 
স্থুবল সুন্দর বলে শুনগে৷ বছিনী। 

মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেনি (৩) ॥ 
ছাড়িয়া স্কইস ঘরে ফিরাহ মান্দাস। 

মাতা পিতা নাহি জীব (৪) শ্তনিএগ ভুতাশ ॥ 
ঘরের প্রধান তুমি সভাকার ভাল। 

কুলে ধিকাঁধিক (৫) দেখ্যা তোমা বিভা দিল ॥ 
বিভা দিনে পতি মৈল তোমার কপালে। 
স্বামীর সৌভাগা নাহি ভূগ্জ চিরকালে ॥ 
তিন ভাই কান্দি মোরা দণ্ডাইয়া কূলে। 
তুমি কেন জলে ভাস মড়া লৈয়া কোলে ॥ 
শুনিঞা অমল! মাতা মরিব এখনি । 

ফির্যা আইস ঘরে যাই বেহুলা নাঁচনী ॥ 
বেহুলা বলেন আমি হইলাউ কড়্যা রাভী (৬)। 
কত আর ফেলাইব নিরামিষ হাণ্তী॥ 


(১) সুবল, সুন্দর ও হরি-_তিন ভ্রাতারনাম 

€২) যাহারা ছুঃখের ছুংখী (ব্যথিত ) তাহারা শুনিয়া কাদিল, আর 
শব্রগণ ( রিপুগণ ) শুনিয়া হাঁসিল। €৩) কেন। 

(৪) নাহি জীব-বীচিবে না। €৫) শ্ররেষ্ঠ। 

(৬) বাল বিধব1। ও 
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মা বাপের বাড়ীতে আমার নাহি সাজে। 
মকল ভাউজের (১) সঙ্গে মোর ছন্দ বাজে ॥ 
মহিতে না পারি আমি ছরক্ষর বাঁণী। 

. কুলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কীদ কেনি ॥ 
তিন ভাই বলে দিদি (২) তোর অল্প জ্ঞান। 
সর্পাঘাতে মৈলে কেবা পায় প্রাণ দান ॥ 
শিশুমতি ভগিনিগো বুঝ বিপরীত। 
তোর পতি প্রাণ দান পায় কদাচিত ॥ 
নগরের ঘত লোক অশেষ বুঝায় 
মড়াটা লইয়া কোলে কোথা ভাস্তা যায়॥ 
তুমি শিশু সীমস্থিনী নহলী (৩) যৌবনী। 
কেমতে যাইবা! ভাস্তা বেহুলা নাচনী ॥ 
জলে জলজন্ক আছে তাঙ্গর কুস্ঠীর। 
দেখিয়া তোমার মন হইব অস্থির ॥ 
অরণা অভুল বনে চরে সিহত বাঘ। 
প্রবল মহিষ গণ্তা চরে লাখে লাখ ॥ 
আবলা অকুতী তুমি বড় অভাজন। 
দেখিয়া তোমার কূপ মোহে, ননগণ ॥ 
যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিযা কয়। 
কেমনে ভাঁদিয়! যাবে মনে নাঞ্চি ভয় ॥ 
বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে। 
নিমিথ মিলায় ভার প্রতৃর বদনে ॥ (৪) 

চাদ বাঁণা নাহি কান্দে পেয়ে পুজশোক । 
লখা্ঈ লাগিয়া কান্দে নগরের লোক ॥ 
কুলে দীপতাষটয়া কানে বেহুলার ভাই । 
বাহড় বাহড় (৫) দিদি টল ঘরে যাই ॥ 


' (১) ভাজের লভ্রাত-বধূগণ্র্ে 
(২) ছোট বোনকেন্ট্ঘ করিয়া “দিদি? সন্বোধন করা হইয়াছে । 
(৩) নহলী-নবীন। 
(৪) নিমিথ-নিমিষ-পলক, অর্থাৎ অপরের সহিত কথোপকথন 
হইলেও বিপুলা লক্ীন্ধরের মুখেই দৃষ্টি রাখেন। 
(৫) ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস। 


৩৪ 


২৬৬ 


তিন ভ্রাতার গৃহে 
প্রত্যাবর্ণন। 


মান্দানে জল-গথে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বেহুলা! বলিল দাদা না কানদিহ আর |. 
টাপাতলায় পৃত্য। রাখ মেলুনির (১) ভার 
প্রভু জীয়াইতে পারি তবে সে আসিব । 
খাইয়! মেলানি ভার মায়েরে দেখিব ॥ 
অকারণে কান্দ ভাই দাগ্ডাইয়া কৃলে। 
পাইবে আমার দেখ! প্রাণনাথ ভীলে (২) 
এত বলি বেহুল! জলেতে ভাস্তা ঘায়। 
ঢুকুলের যত লোক অশেষ বুঝায় ॥ 

বনী (৩) নিতে আন্ত ছিল নানা উপহার । 
টাপাতলায় পৃত্যা৷ রাখে মেলানির ভার ॥ 


হায় হার করে যত নগরের লোক । 

তিন ভাই ঘরে গেল গাগা বড় শোক ॥ 
বেহুলা দেবীর দাসী জানে নানা সন্ধি । 
ভিন পরে (8) তিন নাগ কর্যাছিল বন্দী ॥ 
সাপের সাপুড়্যা হাতে সুবর্ণের জাতি। 
বেহুলা ভািয়। ধার কোলে গ্রাসপন্তি ॥ 
বান্ধিয় কাঁলির পুচ্ছ নেতের আঁচলে । (৫) 
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউর হিল্লোলে ॥ 
দেবীর রুপার তাঁর নাহি কোন সন্দে। 
চাপাতল! এড়াইয়া গেল কোউরবন্দে ॥ 
ক্ষেমানন বলে এত মনসার গাঁয়া। 

করগো! করুণাময়ী নাএকেরে (১) দয়া ॥ 


তিন দিনে বেহুলা ভাসিল রাজপুর। 
নবথণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর ॥ 

প্রাণহীন পতি যার কোলে লঙ্গীন্ধর । 
ভাদিতে ভামিতে পাইল বাঁক! দামোদর ॥ 
যুঝাটা গোবিন্দপুর বমীন ভান্তা। 

আল্যা গাঙ্গপুরে বেহুলা উত্তরিজা আস্তা ॥ 


(১) তৰের দ্রব্যাদির। (২) ভীবন পাইলে । 

(৩) ভগিনী। (৪) প্রহরে। 

(৫) বেহুলা কালিনাগের খানিকটা! লেজ কাটিয়া বন্তরাঞ্চলে বন্ধন 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। (৬) নায়কেরে _গায়কেরে। 
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বিষহরী "বিনোদিনী বিড়ন্িল তায়। 
গাঙ্গপুরে বেছুলার মান্দা আল্যার (১) ॥ 
বাঁশের গজাঁল যত সব গেল ছাড়া । 
খান খান হয়া! যত ভাসে কলা গাড় (২) ॥ 
হাঙ্গর কুস্তীর জোক জল-জন্ত ঘত। 
বেহুলার আশে পাশে ভাসে শত শত ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে জলে ডুবে ক্ষণে ভাস্তা উঠে। 
লোহার করাত যেন ত্রিশিরার পীঠে ॥ 
দেখিয়া বেহুল! কান্দে পায়্যা বড় শোক । 
ধরিল মড়ার গায় হানে এক জৌক ॥ 
ছাড়াইলে নাঞ্ি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়। 
হরি হরি বেহুলার কি হবে উপায় ॥ 
কলার মান্দাস গেল হয়া খাঁনি খাঁনি। 
বিষাঁদ ভাখিয়া কান্দে বেহুলা নাচনী ॥ 
মনসার মন্্ রামা জপে নিরবধি । 
দাসীরে এতেক ডুঃথ তুমি দিবে যদি ॥ 
বিষম তোঘার মায়া কহনে না যাঁয়। 
মান্দাস লাগুক যোড় তোমার কৃপায় ॥ 
বেছল! বিনয় করে মনসার তরে । 
মান্দাস লাগিল যোড় ব্রহ্গাণীর বরে ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ। 
দেউল্যার ঘাটে ভাসে কলার মান্দাস ॥ 
উলিয়! দেউল্যার জলে বেহুলা নাচনী। 
স্নান করি জপ করে হরের নন্দিনী ॥ 
মৃণ্ুয়ী বিষহরী পুজয়ে কমলা । 
তিন দিন তার পূজা করিল বেহুলা ॥ 
বান্ধিয়া পুজার ঘাঁটে কলার মান্দাস। 
দেবীর দেউলে বসি করে উপবাস ॥ 
পূজায় আকাশ বাণী হৈল আচম্বিতে। 
এখানে বসিয়া তুমি জপ কর কি করিতে ॥ 


০) এলাইয়া পড়িল-খসিয়া পড়িল। 
২) গেউড় মুল) এখানে গাছ। 


২৬৮ 


দৈববাণী। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


স্থরপুরে তোর পতি পাবে প্রাণদান। 
পূজায় বসিয়া কত সব (১) মড়া-ছ্রাণ ॥ 
পূজায় করিয়া পূজ! জগতী কমলা । 
ভাসিল আমাদিপুর স্থন্দরী বেহুলা ॥ 
গোদাঘাটা পশ্চাৎ করিয়া নীমন্তিনী। 
জলেতে ভায়া যান দিবস রজনী ॥ 
পথের পথিক বত পথ বায়যা যার। 
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চার ॥ 
ত্রিজগৎ মোহিনী কন্তা মড়া লরা কোলে 
কলার মান্দাসে ভাসে টেউএর হিল্লোলে। 
গহন কানন বনে গমাগম নাই । 

নির্গম গম্ভীর জলে কোলেতে লখাই ॥ 
বেহুল! ভাসেন তাহে জপিয়া নস! । 
তোমার চরণমাত্র কেবল ভরসা ॥ 

পচা মড়া জলে ভীসে বিপরীন দ্রাণ। 
কদচ চঞ্চল নহে বেছুলার প্রাণ ॥ (২) 
তাহাতে দ্বিগুণ প্রেম বেছুলার বাড়ে। 
মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন ভাড়ে ॥ 
দিবসে দিবসে ভাহে কীট ক্রিমি মাছি। 
ঘন ঘন বৈসে ভাহে মড়া অঙ্গে মাছি ॥ 
বেলা ভাড়েন বত নহে নিবারণ । 
পুতিকা (৩) প্রবেশে তাহে মশক-ননন ॥ 
অস্থি মন পচে তার কি কহিব কথা । 
মাতিস্বরে মড়া অঙ্গে পাঁড়িল মাছাঁভা। ॥ 
বেহুলা ভাঙ্গেন যত নিবারণ নয়। 
বেহুলা ভাঙ্গেন বত পূর্ণরূপী হয় ॥ 
প্রভূর শরীরে মাছি করে ডিম্ব ছা। 
মনস! জপিয়া মনে কান্দেন বেহুলা ॥ 
পচিয়া গলিয়! গেল সে তনু স্বন্দর । 
আর কি পাইব প্রাণ প্রভু লক্ষীন্ধর ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হতাশ । 


(১) সহিবে। (২) গলিত শবের দুর্ন্ধেও বেহুল| বিচলিত 


€৩) ছোট মাছি 
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কুকুর-ঘাঁট1 । 
কুকুর-ঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস ॥ 
কালিয়া কুকুর এক লোটা দুই কাণ। 
শ্রম বসে আইল করিতে জল পান ॥ 
জিহ্বা বাড়াইয়া শুনা (১) জল খাএ ঘাটে। 
কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে ॥ 
সহজে কুকুর জাতি পায়া। মড়| গন্ধ । 
তাহার মনেতে থেন সুধা মকরন্দ ॥ 
পুলকিত হৈল অঙ্গ চারি পানে চায়। 
ছোঁ ছে করিয়া ভূমি শুকিয়া বেড়ায় ॥ 
দেখিয়া শুনার হইল চঞ্চলিত মন। 
জলে ঝাপ দিয়ে পড়ে পার়্যা মড়া-দ্ৰাণ ॥ 
ছি ছি বলি বেহুল! ভাসিল বহুদূর । 
কুম্তীরে খাউক তোরে দারুণ কুকুর ॥ 
বেহুলার শাপ তারে বৃথা নাহি বায়। 
কুকুর অস্থির ভৈল ঘুরিয়৷ বেড়ায় ॥ 
সীতার না জাঁনে শুনা নাহি পা তীর। 
হেন কালে তার পাএ ধরিল কুম্তীর ॥ 
হাসিয়া কুকুর-ঘাটা ভাসিল যুবতী । 
রচিল কেতকা দাস সেবিয়া জগতী ॥ 


শৃগাল-ঘাটা । 
কান্ত কোলে করি বেহুলা সুরা 
জলেতে ভাসিয়া যার। 
মঘনে হতাশ কলার মান্দাস 
চলে মন্দ মন্দ বাঁয় ॥ 
মাছি ঘনে ঘনে প্রভুর বদনে 
উড়িয়া বৈসে গিয়া। 
বেহুলা নাচনী তাড়েন আপনি 
নেঁতের আচল দিয়া ॥ 
মৃত পতি কোলে মাংদ পচে গলে 


ভ্রাণে প্রাণ নহে স্থির । 





১ শ্বা-কুকুর। 


২৬৯ 


২৭ 


শগালগণের অনুনয়। 


€১) 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
দিবস রজনী ভাসেন নাচনী 
পার্যা শ্রোত পথ নীর ॥ 
বনে বনচারী শার্দ,ল কেশরী 
শশক হরিণী চরে। 
বেহুলা ভাস্তে যায় দেবীর রুপায় 
দেখিতে না পায় তারে॥ 


পায়া পচা ভ্রাণ স্থির নহে প্রাণ 

যত পশ্ুগণ কয়। 
. এ হেন সুন্দরী মড়া কোলে করি 

কোথা জলে ভান্ত। যায় ॥ 

হুকাই ঘুকাই তার! ছুই ভাই 

. শৃগাঁল ছাগল-ধরা । 

যতেক শৃগাল হয়া এক পাল 
কুলে দাণ্ডাইঞা তারা ॥ 

মড়া-্রাণ পাঞা কূলে দাগ্ডাইএ/ 
আপন ভাবাতে ডাঁকে। 

মড়াটা ফেলাঞা দেহনা সুন্দরী 
প্রাণ পাই তোর পাকে (১)॥ 

সপ্ত দিবা নিশি আছি উপবাসী 
যতেক শৃগালপাল। 

মড়া দিয়া মোরে তুমি যাহ ঘরে 
খ্যাতি রহু চিরকাল ॥ 

উদর পুরিয়া থাই মড়া-মাস 
যতেক শৃগাল মোরা। 

কুলধর্মম যত রাখিতে উচিত 
তুমি ঘরে যাহ ফিরা ॥ 

এ প্রাণধন দেখ যেই ভন 


যাহার পায়্যাছ দ্বাণ। 

কি আর কহিব যারে খাইতে চাহ 
মড়া নহে মোর প্রাণ ॥ 

কিবা কর আশ সকলি নিরাশ 
যতেক জন্বুকী শুন। 


কপায়। 
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প্রতু পুনর্বার জীবেক আমার 
তোমরা! না কর দূন (১) ॥ 
এত কথা শুনি যত জদ্ুকিনী 


* এ পড়ে উহার গাএ। 

অপূর্ব কাহিনী কতু নাহি শুনি 
মড়া নাকি প্রাণ পাএ ॥ 

শুন ধনী আলো কুলে টান্তা ফেল 
উদর পুরিয়া খাই। 

তুমি নিজ ঘরে  চলহ সত্বরে 
মোরা বনে বনে যাই ॥ 

এ নব যৌবনে কিসের কারণে 
মড়াটী লইয়া কোলে । 

লাজহীন নাবী & শুনহ সুন্দরী 
কোথা ভাম্তা যাহ জলে ॥ 

শৃগাল কথনে বেহুলার মনে 
কিছু নাহি অভিমান । * 

এ সব শোচন ঘুচিব তখন 
পর্ব পাইলে প্রাণদান ॥ 

ভাসিঞা সিয়ালা (২)  নাচনী বেহুলা 


গেল বহু দূরান্তর | 
মনসা-চরণ পরম কারণ 
ক্ষেমানন্দ মীগে বর ॥ 


স্বৃত পতিকে সঞ্জীবিত করিয়া বেহুলা গৃহাভিমুখে । 


নগর নিকট আইল আপনার দেশ। 
স্বর্গের কিন্নরী যেন বেহুলার বেশ ॥ 
লখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর ক্ৃপায়। 
বেহুলা সাবিত্রী যারে মনসা সহায় ॥ 
নগরের নিকটে আইল ঘাট ঠাপাতলা। 
হেন কালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা ॥ 


(১) অভিশাপ । 
(২) শিয়াল-ঘাটা। 


২৭২ 


টাপাতলার উপহার 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


বেছুল! বলেন শুন সুন্দর লখাই। 
তোমারে লইয়া যবে জলে ভান্তে যাই ॥ 
সহিত মেলানি ভার সঙ্গে সহচর । 

আমা নিতে আস্তা ছিল তিন সহোদর ॥ 
ফিরিয়া না গেলাঁউ আমি তা সভার বোলে । 
মেলানির ভার পৃত্যা রাখে টাপাঁতলে ॥ 
পূর্বকথা ভাল মনে পড়িল আমার 1 
আছে কি না আছে সেই মেলানির ভার ॥ 
কোদালে কূলের মাটী কুড়েন কাণগারী (১)। 
নানা দ্রব্য তোলে তলে বেহুলা সুন্দরী ॥ 
চিপট (২) মুড়কি তাহে মোলাম সন্দেশ? 
রসাল পাণের বিড়া ভোগাদি বিশেষ ॥ 
ডাগর বালের লাছু ষ্টিনি-টাপা কলা । 
তাহা ৈত্যে নানা দ্রব্য তুলেন বেহুলা ॥ 
বিচিত্র নলদ থেমি ৩) দিয়ে ছিল তায়। 
শ্রবণে সোণার গাঠা নানা দব্য পাঁয় ॥ 
সোণার কৌটা তাহে স্রঙ্গ সিন্দর | 
পরশের তাঁর তথি শোভিত প্রচুর ॥ 
বিচিত্র চিরণী তাহে আনার টুলি। 

সরস বাক তাহে ছিল কথোগুলি ॥ 
ছয়মাস ছিল দ্রবা মাটীর ভিতর | 

নাহি টটে নাচি পচে পরম স্বন্দর ॥ 
বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী। 
তৈকারণে যতদ্রবা ছিল অবিনাশী ॥ 
তুলিয়া সে সব দ্রবা স্নান দান করি। 
বেহুল! লখাই পূজে জয় বিষহরী ॥ 

দেবীরে প্রণাম করে যোড় ই করে| 
তবে স্নান করাঈল ছয়টা ভাস্তরে ॥ 

চিপট মুড়কি তাহা হরিতে খায়। 


রচিল রেতকা! দাস মনসার পায় ॥ 
তুলিয়া মেলানির ভার যত নানা উপহার 


বেহুলা দিলেন সভাকারে। 





০) মাবি। হযে চিপিটক _চিড়া। ঙে চিকন 
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মা বাপ পড়িল মনে ফুকরিয়া সেই খানে 
বিস্তর কান্দেন শোকাতুরে ॥ 
বাড়ে বড় মনস্থাপ সায় সদাগর বাপ 
মাতা মোর আমলা বাণানী । 
বিভার দিবস দিনে নাভি দেখি ইভ| বিনে 
কি তল বেভলা অভাগিনী ॥ 
তথা মোর ছয় ভাই চিরকাল দেখি নাই 
শোকে প্রাণ ধারণে না যায়। 
স্টন হে প্রাণের পতি যদি কর অবগতি পিতৃগৃহে যাইবার 
আগে সে দেখিব বাপ মায় ॥ ইচ্ছা। 
শুন হের প্রন্ত লঙ্ষীন্ধর । 
অতি দেশ দেশান্তরে নিছনি করি নগরে ০১) 
মোর প্রত্যাশার সাগর ॥ 
প্রাণ পোড়ে রঠি রহি *ন্টোমার সদনে কতি 


মা বাপ দেখিতে যাব তথা । 
না দেখিয়ে প্রাণ কাটে বচির (২) রাখিয়া ঘাটে " 
আগে সে দেখিব মাতা পিতা ॥ 


তথা ভৈতে আসি তবে নিজ পূর চল সভে 
পরিচয় চিন্তিৰ উপায় । 
বেহুলার কথা শুনি লক্ষীন্দর কহে বাণী 


কি রূপেতে যাইবে তথায় ॥ 


ভরি হরি বিধাতার মায়া । 


মরিয়া পাইলা প্রাণ পুর্ব শাপ পরিত্রাণ 
পুনরপি দেবী কৈল দয়া ॥ 

লখারি ভাঙ্গিল নম পুনরপি পাইল জন্ম 
বেহুলাকে প্রবৌধিয়া কয়। 

এরূপ যৌবন বেশে তোমার বাপের দেশে বন 
গেলে যদি পায় পরিচয় ॥ 

তবে সে আসিতে আর নাভি দিব পুনর্ববার 


তবে হবে কেমন উপায়। 


0১) পনিছনি” নামে নগর 
(২) বহিত্র-নৌকা। 


৩৫ 


২৭৪ 


যোগিনী বেশে । 


বেগুলা পিত্রালয়ে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

নিজ মূর্তি পরিহর যোগিনীর বেশ ধর 
বিভূতি ভূষণ সর্ব গায় ॥ 

বেল! প্রতূর বোলে নানা আভরণ ফেলে 
ধরে রামা যৌগিনীর বেশ । 

রঙ্গণ কাপড় পরে শ্রবণে কুগুল দোলে 
জটা তৈল মস্তকের কেশ ॥ 

ধবল দশনপাতি . অঙ্গে লেপে বিভূতি 
তেজিয়! গলার সাত-নরী | 

বিভূতি ভূষণ ঢালি অচিরাতে অঙ্গ কালী 
পিনাক (১) করে করিয়া সুন্দরী ॥ 

ঘাইতে বাপের দেশ হইলা যোৌগিনীর বেশ 
লক্ষীন্ধর চলে তার সাথে। 

শঞ্জের কুগুল কাণে যোগী হয়্যা ঘুই জনে 
মায়ারখে থাল কৈল হাঁতে ॥ 


. চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুয়্যা. যোগী আর যোগিনী হয়া 


চলিল বেহুল| লক্গীন্ধর ৷ 

রূপে জিনি তিলোন্তমা রাঙ্গণ কাপড়ে রাঁমা 
ঢাঁকাইল শঙ্া সুন্দর ॥ 

গলায় রদ্রাক্ষ মাল কান্ধে ঝুলি হাতে থাল 
লক্ষীন্ধর চলে আগে আগে। 

বেহুলা তাভার পাচ লজ্জার না বলে কিছু 
মায়া রূপে উহে ভিক্ষা মীগে ॥ 

সিংহনাদ শুনি গলে শিব শিব ঘন বলে 
মুখে অন্ত না নিঃসরে কথা। 

দেবী মনসার গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
নাএকেরে হবে বরদাতা ॥ 


বেনুল! লখাই হৈল যোগী আর যোগিনী। 
ঘরে ঘরে ভিক্ষ মীগে হেতু নাই জানি ॥ 
সভাকার ঘরে গিয় সিংহনাদ পুরে । 
শিব শিব বাণী তার বদনে নিঃসরে ॥ 
বেহুলা লখাই ভিক্ষ! মাগে বাড়ী বাড়ী। 
থাঁলের উপর কেহ দেই চালু কড়ি ॥ 


(১) শিক্ষা 
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থালে চালু কড়ি দিতে আচম্িতে উঠে। 
চিনিতে না পারে কেহ বুলে কোন ভাবে ॥ 
বেহ্ুলার বাপ তিনি সায় সদাগর । 
নগরের মধাখানে বটে তাঁর ঘর ॥ 

স্থগঠন ঘর দ্বার বিচিত্র আকার । 

প্রাচীর প্রচুর বড় চারি দিকে তার ॥ 
বাড়ীর ভিতরে ঘর সোণার ছিটনি। 

সায় সদাগর তাহে অমলা বাণ্যানী ॥ 
বেহুলা নাচনী গেছে মা বাপ দেখিতে । 
মায়ার কারণে কেহ না পারে চিনিতে ॥ 
দুই প্রহর বেল! যখন গগন-মগুলে।, 

যোগী আর যোগিনী গিয়া! প্রবেশে মহলে ॥ 
সত্য জাগে জাগে সিংহনাদ শুনি। 

ঘরে হৈতে বার্যাইল অমলা বাণ্যানী ॥ 
সুরর্ণের থালে রামা লয়া৷ চালু কড়ি। 
লথাই অন্তর হৈল দেখিয়ে শাশুড়ী ॥ 
বিমুখ বাণ্যার বাল! (১) পরম লজ্জীয়। 
বেহুলা ঈষৎ হাসে প্রতিমার প্রায়॥ 

চালু কড়ি দেই রামা যোগিনীর থালে। 
আচম্বিতে উড়ে তাহা দেবী অন্ুবলে (২) ॥ 
অমল! বাণ্যানী যদ্দি দেখে এত সব। 
যৌগিনীরে জিজ্ঞাসিল মনে অনুভব ॥ 

সত্য কথা বল মোরে শুন লো যোগিনী। 
এ তিন ভুবনে আমি বড় অভাগিনী ॥ 
তোমারে দেখিয়া মোর কান্দেত পরাণ। 
মোর ঝী বেহুলা ছিল তোমার বন্ধান (৩) ॥ 
না জানি কোথারে গেল মড়া লৈয়ে কোলে। 
যোগিনী জাগাইলে শোক বেহুলার বদলে ॥ 
অমলা বলেন তুমি কহ আছ মূল। 

থালে দিতে নাঞ্ি কেন কড়ি আর তঞুল॥ 
বেহুলা বলেন তুমি কি কর জিজ্ঞাসা । 
যোগী আর যোগিনী মোর তরুতলে বাসা । 


০) বালক সু লক্ষীন্ধর (২) মায়ায়। (৩) মত। 


২৭৬ 


পরিচয় ও মিলন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


নগরে মীগিএ খাই হাতে কর্যা থালে। 
সন্ধ্যাকাল হৈলে মোরা যাই তরুতলে ॥ 
ইহা বিন্থ আর মোরা কিছু নাঞ্ি জানি। 
ইহাতে পুছহ কিবা অমলা বাণ্যানী ॥ 
অমলা বেহুলারূপ সঘনে নেহালে। 
দ্বিতীয় বেহুলা তুমি বেহুলা বদলে ॥ 
তোমারে দেখিয়ে মোর বিদরে জটয়। 
বেহুলা লখাই বট দেহ পরিচয় ॥ 

বেহুলা বলেন মাতা নিবেদিব কি। 
যোগী তোমার জামাতা যোগিনী তোমার ঝবী॥ 
বেহুলা লাই বটি না কান্দিহ আর। 
প্রাণপতি ভীয়াইল পুর্ব সমাচার ॥ 
শুনিঞ্া অমলা কান্দে পাইঞ্চা পূর্বশোক | 
ক্রন্দন গুনিয়৷ আইল নগরের লোঁক ॥ 
কেন কেন কেহ বলে কেহ পুছে বাঁণী। 
কেহ বলে হেদে আইল বেহুলা নাঁচনী ॥ 
ধন্ঠ ধন্য বলে বত নগরের লোক । 

এত দিনে নিভাইল মা বাপের শোক ॥ 
অমলা বলেন বেহুলা আইস নিজ ঘরে । 
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে ॥ 
শুন শুন জন্মদাত| শুন গো জননী । 

মোর পতি খাইয়াছিল এ কাল নাগিনী ॥ 
বিষহরী মোর তরে করিল কলাযাণ। 

ছয় মাস মরা! পতি পাইল প্রাণ দান ॥ 
আমার শ্বশুরা তার করে অপমান। 

এত দিনে পুজিবেন হয়্যা সাবধান ॥ 
আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা। 
পরিচয় শেষে আছে পুজিলে মনসা! ॥ 
বিদীয় হইতে গড় করে বাপ মায়। 

রহ রহ বলি রাম! ধরণী লোটায় ॥ 
কাতর হৃদয়ে কান্দে নগরের লোক । 
কেন বা আইলে তবে জাগাইতে শোক ॥ 
আর বার বেহুলা লথাই ঢুই জনে । 
টাপাতলা আইল বহিত্র যেই খানে ॥ 
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বহিত্রর কাছে গিয়ে বেহুল! লখাই। 
পরিচয় বুদ্ধি গিয়ে স্থজিল তথাই ॥ (১) 
বেহুল! দেবীর (২) দাসী বুদ্ধের সাগর। 
ডাক দিয়ে আনিল কামিল্যা বিশ্বস্তর ॥ 
বিশ্বকম্মে পাণ (৩) দিল বেহুলা নাচনী। 
আমারে গড়িয়! দিবে লক্ষের বিয়নি (৪) ॥ 
আমার শ্বশুর! চাদ সোণকা বাণ্যানী। 
পরিচয় লিখ তাহে কহিল নাচনী ॥ 
বেহুল! লথাক্ট লিখ সভাকার শেবে। 

আর চিত্রকর ঘত নগরে নিবৈসে (৫) ॥ 
কামিণ্যারে (৬) আরতি (৭) দিলেন ফুল পাণ। 
ক্ষেমানন্দ বলে কর নাএকের কল্যাণ ॥ 


বেহুলা আদেশে কামিলা হরিযে 
লক্ষের বিয়নি গড়ে । 

অতি সুগঠন কৈল আয়োজন 
চাদ চুয়াইয়। গড়ে॥ 

কামিল্যা বন্ধানী গঠিছে নিরনি বিয়া নির্দ্াণ 
শুধু স্বর্ণের ডাটা। 

বিয়নি দেখিয়া স্থির নহে হিয়। 
পবন মানিল ভাট ॥ (৮) 

কি যে অপরূপ সোণার বিষ্বুক 
শোভিছে বিয়নি বুকে। 

তাহে ঝলমল মোণার কমল 
শোভে তাঁর চারি দিকে ॥ 


(১) কি পরিচয় দিতে হইবে সেই বুদ্ধি স্থির করিল। 
(২) মনসার। 

0৩) পাণ হস্তে দিয়া আদেশ করার রীতি ছিল। 

(৪) লক্ষের - লক্ষ মুদ্রা মূল্যের । বিয়নি বিজনী। 
(৫) নিবসে। (৬) শিল্পীকে। (০) পুরদ্বার 
(৮) বাস পরানরয্মানিল। 
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ভাঙ্গি পূর্ণ ইনু রচে বিন্দু বিদু 
কনক কুন্তুম ফুলে। 

ভাঙ্গ হেন দেখি করে ঝিকি মিকি 
কিব্যা দিব সমতলে ॥ 

মোণার গুণাতে তার চারি ভিতে 
বিনোদ বন্ধানে বান্ধে। 

রাখি পৃথিবীতে বিয়নি দেখিতে 
টাদ ভূমে যেন কাদে ॥ 

চিত্র মনোহর দেখিতে সুন্দর 
লক্ষের বিয়নি খানি। 

আর লিখে তায় বিশেষ উপায় 
পূর্ব পরিচয়-বাণী ॥ 

টাদ সদদাগর সোণকা বাণ্যান, 
লিখেন তাহার বাড়ী। 

ছয় পুত্র তার চিত্র কৈল আর 
ঘরে ছয় বধু রীড়ী॥ 

নগর নিবাসী এ পাট পরণা (১) 
লিখি প্রতি জনে জনে। 

সাতালি পর্বতে লোহার বাসরে 
বেহুলা লখাইর মনে ॥ 

লিখে এই সব শোক কলরব 
বেহুলা ভাসিয়া ঘায়। 

লক্ষের বিয়নি কামিল্যা আপনি 
এত চিত্র কৈলা তায় ॥ 

টাদ সদাগর নেড়াত নফর 
আর লিখে ঝাউয়া চেড়ী (২)। 

কামিল্যা উল্লাস করিতে বাতাস 
গঠিল লোগার ডাড়ী (৩)॥ 

কামিলা। তথাই বলিছে লখাই 
শুন তোরা এক ভাবে। 

লক্ষের বিয়নি গড়া দিল আনি 
ইহাতে সকলি পাবে ॥ 


(১) পাড়া প্রতিবাসী। (২) ঝাউজা নাদাসী। (৩) বাট। 
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এত বলি কথা নিজ পুরী যথা 
চলি গেলা! বিশ্ববর্ম্ম 

ভাবিয়া আপনি বেহুলা নাচনী 
প্রাণনাথে কহে মর্ম ॥ 

গুন প্রাণপতি কর অবগতি 
ইহার উপায় পিছে। 

শুনি লক্ষমীন্ধর কহিছে উত্তর 
যে তব মনেতে ইচ্ছে ॥ 

প্রভুর বচনে ভাবে মনে মনে 
বেহুলা ডোমনী হৈল। 

মনসা-চরণে ক্ষেমানন্দ ভণে 
দেবী যারে রুপা কৈল ॥ 


লক্ষের বিয়নি লয়্যা বেহুল! নাঁচনী। বেছুলার ডোমনী. 
ডোমনীর বেশ তবে হইল আপনি ॥ ৰেশ। 
রূপার স্ত্রাকড়ী কাণে ঘন ঘন নাড়ে। 

ডাগর রসের কাঠি গাথ্যা পরে গলে ॥ 

লক্ষীন্ধর ডোম হৈল বেহুলা ডোমনী। 

সঘনে ফিরায় রামা লক্ষের বিয়নি ॥ 

এই রূপে বেহুলা লখাই ছুই জনে । 

সাধুর বাড়ীর কথা শুন সাবধানে ॥ 

চাদ বাণ্যার পুত্র মরিল যেই মাসে। | 

লথাইর ছয় মাসি (১) সাধু দেই সেই মাসে ॥ 

পুত্রের ছয় মাসি দেই চাদ সদাগর । 

এথা জীয়ে আইলা বেছুল! লক্ষীন্ধর ॥ 

হেন কালে চাদ বাণ্যার বধু ছয় জন। 

জল আনিবারে তারা কর্যাছে গমন ॥ 

ছয় কুস্ত কাথে কর্যা ছয় জন রীড়ী। 

টাপাতলার ঘাটে দেখে বিপরীত বাড়ী (২)॥ 

চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ভাসে তাহাতে রমণী । 

ঘন ঘন ফিরাইছে লক্ষের বিয়নি ॥ 


(১) ধানম্মাসিক শ্রাদ্ধ । (২) বিপরীত বাড়ী -বিশার 
গৃহ। ডিঙ্গাগুলি গৃহের মত দেখা ইতেছিল। 
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বিশ্নি বিক্রয় 
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জিজ্ঞাসিব আগো দিদি ব্যেচে কি না বো 
এত বলি ছয় জাএ গেল তার কাছে ॥ 
তাঁর! ছয় জাএ বলে শুন লো ডোমনী। 
কত মূল্য হৈলে তুমি বেচিবে বিয়নি ॥ 
ডোমনী বলেন যদি লক্ষ তঙ্কা পাই। 
লক্ষের বিয়নি আমি বেচি তার ঠাঞ্ি॥ 


“লক্ষে এক উন হৈলে না বেচি বিয়নি। 


ছয় জাএ এই কথা কহিল নাচনী ॥ 
বেহুলা সভারে চিনে তারা নাহি জানে। 
তার! ছয় জাএ অনুমান করে মনে ॥ 
রঙ্গিয়। (১) ডোমনী ভাল লক্ষ টাকা চায়। 
কত ধন উপার্জিবে বিয়নির বায় ॥ 
বেহুলা বলেন তোর! সুখে সাধারণ। 
তে কারণে বিধবা হয়াছ ছয় জন ॥ 

যে জন সুখদ হয় স্বজন রসিক । 

বিয়নি কিনিবে দিয়ে লক্ষের অধিক ॥ 
তারা ছয় জাএ বোলে চল মোর বাড়ী। 
লক্ষের বিয়নি নিবেন আমার শাশুড়ী ॥ 
বেহুলা বলেন আমি তথা যাঁর চল। 
কারদিগের জল বহ (২) আগে মোরে বল 
টাদ বাণ্যার ছয় বহু বলে হাঁসি হাদি। 
মরাছেন লক্ষীন্ধর আজি তার ছয়মাসি ॥ 
টাদ বাণার বন্থ মোরা সর্বলোকে জানে। 
এত শুনি বেহুলা হাসেন মনে মনে ॥ 
তার! ছয় জাএ চলে কাখে কুম্ধ লৈয়া। 
ডৌমনী চলিল ভার পশ্চাৎ গোড়াইয়া ॥ 
কাখের কলমী তাঁরা থুয্া ভূমিতলে। 
ডৌমনীর কথা গিয়ে শাশুড়ীরে বলে ॥ 
মোণকা শাগুড়ী হেদে শুন প্রিয় বাণী। 
ডোমনী এন্যাছে ভীল বেচিতে বিয়নি ॥ 
বেছলার আকৃতি দেখি চিনিতে না পারি । 
আমা সভীষ কাত কথ! কপট চাতরী ॥ 





(১) রসিকা। (২) কাহার বাড়ীর জন্য জল বহিয়া নিতেছ 
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বারি হয়্যা (১১) ঠাকুরাণী দেখগো৷ আপনি। 
দিবেগো৷ উচিত মূল্য লবেগো বিয়নি। 
শুনিয়া সৌণকা আইল বিয়নি কিনিতে। 
বেহুলা ডোমনী সেই না পারে চিনিতে ॥ 
*  সৌণকা কহেন কহ তোমার কি নাম। 
কোথাকার ডোমনী তুমি বাড়ী কোন্‌ গ্রীম ॥ 
ডোমনী তাহাকে কহে প্রবঞ্চনা কথা । 
বেহুলা ডোমনী আমি সায় ডোম পিতা ॥ 
টাদ ডোম শ্বশুর লথাই ডোম পতি। 
অতি কুলে হীন মোরা বটি ডোম জাতি ॥ 
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি ডালা । 
সিয়নি (২) বিয়নি বুনি আর বুনি কুলা ॥ 
নগরে বেচিয়ে মোরা জাতি অনুসারে । 
লখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে ॥ 
আমার বিয়নি খানি লক্ষ টাকা মূল। 
টাদ ঝলমল করে কনকের ফুল ॥ 
মদন বসন্ত আইসে বিয়নির বায়। 
নিরাগের ৩) কালে লাগে স্ুশীতল গায় ॥ 
যে জন স্ুখদ হয় সুজন রসিক । 
বিয়নি কিনিবে দিয়ে লক্ষের অধিক ॥ 
লক্ষের বিয়নি সেই কিনিবারে পারে । 
এত কথা কহে রাম! শাশুড়ীর তরে ॥ 
বেহুলা লথাইর নামে পুর্ব শোক জাগে। 
সোণকা ক্রন্দন করে ডোমনীর আগে ॥ 
সোণকা৷ বলেন সতি সত্য কথা বল। 
বেহুলা লখাই মোর কেবা লয়্যা গেল ॥ 
হেন বুঝি বেহুলা লথাই হৈল ডোম। 
বিষম দারুণ শোক দিল মোরে ঘম॥ 
সোণকা! বলেন শুন হেদে লো ডোমনী। 
হের আন দেখি কেমন লক্ষের বিয়নি ॥ 


(১) বাহির হইয়া। (২) জল-সেচনি 
তে) নিদাঘের লগ্রীক্মকালের 


৩৬ 


২৮২ বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 
, এত শুনি ভোমনী রহয়ে এক ভিতে। 
লক্ষের বিয়নি দিল অলক্ষিতে হাতে ॥ 
বিয়নির গাএ দেখে অষ্টাদিমঙ্গল। 
ক্ষেমীনন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল ॥ 


বিয়নি পরীক্ষা ও সোণকা রাণীর শোক । 


সোণকা বাণ্যানী লক্ষের বিয়নি 
যদি কৈল নিরীক্ষণ। 

তাহে গুন নীত অনেক বিহিত 
দেখে নিজ পুরীজন ॥ 

বেহুলা! লখাই লিখিল তথাই 
চিত্র বিয়নির পাতে। 

পুত্র ছয় জন মঙ্গল কথন 
চৌদ্দ ডিঙ্গা তার সাথে ॥ 

দেখি এত সব বিয়নি কিনিব 
কে এত গঠন জানে । 

বিয়নি দেখিয়া স্থির নহে হিয়া 
শোক জাগে পোড়া প্রাণে ॥ 

কানদিয়া বাণ্যানী বলিছে ডোমনী 
মুখ তুলি কহ কথা। 

পূর্ব বৃতি ) দেখিয়ে তোমায় আমার হৃদয় 

জাগে পূর্ব্ব শোক ব্যথা ॥ 

চিনিতে না পারি না কর চাতুরী 
বেহুলা বটগো তুমি। 

দেহ পরিচয় জুড়াকু হৃদয় 
তোমার শাশুড়ী আমি ॥ 

বলেন ডোমনী তুমি ঠাকুরাণী 
মোরা ডোম জাতি হীন। 

আমি যে তোমার বছর আকার 
কি পাইলে তার চিন। 

ধুচনি চুপড়ি বেচি বাড়ী বাড়ী 
জাতির বেভার হেন। 

আমারে দেখিয়ে তুমি কি লাগিএ 
জন্দন করিছ কেন ॥ 
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সোণক! বাণ্যানী সঘনে আপনি. 
নেহালে ডোমনী-মুখ। 
বেহুলার শোকে দেখিএ তোমাকে 
.বিদরে আমার বুক॥ 
*. শুন শুন বলি পরাণ-পুতলী 
তোমারে দেখিএ কান্দে। 
আপন! আপনি পরিতোধি ধনী 
তবু স্থির নাহি বান্ধে ॥ 
না দেখি না শুনি এ হেন বিয়নি 
কে দিল তোমার হাতে। 
পুত্র পরিজন ইথে কি কারণ 
চিত্র বিয়নির পাতে ॥ 
বলিছে ডোমনী লক্ষের বিয়নি 
আমরা গড়িতে জানি । 
ক্ষেমানন্দ কয় পূর্বব পরিচয় 
শুনহ মঙ্গল বাণী ॥ 


সোণক বির়নি দেখি মাগে পরিচয়। 
পূ্ধ্ব কথা বেহুলা তখন শাশুড়ীরে কয়॥ 
শুনগো শাশুড়ী বলি তুয়৷ পদতলে । 

মুঞ্রি যে ভাসিয়া গেলু মড়া লৈয়! কোলে ॥ 
আমি যে বেহুলা বটি না কান্দিহ আর । 
প্রাণগতি জীয়াইলু পূর্ব্ব সমাচার ॥ 
সৌণকা! বলেন বেহুলা কোথা হৈতে আইলে। 
দু্মভ লখাই মোর না জানি কি কৈলে ॥ 
বেহুল! বলেন তুমি না হয় কাতর। 

কপাট ঘুচাইয়৷ দেখ লোহার বাসর ॥ 
কড়ার তৈলেতে দীপ অগ্ভাবধি জলে । 
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি কোলে ॥ 
এত শুনি সোৌণকা হরঘিত হৈয়!। 
লোহার বাসর দেখে কপাট ঘুচাইয়া! ॥ 
সিজান ধান্তের গাছ লোহার বাসরে । 
কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জলে ॥ 


পরিচয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


দেখিয়া শুনিঞা মনে হইল উল্লাস। 

হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ 
দেখি সোণকার হৈল পরিতোষ মনে । 
বেহুলার গল! ধরি কান্দে সকরুণে ॥ 
কহগো সাবিত্রি সতি কুশল বারতা । 
প্রাণপতি জীয়াইয়া খুর্যা আইলা কোথা ॥ 
দেখাইয়া রাখ প্রাণ তোর জন্ম ধন্তা। 

এ তিন ভুবনে তুমি পতিব্রতা কন্তা ॥ 
বেহুল! বলেন তুমি না হয় কাতর । 
আমার শ্বশুর কোঁথ৷ চাদ সদাগর ॥ 
মনসা সহিত তিনি ঘুচা বিবাদ । 

পূর্ব শাপ বিমোচন অভয় প্রসাদ ॥ 
মনসা'র পূজা করুন আমার শ্বশুর । 
চৌদ্দ ডিঙ্গা আস্তা। দিব ছয়টা ভাসুর ॥ 
সোণক! বলেন তবে আর কিব্যা চাই। 
চরণে পড়িয়া তবে সাধুকে বুঝাই ॥ 
নাড়া (১) গিয়ে ধাঞা কয় শুন সদাগর | 
পুনরপি প্রাণ পার্যা আইল লক্ষীন্ধর ॥ 
ছয় পুত্র আইল তোমার চৌদ্দ মধুকর । 
শুনিঞা হরিষ হৈল টাদ সদাগর ॥ 
শুনিঞ্কা যে ট(দ বাণ্যা হরষিত হৈল। 
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥ 
কোথা সে বেহুলা রাঁড়ী কোথা সে লখাই। 
মরা পুত্র জীয়ন্ত পুরীতে বদি পাই ॥ 
তবে সে পুঁজিৰ আমি মনসার বার। 
শুনিএণ হরিষ হৈল পুরে যত তার ॥ 
আপন শ্বশতরে রামা বলে প্রবোধিয়া। 
চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ভাসে দেখনা আসিয়া ॥ 
ছয়টি ভাস্থুর তাহে লক্ষীন্ধর পতি। 
বহিত্র দেখিবে যদি চল শীঘ্রগতি ॥ 
প্রতীত না যায় টাদ বেহুলার বোলে। 
লাফ দিয়ে টাদ বাণ্যা উঠিল দেয়ালে ॥ 


(১) টাদের ভূত্য। 
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দেয়ালে উঠিয়! টাদ চৌদিকে নেহালে। 

চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসে দেখে গাঙ্গুড়ের জলে ॥ 
দেখিয়া শুনিএগ সভার বাড়িল উল্লাস। 
হাত বাড়াইআ যেন পাইল আকাশ ॥ 


নারায়ণ দেব, জানকীনাথ ও শিবরামের ভণিতাযুক্ত। অধিকাংশ 
জনকীনাথের । প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন পুথি। 


দেব-সভায় বেহুলার নৃত্য ৷ 


নাচে সুন্দরী বেউলা অলক্ষিতে করে খেলা 
নানা রূপে করে অঙ্গ ভঙ্গ । 

নয়ন কটাক্ষে চায় প্রাণ হরি নিয়! যায় 
অপরূপ মদন তরঙ্গ ॥ 

খঞ্জন-গঞ্জন-গতি চলিতে স্থভাঁতি অতি 
ঘনে ঘনে অঙ্গুলি দেখায়। 

ক্ষণে ক্ষণে উঠে বৈসে অতি সুললিত বেশে 
ক্ষণে ক্ষণে মন্দিরা বাজায় ॥ 

মুখে গীত গায় ভাল সঞ্জোগে বাজায় তাল 
ময়ূর পেখম জিনি নাচয়ে যে পাকে। 

স্থর মুনি আদি যত দ্রব হৈলা জলবত 
করুণায় ভেদিল অধিকে ॥ 

কোকিলা জিনিয়! রব নৃত্য করে অসম্ভব 
ক্ষীণ কটি সদীয় হেলায়। 

অপরূপ নৃত্য করি মোহিলেক ত্রিপুরারি 


পণ্ডিত জানকীনাথে গায় ॥ 


অলক্ষিতে গতি করে শুন্ে করি ভর। 
মধুলোভে মত্ত যেন উড়য়ে ভ্রমর ॥ 
ধীরে ধীরে বদি বেশ ধনী সুধারাশি। 
অল্পে মাধুরী ঈষৎ করে হাসি ॥ 
নাটআ! (১) খঞ্জন জিনি নয়ন-ভঙগিম | 
লজ্জিত করিছে মুখে শারদচত্রিম৷ ॥ 


(৯) নৃত্যশীল 


২৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


দেখিয়! উষার (১) নৃত্য সব দেবগণ। 
ধন্য ধন্য বুলি (২) করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দেখিলাম ভাল নৃত্য অনেক দিবসে । 
হেন বুলি স্থুরলোকে উষারে প্রশংসে ॥ 
পারিজাত মাল! দিয়! বুলে ত্রিলৌচন। 
বর মাগ অভিলাষে যেই লয় মন ॥ 

এত শুনিয়া তবে সাহের কুমারী । 
প্রণাম করিয়৷ বোলে হস্ত যোড় করি ॥ 


জগজ্জীবন ঘোষাল। 


কবি জগজ্জীবন ঘোষাল দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের 
সময়ে বিদ্বমান ছিলেন। প্রীণনাথ ১৬০৯ 'শক বা ১৬৮৭ খুষ্টাবে রাজা 
হইয়াছিলেন। ন্ুতরাং কবি ১৬শ শতাবীর শেষ ভাগে কিম্বা ১৭শ 
শতাবীর প্রথম ভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাঁকিবেন। কবির নিবাস 
দিনাজপুরের অন্তর্গত “কো চআ-মোরা” গ্রামে ছিল। 


স্বর্গ-পুরে .বেহুলার বেশ-বিন্যাশ | 


আনিয়! পেটারি তার ঘুচাইল ঝাপনি। 

হস্তে করি নিল বালি (৩) দর্পণ বসনখানি ॥ 
করে ঝারিয়া বালি বিচারিল (৪) কেশ। 
খোপায় পুতির! থুইল ভাটি উজানদেশ ॥ (৫) 
স্বর্ণ চিরণি লইল হাস্তেত করিয়! । 

একে একে কেশ সব লইল উঙারিয়া (৬)॥ 
নারাণ তৈল বিষ তৈল কেশের গোড়ে দিয়া। 
খোপাথানি বান্ধে রাম! চারি দ্বার থুয়া (৭)॥ 


(১) বেহুলা পূর্-জন্মে উষ! ছিলেন, এখানে সেই নামে তাহাকে 
অভিহিত করা হইয়াছে। (২) বলিয়া । 

(৩) বালিকা। (৪) আচরিল। 

(৫) সম্ভবতঃ ভাটি-উজান দেশের চিকুণী খোপায় গুজিয়৷ রাখিল। 

(৬) নিওড়াইয়। | 

(৭) চারিটি টঁথিতে কেশদাম বিভক্ত করিয়া। 


মনসা-মঙ্গল-_জগজ্জীবন ঘোষাল--১৭শ শতাব্দী ২৮ 
পূর্ব দ্বারে শোভা করে স্বর্ণ কেতকী। 
দক্ষিণ দ্বারে শোভ! করে যুখি মালতী ॥ 
কত কত ভ্রমর পড়ে উড়ে উড়ে যায়। 
খোপার উপড়ে পড়ে খোপার মধু খায় 
কনক দর্পণ লইল হস্তেত করিয়!। 
আপনার রূপ দেখে আপনে নিরখিয়া ॥ 
উড়ে গেল ভ্রমরা খোপার মধু থায়া। 
মনোরম্য নহে খোপা ফেলিল আউলিয়া! ॥ 
তার পাছে খোপা আউলাইয়া চুল। 
কেশের গোড়ে শোভ৷ করে সুন্দর চাম্পাফুল ॥ 
স্থবর্ণ চিরণে ফেলায়! গেল জানি । 
কেশের গোড়ে শোভা করে মুগ্তা সারি সারি ॥ 
খোপার মধ্যে শোভা করে চাম্পা নাগেশ্বর | 
কেয়া কেতকী শোভে সপ্তদল কমল ॥ 
খোপার মধ্যেত দিল ময়নার ডাল। 
ভ্রমরা ভ্রমরী তাথে করে কোলাহল ॥ 
ক্ষেণে ক্ষেণে ভ্রমর খোপার মধু খায়ে। 
কত কত ভ্রমরা তাথে হরিগুণ গায়ে ॥ 
রি রর টি রি রং 
সিন্দুরেত ইন্দু বিন্দু কজ্জবলের রেখা । 
কালীয়৷ মেঘের আড়ে চন্দ্র দেছে দেখা ॥ 
নিরমাণ করি খোপা লইল বান্ধিয়া। 
কনক দর্পণথানে হস্তেত করিয়া. ॥ 
আপনার রূপ দেখে আপনে রক্ষিয়া। 
মনোরম্য নহে খোপা চাহে নিরখিয়া ॥ 
থান কত গহনা নিল নিচিয়া বাছিয়া। 
র্ ০ কি ক 
উপর কর্ণে চাকি পরে নাঘা কর্ণে বলি। (১) 
তাহার মধ্যে শোভা করে হীরা মঙ্গল কড়ি (২) ॥ 


(১). কর্ণের উপরিভাগে চাকি নামক অলঙ্কারবিশেষ ও নিয়ভাগে 
(নান্ব! কর্ণে ) “বলি' পরিলেন। 
(২) মদ্ন-কড়ি নামক অলঙ্কার । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


গলায়ে তুলিয়৷ পরে সরম্বতী-হার। 
ছুই বাহে (১) পরিল ঝাম্পানি ২) চারি তার ॥ 
নাকেত তুলিয়া পরে নাকের বেশরি। 
হৃদয়ে তুলিয়া পরে লক্ষের কীঁচুলি ॥ 
দুই হাতে পরে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষণ (৩)। 
হেটের উপরে শোভে মাণিক কক্কণ ॥ 
পায়ে তুলিয়া পরে ছয় যোড় পাযুলি। 
দশ নথে পরে কন্ঠ সুবর্ণ অঙ্কুরী ॥ 
চরণে পরিল কন্তা বাজন নুপূর | 
শুনিতে স্ুরঙ্গ বাগ্চ যায় বহু দূর ॥ 
জগজ্জীবন কৰি মনসার দাস। 

পদ্য ছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাঁশ ॥ 


বাও নহে বাতাস নহে তরু কেনে হেলে। 
নবীন কদঘ্বের ভাল বায়ে ভাক্ষে গড়ে ॥ (ধুয়া )॥ 
কাপড়ের পেটারি বালি আনে টান দিয়া। 
খান কত বস্ত্র তোলে নিচিয়া বাছিয়া ॥ 
প্রথমে পরেন সাড়ী নামে যাত্রাসিদ (৪)। 
নাটুয়ায় নাট করে গায়ানে গায় গীত ॥ 

সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়। 
মনোরম্য নহে কাপড় পেটারি পুরায় ॥ 

তার পাছে পরে কাপড় কাপড়ের রাঁজা। 
সরুয়া কাকালি রামা মুষ্ঠে (৫) ধরে মাজা ॥ 
সে কাপড় পরে বালি আগে পাছে চায়। 
মনোরম্য নহে কাপড় খসিয়া ফেলা ॥ 

তার পাছে পরে কাপড় নামে খুঞা নেত। 
সরুয়৷ কাকালি মাজা ভরে বান্ধে ছাচি বেত ॥ 
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়। 
মনোরম্য নহে কাপড় পেটারি পূরায় ॥ 





(১ বাহুতে । (২) বাম্পানি_কাপা।, 

(৩) শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ শঙ্খের নাম। (৪) যাত্রাসিদ ₹যাত্রাসিদ্ধ, 
যে সাড়ী পরিলে যাত্রাসিদ্ধি হয়। (৫) মুষ্টে-মুষ্টি দ্বারা । অর্থাৎ কটি 
এত ক্ষীণ যে মুষ্টিদ্বারা ধরা যায়। 





মনসা-মঙ্গল-_-পলামবিনোদ--১৭শ শতাব্দী । ২৮৯ 
তার পাছে পরে কাপড় নাকর মঞ্জাফুল (১)। 
যাহার স্তার তোলা পঞ্চাশ টাকা মূল॥ 
দশীর (২) দ্রিগে লেখা আছে দশ গিরিআ বন। 
কুপের দিগে লেখা আছে কালার বৃন্দাবন ॥ 
কানাইর বৃন্দাবনে বালকে বাণী বাএ। 
সে সকল গোপাল কৃষ্ণের তাথুল যোগায় ॥ 
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়। 
মনোরম্য নহে কাপড় পেটারি পূরায় ॥ 
তাহার পাছে পরে সাড়ী নামে অগ্নিফুল। 
কাপড় সুন্দরী ছুহে হইল সমতুল ॥ 
সে কাপড় পরিয়! বালি আগে পাছে চায়। 
মনোরম্য হইল কাপড় নাঁচিয়৷ বেড়ায় ॥ 
খোল মৃদং লইল সাজন করিয়া। 
চলিল সুন্দরী কন্ঠা যাত্র! করিয়া ॥ 
জগজ্জীবন কবি মনসার দাস। 
পদ্ঘছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ ॥ 


রামবিনোদ। 


রামবিনোদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুথির হস্তলিপি 
প্রায় ১৫০ বংসরের প্রাচীন। 
মাঁলিনীর বেশে মনসা-দেবীর শঙ্কুর নগরীতে প্রবেশ । 
মাঁলিনীর বেশ ধরি ফুলের পসার করি 
চলে দেবী শঙ্কর-কুমারী। 
বেশ করে নানা ছান্দে সফরিয়! সাড়ী পিন্ধে 
যাএ দেবী শঙ্কুর নগরী ॥ 
ধরিয়া মৌহন বেশ করিয়া চিরণী কেশ 
কবজ বান্ধিল কু'গড দেখি । 
প্রকাশিত মুখ ইন্দু কপালে তিলক-বিন্দু 
অঞ্জনে রঞ্জিত আখি দেখি ॥ 


(১) মঞ্জা.» মুঞ্জ _ কুশ) চা কুশ-কুন্ছমের তুল্য স্থকৌমল 
ও শুত্র। 

৫) বস্থাগ্রের ল্ঘা হতাকে “দশা” বা “শী” বলে। এখানে কাপড়ের 
পার। 


৩৭ 


২৯৭ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ॥ 


কেশুর কেতকী যুথী শেফালী পারুলী জাতি 
লবঙ্গ পদ্মিনী শতদল। 


বকুল চম্পক মালী সবামালী করবী 
গণরিকা মল্লিকা উৎপল ॥ 

কন্ত,রী কাঞ্চনদল কাজলা দাড়িষ্ব ফল 
কলিকা মান্দার যৃথে যুথে। 

চম্পা বকুল মালী সাজাইয়! সারি সারি 
বিশলি বিষম গণু ঝাকে ॥ 

পসার সাজাইয়! ফুলে পদ্মাবতী লৈয়া চলে 
সৌরভে ভ্রমরা পড়ে উড়ি। 

শ্রীবামবিনোদ ভণে মনসার চরণে 


বাএ দেবী শঙ্কুর নগরী ॥ 


শঙ্কুর ওঝার শিষ্যাগণ কর্তৃক বল-পুর্ননক মালা গ্রহণ ও 


কালকুট-বিষে মুচ্ছ1। 


পসার লইয়া দেবী চলিল কৌতুকে । 

কে লৈব! কে লৈবা পুষ্প এহি মাত্র ডাকে ॥ 
কড়ি লৈয়া সব্ধ লোক পাছে পাছে ধাএ। 
কিনিয়া বিচির মাল! পরিল গলাএ ॥ 

ফুল বেচি মালিনী এ যাঁএ ধীরে ধীরে । 
উপস্থিত হইল গিয়া শঙ্কুর বাজারে ॥ 
নগরেত গিয়া তবে বসিল মালিনী । 

পসার লইরা দেবী করে বিকিকিনী ॥ 
শঙ্ষুর শতেক শিষ্য আইল হেন কালে। 
শিষ্যগণ মালিনীরে দেখিল নগরে ॥ 
মালিনীর রূপ দেখি হইল আকুল। 
নিকটে চলিয়া গেল কিনিবারে ফুল ॥ 
তোর সম রূপ আর না দেখেছি কথা : 
ব্রিলোকামোহন বেশ ধর জুচরিতা ॥ 

কহ কহ মালার মুল্য স্বরূপ বচন। 

কিনিব তোমার মাল! হরধষিত মন ॥ 

হাতে করি মালা সবে লইল তখন । 

দেবী বোলে এহি মালা কিনে দেবগণ ॥ 


মনসাঁ-মঙ্গল- _রাঁমবিনোদ_-১৭শ শতাব্দী | ২৯১, 


গাঁথিয়াছি এহি মালা সুগন্ধি রচিত । 

পাঁচ কাহন কড়ি মূলা মালার উচিত ॥ 
শিষ্য সবে বোলে তবে শুনএ মালিনী । 
কোন দ্রব্য আমরা নগরে নাহি কিনি ॥ 
গুরুর প্রসাদে আমর! নগরে বাজারে। 
লুটিয়৷ সকল দ্রব্য খাই বলে ছলে ॥ 

নগরে জিজ্ঞাসি চাহ প্রতি কোণে কোণে। 
না দিলেহ মালা কাড়ি নিব এই ক্ষণে ॥ 
দেবী বোলে মাগিয়া বেড়ায় ঘরে ঘরে। 
তোমারগো বনিতা সবে আর্য ০১) কষ্টে মরে ॥ 
ঘরে ভাত নাই মালা কিনিবা কেমতে। 
কোন্‌ বলে চাহ আদার দালা কাঁড়ি নিতে ॥ 
এই মিথা। বাকা তোরা কহ কি লাগিয়া । 
কার শক্তি নিবে মালা বিনে কড়ি দির ॥ 
পাটের রাজা আছে মোর বসন্ত কেদার। 
তাহার প্রসাদ মোর ডর মাছে কার ॥ 
এত দর্প করহ হইয়া সর্প-ওঝা । 

সকল মরিবি তোরা শুনিলে মোর রাজা ॥ 
কার শক্তি আছে মোর পসার লুটিতে। 
বসন্ত কেদার রাজা পাটেত থাকিতে ॥ 
দেবীর বচনে শিষ্য ক্রোধ হইরা ঘন 
পসার লুটিয়া সবে নিলেক তত ক্ষণ ॥ 
কোপে মালিনীএ ফুল ফেলে আছাড়িরা । 
মায়া পাতি কান্দে দেবী বিষাদ ভাবিয়া ॥ 


কেনে আইলুন পসার লইয়া | 

সাপের বাচুরা (২) হইয়া ব্ল ছল করিয়া! 
নিল মোর পসার লুটিয়া ॥ 

সব শুনি লোক মুখে কুল লৈয়া কৌতুকে 
বেচিবারে আইল কৌতুক। 

লীভের বাণিজ্যে আইল আসল পতিত হৈল 
ঘরে গিয়া কি বুলিবাক ॥ 


(১) আরও । ২) বেদে। 


২৯২ 


বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় | 

স্বামী মোর কি বলিৰ ঘরে যাইতে নাহি দিব 
ভূমিতলে পড়ি দেবী কানে । 

রাজা ডাকে কোতয়াল মগুলিয়া সারায়াল 
কড়ি না দিলেহ মালা! পিস্ধে ॥ 

বিচার নাহিক দেশে তাতে কোন লোক বৈসে 
কান্দি দেবী শ্চুর নগরে । 

ডাঁকিনী খাউক আসি শিষ্য সবের বুকে বসি 
বাছুড়িয়া (১) না যাইবে ঘরে | 

ফুল ছড়া লৈয়! কান্ধে শিষ্ুগণে ফুল পিন্ধে 
কালকূট নাগিনী তখন। 

পদ্মাবতী বাণ (২) মারে সব শিষ্য ঢলি পড়ে 
শ্রীবামবিনোদ স্ুবচন ॥ 


দ্বিজ রসিক। ৃ 

দ্বিজ রসিকের মনসা-মঙ্গল অতি বিরাট্গ্রন্থ। আমরা ১২৫৮ সালের 
হস্ত-লিখিত পুথি হইতে তদীয় রচন! উদ্ধত করিলাম। গ্রস্থরচনার সময় 
পাই নাই। ভাষা দেখিয়া মনে হয় দ্বিজ রসিক অনু[ন ১০০ বৎসর পূর্বের 
লেখক। ভণিতায় তীহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায় ঃ 
সেনতূম ও মল্লভূমের মধ্যবন্তী আখড়াশাল নামক স্থানে তীহার নিবাস 
ছিল। কবির পূর্ব মিরাসী তালুক পাঁড়িগ্রাম, কাকুটা, চন্দনপুর প্রভৃতি 
স্থানের নামও ভণিতীয় পাওয়! যায়। ইহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম 
কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশর, পিতার নাম প্রসাদ বা শিবপ্রসাদ। 
কবির অপর ছুই ভ্রাতা ছিল, তাহাদের নাম রাজারাম ও অযোধ্যা; এক 
ভগিনী, নাম সাবিত্রী । তাহার ভাগিনেয় গুকদেবের জন্য এবং সীতামণি 
নামক একটি (সম্ভবতঃ তীহার পুত্র) শিশুর জন্যও তিনি ভণিতায় 
মনসাদেবীর নিকট প্রার্থন! জানাইয়াছেন। দ্বিজ রসিকের ছুইটি উপারি 
ৃষ্ট হয়, তাহার একটি “কবিবল্লভ' ও অপরটি “কবিকন্কণণ। আখড়াশালের 
নিকটবর্তী শীষপুর গ্রামের নাম কবিতার মধ্যে লেখিত আছে। 


কলার মান্দাসে বেহুলার খেদৌক্তি। 


কান্দেন বেহুলা রামা পতি কোলে করি। 
তোমার লাগিয়া! ভাসি জলের উপরি ॥ 


(১) ফিরিয়া। (২) বিষ-প্রেরক মন্ত্র পড়িলেন 


মনসা-মঙ্গল-_দ্বিজ রসিক-_-১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ২৯৩: 


খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈবের নির্বন্ধ । 
দৈবে মৈল বনবাসে রাজা হরিশ্চন্দ ॥ 
যত কিছু কর্ম সব দৈবযোগে করে । 
অভিমন্তযু মৈল দুর্য্যোধনের সমরে ॥ 

ভাল কভু নাহি হয় দৈবের কারণে। 
দৈবের কারণে আমি ভাসিলাম জলে ॥ 
মড়া কোলে যেন কান্দে মদনা সুন্দরী | 
ভাবিয়া! চিস্তিয়া যে দেবের অধিকারী ॥ 
বেহুলা মান্দাসে কান্দে প্রাণনাথ কোলে । 
নিদ্রা তেজ প্রাণনাথ শুন মোর বোলে ॥ 
অধম নির্লজ্জ বড় কান্দে মোর প্রাণ । 
মুখে জল দিয়েছি বাঁটার খায় পাণ ॥ 
লুকাইয়৷ ছিলে তুমি লোহার বাসরে । 
কলার মান্দাসে ভাস জলের উপরে ॥ 
দেশাস্তরী হঞা কান্দে বেহুলা অভাগিনী 
আপদ ঘুঢুক বল জর যে ত্রাঙ্গণী (১)॥ 
প্রাণনাথ বলো করা! কান্দে উচ্চৈঃস্বরে | 
কত নিদ্রা যাও প্রভু মান্দাস ভিতরে ॥ 
চেয়্যাছে চেয়্যাছে লক্ষের অধিকারী । 
বেহুলা অভাগী কান্দে হঞা দেশান্তরী ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে চলে সাধু সীমস্তিনী। 
বেহুলার ক্রন্দনে কান্দে বনের হরিণী ॥ 
প্রাণহীন পতি কোলে ভাসে একাকিনী। 
হেন কালে দিল দেখা জগতী ত্রাঙ্মণী ॥ 
নিজ বেশ ছাড়ি হইলাঙ মন্থুব্য আরুতি। 
যাতে যাতে ত্রাঙ্মণী মাতা প্রথম যুবতী ॥ 
গগন মগ্ডলে হৈল তিন প্রহর বেলা । 
সিনানের ঘাট ছলে উঠিল! কমলা (২) ॥ 
স্বামীর লাগিয়া রাম করিছে রোদন । 
হাতসান দিয়া দেবী ডাকে ঘনে ঘন ॥ 





(১) বিষহরী। খধিপড়ী বলিয়া 'ব্রাঙ্মণী” বলা হইয়াছে । 
(২) কমলা ললক্গমী। এখানে লক্মী-স্বরূপা ত্রাহ্মণী। 


২৯৪ 


বেছল! ও হনুমানের 
কথাবার্তা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


সেই ঘাটে বেণ্যা নারী উত্তরিল আন্তা । 
্রাঙ্মণী বলেন মাতা কোথা যায় ভাস্তা ॥ 
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মনসার পায়। 
মনসা-মঙ্গল গীত রসিকেতে গায় ॥ 


নেতানী ধোবানী আছে টান্ঠে রাখ তার কাছে 
তরঙ্গ নদীর সন্সিধান। 

সবিনয় বাবহারে হনু লজ্ঘিবারে নারে 
অবিলম্বে চলে হনুমান্‌॥ 

যাএ বেহুলার স্থান কহে বীর হনুমান 
কে তোমার বটে মাতা পিতা। 

মোরে কহ সত্য বাঁণা পরিচয় আগে শুনি 
লঞ্া ঘাঁব বেণা। আছে বথা ॥ 

বলেন বেহুলা! সতী কর বীর অবগতি 
মোর সম নাই অভাগিনী। 

সায় সদাগর পিতা অমলা! আমার মাতা 
মোর নাম বেহুলা নাঁচনী ॥ 

মঙ্গল বিভার বাতি কালী নাগে মাইল পতি 
ছয় মাস আমি ভাসি জলে। 

বড়ই আমার ভাগা পাইন তোমার লাগ 
পুর্ব-জান্ম-তপন্তার ফলে ॥ 

ময়নার সেন (১) রাজা করিত ধন্ধের পুজা 
চলে মেন হাকণ্ড নগরী । 

এই ত গঙ্গীর নীরে বিড়ম্বনা করি ভারে 
ঢেউ নিল পাতাল নগরী ॥ 

পালে (২) লাউসেন গিয়া কয় ধর্ম ধেয়াইয়া 
পড়ে গেল বিষন সঙ্কটে । 

ধন্মের আদেশ পাঞা তুমি আইলা দূত হঞা 
উদ্ধার করিলে জল বাটে ॥ 
অবধানে শুন হনৃমান্‌। 

নেতানী ধোবানী আছে টেন্তা রাখ তার কাছে 
আমার কি হব পরিত্রীণ ॥ 


0) মরনামতীর লাউসেন। (২) পাভালে 


মনসামঙ্গল-দ্বিজ রসিক--১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ । ২৯৫ 


অঙ্গীকরি কপিরাজ শ্রীরামের কৈলে কায 
সীতার বারতা যেই আনে। 

সমুদ্র লঙ্ঘন করি পোড়াইল লঙ্কাপুরী 
কলার মান্দাস সেই টানে ॥ 


মনসা-দেবীর কৃপায় বেহুলাঁর নেতা-ধোপানীর 
ঘাটে প্রবেশ । 


পেঞা রামা উপদেশ দূর গেল দুঃখ ক্লেশ 
তিন ধারা চক্ষে তিন বার। 
মিষ্ট লবণ জল দুই ধার! স্ুশীতল 
আর ধারা লাগে যেন খার ॥ 
পাইয়া খারাণীর নীর মান্দাস চালান ধীর 
অনাহারে অঙ্গ টলবল। 
মুখে না নিঃসরে বাণী ক্গীণ হৈল তন্ুখানি বেহুলার দুঃখে মনসা- 
বিষহরী জানিল সকল ॥ দেবীর কষ্ট । 
বেহুলার নাই সুথ মনস| ভাবেন ছুঃখ 
দাসী বাছা আহা মরি মরি । 
পতি জীদ্বাবার আশে ছয় মাস জলে ভাসে 
ধন্য ধন্য বেহুলা সুন্দরী ॥ 
অন্থরীক্ষে দেবী থাকি হনুকে আনিল ডাকি হনুর প্রতি আদেশ। 
শুন বীর শ্রীরামের দাস। 
বড় ছ্ুঃখ বেহুলার দেখিতে না গারি আর 
টেন্যা আন কলার মান্দাস ॥ 
অবিলম্বে হনু বীর লম্ফে লম্ফে ধীরে ধীর 
রাখে লঞগ ধরণীর কাছে। 
তবে হনু কপিবর গেলেন আপনার ঘর 
মান্দাস বান্ধিরা ঝাউ গাছে ॥ 
মাথায় সোণার পাট (১) নেতা এন্তে সেই ঘাট 
কাচিবারে দেবতার বসন। 
হই পুর সঙ্গে ধায় শ্রীকবিবল্পভ গায় 
বেভুল! না করে নিরীক্ষণ ॥ 


(১) যাহাতে কাপড় কাচা হয়। 


২৯৬ 


নেতার সহিত বেলার 
কথাবার্ত।। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


নেতা! বলে শুন রাম! পদ ছাড় মোর । 
কহ দেখি মোরে যত পরিচয় তোর ॥ 
রাক্ষসী মানুষী তুমি কিছুই না জানি। 
শুনিএগ স্থন্দরী রাম! হয় অভিমানী ॥ 
কার বধু কোথা ধাম কার বট নারী । 
কিবা নাম বটে কহ কাহার বিয্ারী ॥ 
জাতিহীন রজকিনী কিবা আমি জানি। 
কার বোলে ভূল্যা ধর মোর পদখানি ॥ 
সবিনয়ে বলে কিছু বেহুলা নাচনী। 
অশেষ পাপের পাপী আমি অভাগিনী ॥ 
শুন বলি সায় সদাগর জন্মদীতা । 

বেহুলা অভাগিনী নাম অমলাবতী মাতা ॥ 
চম্পক নগরে মোর আছএ শ্বশুর । 
মনস1 সহিত বাদ বড়ই প্রচুর ॥ 

বাসর ঘরে শুয়্যা ছিলাম মঙ্গল-স্ুতা (১) হাতে 
অকম্মাৎ স্বামী মোর মৈল সপাঘাতে ॥ 
শ্বশুর নিটুর গালি সহিতে নারিল। 

মৃত পতি কোলে করি মান্দাসে ভাসিল ॥ 
বেহুলা বলেন ওগো তুমি মোর মাসী। 
তোমার উদ্দেশে ছয় মাস জলে ভাপি ॥ 
পাইলাম তোমার স্থান কি বলিব আর । 
বিষম সঙ্কটে তুমি করিবে উদ্ধার ॥ 
বলিতে বলিতে রামা হইল মুচ্ছিত। 

দু লোচনে বহে জল বড় বিপরীত ॥ 
রচিল রসিক দ্বিজ বল শিব শিব। 

দার] পুত্র লক্ষ্মী বুদ্ধি হয় চিরঞ্জীব ॥ 


বেছলার লোচনে দেখিয়া শোক-জল। 
নেতাই ধোঁবানী বলে হইয়া বিকল ॥ 
পদ ছাড় শুন রামা বিলম্ব না সয়। 
ত্বরায়.বাইতে চাই দেবতা-আললয় ॥ 
আজিকার দিন তুমি থাক এইখানে । 
বন্্ দিতে যাৰ আমি দেবতার স্থানে ॥ 


(১) বৈবাহিক মঙ্গলাচরণের সুতা 


মনসা-মঙ্গল__দ্বিজ রসিক-_-১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ । ২৯৭ 


বাসি বন্ত্র কাচিবারে আসিব প্রভাতে । 
কালি তবে যাইবে আমার তবে সাথে ॥ 
বেহুলা বলেন মাঁসি মোর প্রীণ ফাটে । 
বাসি বস্ত্র আন মাসি কাচি লঞা! পাটে ॥ 
হাসিয়৷ বলেন তবে শুনলো! সুন্দরি । 
এই বস্্ কাচিবারে কার বাপে পারি ॥ 
বেহুলা বলেন মাসি শুন মোর বাণী। 
দেবতার বসন কাচিতে আমি জানি ॥ 
নেতাই কাপড় কাচে সাবানের বোলে (১)। 
বেস্ছলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গাজলে ॥ 
সকল কাপড় তবে গুকায়্যা বান্ধয়। 
কু্কুম চন্দন গন্ধ কাপড়েতে কয় ॥ 
রজকিনী বলে রামা কর অবগতি । 
কোথা লঞা রাখিয়াছ নিজ প্রাণপতি ॥ 
বেণ্যানী বিনয়ে বলে বিশেষ প্রকারে । 
মান্দীস সহিত মড়া রাখিয়াছি ধারে ॥ 
বহুত বিনতি করি ধোবানীর পায়। 
মৃত পতি মান্দীসেতে আনিবারে যাঁয় ॥ 


. মনসাঁ-দেবীর সর্প-সজ্ঞা । (২) 
বিমুখ হৈয়৷ বৈসে দেব শুলপতি। 

আপনার নিজমুণ্তি ধরে পদ্মাবতী ॥ 

যত নাগ অবশেষ আইল বিদ্বমান। 

অর্চিয়। বাকাঁএ দেবী কৈল পরণাম ॥ (৩) 
শঙ্ঘিনী চিত্রাণী নাগে শঙ্খ পেন্ধে পে) হাতে। 
কাঁশুড়িয়া নাগে দেবীর খোপা বান্ধে মাথে ॥. 





0 বোলে _ ফেণে। 
(২) এই অংশ স্পষ্টতই মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি' কাঁণা-হরিদত্তের 
রচনা অবলম্বনে সঙ্কলিত। 
(৩) তাহারা বক্র হইয়া! অর্চনাপূর্বক দেবীকে প্রণাম করিল। 
(8) পরে। 
৩৮ 


২৯৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কর্কটিয় নাগে যে কর্ণের করে শলি। 
ফণী-মণি জিনিয়া যে কাঞ্চলিয়৷ বলি ॥ 
সিন্দুরিয়৷ নাগে দেবীর শিরের সিন্দুর | 
থঞ্জনিয়া বৌড়াএ দেবীর চরণে নৃপূব ॥ 
কজ্জোলিয়! বোড়াএ দেবীর কজ্জল পদ্মাবতী । 
গগনিয়া নাগের যে গলার গ্রীবা-পাতি (১) ॥ 
তাড়ুয় নাগে যে বিচিত্র চারি তাড়। 
সিতলিয়! নাগে দেবীর সাত-লরী-হার ॥ 
নাগ-আভরণ পরি হরিষ অতুল । 
অনন্ত বোড়াএ কৈল মাথে পঞ্চ ফুল ॥ 
চারিদিকে নাগের স্তম্ভ নাগের যে ফণা। 
চতুর্দিকে শোভ৷ করে নাগের থোপনা (২)॥ 
নাগ ঝারি নাগ পাটি নাগের খুরসি (৩)। 
আভরণ দেখি পদ্মা মনে মনে হাসি ॥ 
তক্ষক সারথি রথ বহে অষ্ট নাগে। 
রথভরে গেল পদ্মা মহাদেব আগে ॥ 
মস্তক তুলিয়া হর দেখে নাগচয়। 
সেই খানে ঢলিয়া পড়িল কালিদয় ॥ 
ইকি ইকি বলি পদ্মা নামে রথ হতে। 
বাপবাপ করি কোলে লইল আস্তে ব্যন্তে ॥ 
যেই খানে সদাশিব পড়িল ঢলিয়া। 
নাগ আভরণ যত গেল ফেলাইয়৷ ॥ 
একেশ্বর রৈল পদ্মা কেহ নাই তোলে। 
অকান্দনে কান্দে পদ্মা পিতা লৈয়া কোলে ॥ 
বৈগ্ধ শ্রীজগন্নাথ রচিত পদ বন্ধ । 
স্থরচিত কহি গাহি লাচারী প্রবন্ধ ॥ 


কবি জীবন মৈত্রেয়। 


কুস্তলে চুলটি জাদ স্বর্ণ খোপা তার মাঝ 


কেশে কত অলঙ্কার বিন্দু । 


চন্দন কস্তরী থোলে যাতে অলিরাজ ভুলে 


মুখ-পন্ম যেন পূর্ণ ইন্দু॥ 


(১ শরীবাপত্র-হাস্লী। ২) স্তুপ, রাশি। (৩) কুর্মী-নাগাসন। 


বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রেয়ের ব্ষহরী-পদ্মাপুরাণ” হইতে উদ্ধৃত। ২৯৯ 


মি্ুরের বিন্দু ভালে অলক] উজ্জল করে 
যেন নক্ষত্র-সহিত দ্বিজরাজ। 

ললাট করিছে শোভা কল্যাণ-কামু'ক-লোভা 
তুরুযুগ যেন চাঁপরাজ (১) ॥ 

তবেত মেনকা নারী বিপুলার বেশ করি 
সাজাইয়! দিল বিনোদিনী । 

সথীগণ সঙ্গে করি চলিলেন বিষ্ভাধরী 
তারামধো শশীর মেলানী ॥ 


কিবা দে রূপের শোভা পূর্ণ শশধর | 
থাকুক মনুষ্য কায দেবতা! চঞ্চল ॥ 

বদনের শোভা কিবা পূর্ণিমার চান্দ। 
বধিতে যুবক যেন পাতিয়াছে ফান্দ ॥ 
নয়ান বন্দুক তাঁহে রঞ্জক কজ্জল। 

পলক পলিতা তাহে তোতা (২) ঢুই কর ॥ 


(১) শ্রেষ্ঠ ধন্ন (২) টোটা 


কৃষ্টিতখ্ব। 


চ্গ€ী-ক্ষান্য। 


নিয়োদ্ধুত কবিতা মীণিক দত্তের চণ্তী-কাব্যের গ্রথমাংশ হইতে গৃহীত 
হইল। মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ খ্ষ্ীয় এয়োদশ শতাব্দীর লোক। উদ্ধৃত 
ংশ এবং রামাই-পঙ্ডিতের শূন্ত-পুরাণের হৃষ্টিতত্ব প্রায় একরূপ। এই 
চণ্ডী যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বৌদ্ধ-প্রভাব বিশেষরূপ ছিল। 
চত্তী-কাব্যের এই অংশে আমরা ধর্ম-ঠাকুরের কথা পাইতেছি। (বিশেষ 
বিবরণ 1719607 01 70188] 1590886 &০ 176018001 পুস্তকের 
৩৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 
অনাগ্ের উৎপত্তি জগৎ সংসারে । 
হস্ত পদ নাই ধর্মের ভ্রমে নৈরাকারে ॥ 
আপনে ধর্ম গোসার্রি গোলোক ধেয়াইল। 
গোলোক ধেয়াইতে ধর্মের মুণ্ড স্থজিল ॥ 
আপনে ধণ্ম গোসাঞ্জি শূন্য ধেয়াইল। 
শূন্য ধেয়াইতে ধর্মের শরীর হইল॥ 
আপনে ধর্ম গোসাঞ্জি বুহিত (১) ধেয়াইল। 
যুহিত ধেয়াইতে ধর্খের ছুই চক্ষু হইল ॥ 
জন্ম হৈল ধর্ম গোসাঞ্জি গুণে অনুগাগা। 
পৃথিবী স্থজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা ॥ 
ইম্ব জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল। 
মুখের অমৃত ধম্মের খসিয়া পড়িল ॥ 
হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল। 
জলেত আসন গোসাঞ্জ জলেত বৈসন ॥ 
জল ভর করিয়! ভাসেন নিরঞ্জন। 
ভািতে ধর্ম গোসাঞ্চি পাইল চৈতন ॥ 
চৌদ্দ যুগ বহিয়া গেল ততক্ষণ। 
চে ৪ চে 
ধর্ম বৈসন হইতে উলুক জন্মিল। 
যোড় হস্ত করি উলুক সম্মুখে দীড়াইল ॥ 
হাসিয়। কহেন কথা ত্রিদশের রায়। 
কহ কহ উলুক কত যুগ যায়॥ 


(১) জ্যোতিঃ (1)। 


চণ্ডী-কাব্য-_মাণিক দর্ত-_১৩শ শতাব্দী । 


যত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধরণে । 

তখনে আছিলাও আমি মন্ত্র ধিয়ানে ॥ 

মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর । 
চৌদ্দ যুগের কথ শুন আমার গোচর ॥ 
চৌদ্দ যুগের কথ তুমি শুন নৈরাকীর। 
ই তিন ভুবনে পাঁতকী নাহি আর ॥ 
সম্মুখে রচিল গোসাঞ্ঞি পন্মফুল। 
তাহাতে বসিয়৷ গোসাঞ্ি জপে আছ্ মূল ॥ 
নানা পত্র বাহা! গেল এ তিন ভুবন। 
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 

দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল । 
হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥ 
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্ত করিয়া। 
শৃন্যাকারে ধন্ম গোসাঞ্রি উঠিল ভাসিএা ॥ 
পুনরপি আসিঞা পদ্মেত কৈল ভর। 
মনে মনে চিন্তে গোসাঞ্জি ধন্ম নৈরাকার ॥ 
মনে মনে চিন্তে তবে ধন্ম অধিপতি। 
কার উপর স্থাপিব নিন্জমল বন্ুমতী ॥ 
আপনে ধন্ম গোসাঞ্ি গজমুন্তি হইল । 
গজের উপরি বস্থুম্ীকে স্থাপিল ॥ 

গজ সহিতে নারে পুথিবীর ভার । 

গজ সহিতে পৃথিবী যাঁয় রসাতল ॥ 
টানিএগ ছিড়িল গলার কনক পৈতা । 
এক গোটা নাগ হৈল সহশ্রেক মাথা ॥ 
নাগের নাম বাস্থৃকি থুইল নিরঞ্জন। 
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভূবন ॥ 
যাঁও যাও বাস্ুকি হউক চিরাই। 

আমি যাঁকে জন্ম দিব তাঁকে দিও ঠাঞ্ি ॥ 
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্ধজয়া। 

বে ঘাটে অবতার করিবে মহামীয়া ॥ 
দেবীর চরণে মাণিক দণ্তে'গায়। 

নায়কের তরে ছুর্গী হবে বরদায় (১) ॥ 


€১) বরদাত্রী 


৩০২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


মুক্তরাম সেন। 
মুক্তারাম সেন বৈচ্ধ, চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী (১)। ১৪৪৭ 
খুষ্টান্দে ( ১৩৬৯ শকে ) এই চণ্তী-কাঁব্য প্রণীত হয়। 


কালিদহে । 

কেলি কমলেগে! ত্রিপুরস্থন্দরী ছোহে (২)। 
একি অঙ্গ-ছটা, কথ (৩) অরুণ ঘটা, 

শিব যোগিয়া মন মোহে ॥ 
কালিদহে স্গজে মাতা কমলের বন। 
তছু (৪) পরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ ॥ 
অবহেলে গজ গিলে হেরিয়। অবলা । 
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে (৫) অতিশয় চপলা! ॥ 
কোন থানে ব্যান সর্নে মেষে করে কেলি। 
ফণা সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একু মেলি ॥ 
ব্যাস্ত ঠাঞ্চি মৃগে যাই পুছএ কুশল । 
তথাপিয় কাঁরে কেহ নাহি করে বল ॥ 
গ্রভ খতু কাল শনা শক শুভ জানি। 
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


ভবানীপ্রসাদ কর। 


অন্ধকবি ভবানীগ্রসাঁদ কর-_-১৬৫০ খঃ চণ্তীর অনুবাদ করেন। 
বঙ্গভাবা ও সাহিন্তোর ৫৪১-৫৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা 


স্ুরথ রাজার বিপদ । 


চণ্ীর চরণে করি শত নগস্কার । 
কহিছে মার্কগ মুনি করিয়া বিস্তার ॥ 
সাবর্ণিক নামে হৈল সুর্যের তনয়। 
হইল অষ্টম মন্ত সেহি মহাশয় ॥ 


(১) “দেবগ্রাম” অপত্রষ্ট হইয়া “দেয়াঙ্গ' নামে পরিচিত। কিছুকাল 
পূর্বে কাগজ-পত্রে “দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত, এখন তৎস্থলে 
“আনোয়ারা” হইয়াছে। (২) ছোহেলশোছে ₹ শোভে। 

(৩) কত। (3) তাহার উপর 

(৫) ফেলে উদশীরণ করে। 


চণ্তীকাব্য__ভবানীপ্রসাদ কর-_-১৬৫০ গ্র্টাব্দ। ৩০৩ 


শুন শুন মুনিগণ উৎপত্তি তাহার । 

কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার ॥ 
সাবর্ণিক নামে মন্ু রবির তনয়। 
মহামায়া! প্রাছর্ভীবে মনু সেহি হয় ॥ 

চৈত্র বংশ সমুদ্তুত সুরথ রাঁজন। 

সকল পৃথিবীপতি মহাপরাক্রম ॥ 

কুলে শীলে দানধর্ম্নে অতি অনুপম | 
পুত্রের সমান রাঁজ1 পালে প্রজাগণ ॥ 
মহান্গথে আছে রাজা পুরে আপনার । 
পর দলে নিয়া গেল রাজ্য অধিকার ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কথ! কি কহিব আর । 
অমাত্য সকলে চাহে রাজা মারিবার ॥ 
কি মতে রাখিব প্রাণ ভাবেন রাজন । 
ঘোটকে চড়িয়া যায় গহন কানন ॥ 
একা-একী (১) অশ্ব চড়ি চলি গেলা বন। 
প্রবেশ করিল! রাঁজ৷ গহন কানন ॥ 
ছুঃখিত হইয়া রাঁজ| ফিরে বনে বন। : 
স্ত্রী পু কারণে প্রাণ কান্দে অনুক্ষণ ॥ 
অমাত্য সকলে রাঙ্জাকে দিছে খেদাইয়!। 
তা সবার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়। ॥ 


সমাধি বৈশ্য ও স্থরথ রাজা। 


সর্বস্ব হারায়ে সদা অস্থির রাজন। 
সমাধি বৈশ্তের সঙ্গে হইল দরশন ॥ 
বৈশ্তকে জিজ্ঞাসা করে স্থরথ রাজন। 
আদি হৈতে কহে বৈশ্য আত্ম-বিবরণ ॥ 
তাহা শুনি অসম্ভব হৈল নৃপবর । 
আপনার ছুংখ কহে বৈশ্যের গোচর ॥ 
যেমত ছুঃখের দুঃখী সুরথ রাঁজন। 
সেহি মত ছুঃখ কহে বৈশ্ঠের নন্দন ॥ 
যার যার দুঃখ যত কহে ছুই জনে। 

_ ঠোহের মিলন হৈল সেহি ঘোর বনে ॥ 


(১) একাকী । 


৩৬৪ 


মেধসাশ্রম ৷ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
রাজা বলে শুন বৈশ্ত বচন আমার । 
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়ে সদা মোর ॥ 
বৈশ্ঠ বলে মহারাজ করি নিবেদন । 
আমার কান্দিছে প্রাণ স্ত্রী পুত্র কারণ ॥ 
ভাই বন্ধু সবে মোরে দিছে খেদাইয়া । 
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া ॥ 
কি করিব কোথ! বাব স্থির নাহি পাই । 
হই জনে উঠি গেলা মেধসের ঠাই ॥ 
ফলে ফুলে শোফিয়াছে (১) মুনির কানন 
পৃথিবীর যত স্থখ আছে সেভি বন ॥ 
ধ্যানযোগে মহামুনি আছেন তথায় । 
নুপতি যাইয়া প্রণমিলা তার পায় ॥ 
মুনি বলে কহ তুমি স্থরথ রাজন । 
একেলা হইয়া কেন আসিয়াছ বন ॥ 
রাঁজা বোলে মুনিবর কি কহিব আমি। 
পর দলে নিল রাজ্য শুন মহামুনি ॥ 
মুগয়ার ছলে আমি পলায়া আসি বনে। 
রাজ্য ছাড়ি পলালাম ভয় পাইয়া! মনে ॥ 
অমাত্য সকলে মোরে দিছে খেদাইয়া । 
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া ॥ 
হস্তী ঘোড়া রথ রী আছে কোন্‌ স্থানে । 
এরাবত হস্তীর বাস দিবে কোন্‌ জনে ॥ 
কোথা বা রহিল মোর উচ্চৈঃশ্রবা হয়। 
স্বপুজ্র সহিত তারা কিমত আছয় ॥ 
আমার অনুগত ছিল ঘত সহচরী। 
কিমতে আছযে তারা আমা পরিহরি ॥ 
এহি মতে প্রাণ মোর পীড়ে অনুক্ষণ । 
সমাধি বৈশ্ের সঙ্গে হৈল দরশন ॥ 
যেহি ছুঃখে বনে বনে ফিরি একেস্বর | 
সে সব ছুঃখের ছুঃখী এহি বৈশ্তবর ॥ 
করিয়া অধর্থম যেহি জ্ঞাতি বন্ধুগণ। 
রাজ্য ধন নিল কাড়ি আসিলাম বন ॥ 


(১) শোভিয়াছে 


চণ্তীকাব্য-_দ্বিজ কমললোচন-__১৬০৯-১৬৩০ খ্ু্টাব্দ। 


তা সবার লাগি প্রাণ কান্দে কি কারণ। 

বুঝিতে না পারি মুনি এই বিবরণ ॥ 

যদি কৃপা কর মোরে অহে মুনিবর | 

ইহার বৃত্তান্ত ক আমার গোচর ॥ 

চণ্ডিকা-বিজয় | 
১৭৩৩ শকের হস্তলিখিত পুথি দৃষ্টে এই পুস্তক নকল হয়। শ্রীযুক্ত 
হরগোপাল দাস কু আবিষ্বর্তী। দ্বিজ কমললোচন ১৬০৯---১৬৩০ 
ৃষ্টান্সের কোন সময়ে পুস্তক রচনা করেন। 
দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডীর ১৭৩৩ শকের হস্তলিখিত পুথি দৃষ্টে রঙ্গপুর 

সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। রয়েল ৪১২ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি 
সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত চাকড়াবাড়ী 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পূর্ব-পুরুষের নাম যছুনাথ ছিল। 

শুস্ত নিশুস্তের আজ্ঞা পাইল অস্ুরে ৷ 

ধুমলোচন বীর চলিল সমরে ॥ 

নিজ সেনা তরে কতে যুদ্ধের কারণ। 

সাজ সাজ বলি বীর ডাকে ঘনে ঘন ॥ 

নব অক্ষৌভিণী সেনা দাজিছে প্রধানে 

এক এক বীর রথে যমজিত (১) বাগে ॥ 

হিমালয়ে যাবে দৈত্য করিবারে রণ। 

সারথিকে বোলে রথ করহ সাজন ॥ 

নীল মেঘ দিব্যরথ দেখি ভয়ঙ্কর | 

ছোট নহে রথখানা দশ প্রহর ॥ 

সেই রথ সাঁজিতে রণীর হইল আজ্ঞা । 

দুই শত মন্ত কুঞ্জরে টানে তাঁর চাকা ॥ 

চারি শত অশ্ব আর সেই রথ টানে। 

যার এক ঘোড়! রাখে দশ বলবানে॥ 

মদমন্ত গজ সব ীরাবতের নাতি। 

উচ্চৈঃশ্রবা-সম ঘোড়া চড়ে সেনাপতি ॥ 

ঢই ঘোড়ার মধ্যে এক এক কুঞ্জর । 

তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বীরবর ॥ 

কাঞ্চনের দও ধবজ রথের উপর 

কত বা! নেতের উড়ে পতাকা সুন্দর ॥ 


০১) যমজয়ী। 


৩৯ 


ধুলো চনের যুদ্ধ 'সজ্জ। | 


খগ্ড _. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

রখবূন। তাহার উপরে বাদ্ধে চামর গঙ্গাজল (১)। 
রত্ব প্রবাল লাগে করে ঝলমল ॥ 
নেতের ওয়ারি (২) দিল তাহার উপর । 
স্থানে স্থানে দণ্ডে লাগে অমূল্য পাথর ॥ 
রূপার আগাম (৩) রথে করে ঝলমল । 
শরতে প্রকাশ যেন গগন-মগ্ুল ॥ 
কাঞ্চনের যুদ্ধ ঘর! তাহাতে তুলিল। 
বহুবিধ ধনে তাহা সসঙ্জ করিল ॥ 
সোণার সাড়ক রুয়া সোণার ছাটনি। 
রজতের গুণে তাতে তুলিল বান্ধনি ॥ 
আন্ধারী পারিয়া নেতে ছাইছে চাগরে | 
কনক কলস দিল চালের উপরে ॥ 
ফটিকের স্তত্ত দিল ভবন মাঝার | 
নানা বর্ণে শিলা দিল মধ্যে মধ্যে তার ॥ 
নীল রুষ্ণ গীত শুরু পাথর | 
ঝলক দর্পণ তাহে দেখিতে সুন্দর ॥ 
হীরার বন্ধক! তাথে দেখি স্থশোভন। 
এক স্তপ্তে লাগাঈল পঞ্চ রাজার ধন ॥ 
সুবর্ণ আগাস ঘরে করে ঝলমল । | 
চতুর্দিকে লাগাল হাড়ীয়া চামর ॥ 
তাহাতে লম্ষিত গজ মুকুতার ঝর| | 
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ধ করে তারা ॥ 
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরা মুকুতা খিচনি । 
যুদ্ধ ঘর আভা! যেন দেখি দিনমণি ॥ 
রথের উপরে কৈল মায়া-সরোবর | 
তষ্ণতুর হৈতে তাথে খাইতে চাহে জল ॥ 
প্রহর-প্রমাণ কৈল মায়া-সরোবর় | 
ফটিক আকৃতি দেখি তার মধ্যে জল ॥ 
কাঞ্চনের তরু তীরে শোঁভে মনোহর । 
তাহাতে শোভিছে সব মাঁণিকের ফল ॥ 





(১) গঙ্গাজলী চামর - শ্বেত চামর | 
(২) আবরণ। 
(৩) * আওাস- আবাস -্বাসগৃহ | . এখানে রথীর বসিবার স্থান: 


চণ্তীকাব্য-_দ্বিজ কমললোচন-_+১৬০৯-১৬৩০ খ্র্টীব্দ ৩গঞ্জ 


বারিমধো পদ্মপুষ্প ফুটিছে বিস্তর ৷ 
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষী জলচর ॥ 
রাজহংসগণ চরে দেখিতে সুন্দর । 
কনক-কমল-দ্লে পড়িছে ভ্রমর ॥ 
মৃণাল খাইতে তাতে নাব্িছে কুগ্জর | 
ঘোর নাদ করে তাতে শুনি ভয়ঙ্কর ॥ 
সারথি করিল রণ কাঞ্চনে নিন্মীণ ৷ 
নানারপ করে তাতে পুণ্পের উদ্চান ॥ 
নেহালী বান্ধুলী ঘৃতী মল্লিকা টগর । 
লবঙ্গ মাধবীলতা চাপা লাগেশ্বর ॥ 
তমাল রঙ্গন পুষ্প মালতী সুন্দর | 
স্থলপণ্ন পারিজাত ষুখী মনোহর ॥ 
কোতকী ধাঁতকী দলা জবা করবীরে ৷ 
পদ্মা পারিজাত কুন্দ রঙ্গন সুন্দরে ॥ 
নানা পুষ্প উদ্চানে রোপিল মনোহর । 
সৌরন্ড ধাইল তার এক প্রহর ॥ 
রত্রময় রথখান করিল সাজন। 

বত অন্্ ভোলে তাহা না যায় লিখন ॥ 
হেন মতে দিব্য রথ করিয়া সাজন। 
সাক্ষাৎ করিল যথা ধুনলোচন ॥ 


স্থরথরাজার ছুর্গাপুজার জন্য দেবীর মন্দির নিম্মীণ। 


সঙ্গে লরে শিল্পিগণ বিশ্বকন্মা দিল মন 
অন্বিকাঁর দেহর! নিশ্মিতে । 

নানা বর্ণে আনি শিলা দেউল (১) নিম্শীণ কৈলা 
শিল্পিগণ লয়া সাবহিতে ॥ 

চারি প্রহর রাতি জালিয়া রত্বের বাতি 
জাঁগরণে করে নিরমাণ। 

নান। রূপ কৈল তাগে আপনার মনোরথে 
শিরে ধরি অভয়া-চরণ ॥ 


(১) দেবালয় 





৩০৮ 


বঙ্গ-নাহিত্ব-পরিচয়। 
/ধওড করি শিলা! নানা রদ্ধ আরোপিলা 





তার মধ্যে মধো দিল শিলা । 
. নীল কৃষ্ণ সরতে রক্ত. * তাহাতে সুবর্ণ বেস্ত 
.. পঞ্চ বর্ণ কৈল নিযোজন! ॥ 
দেউল উপর ভাগে পঞ্চ বর্ণ তাতে লাগে 
কনক কলস লাগে চুড়ে।, . ১.৮ 
তাহাতে তাকা নেতে রণ বর্ণ বাস আত 
পবনে সমূলে তাহা উড়ে। 
নানারূপে বেড়া কৈল তাহাতে দর্পণ দিল 
হীরা মতি কাঞ্চন সহিতে। 
দেখিতে সুন্দর তায় নানারপে নিরমায় 
শিল্পিগণ লয় সাবহিতে ॥ 
দেউলের চারি দ্বার রূপে খণ্ডে অন্ধকার 
. কনক কপাট চারি ঘারে। 
তাথে দিল বহু ধন যেন স্্য-কিরণ 
সন্তোষ করিতে অন্বিকারে ॥ 
দেউলের মধা ভাগে নান! বর্ণে শিলা লাগে 
প্রতিমা স্থাপিতে বেদী কৈল। 
তাহার সমুখে কৈল মণ্ডলের বেদী হৈল 
বহুধন তাথে লাগাইল ॥ 
পাষাণে নিক্মীয় ঘর এক শত মনোহর 
দেউলের পশ্চিম ভাগেতে। 
তাহাতে সুসজ্জ কৈন নানারপে নিম্মাইল 
রচন! বান্ধিতে বিধিমতে ॥ 
দেউলের পূর্বে কৈল হোমশালা নির্মাইল 
.. নানা রডধে বিচিত্র নির্ধাণ। 
বিধিমতৈ মুড করে সুত্র ধরি মধা ঘরে 
বিশ্বকম্ম হয়া সাবধান ॥ 
দক্ষিণেত দিল মন . সঙ্গে লয়া শিল্পিগণ 
নাট-শালা করয়ে নিম্মীণ। 
পাথরে করিল ঘর দেখি তাহা ননোহর 
শিরে ধরি অম্বিকা-চরণ ॥ 
বসিতে সর্বজন কৈল দিব্য ভবন 


নানা বর্ণে পাথরে নির্শিল। 
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না বন্ধ আরোপিলা 


জা মজা । 

















হা সাবান ॥ 


মঙ্গে লয়া শি 





শাঁসতে অকজন 





হাসল্কছহান 





 চত্তীকাব্য-_দ্বিজ কমললোচন--১৬০৯-১৬৩ৎ খুব | . ওহ, 
তাতে লাগে বছধন ঝলমল অনুক্ষণ 
বছবিধি মুসজ্করিল। টি 
অগ্নিকোণে বাগ্যবর দেখি অতি মনোহর 
| উচ্চ কৈল বৌজন-প্রমাগ। 
আর যত ভবন রহিতে অতিথিগণ 
..... গড়ে বিশা করিয় যতন । 
দেউলের উত্তর দ্বারে দিব্য ভোগশালা করে 
| নানা ধনে দেখিতে সুন্দর । 
সেহিত ভবন মাঝে ফটিকের স্তস্ত মাজে 
দ্বারেত কপাট মনোহর ॥ 
বিশ্বকর্মা দিয়া মন সহশ্রেক ভবন 
বহে কৈল ছ্র্গার পুরীতে। 
পাষাণে বেড়িল পুরী শত হাত উচ্চ করি 
_. চারি দ্বারে কপাট শিলাতে ॥ 
পুরী মধো মরোবরে বিশাই নিন্মাণ করে 
দীর্ঘ গ্রন্থ প্রমাণ বিশাল। 
পাথরে বান্ধিল ঘাট আর ঘ্ঠ নাছবাট (১) 
ভাঁতে তোর ফটিক আকার ॥ 
জলেত গদ্ধজ শোভে অলি ভ্রমে মধুলোভে 
তীরে তক দেখিতে সুন্দর | 
পুষ্গের উগ্ান করে দেখি অতি মনোহরে 
সৌরভ ধাইছে দিগন্তর ॥ 
আনন্দিতে বিশ্বকর্শ পুরে করে নানা কর্ম 
সভার মনোরথ কাষে। 
নিয়া যবে দেউল (২) স্থাপিল তবে 
7... 4.কৈলাম-সমান পুরী দাজে। ও 
চড়ধাবাড়ীতে ঘর ব৫ুনাথ বংশধর 
নাম দ্বিজ কমললোচন। 
চপ্তিকা-বিজয় গীত জগঞ্জন মনোহিতত 
শিরে ধরি শ্রীনাথ-চরণ ॥ 









(১) নৃতা-শালা। 
(১) দেউলে - দেবালয়ে।, 


৩১০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ু। ' 
হরিরাম। 


ছ্বিজ হরিরাম-কৃত চত্ীমঙ্গলৈর থে পুথি হইতে নিয়ের অংশগুলি 
উদ্ধত হইল, তাহা! শ্রীযুক্ত নগেন্গনাথ বনু প্রাচ্যবিষ্থাার্ণৰ মহাশয়ের 
পুস্তকাগারে আছে । তাহার নকলের তারিখ ৯০৮০ বাং সন। আমাদের 
বিশ্বাস দ্বিজ হরিরাম, কবিকন্ষণের পূর্ববর্তী কবি। কবিকঙ্কণের কবিত্ব 
বে সকল উপাদানে পুষ্ট হইরাছিল, সেই সকল উপাদান অপেক্ষাকৃত 
অমাজ্জিতভ|বে মাধবাচাধ্য ও হরিরামের কাব্যে দুষ্ট হয়। 

গো-সাপরূপিণা চণ্তী পরমা রূপবতী রমণগার বেশ পরিগ্রহ করিয়া! 
ফুল্লরাকে দর্শন দিরা তাহার গৃহে থাকিবার সঙ্গ জ্ঞাপন করিলে সন্দেহ- 
বাণবিদ্ধা ফুগ্পর! স্বীয় স্বামীকে ভং'সনা করিতোছেন। 


ব্যাধভবনে চণ্ডী । 


চগ্ডিকার এত বাণী শুনি নাধ-নিতম্বিনী 
থর রামা আকুল কুস্টলে। 
বিগলিত হর বাঁ ঘন বহে নিশ্বাস 


পতির দমীপে ধামা চলে ॥ 
গোলা হাটে প্রবেশে ফুল্লরা। 

ক্রোধে কর্পবান কায় উদ্ধমুখ করি দার 
বথা বীর করয়ে পসরা ॥ 

প্রণমিএগ মহাবীরে ফুল্লরা কাকাতি করে 
শুন নাগ মোর নিবেদন । 

দ্বাদশ বংসর কালে আইলাঙ তোমার ঘরে 
নাঞ্ি ক দেখিএ এমন ॥ 

শুন হে পরাণনাথ মাংস বেচ্যা খাই ভাত 
রাত্রি দিবা উদরের চিন্তা । 

নহ কিছু ধনবান্‌ দেখি না গবালি (১) খান 
হরিয়া আনিলে কার কান্ত ॥ 

নীতা হরে দশশির মালা (২) তারে রবুবীর 
শচী হর্য ছিল শুস্তরার। 

পৃথিবী না সহে ভার বংখনাশ হৈল তার 
হেন বুঝি মরিবার উপায় ॥ 


(১) গবালি-গোয়ালি ক গোয়াল ঘর। 
(১) মারিল। 


চণ্তীকাব্য-_স্িজ হরিরাঁম-_-১৬শ শতাব্দী । ৩১১ 


শীঘ্র নাথ চল ঘরে বিদায় করহ তাবে 
পাছে শুনে কলিঙ্গ-ভূপতি । 
তোমারে করিবে নষ্ট আমারে দিবেক কষ্ট 
মোর বাক্যে কর অবগতি ॥ 
ফুল্লরা এতেক বলে মহাবীর কোপে জলে 
শুনলো অভাগী মোর কথা। 
জন্ম মোর নীচ কুলে নাঞ্ি জানি কুন (১) কালে কালকেতুর উত্তর ও 
তোমা বিনে অন্ত বনিভা ॥ কুটারে গমন 
পসর। চুপড়ি মাথে ফল্পরা চলিল সাথে 


কুঁড়্যার দুয়ারে উপনীত । 


পূর্ণিমাতে যেন শণা ধবংস করে তামোরাশি 


ঘোর ঘনে ঘেমত তড়িত ॥ 


বিরিপ্চি নারদ অজে ধ্যান গমো যারে ভজে দেবীকে দর্শন । 


ভেন জন বীরের ভবনে । 
গলে দিয়া জীর্ণচীর (২) প্রণমিল মঙ্গাবীর 
দ্বিজ ভরিরাম ইহা ভণে ॥ 


যোড়করে মহাবীর করে কাকুনাণী। 
কোথা হৈতে আগমন ক ঠাকুরানী ॥ 
কাঙ্গার নন্দিনী তুমি কাহার বনিভা । কালকেতুর ঘিনয়। 
সন্যা করি কহ মোরে পরিচয়-কণা ॥ 
আছি ব্যাধ নীচ জাতি সদা গ্লেচ্ছ-কাষ | 
আমার কুটারে আলো কিবা অভিপ্রার ॥ 
উত্তম বংশেতে জন্ম হেন মনে লয়। 
ব্যাধের ভবনে মাতা উচিত ন| তয় ॥ 
নিজ পরিচয় বল কোথা তোমার থর । 
তোমারে রাখিতে যাব লৈয়া ধন্সুঃশর ॥ 
মহাবীর ঘত বলে চণ্তী নাঞ্জি শুনে । 
মৌন হইয়া রহিলেন ব্যাধের সদনে ॥ 
কালকেতু মনে ভাবে কি করি উপায়। 
কেমন প্রকারে এই পালাইয়া যার ॥ 


(১) কোন। 


€২) 


গলবস্থ হইয়া । 


৩১২ 


কালকেতুর ছৌধ। 


দেবীর দয়া। 


(১) বিদ্ধিব। (২) আদিলাম। 

(৩) যে বি্তা দ্বারা ধনঃস্তততিত করা যায়। 

(8 কামাথা! তত্-বিষ্তার একটি প্রধান কেন্দ্র; সাধারণের এই 
বিশ্বাস যে কামাখ্যা গেলে লোকে নান! তন মন্ত্র শিখিয়া আমে। 

(৫) যেমন দারা সর্প ( এখানে বাণ) বশীভূত করা যায়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


যুক্তি করি মহাবীর লয় ধন্ুঃপর 

বাণ যুড়ি বলে রামা পালায় মত্বর ॥ 

নহিলে বিনদিমু (১) আজি ঠেকিলে বিগাকে। 
এত বলি মহাবীর টানিল ধনুকে ॥ 

আকর্ণ পূরিল বাণ না! ছুটিয়া যায়। 

চিত্রের পুতলী হৈল মহাবীর-কায় | 

মুখে না নিঃসরে বাণী রহিল চাহিয়া। 
নিশৰ ফুল্লরা হৈল পতিরে দেখিয়া ॥ 
মহাবীরে দেখি চণ্ডী মুচকি হাদিয়া। 

কহিত্ে লাগিলা মাতা কপট ছাড়িয়া ॥ 

শুন বাছা কালকেতু দু্লরা ব্যাধিনী। 
ধন্ুঃশর ফেল বাপু কহি হিত বাণী॥ 

ধনুক ফেলিতে নারে ব্যাধের ননান। 

মুখে না নিঃদরে বাণী সজল নয়ন ॥ 

ব্যাধেরে দেখিঞ চণ্তী চৈলা দয়াবান্‌। 
হাতে হৈতে কাড়িয়া লইয়া ধনুখান ॥ 

চেতন করায়া তারে বৈল মহামায়া। 

আন্ত বাপু কালকেতু তোরে করি দয়া । 
মঙ্গলচপ্তিকা আমি শুন কালকেতু। 

আল্যা (২) তোমার ঘরে দুঃখনাশ হেতু ॥ 
শতেক রাজার ধন করি মমপণ। 

নগর বসায় বীর কাটায়া৷ গহন ॥ 

কালকেতু বলে মাত! করি নিবেদন। 

তুমি দুর্গা বলি মোর না প্রত্যয় মন॥ 

ধনুস্তস্ত (৩) জান কিব| গেছিলা। কামাথা (8)। 
অথব! গারুড়ি (৫) মন্ত্র কোথা কৈলে শিক্ষা | 
নিজ মুষ্টি ধর যদি তবে মনে লয়। 

যেই রূপে আশ্বিনে লোক করে মূগুয় ॥ 


চত্ীকাব্য-_ছ্বিজ হরিরাম_-১৬শ শতাব্দী । ৩১৩ 


চপ্ডিকা বলেন বাপু নারিবে রহিতে। 
নিজ মৃত্তি ধরি যদি তোমার সাক্ষাতে ॥ 
অকপটে বর যদি দিবে গো অভয়া। 
দেখিব তোমার মুষ্তি নয়ন ভরিয়া ॥ 
মহাবীরের কথা শুনি হাসেন চণ্ডিক]। 
ত্রিপুর-সন্দরী মৃষ্তি ধরেন অস্বিকা ॥ 
অবিরত যেই পদ ধ্যায়ে যোগিবৃন্দে। 
হরিরাম ভণে ব্যাধ দেখএ সানন্দে ॥ 


ভকত বৎসলা দুর্গা ভকত লাগিয়া । ভগবতীরপিনী। 
দশভূজারূপ হৈলা বীরে করি দয়া ॥ 

ভালে শশী বিভূষা শিরে জটাজুট। 

রচিত হাটক (৯) শুদ্ধ মাথায় মুকুট ॥ 
ইন্দু মণ্ডল পূর্ণ শোভিত বয়ান। 
নীলোৎপল জিনিঞা নয়ন তিনথান ॥ 
নৃতন বরণ হেম বিরাঁজিত তন্ন 

কপালে সিন্দুর-ফোটা জিনি বাল ভান্ু ॥ 
নানা অলঙ্কার দেহে গীন পয়োধর। 
ত্রিভঙ্গ হইল মাতা মহিষ উপর ॥ 

পঙ্কজ মৃণাল জিনি দশ বাহু শোভা । 
অকলঙ্ক শঙ্খ রাজে দামিনী সম আভা! ॥ 
ত্রিশূল দক্ষিণ হাতে শখ চৃক্ত সাজে । 
শাণিত কপাণ শক্তি দক্ষিণ হাতে রাজে ॥ 
চাপ থেটক ঘণ্টা অঙ্কুশ পরশু । 

বাম হাতে শোভা করে মিহির সম অং ॥ 
কাটিল মহিৰ মায়া-দানব খঙ্ঠীপাঁণি। 
শূলেতে তাহার বক্ষ ভেদিলা ভবানী ॥ 
নাগপাঁশে বান্ধি তারে ধরিলেন জটে (২)। 
বাম পদ আরোপিল! মহিষের পীঠে ॥ 
দক্ষিণ অন্ুষ্ঠ রাখি কেশরীর পীঠে। 
কপাবলোকনে চাহিলা বক্র দিঠে (৩) ॥ 





১১১) স্বর্ণ। (২) চুলে। (৩) দৃষ্টিতে । 


৪০ 


৩১৪ 


উশ্বধ্য প্রদান । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
উগ্রচণ্ড। আদি যত বেষ্টিত চারি ভিত। 
দেখি কালকেতু পড়ে হইয়৷ মুচ্ছিত ॥ 
চিত্রের পুতলী সম ঘুল্লর' রহিল। 
দেখিয়া চ্ডিকা তবে হাদিতে লাগিল ॥ 


উঠ উঠ কালকেতু না করিহ ডর । 

তোর ছুঃখ দূর করি ঝাট ঘাব ঘর ॥ 

শুন গো ফুল্নরা রামা তোরে করি দয়া। 
মাণিক অন্ুরী লেহ ৫১) ঢুহাত পাতিয়া ॥ 
চেতনাবিহীন বীর দেখিয়া অভয়া। 
চেতন কর্যাল দুহাঁর মুখে জল দিয়! ॥ 
আমা প্রতি নিশ্চয় যদি তুমি কৃপা কর। 
কালকেতু বলে মাতা! পূর্বরূপ ধর ॥ 
ভকতের কথা শুনি হাঁসিয়! অভয়া। 
হইল! মন্জ-বেশ বীরে করি দয়া ॥ 
সন্্ীক হইয়া বীর প্রদক্ষিণ হৈল। 

যোঁড় হাতে কালকেতু বলিতে গাঁগিল ॥ 
নরাধমে রুপা কৈলে নগেন্্নন্দিনি। 

তব আগে আমি ব্যাধ কি বলিতে জানি ॥ 
চণ্ডিকা কহেন বাপু ব্যাধের ননদন। 
মাণিক অস্কুরী লেহ শত রাজার ধন ॥ 
কালকেতু হাত পাতে ফুল্লরা নিবারে। 
অঙ্গুরীর নাঞ্িঃ কায টাঁকা দেহ মোরে ॥ 
অন্ুরীতে কত ধন হব প্রাণনাথ। 

বংশে বংশে না ঘুচিব ধনের বিবাদ ॥ 
ফুল্পরার অভিপ্রায় বুঝিয়া অদ্বিকা। 

লেহ বীর অঙ্ুরী আর চল দিব টাকা ॥ 
বীরে ধন দিতে চণ্ডী গমন করিলা। 
দাড়িন্ব তলাতে গিয়া! উপনীত হৈলা ॥ 
স্থান দেখাইয়া মাতা বন্তে তরুতলে। 
হরিরাম ভণে বীর চিয়াড়িতে খুলে (২)॥ 








--১৫৯)- গ্রহণ কর। - (২) চিয়াড়ীদা-বিশেষ। 
খুলে - মৃত্তিকা খনন করে। 


চণ্ডীকাব্য-_ছ্বিজ হরিরাম--১৬শ শতাব্দী । 


গুজরাটে বিবিধ জাতির বসবাঁ। 

জল পায়্যা প্রজা ক্লেশ ছাড়িয়া কলিঙ্গ দেশ 
গুজরাটে করিল পয়ান। 

নগরে নাঞ্জিক শঙ্কা বেন স্বর্ণময় লঙ্কা 
যথা লক্ষ্মী হৈল অধিষ্ঠান ॥ 

বীর দেই ঘর বাড়ী কলিঙ্গ নগর ছাড়ি 
আস্তে যত ব্রাহ্মণ সকল। 

মুখ্যাটী চাট্যাতী হড় বন্দ্যঘটী গয়ঘড় 
সভে পায় বসতির স্থল ॥ 

ভূরিষ্ঠাল পহিলাল পলসাঞ্ি কীজিলাল 
নন্দিগ্রামী কুশারী বাপুলী। 

চোটখন্তী দিপ্তীসাঞ্জি তৈলবাটী গুড়গাঞ্চি 
পরাঁড়ী কয়োড়ী ফুলমেলী ॥ 

দগ্ধবাঁটী মতিলাল বসিলেন কুলিড্যাল 
পালধী আইল পূর্বগামী । 

পারিয়াল পিপীলাঞ্জি বসিল সগোই গাঞ্চি 
পিতাড়ী রাঁতাড়ী ভূরিস্বামী ॥ 

গৌড়জ পাইল বাড়ী বঙ্ছজ বারেন্ত্র রাট়ী 
কনোজ মাথুর্যা গুর্জরাতী। 

বীর বড় ভাগ্যবান্‌ সভার করিল মান 
লক্ষ ঘর ব্রাঙ্গণ বসতি ॥ 

প্রভাতে করিয়া স্নান. পুজে দেব ভগবান্‌ 
কেহ পূজে দেব পঞ্চানন । 

শব্দ শান্ত্র কেহ গীতা মীমাংসা করএ কথা 
কেহ পড়ে ছয় দরশন ॥ 

আগম নিগম কথা কেহ বসি কহে তথা 
কেহ বসি করএ শ্রবণ। 

কেহ বা শৃদ্রের ঘরে দেবতার পুজা করে 
কেহ করে যজন যাজন ॥ 

যাজক ব্রাহ্মণ ঘটা মাথায় উজ্জল ফোটা 
শালগ্রাম পুজে ঘরে ঘরে | 

চালু কলা গুড় ্বত পু'টলী বান্ধএ কত 


ঘরে আস্তে দ্বিতীয় প্রহরে ॥ 


ত্রাঙ্মণগণ । 


৩১৫ 


৩১৬ 


দৈবজ্ঞ। 


অন্বষ্ট। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কেহ কেহ ভিক্ষাকরে কেহ বা বাণিজ্যে ফিরে 
নানারূপে প্রাণ করে রক্ষা। 

কান্ধে লৈয়া ব্যাত্র-ছড়া গ্রবেশি ব্রাহ্মণপাড়া 
ব্রহ্মচারী দণ্তী মাগে ভিক্ষা ॥ 

ব্রাহ্মণ বসতি দেখি মহাবীর হৈয়া! স্থথী 
রঙ্গোত্তর দেই জনে জনে । 

সদা হয় বেদধবনি শুনি সখী বীরমণি 
দ্বিজ হরিরাম রস ভণে ॥ 


কলিঙ্গ নগর ছাড়ি আস্তে যত প্রজ!। 
দেখি আনন্দিত হয় কালকেতু রাজা ॥ 
ব্রাহ্মণ সমীপে বৈসে দৈবজ্ঞের পাড়া । 
প্রভাতে করিয়া স্নান ফেলি মুগ-ছড়া ॥ 
ভাসম্বতী দীপিকা কেহ পড়ে রাশিচক্র । 
হূধ্য-সিদ্ধান্ত দেখি করে গ্রহচত্র ॥ 
নৃতন পঞ্জিক! কেহ বিচারে বসিয়া। 
গ্হস্মুট করে রাশ্ঠে সাবধান হয়া ॥ 
বালকের কোঠী কেহ লিখে দশাক্রম। 
্রহদৃষ্টি বলাবল কুন (১) গ্রহ সম ॥ 
পঞ্জিকা পড়য়ে কেহ নগরে নগরে । 
গ্রহদোষ দিয়া কার চালু কড়ি হরে ॥ (২) 
বন্ধ্যা মৃতবৎসা দেখায় আশা হাতি। 
চালু কড়ি দান কর হব পু্র সাত ॥ 
তৃতীয় প্রহর বেল! গগনেতে তয়। 
চালু কড়ি ডালি বড়ী লয়্যা ঘরে যায় 
আইল অন্বষ্ঠগণ সমাদর পায়যা। 
বীরের আজ্জায় বস্তে ঘর বাড়ী লৈয়া ॥ 
ধন ধান্য দিল রাজা বাহন ভূষণ। 
একান্ত হইয়! করে গ্রন্থ অধ্যয়ন ॥ 
চিকিৎসাদর্পণ কেহ পড়য়ে নিদান। 
বিজয়রক্ষিতটাকা করে অনুমান ॥ 


(১ কোন। (২) গ্রহ খারাপ এই ভয় দেখাইলে লোকে 
চাউল কড়ি দিয়া গ্রহ-শাস্তির ব্যবস্থা চায়। 


চণ্ডীকাব্য__দ্বিজ হরিরাম__-১৬শ শতাব্দী ৩১৭ 


চক্রদত্ত পড়ে কেহ দ্রব্যগুণাগুণ। 
ধাতুমারণ করে যন্ত্র করি তুন॥ 

পিত্ত ধাতু অমৃত দিয়া করে রসায়ন। 
ধারণ-বটিকা বাধে দিয়া কবায়ন ॥ 
নগরে চিকিৎসা করি পায় নানা ধন। 
আনন্দে পালন করে নিজ পরিজন ॥ 
ব্সিল সদেগাপ গোষ্ঠী ধনে সদামতি । 
হরিরাম দ্বিজ ভণে সেবিয়! পার্বতী ॥ 


ছাড়িয়া কলিগ কাঞএতের ভঙ্গ কায়স্থ। 
প্রবেশিল গুজরাট । 

মহল আওয়ারি বস্তে দিয়া সারি 
দেখি জুখী কেতু বাট ॥ 

নাগ পাল ভূত রাণ। রাহা গুত 
আদিত্য রাউত সর । 

নন্দী কুণ্ড গণ আচি স্থর জন 
দাম বাণ চিত্রবর ॥ 

সাম শানা হুই হেঁশ তেজ ছুই 
আদক কারক ঘড়। 

করিবর ত্বর! আইলা বেহরা 
রাজ নববন্ধু লড় ॥ 

কেতু আদি তারা বস্তে এক পাড়া 
নন্দন বংশজ কুল। 

কুলেতে পবিত্র . ঘোষ বসু মিত্র 
মেলি আছ রস মুল ॥ 

করণ সাবক লইয়া যাৰক 
অঞ্ক গুণাগুণ ধরে । 

গুরু আজ্ঞা ধরি চারি ভাগ করি 
সমান ওরক করে ॥ 

মুষন্বষে রাম করি সকধাম 
কেদারেতে নাম লিখে । 

মহলের বংশ বুস্তে মাস অংশ 


সেন মত তারা দেখে ॥ 


৩১৮ 


গন্ধ-বণিক। 


স্থবর্ণ-বণিক্‌ | 


মণি বণিক । 


কাংস্য-বণিক্‌। 


শঙ্ঘ-বণিক্‌। 


তামেলী। 


মালাকীর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


লয়্যা মসীদত ১) কাএতের স্থত 


বীরের নগর লিখে 


ঘর বসা শত লিখে অবিরত 


শুনে বীর মহাস্খে ॥ 


পাত্র ভাওু দত্ত সদা লএ তত্ব 


বুলন মণ্ডল হৈল। 


কেহ বা ভাগারে লেখা পড়া করে 


সভারে বিষয় দিল ॥ 


হাটারী বাজারী বস্তে সারি সারি 


নানা দ্রব্য আনি বেছে । 


অযোধ্যা-সমান হৈল পুরীখান 


দ্বিজ হরিরাম রচে ॥ 


গন্ধ-বণিক্‌ বস্তা নগর ভিতর । 

জৈত্রী লবঙ্গ জীরা বেচে জায়ফল ॥ 
নানা দ্রব্য আনি তাঁরা করএ পসরা । 
বীরে ভেটে গন্ধ দিয়া পরএ ফুল্লরা ॥ 
স্ুুবর্ণবণিক বস্তে দিয়া এক সারি। 
অবিরত সোণা রূপা বেচা কেনা করি ॥ 
নগরের লৌক লয়্যা ভঞ্জিত করে তঙ্কা । 
মূল্য করি লএ কারে নাঞ্ি করে শঙ্কা ॥ 
মন্ত-বণিক্‌ বেচে হীরা নীল পলা । 
নগরের লোক লয় পরয় অবলা ॥ 
কাংস্তবণিক্‌ বস্তে নগর ভিতর । 

ঝারি থাল! ঘটী বাটা গড়ে নিরন্তর ॥ 
শঙ্ঘকারী শঙ্খ কাটে অবলার হেতু । 
দেখি আনন্দিত হয় রাঁজ! কালকেতু ॥ 
নগরে তামেলী বসি বেচা কেনা করে। 
অপূর্ব্ব লইয়া পাণ দেই মহাবীরে ॥ 
নগরের এক দেশে রহে মালাকার । 
মালঞ্চ সাজিয়া করে পুম্পের পসার ॥ 


০১১) কালীপুর্ণ দোয়াত 


চণ্তীকাব্য-_ছিজ হরিরাম_-১৬শ শতাব্দী ৩১৯ 


তৈলকারী তৈল বেচে হইয়! আনন্দ। তৈলকারী। 

নান! জাতি বস্ত্র সব বুনএ কুবিন্দ (১) ॥ 

সুত্রধর মোদক বসিল দিপা মারি। হত্রধর, মোদক, বারই, 
বেচা কেনা করে লোক করিয় চাতুরী ॥ কর্মকার, নাপিত 
বারুই বসিয়া তারা বরোজ (২) করয়। ্রস্ুতি। 


কলিঙ্গ হইতে পাণ আনিয়া রোপয় ॥ 
কর্মকার বসি অস্ত্র করএ গঠন। 

কিন্তা লয় নগরের অস্ত্ধারিগণ ॥ 

কুলাল ফিরায়্যা চক্র গড়ে হাড়ী শরা। 
ঘরে হাটে নগরেতে করএ পসরা ॥ 
নগরে নাপিত বসি ক্ষৌরকর্মা করে । 
পাচ গপ্ডা দর কড়ি পায় প্রতি ঘরে ॥ 
ভট্ট (৩) মাগধ (৪) আস্তে জাবিঞা করিতে 
হডডপ (৫) চণ্ডালগণ বস্তে এক ভিতে ॥ 
ভিক্ষাহেতু ভিক্ষুক বসিলা এক স্থানে । 
চালু কড়ি ডালু বড়ী ভিক্ষা করি আনে ॥ 
ডাকিয়া যবনগণে বীর দিলা পাণ। 
পশ্চিমে বসতি কর হাসনহাটী গ্রাম ॥ 
সন্মান পাইয়া বন্তে বন সকন। 

হরিরাম ভণে চণ্তী চিন্তিবে মঙ্গল ॥ 


বীরের সম্মান পায়্যা পশ্চিম দিগেতে গিয়া মোগল পাঠ্ন। 
বন্তে যত মোগল পাঠান । 
হাসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল রাজে 
সেক জাদা বৈশ্তে পায়্যা পাণ ॥ 
কেহ বা সিপাই হয় বীর বিরাঁদবি বয় 
পায়দল হৈয়া কেহ রহে। 
কেহ বা ব্যাপার করে কেহ যায় দেশান্তরে 
অন্ুক্ষণ কেহ যুদ্ধ চাহে ॥ 
কেহ বা মোল্লা হয় বালক পড়ায়্যা রয় 


নিকা বান্ধি পাঁয় এক তঙ্কা। 
০) জোলা। ৫) পাণের মঞ্চবিশেষ। 
(৩) স্বতিপাঠক সভাট। (৪) বংশাবলী-গায়ক। €৫) হাড়ি। 





৩২০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


উঠিয়া প্রভাত কালে তসবি লইয়! করে 


জপ করে কারে নাঞ্জি শঙ্কা ॥ 


উত্তম বিছানা! পায়্যা পশ্চিমের মুখ হৈয়! 


পঞ্চ বার করএ নেমাজ। 


পীরের ফয়তা পড়ি হাত দিয়! পুছে দাড়ি 


মসজিদে দেই লৈয়! সাজ ॥ 


ছুরিখান লৈয়া করে মোল্লা সহরে ফিরে 


ডাকে কেহ করিয়া আদর । 


বকরি জবাই করি কড়ি পায় ছয় বুড়ি 


মোললানার হরিষ অন্তর ॥ 


কেহ করে জোলাবৃত্ত কাপড় বুনএ নিত্য 


বেচা কেন! করয়ে নগরে । 


কেহ হৈয়া শাণগর শাণা বান্ধে নিরন্তর 


কেহ অস্ত্রের মল! দূর করে ॥ 


কুজুড়া কারাড়ী হৈয়া নানা দ্রব্য আনে বৈয়! 


বেচে লৈয়া নগর ভিতর । 


স্বভাবে উন্মত্তচেতা সদা কহে কটুকথা 


কলহে আবেশ নিরন্তর ॥ 


পাইয়া পুখুর ঘাট রজক পাতিল পাট 


বসন সকল ধোঁত করে। 


আসে পাশে দিয় পাতি বন্তে আর কত জাতি 


স্থল নাঞ্ঞ গুজরাট পুরে ॥ 


নব লক্ষ বস্তে ঘর শুনি সুখী বীরবর 


কালকেতু ভাবএ চপ্তিকা। 


অদ্রিজা (১) মঙ্গল-কাম বিরচিল হরিরাম 
শোভাঁও সিংহে (২) রক্ষিবে অন্বিকা ॥ 


ধনপতি সদাগরের পায়রা লইয়! খেলা। 


সাধুর শুনিঞ] কথা নগরিয়া গণ । 
নিজ নিজ পায়রা সভে আনে করি পণ ॥ 
ধনপতি দত্ত তবে আদেশে কিন্করে । 
একে একে পায়রা! আনে হইতে পিঞ্জরে ॥ 


(১) গিরিজা। (২) শোভাও সিংহ _ সম্ভবতঃ, যে রাজার 


রাজ্ো কৰি বাস করিতেন, তাহার নাম। 


চণতীকাব্য--দবিজ হরিক্াম--১৬শ শতাব্দী । ৬২১ 
শ্বেতা নেত্যা ১১) খড়্যা ধল্যা পান্তা (২) পাখরা । 
ওড়িমাট্যা পাকশালিক্যা সাউলা গোখুরা ॥ 
লাট্য়া খাটুয়া ভাশা সুজা গগ্াটুয়া। 
পবস্া বাতাস্তা কয়া আনে বেগজয়া ॥ 
স্থবিলা পিক্গলা কালা! আনে যত্ব কমি। 
দোশাল্যা সুরঙ্যা গোলা পিঞ্জরেতে ভরি ॥ 
সভার কিষ্কর লয় পায়র1 পিঞ্জর ৷ 
ধনপতি সদাগর হরিষ অস্তর ॥ 
নগর বাহির হৈয়া তেপান্তরে গিয়া । 
পায়রা উড়ায় সভে পায়রী রাখিয়া ॥ 
শ্বেতারে উড়াইয়! দিল সাধু ধনপতি। 
গগনে উঠিল শ্বেতা অতিবেগ গতি ॥ 
সভার উপর উড়ে সঞ্চাল দেখিয়া! । 
ধরিবারে যায় শ্বেতা যাঁয় পলাইয়া ॥ 
শ্বেতা বলি ধনপতি ধায় উর্ধমুখে। 
মারিল সঞ্চালে কিবা হাত মারে বুকে ॥ 
খুল্লনা সুন্দরী খেলে সঘীগণ সাথে। 
ত্রাস পাইয়া শ্বেতা গিয়া! পড়ে তার হাতে ॥ 
পায়র! দেখিয়া সখী আচলে ঢাকিল। খুলনার পার! 
হেন কালে ধনপতি তার কাছে গেল ॥ | সংগোপন। 
পায়রা লইয়া সথী যায় নিজ বাসে। 
আগুলিল পথ সাধু হরিরাম ভাসে ॥ 


কাহার নন্দিনী আমি নাহি চিনি 
কথা কহ দাণাইয়া। 

আপন হরিষে যাহ নিজ বাসে 
আমার পায়রা লৈয়া ॥ 

শুনহ বচন জানে জগজন 
অমূল্য পায়রা মোর । 

উড়িতে গগনে তাড়িল সথশলে 
বসনে পড়িল তোর ॥ 

দেহ রাম! ছাড়ি তবে যাবে বাড়ী 
নহিলে বিপাক হব। 


(১) শ্বেতা নেত্যা ইত্যাদি পাঁয়রার-নাম। ২) পাকবর্ণপাককরা। 
৪৯ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ছাড় উগহাস হব দর্নাশ 
তোমা ধর্যা লৈয়যা যাব ॥ 

উত্গয়নি ধাম ধনপতি নাম 
নৃপতির সাধু আমি। 

পায়রা লইয়া যাবে পলাইয়া 
হেন মনে কর তৃমি ॥ 

সাধু এত কর পায়যা পরিচয় 
না চাহিল হেটে। 

কণা! ছিল নাগ জাঠার জাউ়াঞ্চি (১) 
ধনপতি সাধু বটে॥ 

খুলনা সুন্দরী পরিহাদ করি 
হাসি হাসি কহে কথা। 

মোর ঠাঞ্জি হৈতে কেবা পারে নিতে 
কাহার মাথায় মাথা ॥ 


মাধবাচার্য্য । 


দবিজ মাধবানন্দ ১৫৭৯ ৭: অকে তীহার চণ্তীককাবা সমাধা করেন। 
ইহার বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” ৪১৭--৪২২ পৃষ্টা দরষটবয। 


ফুল্পুরার বারমাসী। 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শুন যত মোর দুঃখ । 
কহিতে দে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥ 
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে। 
ললাটের ঘর্ম মোর গড়ে ভূমি পরে ॥ 
সবিনয় বাক্য মোর গুন লো সুন্দরি। 
কোন্‌ স্থথের লাগি হইবা ব্যাথের নারী ॥ 
আাঢে রবির রথ চলে মন্দগতি। 
ক্ষধাএ আকুল হয়্যা লোটাই আমি ক্ষিতি॥ 
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারি দিগে চাই। 
হেন সাধ করে মনে অন্য বনে যাই 
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিথে বিমানি। 
মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে হাটু পানী ॥ 
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে। 
মাণের পত্র মাথে দিয়! বঞ্চি ছুই জনে ॥ 
(১ খুলনার গরলোক-গতা জোষ্ঠা ভগিনীর স্বামী। 
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ভাব্র মাসেতে কন্তা বিদ্যুৎ বঙ্কার। 

হেন কালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥ 
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার। 

বিষাদ ভাবিয়! ম্মরি অর্কের কুমার ॥ (১) 
আখ্িন মাসেতে কন্তা জগৎ সুখময় । 
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ॥ 

বীণা বাশী বাজায়. কেহ কেহ গায় গীত। 
অন্নের কারণে প্রভু সদায় চিন্তিত ॥ 
গিরিসুতা-ম্থত-মাসে (২) শুন মোর দুঃখ । 
পাড়াতে পরশী নাহি কহিবারে ছুঃখ ॥ 
উঠিয়া দাগ্ডাইতে মোর গাএ নাহি বল। 
কুধায় আকুল হয়্যা থাই বন-ফল। 
অগ্রহায়ণ মাসেতে শীত অতিশয় । 
জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতন্ধ শরীরে না সয় ॥ 

শয়ন মৃগের চন্মে চর্শের বসন। 

শীতেতে কীপিয়! ঘরে বঞ্চি দুই জন ॥ 
পৌষ মাসেতে কন্ঠা হেমস্ত দুস্তর 
শীতভয়ে প্রাণ কাপে নাহিক অন্বর ॥ 
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাপে ঘনে ঘন। 
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতীশন ॥ 
মাঘ মাসেতে কন্তা গরুয়া (৩) লাগে শীত। 
লোমে লোমে বিদ্ধে শীত শোষয়ে শোণিত ॥ 
খৈয়া (8) বাঁস পরিধানে থাকি নিশীকালে। 
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবিজালে ॥ 
ফান্তুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি। 
নিজ পরিবার লয়্যা সথার সঙ্গতি ॥ 
কামিনী করয়ে কেলি প্রভূ লয়ন্যা পাশে। 
হেন সমে (৫) যাঁয় বীর অরণ্য প্রবাসে ॥ 
মধু মীসেতে কন্তা শুন মোর কথা। 

রবির উত্তাপে মৌর দগধয়ে মাথা ॥ 





(৯) অর্কের কুমার রবির পুত্র-্যম। অত্যধিক কষে মৃত্ুকামনা 
করি। (২) কার্তিক মাসে। (৩) গুরুতর। 
(৪) খুঞা ( ক্ষৌম শব্দের অপত্রংশ )। ৫) সমজকে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৷ 
- ছুঃখিত যে বীরমণি অস্তরে কি সুখ । 
ভিন্ন রমনীর বীর নাহি চাহে মুখ ॥ 
ছিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে। 
উত্তর না দিলা! দুর্গা ফুল্পরা-বচনে ॥ 


কলিঙ্গীধিপতির চরগণ কর্তৃক গুজরাটে কালকেতুর 
রাজ্য-বর্ণন। 


রাজারে নোঞাইয়া মাথা ছুই চরে কহে কথা 
শুন রাজা কর অবধান। | 

নাহি লোকে রোগ শোক করে কত উপভোগ 
গুজরাট অযোধ্যা-সমান ॥ 

চণ্তীপুর গ্রামে যাইতে পাইকেরা ছুই ভিতে 
চিনিয়৷ ধরিল নিশীশ্বর (১)। 

স্তি করি তাঁর ঠাই এড়াইন্গ ছুই ভাই 
প্রবেশিন্থ নগর ভিতর ॥ 

 প্রবেশিয়া সে নগরে প্রজা দেখি ঘরে ঘরে 

বীরেরে প্রশংসে সর্বজনা । 

পুত্রসম পালে জন হইয়া! হরিষ মন 
রাজ-কর লইবারে মানা ॥* 

দেখিলাম সেনাগণ মেলা করে জনে জন 
কেহ কারে বলে নাহি আটে। 

মত্ত কুঞ্জরচয় দেখিতে লাগয়ে ভয় 
বীরের প্রতাপে শিলা ফাটে ॥ 

কাটিয়া যে গড়খাই না জানি কথেক ঠাই 
নাওরা (২) বাহিতে পারে জোরে । 

হাঙ্গর কুস্তীর তায় মস্ত ধরিয়া থায় 
তীরে দাগ্ডাইতে নাহি পারে ॥ 

চৌদিকে নাটুয়! (৩) নাচে নানা যন্ত্র ধ্বনি বাজে 
প্রতি ঘরে ঘরে বাজে খোল। 

ঢেমসা দগড় কাড়া ঘন ঘন পড়ে সাড়া 
প্রতি ঘরে বাজে জয়ঢোল ॥ 


টি পপ লতা 


১১. কোটাল।  €২) নৌকা সমুদয়) (৩) নর্তভক।, 
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কালকেতু বড় রঙগী জলে বান্থিয়াছে টুঙ্গী (১) 
ছুই সন্ধ্যা পাইক সাজন 

ৃত্যগীতে আনন্দিত র্গাকুল, হরধিত 
কি করিতে পারে অন্যজন ॥ 


কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গাধিপতির যুদ্ধ-যাত্রা 


সাজ সাজ যুদ্ধ মুখে ভূপতি সঘনে ডাকে 
রাজ্য সহিতে গড়ে সাড়া ।' 

যে অস্ত্র ধরিতে জানে চল সবে রাজস্থান 
ঘন ঘন বাঁজে সিঙ্গা কাড়া ॥ 

সাজিলেক রণঝাপ রূণে যেন সিংহদাপ 

. রূণভীম আর রণজিত। 

রণের বারতা! পায়্যা হাতে অস্ত্র এল ধায়্যা 
সকল হইল একত্রিত ॥ 

সাজিল হার্দিক রায় সিংহের বিক্রমে ধায় 
শিহরিয়া অতি. কোপানলে।. 

রাজার রাহুত রায় রণ শুনি সব ধায় 
পুরিল শবের কোলাহলে ॥ 

সাজিল কেশব রাজ, করিয়া, আপনা, সাজ 
প্রতাপেতে অনল ভেঙ্জায়। 

শর কাছনি করি তরাগেতে গুলি ভরি 
শব্দেতে, পৃথিবী, কীপায়:! 

সাঁজিলেক ধনুর্ধর চাপগুণে যুড়ি শর 
ডাকিয়া কহিছে বারে বাঁর। 

চলে সব রাজস্থানে সাবধানে সর্বজনে 

চাহে যেন ভাঙে পাটোয়ার.॥ 

সা্জিলেক সেনাচয় রিপুরুল করিতে ক্ষয় 

ধরিবারে ব্যাধের ননদন। 





টা নদীর মধ্যে খুব উচ্চ স্তত্ত নিশ্ধাণ করিয়া লক্রসৈত্য-গ্রবেশ 
পর্যবেক্ষণের নত গ্রহরী রক্ষা করা হইত, সেইস্তসত বা-উক্-স্থান-'জবটুঙ্গী 
মামে অতিহিন্ক'হইভ” 


কালকেতুর নিকট 
স্তৌত্য। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


অশ্ব চলে কতগুলা গগনে উঠয়ে ধুলা 


লক্ষে লক্ষে চলে গজগণ ॥ 


ইরাণী টাঙ্গন তাজী শুরঙ্গ কমেদা বাজী 


সিন্ধুদেশী তুরগ বিশাল। 


কুঁদিতে কুঁদিতে (১) যায় আকাশ ছু'ইতে চায় 


ধরিয়া রাখয়ে বাজি-পাল ॥ 


সাজ করিয়া রাজা সভার দিকে চায়। 
রাজার প্রতাপে কাপে সেনা সমুদয় ॥ 
রণগাজী সাজিলেক নিয়া করবাল। 

প্রতি কোপে কাটে তারা লোহার যে ঢাল ॥ 
রসিক ফদ্দল সাজে রাজার অপার । 

এক হাতে তলওয়ার আর হাতে তার ॥ - 
কালুয়া কামানী সাজে করি বীরপণ!। 

অস্ত্র শুল্ফী (২) হাতে ধরে লাল বাণা ॥ 
তিন লক্ষ সেনা লইয়া সাজে নয়নশুক। 
হেলায়ে টানয়ে তারা প্রবীণ ধনুক ॥ 

দেবাই দুবাই সাজে ছুই সহোদর । 

তার সঙ্গে ফৌজদার চলিল বিস্তর ॥ 

শিরেতে টোপর শৌভে কটিতে কিন্কিণী। 
সেনা সবে রব করে মার কাট ধ্বনি ॥ 

তাড় বালা শোভয়ে নুপুর শোভে পায়। 
ঘন্মের কারণে পাইকে রেণু মাথে গায় ॥ 
ডানে করি ফৌজে রাজায় করে নমস্কার । 
অস্তঃপুরে জয়ধ্বনি হইল অপার ॥ 

একত্র হইয়া তবে যায় নৃপদল। 

জলপানে শুকাইল দীর্থিকা সকল | রঃ 
চৌকিতে পাইকে দেখি বলে নিশিপতি। 
দেবাই ছুবাই শুন আমার যুকতি ॥ 
মহাবীরের €৩) স্থানে এক পাঠাও রায়বার (৪)। 
বুঝিবারে বীরের কেমন ব্যবহার ॥ 


(১) . হুঙ্কার করিতে করিতে। (২) শুল। 
(৩) কাঁলকেতুন। (৪) দূতের সংবাদ। 
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দেবাই নামে চর ছিল কটক ভিতর। 

ডাক দিয়া তাহারে বলিল দেবীবর ॥ 
দেবীবরে বলে শুন আমার উত্তর। 

রায়বর চলি যাও বীরের গোচর ॥ 

দেবীবর বাক্যে চর নোএাইয়া মাথা । 
উপনীত হৈল গিয়া মহাবীর যথা ॥ 

চরে বলে বাক্য শুন ব্যাধ সুনর | 

রাজ-সৈন্য সাজি আইল তোমার নগর ॥ 

ুদ্ধ দিব! কিবা তুমি রাঁজকর দিবা। 

ছুই মত রাজ-আজ্ঞা কেমন করিবা ॥ 
কালকেতু বলে চর বলিরে তোদ্ষারে। পু 
বসিতে বিলাত কেহ না দিছে আন্কারে ॥ (১) 
গহন-জঙ্গল খাল জানে সর্বজন । 

দুর্গীর আজ্ঞায় নগর করেছি পত্তন ॥ 

ইথে যদি কর ঢাহে কলিঙ্গ-রাজন। 

বীরবংশে জন্মিয়! রাজারে দিব রণ ॥ 

এমত শুনিয়া চর করিল গমন । 

দেবীবর বিদ্যমানে দিল দরশন | 


কালকেতুর সৈন্যের পরাজয় ও ফুল্লর1-কালকেতু-প্রসঙ্গ | 


ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া ফুল্লরার গোচরে ॥ 
গড় লজ্ঘি রাজপাইক উঠিল নগরে । 
চারি দিগে ঘেরিলেক কেতুর সেনারে ॥ 
যতেক বাঙ্গাল পাইক ভয় পায়্যা মনে। 
হাতের অজ্্র ফেলাইয়! পলাইল রণে ॥ 
পলায় কেতুর পাইক মনে পাইয়া ভয়। 
চামর খসাই সভে যায় নিজালয় ॥ 
পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়যা। 
সমরে রহিল কাটামুণ্ড শিরে দিয়্যা ॥ 
কর্মকার পাইকে বলে করিয়া বিনয়। 
বীর গুরু বধিতে তোমার, ধর্ম নয় ॥ 


(১) আমাকে কেহ জমি বিলি করিয়া দেয় নাই। 
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ফুল্পরার উপদেশ। 


বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় | 

নট পাইকে বলে বাপু জাষি গাইক্ষ নছি। 
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি ॥ 
গলায় বিশ্বাস পাইক ভয় ত্রাস পাইয়া। 
আকুল হইয়া কান্দে মুখে হাত দিয়া ॥ 
যতেক ত্রাঙ্গণ পাইক পৈতা| ধরি করে। 
দত্তে তৃণ ধরি তাঁরা সন্ধযামন্ত্র গড়ে ॥ 
যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি করে। 
রক্ষ রক্ষ বলি'তারা ধিনয়ত করে | 
মুসলমানে বলে যদি এবার এড়াই। 
ফিরে না আসিব ভাই খোদার দোহাই ॥ 
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া মহাবীর আগে। 
তিন গড় মারা গেল শুনি বীর রাগে ॥ 


প্রভু হে কিসেরে লইলা! দেবীর ধন। 

পাইয়া ছুর্গার বর কাননে তোলাইল! ঘর 
সাজে রাজা তথির কারণ ॥ 

গোলাটে কৈলা নগর না জানাল দণ্ধর 
অল্প বুদ্ধি হল্যা অহঙ্কারী। 

না শুনিয়া মোর বাণী ঠগেরে বাড়াইলা পুনি (৯) 
ভারু হৈল পরাণের বৈরী ॥ ও 

তোমারে ভয় না করে জানাইল দণ্ধরে 
দেবাইরে মাজাইয়া আনে ঠাট। 

মারিয়া প্রচণ্ড থানা _ চারি দিগে দিল হানা 
বেড়িয়া রহিল গুজরাট ॥ 

আমার বচন ধর অহঙ্কার দূর কর 
লও গিয়া রাজার শরণ। 

তুষ্ট হলে মহাশয় কাররে নাহিক ভয় 

| দুয়ায়ে গাইবা সর্বজন ॥ 

লোকে জানে সর্ধ কাল রাজা অষ্ট-লোকপাল 
বিরোধিতে না আসে যুকতি। 





(১ ভাকু দত্ত অতিশয় প্রতারক ছিল, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়াতেই 
সেই ব্যক্তি শেষে শক্ত হুইয়া৷ কলিঙ্গাধিপতিকে প্ররোঁচনাপূর্বক এই দ্ধ 
উৎপন্ন করে। 
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নিজ পুরে করহ বসতি ॥ 

ভাবিয়া সারদা মায় দ্বিজ মাধবে গায় 
করযোড়ে মাগি পরিহার । 

জনমে জনমে যেন ্রীদূর্গার চরণ-ধন 
বিশ্বরণ না হৌক আমার ॥ 


শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাপে থর থর কাল:কতুর উত্বর। 
শুন রামা আমার উত্তর। 

করে লৈয়৷ শর গাণ্ডী (১) পুজিব মঙ্গল-চণ্তী 
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর ॥ 

অবোধিয়! দণ্ধরে এত দণ্ড মোরে করে 
দেবাই পাঠাইয়্যা দিছে ঠাটে। 

আজ রণে হান! দিব ভুবনে ঘোষিতে থুব 
মুণ্মাল! দিব গুঞরাটে ॥ 

যতেক দেখহ অশ্ব সকলি করিব ভন্ম 
কুপ্ধর করিব লণ্ডভণ্ড । 

বলি দ্দিব কলিঙ্গ রায় তুষিব চণ্ডিকা মায় 
আপনে ধরিব ছত্র দণ্ড ॥ 

তম-অরি-নুত গন্ধবহ সখা-যুত (২) 
আপনি আসিলে দেব-রায়। 

মনে ভাবি মহেশ্বরী মারিব আপনা বৈরী 
পরাভব করাইব তায় ॥ 

অনঙ্গারি (৩) আইসে যবে তারে ভয় নাহি তবে 
শুন রামা কহি সারোদ্ধার। 

চক্রপাণি ষড়ানন সম্মুখে হইবে কোন 
বীর যুদ্ধে হলে অবতার ॥ 

খুল্পনার ছাগ-রক্ষণ। 

ছেলীরে (9) নিয়া খুনী ৫) যায় সাধু রমণী 

ছাগল রাখিতে খজুবনে । 





(১) গাতীবস্ধনুঃ | (২) যম, পবন ও.অক্মি। 
০৩) শিব । (৪) ছাগলীরে। (৫). খুলনা! 


৪২ 
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লহণার হস্তে খুল্পনার 
নানারূপ ছুর্গতি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পরিধান ক্ষৌমবাস লুকাল মুখের হাস 


অশ্রজল শ্রবয়ে নয়নে ॥ 


নিজ অন্তঃপুরে থাকি ছেলী চালায় ইন্দুমুখী 


পাচনি লইয়া বাম করে। 


রাখিতে নারে আগলি চলয়ে সকল ছেলী 


প্রবেশিল নগর ভিতরে ॥ 


নগরিয়া ইতরগণে অনিমিথে ছনয়নে 


নিরখি খুলনার রূপ চাঁয়। 


কেহ বলে কার নারী কেন বা এমত করি 


কাহার রমণী কোথা যায় ॥ 


রামা হেটমুণ্ডে কাদে কাতরে উত্তর না দে 


ভূজ দিয়া কুচের উপর | 


কাজলী ধবলী বলি চালায়ে সকলি ছেলী 


এড়াইল নগরিয়! ঘর ॥ 


সিঙ্গাপুর এড়াইয়া বিনোদপুরেতে গিয়া 


ছাগল চলিল নানা স্থান। 


পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়া পড়ে 


ঘন ঘন ম্মরয়ে শমন ॥ (১) 


ক্ষণে ছেলী আগলি চালায়ে সকল ছেলী 


ক্ষণে লোটায় তরুর ছায়ায় । 


বেলা হৈলে অবসান ভয়েতে আকুল প্রাণ 


নিজ গ্ৃহে ছেলী নিয়া যায় ॥ 


খুলনা গৃহেতে গিয়া ছেলী সব গণি দিয়া 


অজাশালে তুলি দিল পাল। 


দৃঢ় বাড়ি দিয়া দ্বারে বান্ধে নানা প্রকারে 


বাহিরে দিলেক ধুমাজাল ॥ 


খুলনা বীধিল ছেলী নিয়া অজাশালে। 
শালের পাতে লহন। ক্ষুদের অন্ন ঢালে ॥ 
অল্প অন্ন দিল তাতে পোড়াই বহুল। 
এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল ॥ 
অন্ন দিয়া লহনা হাতে ত ধরি পাত। 
খুলনারে দিল নিয়া ঢেকিশালে ভাত ॥ 


(১) পুনঃ পুনঃ মৃত্যু কামনা করে । 
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ভাঙ্গ৷ নারিকেল জল দিল স্ুবদনী। 
ভোজন করিতে বৈনে খুলনা ব্যাণ্যানী ॥ 
ধৃঞা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়। 
ক্ষুধার কারণ রাম! তার কিছু খায় ॥ 
ঘ্বণ জন্মিল তাতে পিপীলিকা দেখি । 
অন্ন হোতে হস্ত তুলি কীদে ইন্দমুখী ॥ 
পাত ধরিয়া ভাত ফেলিল অস্তরে । 

ভাঙ্গ৷ নারিকেল জলে আচমন করে ॥ 
ঢেকিশীলা ঘরে শুইল খৈঁয়াবাস (১) পরি । 
সমস্ত যামিনী খায় ক্ষুদিয়া পিপড়ী ॥ 
সমস্ত যামিনী রাম কাদি গৌয়াইল। 
প্রভাত সময়ে কিছু নিদ্রাগত হৈল॥ 
নিশাপতি অস্ত গেল উদ্দিত তরণি (২)। 
চৈতন্ত পাইয়া উঠে লহনা ব্যাণ্যানী ॥ 
জাগিয়া জানিল রাম! ছেলী আছে ঘরে । 
খুলনী খুলনী বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
নিদ্রার কারণে কিছু ন! শুনে খুলনী। 
মুখেতে ঢালিয়৷ দিল হেমঝারির পানী ॥ 
আস্তে ব্যন্তে উঠে রাম! ভয়েতে ব্যাকুল । 
কাপড় টানিয়া পিন্ধে আটি বান্ধে চুল ॥ 
লহনায়ে বলে শুন খুলনা রূপসী । 

এত বেলী ছেলী মোর রাখ উপবাসী ॥ 
খুলনায়ে বলে দিদি গাএ মোর জর। 
বাম হস্ত দিয়! চাহ ললাট উপর ॥ 

অবশ হয়েছে অঙ্গ আজি না পারিব। 
কালুকা প্রভাতে উঠি ছেলী লইয়া যাব ॥ 
লহ্‌নায়ে বলে বেটা জর নাহি গাও । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলী লইয়! যাও ॥ 
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে। 
ছাগল লইয়া যায় কানন ভিতরে ॥ 





(১) খুঁয়াবন্্র _অল্পমূল্যের মোট কাপড়। 
(২) কুধ্য। 
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 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ষড়-খতুতে ছাগল-রক্ষণ। 


রামা ষড় খতু রাখেরে ছাগল। 

ক্ষুধায় আকুল হৈয়! ভক্্য দ্রব্য না পাইয়। 
কাননেতে খায় বন-ফল ॥ 

বসস্তকালে রাখে ছেলী লক্ষপতির বালি (১) 
মনোভব জাগিল হৃদয়। 

গুনি কৌকিলের রব উলয়ে মনোভব 
সেই হেতু প্রাণী স্থির নয় ॥ 

চণ্ডিকার ব্রত-হেতু ছেলী রাখে শ্রীক্ম ধাতু 
মাঘে উতরোলি হয়্যা রামা। 

তাপিত তরণিজালে বসি রাম! তরুমূলে 
ভাবে রামা মনেতে অক্ষেম! ॥ 

বরিষাতে রাখে ছেলী লক্ষপতি সাধুর বালি 
জলৌকা বেষ্টিত সর্ব গায়। 

শিবা ডাকে চারি ভিতে হয়ে রামা সচকিতে 
সেই দিগে ধাইয়াত যায় ॥ 


_ শরতে আকুল হৈয়া ভ্রমে রামা ছেলী লয়্যা 


গুরুতর ছুঃখেতে মগন। 
পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়৷ পড়ে 
ঘন ঘন স্মরিয়ে শমন ॥ 
শিশিরে (২) হইয়া দুঃখী ছেলী রাখে ইন্দুমুখী 
ধাইতে যে অবশ চরণ। 
দেহে জীর্ণ ক্ষৌমবাস শীতেতে পাইয়া ত্রাস 
ইচ্ছে রামা আপনা মরণ ॥ 
হেমস্তে আকুল অতি হয়া রামা হতমতি 
| তুষারে তিতিল জীর্ণবাস। 
শীতে নাহি রক্ত দেহে ৩) শক্তি নাহি কথা কহে 
ঘন ঘন ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ 


(১) লক্ষপতির কন্তা। 


(২) শীতকালে। 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


(৩) গত শীত খতুতে খুল্লন! রক্তশূন্য 
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খুল্লনা ও লহনা। 
ছুবলায়ে বলে রাম নিজ গৃহে চল। 
জ্যেষ্ঠ ভগিনীর হাত কি কারণে ঠেল ॥ 
ছবলার বাক্যে রামা করিল গমন। 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥ 
যেন মাত্র গৃহে আইল ছুইত সতায় (১)। 
ঘরে ঘরে নিয়া রাঁমা ছাগল রাখায় ॥ 
ছুবলা করিয়া দেহি যত আয়োজন। 
হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ লহনার রন্ধন। 
পাবক জালয়ে রাঁমা মনের হরিষে। 
শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে ॥ 
উমাবড়ি ভাজি রান্ধে ঘ্বতেতে আগল। 
জাঁতিকলা দিয়া রান্ধে খুন! নারিকল ॥ 
জলপাইর অন্বল রান্ধে মহাহষ্ট হয়্যা। 
সম্তারি ওলাইল তারে সর্ষে পোড়া দিয়! ॥ 
নিরামিঘ্য ব্যঞ্জন রামা থুইয়া এক ভিত। 
আমিষ্য রান্ধিতে লহনায় দিল চিত ॥ 
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাচ। 
ছুহিতা মিশালে রান্ধে দ্রিতা আনাচ ॥ 
বড় বড় কৈ-মতস্ত রান্ধয়ে হরিষে। 
স্থগন্ধী তুলে অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥ 
স্বর্ণথালা গীড়ি আনি যোগায় ছুবা দাসী। 
ভোজন করিয়া বৈসে ছুইত রূপসী ॥ 
শারদার চরণ-সরোজ-মধুংলোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দ অলি হৈয়! শোভে ॥ 


তোর জন্ঠে রাষ্ধিয়াছি বড়হি যতনে। বিড়াল ও মতন্তের 
বড় ঠঃখ পাইয়াছ ভ্রমিয়া কাননে ॥ মূড়া। 

নানা মতে রান্ধিয়াছি দিয় চতুর্জাত। 

সম্ভারিয়া ওলাইতে পুড়িয়াছে হাত ॥ 

খুলনায়ে বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। 

তবে এক লক্ষ ধন পাইব যে আমি॥ 


€১) সত্তিনী, 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। 
মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চক্ষে চায় ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। 
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে ॥ 
অনেক যতন করি পুষিন্ন বিড়াল । 
হেন বিড়াল কার বাড়ী এবে গেল ॥ 
হাউ হাউ চিউ চিউ করিতে করিতে। 
এ বাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে ॥ 
মুড়া পড়ি গেল কোথাকার পথেতে। 


খুলনার সাঁজ-সজ্ডা | 
বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়ায়। ধুয়া। 
তুয়া পম্থ নিরখিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে 
রাধা বলি মুরলী বাজায় ॥ 
নূপুর কিক্কিনী কেয়ুর-কুগুল মণি 
পরি ধনী করিল গমন । 
প্রিয়সখী-করে ধরি নীল নিচোল পরি 
দেখে গিয়া এ চাদ-বদন ॥ 


চিরুণীতে রচি কেশ করিল স্থসার। 
কবরী বান্ধিল রামা দিয়া পুষ্পহার ॥ 
সীমন্ত কপালে শোভে সুর সিন্দুর ৷ 
অলকা৷ তিলকা ভালে শোভিছে প্রচুর ॥ 
কুরঙ্গ চঞ্চল আখি রঞ্জিত কজ্জলে। 

খঞ্জন বসিছে যেন পক্কজের দলে ॥ 

কে কণ্ঠাভরণ শোভে দেখিতে মনোহর । 
নাসার উপরে শোভে সুবর্ণ বেসর ॥ 

হীরা মণি মাণিক্য যে থচিত কাঞ্চন। 
কর্ণে ঝলমল করে কর্ণের ভূষণ ॥ 
গ্রীবায় সোণার কাটা করে ঝলমল। 
শ্রুতিমূলে শোভা করে রতন কুগুল | 
ভুজযুগে তাড় শোভে বিচিত্র নির্মাণ। 
সরস-লাবণ্য-শঙ্খ হাতে পরিধান ॥ 
করপল্পবেতে শোভে রতন অঙ্গুরী। 
সাহাতেই পপ যেন ফুটে সারি সারি ॥ 


চণ্ডীকাব্য-_মীধবাঁচাধ্য-_-১৫৭৯ খ্ুষ্টাব্দ 


মঞ্জর মপ্জীর করে চরণে শোভন । 
রুণুঝন্থু রুণু ঝনু হৌতেছে বাদন ॥ 
ঘাছিয়৷ পড়িল ধনী দিব্য পট্টচেলী। 
সাজিল যেমন এক সোণার পুতলি ॥ 
অকারণে কামদেব কামবাণ ধরে । 

ইহা নিয়! ত্রিভুবন জিনিবারে পারে ॥ 
চরণে নৃপুর শোভে মধুর ভাষিত। 
খঞ্জন গমনে ধনী চলিলা ত্বরিত ॥ 
বহুবিধ আভরণে করি অঙ্গ-্াস। 
বিদায় হইতে গেল সতিনীর পাশ ॥ 
লহনায়ে বলে ছুবা সাঁজিয়া বিশেষ । 
কোথাকারে যায় বেটা করি এত বেশ॥ 
দুবলায়ে বলে শুন লহনা ঠাকুরাণী। 
বাসরে (১) যাইবে আজি খুলনা বাণ্যানী ॥ 
যেন মাত্র কৈল ছুব। বচন প্রকাশ। 
লহনার মুগ্ডে যেন পড়িল আকাশ ॥ 


খুল্লনার বারমাসী। 
খুলনায় বলে প্রভু যদি দেও মন। 
বার মাসের যত ছুঃখ করি নিবেদন ॥ 
বার মাসের যত দুঃখ খুলনা পাই বনে। 
কহিতে সে সব কথা পাঁজর বিন্ধে ঘুণে ॥ 
মাধবীতে জনমে মোর কষ্টের অঙ্কুর | 
সতিনীর হাতে লাঘব করাইলা! প্রচুর ॥ 
কাড়িয়া লইল সতা অঙ্গের আভরণ। 
পরিবারে দিল মোরে ভগন (২) বসন ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে প্রভু গুন মোর ছুঃখ। 
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥ 
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে । 
ললাটের ঘর্্ম মোর পদতলে পড়ে ॥ 
আধাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি ৷ 
ক্ষুধায়ে আকুল হয়্যা লোটাই আমি ক্ষিতি ॥ 


€১) স্বামী-গৃহে ২) ছিন্ন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ক্ষণে ক্ষণে উঠি আমি চারি ভিতে চাই ॥ 
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি যাই ॥ 
শ্রাবণে সঘনে মেঘ বরিষে বিমলী । 
ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত সৌদামিনী মালী ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যা ছেলী ধায় চারিভিত। 
চলিতে উছটি খাইয় হই যে মুচ্ছিত ॥ 
ভাদ্র মাসেতে প্রভু বিদ্যুৎ বঙ্কার | 

হেন কালে ছেলী লইয়া গহন মাঝার ॥ 
কানন মাঝারে প্রভু বঞ্চি আমি. একা 
গহনে ভ্রমিতে অঙ্গ খাইছে জলৌকা! ॥ 
আশ্বিন মাসেতে প্রভু জগৎ সুখময় । 
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ॥ 
বীণা বাশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত ॥ 
সতিনীর ভয়ে আমি সদাঁএ চিস্তিত ॥ 
গিরি-স্থৃতা-স্থুত মাসে শুন মোর ছুঃথ | 
শাশুড়ী ননদী ডাকিতে সমুখ ॥ 

উঠিয়া দাগ্ডাইতে মোর গাত্রে নাহি বল? 
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া খাই বন-ফল ॥ 
অগ্রহায়ণ মাসেতে প্রভূ শীত পড়ে বেশ। 
ভাবিতে চিস্তিতে মোর তন হৈল শেষ ॥ 
দেশের অন্বর চাহি শীতের কারণ । 
ক্রোধ হয়্যা সতিনী যে মারিল তখন ॥ 
পৌষ মাঁসেতে প্রভু হেমন্ত প্রবূল। 

শীতে জড়সড় অঙ্গ অত্যন্ত বিকল ॥ 

ওষ্ঠ অধর অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন। 
হেন সাধ করে মনে পোহাই হুতাশন ॥ 
মাঘ মাসেতে প্রভু গুরুয়া লাগে শীত। 
লোমে লোমে বিদ্ধে শীতে শোষয়ে শোণিত 
ক্ষৌমবাস পাতি থাকি ঘর ঢেকিশালে। 
রজনীর শীত মোর ছাড়ে ববির জালে ॥ 
ফাল্গুন মাসেতে সাজি আইল খতুপতি। 
নিজ পরিবারে লয়্যা আপনা সঙ্গতি ॥ 
ভ্রমরের গুঞ্জরণে কোকিলার নাদে। 
মনসিজ-শরে মোর হৃদয় দগধে ॥ 


চণ্তীকাব্য-_মাধবাচার্্য-_১৫৭৯ খ্রষ্টাব্দ। 


মধুমাসেতে প্রতু শুন তত্ব বাণী। 
অরণ্যের মধ্যে মোর সহায় ভবানী ॥ 
সতিনী আনিল মোরে করিয়া আদর । 
খণ্ডিলা সকল ছুঃখ আইলা সদাগর ॥ 
খুলনায়ে যত কহে প্রতুর চরণে । 
দুয়ারে থাকিয়৷ সব লহনায়ে শুনে ॥ 


পতি-সোহাগিনী খুল্পনা | 


ও অঙ্গ বয়ান কত ছান্দে। 

রূপ হেরি মুগ পাখী বিনাইয়া কাদে ॥ 

ঘামে তিতিল তন্থু মন্দ মন্দ ঝরে । 

কোটি টাদ জিনিয়! রাধার মুখ শোভা করে ॥ ধুয়া । 
কাচা কাঞ্চন তন্থ কতই পরিপাটা। 

শোভিত কেশের খোপা তাতে সোণার কাটী ॥ 
আবৃত শ্রীমুখ খানি কি কব তোমায়। 

নীল গিরি পাছে যেন চাদ চলি যায় ॥ 

অলি লুকাঁএ লাজে পিক নাহি নাদে। . 
অঙ্গের সৌরভে অলি পড়িয়াছে ফাঁদে ॥ 
ধনপতি বলে প্রিয়! শুনরে খুলনী । 
প্রেম-রত্ব-দান দিয়া কিনি লও স্বামী ॥ 

সাধুর মুখেতে শুনি সকরুণ ভাষ। 

খুলনার মুখে হৈল মৃছু মন্দ হাস ॥ 

মুদ্দিত কমল ধেন হইল প্রকাশ । 

কর বাড়াইয়া তাহে পাইল আকাশ ॥ 

দ্বিজ মাধবে করে দেবীপদে আশ । 

ছুার হৃদয়ে প্রেম করিল প্রকাশ ॥ 


৪৩ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কবিকঙ্কণচত্তী। 


বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকস্কণ খুষ্টায় যোড়শ 
শতাবীর প্রথম ভাগে বর্ধমান জেলার দামুস্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
অম্মান ১৫৮৯ খুষ্টাবে ইহীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চণ্তীককাব্য শেষ হয়। বিশেষ 
বিবরণ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য পুস্তকের ৪২২-_-৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ৷ 


চণ্ডী, ফুল্পরা ও কালকেতু । 
ফুল্পরার বাঁরমাসী। 


বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। 
ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি ॥ 
ভেরেগার খুটী তার আছে মধ্য ঘরে । 
প্রথম বৈশাখমাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥ 
বৈশাখে বসন্ত খতু খরতর থরা। 
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥ 
পাও পোড়ে খরতর রবির কিরণ। 
শিরে দিতে নাহি আটে খুঁয়ার বসন ॥ 
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ। 
মাংস নাহি খায় লৌকে করে নিরামিষ ॥ 
সুপাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠমীস প্রচণ্ড তাপন। 
রবিকরে করে সর্ধ শরীর দাহন ॥ 
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি। 
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি (১) ॥ 
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্টমাস পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠমাস। 
বইচির ফল খায় করি উপবাস ॥ 
আষাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘ জল। 
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সত্ঘল ॥ 

ংসের পরা লয়ে ত্রমি ঘরে ঘরে। 
কিছু ক্ষুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে ॥ 
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অতাগ্য মনে গণি। 
কত শত খায় জৌক নাহি খায় ফণী॥ 
শ্রাবণে বরিষে মেঘ.দিবস রজনী । 
সিতাসিত ছুই পক্ষ একই না জানি ॥ 


0) আধা আধিখাইয়া ফেলে। 
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মাংসের পসর! লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে । 
আচ্ছাদন নাহি গায়ে হ্ান বৃষ্টি নীরে॥ 
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান। 
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়ায় (১) আইসে বান। 
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় ছুরস্ত বাদল। 

নদ নদী একাকার আটদিকে জল ॥ . 
কত নিবেদিব ছুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ । 
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥ 
আশিনে অন্থিক! পুজা করে জগজনে। 

_ ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলি দানে।॥ 
উত্তমবসনে বেশ করিয়া বনিতা। 
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥ 
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে । 
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে ॥ (২) 
কার্তিকমাসেতে হৈল হিমের জনম। 

- করয়ে সকল লৌক শীত নিবারণ ॥ 
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। 
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥ 
ছুঃখে কর অবধান ছঃখে কর অবধান। 
জানু ভান্গু কৃষাণু (৩) শীতের পরিত্রাণ ॥ 
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান্‌। 
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥ 
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। 
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥ 
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি। 
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি ॥ 
পৌষেতে গ্রবল শীত সুখী সর্বজন । 
তুলা তন্ুপাৎ (৪) তৈল তাঘ্ুল তপন ॥ 





(১) -কুটারে, আমাদের বাঁসগৃহে। 

' (২) দেবীর প্রসাদ-মাংস সকলেই পাইয়া থাকে সুতরাং বাজারে 
আমাদের মাংস বিক্রয় হয় না। 

(৯ জানু কুঞ্চন দ্বারা, হুর্য্যের কিরণে ও অগ্নির তাপে আমর! 
শীত নিবারণ করিয়া থাকি। (৪) তনন্পাৎসঅনি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ । 
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন । 
হরিণব্দলে পাই পুরাণ! খোসালা (১)। 
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥ 
বৃথা বনিত! জনম বৃথা বনিতা৷ জনম। 
ধুলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥ 
নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজ্ঝটি। 

আধারে লুকায় মুগ না পায় আথেটা (২)॥ 
ফুল্পরার আছে কত কর্মের বিপাক। 

: মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥ 
নিদীরুণ মাঘমাস নিদারুণ মীঘমাস। 
সর্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস ॥ 
সহজে শীতল খতু এ ফাল্ুনমাসে। 
পীড়িত তপস্থি-গণ বসস্ত বাতাসে ॥ 
শুন মোর বাণী রাম! শুন মোর বাণী। 
কোন সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধিনী ॥ 
ফাল্তুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খর|। 

' ক্ষুদসেরে বান্ধা দিন্থ মাটিয়া পাথরা ॥ (৩) 
কত বা ভূগিৰ আমি নিজ কর্মাফল। 
মাটিয়৷ পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥ 
ছুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান। 
আমানি.€৪) খাবার গর্ত দেখ বিষ্কমান | 
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। 
মালভীয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ 
বনিতা পুরুষ দোহে পীড়িত মদনে । 
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥ 
দারুণ দৈব দোষে দারুণ দৈব দোষে। 
একত্র শয়নে স্বামী ঘেন যোল কোশে (ধ)।॥ 


(১) গাত্র বস্ত্র বিশেষ। (২) শিকষারী। 

৩) এক দের ক্ষ পাইয়া (মেটে পাথর ) মৃতপা্রহধা দিলাম। 

(৪) পাত্রের অভাবে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভন্মধ্যে আমানি রাখা 
হইত। | 

€৫) ক্রোশ। 
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ফুলরার কথ! শুনি কহেন পার্বতী । 
আজি হৈতে দুর হৈল সকল ছুর্গাতি ॥ 
আজ হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ। 
শ্রীকবিক্কণ গীত গান ভৃগুবংশ ॥ 


ছগ্য-বেশিনী চন্তীর সেই গৃহে থাকিয়া তাহাদিগকে অর্থদীন 
করিবার অভিপ্রায় জানিয় ফুল্লরা স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত 
হইবার আঁশঙ্কাকরিতেছে । ফুল্পরা দেবীকে 
চিনিতে ন৷ পারিয়া তাহার স্বামীর প্রণয়- 
প্রাথিনী পরনারী মনে করিতেছে । 


বিষাদ ভাবিয় কাদে ফুল্লরা রূপসী । 
নয়নের জলেতে মলিন মুখশণী ॥ 
কাদিতে কীদিতে রামা করিল গমন। 
শীন্রগতি গোলাহাটে দিল দরশন ॥ 

গদ গদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর । 
সবিম্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥ 
শীশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোয় সতা। 
কার সনে হ্ম্ব করি চক্ষু কৈলে রাত ॥ (১) 
সতা৷ সতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। 
ফুল্পরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা ॥ 
কি দোষ দেখিল! মোর জাগ্রত স্বপনে । 
দোষ না দেখিয়া কর অভিমাঁন কেনে ॥ 
কি লাগিয়া প্রভূ তুমি পাপে দিলা মন। 
আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ ॥ 
আজি হৈতে বিধাতা হৈল মোর বাম। 
তুমি হৈলা ক্লাবণ বিপক্ষ হৈল রাম ॥ 
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে । 
'কাঙ্কার ঝোল্শী কনা আনিয়াছ ঘরে ॥ 
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই ছুর্বধার 
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ॥ 





০) রক্রব্ণ। 


স্বামীর সঙ্গে উত্তর 


৩৪২ 


দেবীকে দর্শন। 


--* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সুব্যক্ত করিয়া রাম! কহ সত্য ভাষা । 
মিথ্যা হৈলে চৌয়াড়ে (১) কাটিব তৌর নাসা ॥ 
সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী । 
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসি দেখি ॥ 


: পসরা চুপড়ি পাটি লইল ফুল্লরা। 


চলিলেন গোল! হাটে তেজিয়া পসর ॥ 


আগে আগে চলিল ফুল্পরা নারী জন। 


পশ্চাতে চলিল কালু ব্যাধের নন্দন ॥ 
নিজ নিকেতনে গিয়া! দিল দরশন। 
দেখিতে পাইল দৌহে অভয়াচরণ ॥ 
ভাঙ্গা কুড়ে ঘর খানি করে ঝলমল। 
কোটি চন্দ্র প্রকাশিত গগন মণ্ডল ॥ 
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন। 
অভয় মঙ্গল গান শ্ীকবিকষ্কণ ॥ 


দেবীর, সঙ্গে কালকেতুর আলাপ । 


আমি ব্যাধ নীচজাতি তুমি রামা কুলবতী 


পরিচয় মাগে কালকেতু। 


কিবা দ্বিজ দেব কন্তা ত্রিভুবনে এক ধন্ঠা 


।ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ॥ 


ব্যাধ হিংসক বড় ” . চৌদ্দিকে পশুর হাঁড় 


' শ্মশান সমান এই স্থান। 


কহি আমি সত্যবাণী এই ঘরে ঠাকুরাঁণী 


; প্রবেশে উচিত হয় নান ॥ 


ত্যজিয়া ব্যাধের বাঁস চল বন্ধুজন পাশ 


। থাকিতে থাকিতে দিননাথে। 


যদি হয় পাঁপ নিশা - লোকে গাবে ছুষ্ট ভাষা 


'রজনী বঞ্চিলা কার সাথে ॥ 


কিবা পথ পরিশ্রমে আইল! দিগের ভ্রমে 


' আয়াস ছাড়িতে (২) এই ঘর । 


চল বন্ধুজন পথে (৩) ফুল্পরা চলুক সাথে 


পিছে লয়ে যাব ধন্ধুঃ শর ॥ 


0) অন্তরবিশেষ দ্বারা। (২) বিশ্রাম লাঁভ করিতে। (৩) যে পথ 
দিয়া বন্ধুগণ সর্বদা যাতায়াত করে, অর্থাৎ নির্জন পথে নহে।, 
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সীতাগে৷ পরমসতী তার শুনহ ছুর্গতি 
দৈবে ছিল রাবণভবনে । 

রণেতে তাহারে হানি সতী জানকীরে জানি 
তবে সে আনিল নিকেতনে ॥ 

রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করয়ে সীতা 
পুনরপি পাঠান কাননে । 

যেমন তিলক পানী ৫১) তেমনি অসত্য বাণী 
সত্যবাণী তিলক চন্দনে ॥ 

পুরাঁণ বসন ভাতি অবলা জনার জাতি 
রক্ষ! পায় অনেক ধতনে। (২) 

যথা তথা উপনীত দুহাকার অন্ুচিত 
হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥ 

দেখিগো উত্তম জাতি দেবের সমান ভাতি 
তুয়া পদ্দে কি বলিতে জানি। 

শুনিয়া বীরের কথা লাজে চণ্ডী হেট মাথ! (৩) 
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী ॥ 


মৌনব্রত করি যদি রহিল ভবানী । 
ঈষৎ কুপিত বীর বলে যোড়পাণি ॥ 
বুঝিতে না পারিগো তমার ব্যবহার | 
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার ॥ 
ছাড় এই স্থান রাম ছাড় এই স্থান। 
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥ 
একাকিনী যুবতী ছাড়িল নিজ ঘর। 
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর ॥ 
বড়র বছরী তুমি বড় লোকের বী। 
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি ॥ 
€১) “কত ক্ষণ জলের তিলক ব্লহে ভালে। কতক্ষণ রহে শিল! 
শৃন্তেতে মারিলে।” কাণী দাসের মহাভারতীয় উদ্ধৃত পদে “জলের তিলক” 
(যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে “তিলক পানী” ঠিক সেই অর্থে প্রযুক্ত। 
& (২) স্ত্রীলোকের জাতি অতি পুরাতন বস্ত্র স্তায় অনেক কষ্টে 
ক্ষ পায়। ও 
(৩) এই লজ্জা কপট লজ্জা । 


শরনিক্ষেপের চেষ্টা । 


চণ্ীর কপা। 


7" বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শতেক রাজার ধন অভরণ আঙে 1. 


মোহিনী হইয়! ভ্রম কেহ-নাহি সঙ্গে ॥ 
চোর খণ্ড (১ হৈতে তুমি নাহি কর ভয়। 
চরণে ধরিয়৷ মাগি ছাড়গো নিলয় ॥ 
হিত উপদ্দেশ বলি শুন ব্যবহার । 
শিশ্তরে কলিঙ্গ রাঁজ বড় ছুরাচার ॥ 
মোর বোলে চল ঘর পাবে বড়, সুখ । 
রাজার গোঁচর হৈলে পাবে বড় ভুঃখ ॥ 
এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিলা! উত্তর | 
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥ 
শরাসনে, আকর্ণ-পূর্ণিত কৈল বাণ। 
হাতে শর রহে বীর চিত্রের নিন্মীণ ॥ 
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর । 
পুলকে পুর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥ 
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন। 
হত বল বুদ্ধি হৈল আখেটা নন্দন ॥ 
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর । 
ছাঁড়াইতে নারে রাম! হইল ফাফর ॥ 
শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়! মহাবীরে । 
বলেন করুণাময়ী মৃছু মন্দ স্বরে ॥ 

আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর । 
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধন্ুঃ শর ॥ 
মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন। 
ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়। গুজরাট বন ॥ 
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গরু ধান। 
পালিবা সকল প্রজা পুত্রের সমান ॥  ॥ 
শনি কুজ বারেতে করিহ মোর পুজা! । 


গুজরাট নগরেতে হইবে তুমি রাজ! ॥ 


এতেক শুনিয়! বীর চণ্তীর বচন। 
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥ 
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । 


পি কারণে মোর ঘরে আদিবে পার্বতী ॥ 


১), তন্কর সমাজ । 
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আগ্তাশক্তি মোর মনে না৷ হয় প্রত্যয়।. 
শরসত্ত বিষ্, জান হেন মনে লয় ॥. 
আগ্ধাশক্তি হও যদি, নগেন্্-নন্দিনী। 
তোমার চরণ বন্দি যৌড় করি পাণি ॥ 
যদি রূপ ধরগো প্রত্যয় যাই মনে । 
যেই রূপে লোকে তোমা পূজয়ে আশ্ষিনে ॥ 
এমন শুনিয়া চণ্ডী বীরের বচন। 
নিজ মুষ্তি ধরিতে চপ্তিকা কৈল মন | 


মহিষমর্দিনী রূপ ধরিল৷ চণ্তিকা । চতীর স্মুর্তি ধারণ। 
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা (১) ॥ 
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ । 
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ ॥ 

বাম করে ধরিলেন মহিষের চুল। 
ডানি করে বুকে তার আরোপিল! শূল ॥ 
বাম ভাগে লম্ববান শোতে জটাজুট | 
গগন মগ্ুলে লাগে মাথার মুকুট ॥ 
অঙ্গদ-কঙ্কণ-যুতা হৈল দশভুজা। 
যেই রূপে অবনীমগ্ডলে নিলা পূজা ॥ 
পাশাস্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন। 
বাম পাঁচ করে শোভে পাচ প্রহরণ ॥ 
অসি চক্র শূল শক্তি সুশোভিত শর। 
পচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর ॥ 
বামে শিখি-বাহন দক্ষিণে লক্োদর | 

_বৃষে আরোহণ শিব মন্তক উপর ॥ 
দক্ষিণে জলবিস্ৃতা বামে সরস্বতী । 
সম্ুখেতে দেবগণ করে নানা স্তৃতি ॥ 
তপ্ত কলধৌত (২) জিনি হৈল অঙ্গ শোভা । 
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা ॥ 

. শশিক্লা শোভে তাঁর মন্তক-ভূষণ। 
সম্পূর্ণ শারদ চন্দ্র জিনিয়া বন ॥ 
(১) এখনকার ছুর্া-মর্তির সঙ্গে অষ্ট নায়িকা দেওয়া হয় না। 
₹) সুব্র্। | 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দেখিয়! চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন । 
ুঙ্ছিত পড়িল ভূমে মুদিত লোচন ॥ 
ফুল্লরা পড়িল তূমে হইয়৷ মুচ্ছিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতুকে চণ্তীর মাণিক্য অঙ্গুরী ও সপ্ত ঘড়া ধন প্রদান । 


মঙ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী । 
ুচ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র তেজিয়! ধরণী ॥ 
উঠ উঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া! । 

বিনাশ করিব ছুঃখ তোরে করি দয়া ॥ 
চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কুমার। 
অতয়া সম্মুখে রহে যোড় করি কর॥ 
কৃতাঞ্জলি করিয়! কহেন মহাবীর | 
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্বের শরীর ॥ 
গ্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার । 
ফুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয়কার ॥ 
বীর-হস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী। 
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ॥ 
এক অঙ্গুরীতে প্রভূ হবে কোন কাম। 
সারিতে নারিবে প্রভু হবে দুর্নাম ॥ 
ফুল্পরার অভিলাষ বুঝিরা পার্বতী । 
আর কিছু ধন দিতে চলিলেন সতী ॥ 
অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার। 
লহ ঝুড়ি কোদালী খনত৷ খরধার ॥ 
কোদালী খনতা৷ মাতা না পাৰ নিয়ড়ে (১)। 
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুঁড়িব চোয়াড়ে ॥ 
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন। 
পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরান ॥ 
দাড়িত্ব তরুর তলে দিল দরশন। 
দেখাইয়া দিল! চত্তী যেই স্কানে ধন ॥ 
চগ্ডিকা৷ স্মরিয়৷ বীর লইল চোয়াড়। 
ঢেল! কাটি ফেলে যেন পুকুরের পাড় ॥ 


(১) নিকটে। 
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কুড়িয়া বাদ্ধিল বীর সপ্ত ঘড়া ধন। 
চণ্তীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন ॥ 
একেবারে লয় ভারে দুই ঘড়া ধন। 
ফুল্পরা ভারের পাছে করিল গমন ॥ 
ধন রক্ষা হেতু মাতা রহে তরুতলে। 
ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে ॥ 
আর বারে আনে বীর ছুই ঘড়া ধন। 
দেখি আনন্দিত হৈল ফুল্লরার মন ॥ 
আর বার মহাবীর শীঘ্রগতি যাঁয়। 
ছুই দিগে ছুই গোটা কলমী বসায় ॥ 
এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর | 
নিতে নারে দেড়ী ভার হইল অস্থির ॥ 
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন । 
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥ 
যদি অভয় ধন না! দিবা অপর । 
এক ঘড়া ধন মা আপনি কীকে কর ॥ 
অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া । 
ধন ঘড়া কাকে কৈলা বীরে করি দয়া ॥ 
আগে আগে মহাবীর করিল গমন। 
পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥ 
মনে মনে মহাবীর করয়ে যুকতি। 
ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্কতী ॥ 
কালুর মন্দিরে মাতা দিলা দরশন | 
চোয়াড়ে খুঁড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন 
চগ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন | 
নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন ॥ 
পুজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত। 
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ ॥ 
মুরারি শীলের প্রসঙ্গ | 
বেণে বড় ছুষ্টনাল (১) নামেতে মুরারি শীল 
লেখা যোক। করে টাকা কড়ি। 
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর পাড়া (২) 
ংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥ 
(১) ছট্টম্বভাবাস্থিত (২) অন্দরে 


অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার 
চে্টা। 


৩৪৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
খুড়া ! খুড়া! ডাকে কালকেতু। 
কোথা হে বণিকরাঁজ বিশেষ আছয়ে কাষ 
আমি আইলাম সেই হেতু ॥ 
বীরের বচন শুনি আসিয়া বলে বেণ্যানী 
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। 
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া 
কালি দিবে মাংসের উধার ॥ 


আজি কালকেতু যাহ ঘর । 

কাষ্ঠ আন এক ভার হাল বাকী দিব ধার 
মিষ্ট কিছু আনহ বদর ॥ 

শুন গো শুন গো খুড়ী কিছু কাধ্য আছে দেড়ী 
ভাঙ্গাইব একটা অঙ্কুর । 

আমার জোহাঁর (১) খুড়ী.. কালি দেহ বাঁকী কড়ি 
অন্ত বণিকের যাই বাড়ী ॥ 


বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। 

সাহান্ত বদনে বাঁনী বলে বেণে নিতশ্ষিনী 
দেখি বাঁপা অঙ্গুরী কেমন ॥ 

ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ 
ধায় বেণে খিড়কীর পথে । 

মনে বড় কুতৃহলী কান্ধেতে কড়ির থলী 
হরপী তরাজু (২) করি হাতে ॥ 


করে বীর বেণেরে জোহার । 

বেণে বলে ভাইপো এবে নাহি দেখি তো 
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥ 

খুড়া! উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়৷ জালে 
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। 

ফুল্পরা পসর! করে সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে 
এই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥ 


 খুড়া! ভাঙ্গাইৰ একটা অন্গুরী। 


হয়ে মোরে অনুকূল ' উচিত করিয়া! মূল 
তবে সে বিপদে আমি তরি ॥ 


০) প্রণাম। €২) পরিমাপ করিবার যন্তর। 
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বীর দেয় অঙ্কুরী » বাঁণিয়া প্রণাম করি 
যোখে (১) রত্ব চড়ায়্যে পড়্যান (২)। 

কুচ দিয়া করে মান ষোল রতি ছুই ধান 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


মুরারি শীলের প্রতারণা । 


সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গ! পিত্তল। 
ঘষিয়া মাঁজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ 

রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ড৷ দর । 
দুধানের কড়ি আর পীচ গণ্ডা ধর ॥ 

অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি । 
মাংসের পেছিল! (৩) বাকী ধারি দেড় বুড়ি ॥ 
একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। 

কিছু চালু চালুক্ষুদ কিছু লহ কড়ি ॥ 

বীর বলে কিবা আমি দেখেছি স্বপন । 
অঙ্ুরী সমান মিথ্যা সাত ঘড়! ধন ॥ 
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই। 

যে জন অন্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥ 
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট 

আম! সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট ॥ 
ধর্মকেতু €) ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা দেনা । 
তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা ॥ 
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। 
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া ॥ 
বেণে বলে দরে বাঁড়াইলাম আড়াই বুড়ি। 
চাল ক্ষুদ না লও গণে লও কড়ি॥ 


দূর কয!কবি। 


০) পরিমাণ করে। 

(২) বাটকড়া। 

₹্) পূর্বের । 

(৪) কালকেতুর পিতার নাম 
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ধনপতি সদাগর খুল্লনীকে' বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু 
প্রথম! পত্বী লহনাকে সম্মত না করাইয়া বিবাহ 
করিতে পাঁরেন না, এই জন্য কৌশলে সম্মতি 
লইতে চে্ট করিতেছেন। 


লহনা লহন! বলি ডাকে সদাগর | 
অভিমানঘুক্ত রামা না দেয় উত্তর ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান । 
কপট সম্তাষে সাধু লহনা বুঝান ॥ 

রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। 
চিন্তামণি নাশ কৈলে কীচের বদলে ॥ 
স্নান করি আসি শিরে না দেও চিরুণী। 
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিদ্ধে পানী ॥ 
অবিরত এ চিন্তা অন্ত নাহি গণি। 
রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী ॥ 
মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। 
কেহ নাহি থাকে ঘরে হইরা রান্ধনী ॥ 
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবা প্রকাশি। 
রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী ॥ 
বরিষা বাঁদলেতে উনানে পাড় ফু'ক। 
কপূর তাম্ব,ল বিনা রসহীন মুখ ॥ 
সদাগর বলে যত কপট প্রকাশ । 

উত্তর না দেয় রামা ছাড়রে নিশ্বাস ॥ 


প্রহেলিকা । 
প্রহেলিকা কহে শুক রাজার সমাজে । 
নৃপতির আদেশে পণ্ডিতগণ বুঝে ॥ 
বিধাতা নিশ্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। 
যোগীন্দর পুরুষ তায় আছে নিরাহার ॥ 
যখন পুরুষবর হয় বলবান্‌। 
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে থান খান ॥-_ভিম্ব। 


৯ 
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২। মন্তকে করিয়৷ আনে হয়ে যত্ববান্‌। 
বিনা অপরাধে তার করে অপমান ॥ 
অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়। 
অবশ্ত করিয়! দেয় সম্বল উপায় ॥-__কুস্তকারের মৃত্তিকা! । 


৩। বিষুণপদ (১) সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। 
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয় ॥ 
পণ্ডিত বুঝিতে পারে ছুচারি দিবসে । 
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥-_ পক্ষী । 


৪) বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা। 
নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া গা ॥ 
হিয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দে মতি। 
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি ॥-__ঘুড়ী। 


৫। শিরঃস্থানে নিবসে পুরের ছুই ষাঁড়। 
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার ॥ 
বিচার করিয়া সেহ রহে মৌন শালী। 
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী ॥--কলম। 


৬। দেখিতে পুরুষ ছুই মুখ এক কায়। 
এক মুখে উগারে আর মুখে খায় ॥ 
মরিলে জীবন পায় হুতীশ পরশে । 
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সে কোন্‌ দেশে বৈসে ॥_উনন। 


৭। জীয়স্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে । 
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥ 
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে । 
হিয়ালি প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥- শঙ্খ । 


৮। দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়। 
ব্যাপ্ত ভাল্লুক নহে পথিক ডরায়॥ 
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী। 
ধরাধর নহে সেই. বরিষয়ে পানী ॥__ মেঘ। 


১) আকাশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


৯ জন্ম হৈতে গাছ বায় (১) রুধির ভক্ষণ। 
ছুই জনে জড় হৈলে অবশ্ত মরণ ॥ 
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহস্কার। 
শ্রীকবিকন্কণ গান হিয্লালির সার ॥__উুন। 


১০। এক বর্ণ নৃহে সে অনেক বর্ণ কায়। 

্ আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥__পুথি। 
* শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিয়ালি রচিত। 
বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধেন প্ডিত !॥ " 


খুল্লনার প্রতি লহনার যত্বু। 

সাধু গেল গৌড় পথে লহনাঁর হাতে হাতে 
ুল্পনা করিয়া সমর্পণ । 

পাঁলয়ে স্বামীর সত্য জননী সমান নিত্য 
খুল্লনার করয়ে পালন ॥ 

যবে ছয় দণ্ড বেলা কুষ্কুমে তুলিয়া মলা 
নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। 

যাহার! প্রাণের সথী শিরে দিয়া আমলকী 
তোল! জলে স্নান করায় ॥ 

আপনি লহনা নারী শিরেতে ঢালয়ে বারি 
পরিবার যোগায় বসন। 

করেতে চিরুণী ধরি কুন্তল মার্জজন করি 
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 

যবে বেলা দণ্ড দশ হেম থালে ছয় রস (২) 
সহিত যোগায় অন্ন পান। 

ভূপরয়ে খুল্লনা নারী কাছে থোয় হেম ঝারী 
লহনার খুল্পনা পরাণ ॥ 

ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা । 

পরাণ লহন! নারী গায়ে দেখি ঘর্ম বারি 
পাখা ধরি ব্যজয়ে ছুর্ববলা ॥ 

অন খায় লজ্জা করি যদি বা খুল্পনা নারী 
লহনা মাথার দেয় কির!। 


ঠ১) বাহিয়া থাকে। (২) কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অয্ন ও মধুর । 
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ছু সতিনে (প্রেমবন্ধ দেখিয়! লাগয়ে ধন্ধ 
স্থবর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥ 

ভোজন করিয়! নারী আচমন করে ফিরি 
জল আনি যোগায় ছূর্ববলা । 

খটটায় পাতিয়া তুলি .  খাটাইয়া মশারি 
শয় করয়ে শশিকলা ॥ 2 

কপূরবাসিত গুয়া তাম্থুল যোগায় ছয় (১) « 
স্থগন্ধি-চন্দন দেয় গায়। 

সুগন্ধি মালতী ফুল যাহে ভ্রমে অলিকুল 
মালাকার আনিয়া যোগায় ॥ 

বিকালে বাঞ্জন দশ পিষ্টক টাবার রস 
ভোজন করয়ে কলাবতী। 

কপ্পুর তান্থল লয়ে দু সতিনে থাকে শুয়ে 
একত্র শয়ন দিবা রাতি ॥ 

প্রেমবন্ধ ছ সতিনে দেখিয়া ছুর্ব্বলা মনে 
সাত পাঁচ ভাবে ছঃখ-মতি। 

করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান 
দাুন্ঠায় যাহার বসতি ॥ 


ভুর্বলার কুপরামর্শ। 
ছু সতিনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া ছুর্ববলা । 
হৃদয়ে হইল তার কালকুট-জালা ॥ 
যেই ঘরে ছু সতিনে না হয় কোন্দল। 
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥ 
একের করিয়া নিন্দা, যাব অন্য স্থান । 
সে ধনী বাঁসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥ 
এমন বিচার রামা করি মনে মনে। 
উপনীত হইল লহনা বিগ্বমানে ॥ 
করেতে চিরুণী ধরি আচড়য়ে কেশ। 
লহনারে দুর্ববলা করেন উপদেশ ॥ 
শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা । 
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপন৷ ॥ 


€১)  ছুর্ধল! দাসী। 


ত৫ 


৩৫৩ 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 


খঙুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। 
ছুগ্ধ দিয় কি কারণে পোষ কাল সাপ 
সাঁপিণী বাঁধিনী সতা পোষ নাহি মানে। 
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥ 
কলাপিকলাপ (১) জিনি খুল্লনার কেশ। 
অর্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ 
ুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল। 
মাছিতায় মলিন তোমার গণডস্থল ॥ , 
্ষীণমধ্যা খুল্পনা যেমন মধুকরী। 
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥ 
আসিবেন মাধু গৌড়ে থাকি কত দিন। 
ুল্ননার রূপে হবেন প্রেমের অধীন ॥ 
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। 
মোর কথ! ম্মরণ করিবে পরিণামে ॥ 
নেউটিয়৷ (২) আইসে ধন স্থৃত বন্ধুজন। 
না নেউটে পুন; দেখ জীবন যৌবন ! 
ছর্বলার বচনে লহনা অভিমান। 

কাণে সোণা দিয়া তার সাধিল সন্মান ॥ 


খুল্লনার ছাগ-রক্ষণ ও নানা প্রকার দুর্গতি। 


ুল্পনারে লহন! তুলিল হাতে ধরি। 
সারিয়! পরিল খুঁযা খুলনা সুন্দরী ॥ 
সাত্বনা করিয়া দুয়া গায়ের ঝাঁড়ে ধুলি। 
আপনি লহনা তার বান্ধিলেক চুলি ॥ 
ধীরে ধীরে যায় রাম লইয়া! ছাগদ। 
ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল | 
নানা শত্ত দেখিয়৷ চৌদিকে ধায় ছেলী (৩)। 
দেখিয়া কৃষক সব দেয় গালাগালি ॥ 
শিরীষ-কুস্থম তন্ন অতি অনুপাম। 

বদন ভিজিয়। তার গায়ে গড়ে ঘাম॥ 
উজয়নী নিকটতে অজয়নদী খান। 
কোলেতে করিয়! ছেলী পার করি যান ॥ 


(১) ময়রের প্ষ। . (২) ফিরিয়া (৩) ছাগলী। 
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প্রবেশ করিল ছেলী গহন কানন। 
কেদা ডাঙ্গায় রাম! দিল দরশন ॥ 
যতেক ছাগল সব চারি দিগে ধায়। 
ফুটিল কুশের কাটা রক্ত পড়ে পায় ॥ 
বৃক্ষতলে বসি ছেলী করে অপেক্ষণ। 
লহনা লইয়! কিছু শুনহ বচন ॥ 
দর্বলার হাতে ধরি কহেন লহন| ৷ উধধের প্রস্তাব । 
মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ কামন! ॥ মু 
ওঁষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান। 
সাধুসনে করি দেহ একই পরাণ ॥ 
দুর্বল! বলয়ে যদি ভ্রমি দিন চারি । 
তবে সে ওষধ আমি করিবারে পারি ॥ 
ওষধের ছলে ছুয়! হইয়া বিদায়। 
দ্রুতপদে ছুবলী ইছানী (১) পথে যায় ॥ 
প্রভাতে চলিল ছৈল দ্বিতীয় প্রহর | 
লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতি-ঘর ॥ 
দুর্বলার শব্দ পায়্যা ধায় রস্ভাবতী । 
চরণে ধরিয়া দুয়া করিল প্রণতি ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল তারে ঝীয়ের বারতা । 
অনেক দিবস ছুয়া নাহি আইস হেথা ॥ 
খুল্লনা-বিবাহ সাধু কৈল পাপ-ক্ষণে। 
বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে ॥ 
লগনের কথা সাধু না কৈল বিচার । 
খুল্লনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার ॥ 
ছাগল রক্ষণে যদি তুমি দেও বাদ। 
তোমার জামাতা লয়ে পড়িবে প্রমাদ ॥ 
হেন বাক্য হৈল যদি দুর্বলার তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রস্তাবতী-মুণ্ডে ॥ 
অজা লয়ে আইল রামা বেলা অবশেষ । গৃছে খুল্লনার কষ্ট। 
অজা সব অজাশালে করিল প্রবেশ ॥ 
ছুয়ারে ঈীড়ায় রাম! বুকে দিয়া হাত। 
লহনার আদেশে আনিল কচুর পাত ॥ 


(১) শ্রাদের নাঘ। 





৩৫৬ 


পিতৃ-গৃহের সংবাদ। 


'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তুপ্জয়ে খুল্পন! রামা কচুপাতে ভাত। 
পরশিতে লহন! করয়ে গতায়াত ॥ 
পুরাণ ক্ষুদের যাউ কিছু তার কোণ। 
সকল ব্যঞ্জন কীচ! নাই দেয় লোণ ॥ 
রেন্ধেছে পাজীতা শাক কলমী কাচড়া। 
কলাই ক্ষুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া ॥ 
বার্তাকুর খারা কচু কুমুড়া বেকলা। 
কাঠ-শিমের ব্যঞ্জন পুরিয়া দিল থালা ॥ 
ছুঃখে না ভুগ্জয়ে রাম! চক্ষে বহে জল। 
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাঁকল (১) ॥ 
খুল্লনারে গঞ্জিয়৷ লহনা কিছু বলে। 
এতেক ব্যঞ্জনে তোর ভাত নাহি চলে ॥ 
হৃদে বিষ মুখে মধু পাঁপমতি বাবী (২)। 
অবশেষে বড় শর! ভরে দিল কীজী (৩) ॥ 
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্ননা সুন্দরী । 
তুণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী ॥ 
প্রভাতে ছাগল লয়ে করিল গমন। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভাজন ॥ 


প্রভাতে ছাগল লয়ে চলিল খুল্লনা । 
আঁচলে বীধিয় দিল চালু আদ কোণা (8) ॥ . 
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়। 
জল আনিবার ছলে ভুর্বল! গোড়ায় ॥ (৫) 
কতদূর ছুয়া গিয়া করে নিবেদন। 
গিয়াছিন্ কালি তোমার বাপের ভবন ॥ 
একত্র আছিল তব পিতা আর মাতা । 
কহিলাম উভয়েরে তব ছুঃখ-কথা ॥ 

শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি। 
মৌনেতে রহিল তব মাতা রস্তাবতী ॥ 
দেখিলাম তব পিতা বড়ই রুপণ। 

দিলেন তোমার তরে কড়ি চারি পণ ॥ 





(১) ঘুরাইতে লাগিল। (২) বাদী-দাসী। 
(৩) পাস্ত। ভাতের জল। (৪) কুন্কে ৷ 
(৫) জল আনিবাঁর ছলে ছূর্বলা খুল্পনার পশ্চাতে গেল। 
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শুনিয়া খুল্লনা ছুঃথে ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
অবনী প্রবেশি দি পাই অবকাশ ॥ 


খুল্পনা ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে। বারম্বসী। 

অগ্নিসম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে ॥ 

আধাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘ-জল। 

ছাগ চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল॥ 

শাঁবণে বরিষে নীর দিবস রজনী । 

ছাগ চরাইতে স্থান নাহিক অবনী ॥ 

সব বন এড়াইয়া চরাইয়া ছাগী। 

কোলে করি ছাঁগ৷ পার করে দুঃখভাগা ॥ 

ভাবে চরাইতে ছাগ ভেজে সর্ব গা। 

অঙ্গুলি সন্ধিতে হইল পাঁকুই ঘা ॥ 

ছঃখে স্থথে খুল্লনা শরৎকালে ভাবে। 

আশ্বিনে আসিবে প্রভু দেবীর উৎসবে ॥ 

কান্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ । 

গৃহে নাই প্রাণনাথ করি বনবাঁস ॥ 

তুষার শীতল খতু হিম চারি মাস। 

খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ॥ 

আইল বসন্ত খতু প্রচণ্ড কিরণ। 

অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন ॥ 

নগরিয়! প্রজাগণ শুকাইছে ধান। 

অপরাধ কৈলে প্রজা করে অপমান ॥ 

উজানী নগর কাছে অজয়নদ পানী । 

খুঁয়ে পরি ছেলী ধরি করে টানাটানি ॥ 

গহন কাননে রাম দিল দরশন। 

বৃক্ষতলে বসি করে ছেলী অপেক্ষণ ॥ 

বনে বনে ছেলী লয়ে ভ্রময়ে যুবতী | 

অটবী ভ্রমিয়া বুলে (১) কাম-সেনাপতি ॥ 

সঙ্গেতে মকরকেতু আইল বসন্ত খতু বসন্ত খতু। 
তরুগণ পুলকে পুর্ণিত। 
অজয়নদীর কুলে অশোক তরুর মূলে 

শোভা হেরি কামিনী মোহিত ॥ 


(১) ভ্রমণ করে। 


শুকের প্রতি গঞ্জনা ও 
নিবেদন। 


_ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


নবীন পল্লবগণ রামার হরয়ে মন 
দেখি মনে ভাবয়ে খুল্পনা । 

বসন্ত আসিয় কিবা . অটবী করিল শোভা 
ভালে দিয়া সিন্দুর অর্চন! ॥ 

এক ফুলে মকরন্দ পান করি সদানন্দ 
ধায় অলি অপর কুস্থমে । 

এক ঘরে পায়ে মান _. গ্রামযাজী দ্বিজ যান 
অন্য ঘরে আপন সম্ত্রমে ॥ 

মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুস্ুম-বনে 
পাতিলেন অঞ্চল খুল্লনা। 


মনে নানা অভিলাষ প্রভু আসিবেন বাস 


ভেবে করে কামের অর্চনা ॥ 

কোকিল পঞ্চম গাঁয় অলি মকরন্দ খায় 
মন্দ মন্দ সুগন্ধী পবন। 

তরু ডালে শারী শুকে আলিঙ্গন মুখে মুখে 
দেখি রাঁমা আকুলিত মন ॥ 

দেখি মুকুলিত তরু প্রেম-ুগ্ধা রামা ভীরু 
গঞ্জিয়া বলেন শারী শুকে। 

বসন্তের উপাখ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান 
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥ 


গুক তুমি দিলা কতেক যাতনা । 


আইল! রাজার স্থান পিঞ্জরে সাধিতে মান 
অনাথিনী করিল খুল্লনা ॥ 

গৌড়ে গেল প্রাণনাথ ছেলী রাখি খাই ভাত 
পরিতে না মিলে পরিধান । 

সতিনী মরণ তাকে কেবল তোমার পাকে 
খুল্লনার এত অপমান ॥ 

আমার বধিতে প্রাণ আইলা কিবা এই স্থান 
পিপ্ররের বিলম্ব দেখিয়া । 

হের আইস শারী শুক তুমি দিলা এত ছুঃখ 


গৌড়ে বারতা দেহ গিয়া ॥ 
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শিথিয়া ব্যাধের কল (১) হাতে লয়ে সাতনলা (২) 
কাননে এড়িব জাল ফান্দে। 

তোমারে বধিয়! শুক * ঘুচাৰ মনের দুঃখ 
একাকিনী শারী যেন কান্দে ॥ 

খাইয়া শারীর মাথা গুন মোর দুঃখ কথা 
তোমারে লাগিবে মোর বধ। 

কর কর্থ্ে অবধান রাখহ আমার প্রাণ 
ঝাট যাহ গৌড় জনপদ ॥ 

আমারে করিয়া দয়া ছুঃখের বারতা লয়্যা 
দেহ মোর স্বামীর বারতা । 

উড়ে গেল শারী শুক ুল্পনা ভাবেন ছুঃখ 
মুকুন্দ রচিল গীতগাথা ॥ 


রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে । 
বসন্তে প্রেমরসে সুখে বিরাজে ॥ ধূয়া। 


মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও 
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন ॥ খুল্লনার বিরহ-কথা । 
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কাঞ্চন। 

কুন্ুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ ॥ 

লতায় বেষ্টিত রাম! দেখিয়া! অশোক । 

খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক ॥ 

সই সই বলি রাম! কোলে করে লতা।। 

স্বরূপে বলিবা সই তপ কৈলে কোথ৷ ॥ 

আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল । 

তোমার সোহাগে সখী বন হৈল আলো! ॥ 

ময়ূর মযূরী ডাকে সুমধুর নাদ। 

গুনিয়া খুল্লনা রাম ভাবয়ে বিষাদ ॥ 

এক ফুলে মধু পীয়ে ভ্রময়-দম্পতি। 

সুমধুর গায় গীত রহে একমতি ॥ 

বিনয় করিয়! তায় বলেন খুল্লনা। 

যুড়িয়৷ উভয় কর করেন মাননা ॥ 


(১) কৌশল। (২) উপযুনপরি সাতটা বংশ 
সমাবেশে নির্শিত পাখী ধরিবার যন্ত্রবিশেষ | | 


৩৬০ 


ভ্রমর-ভ্রমরীকে 
নিবেদন। 


কোকিলের প্রতি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | : 

না গাও মধুর গীত। 

তোর মধু রায় (১) * "" শর তায় 
চিত্ত হয় চমকিত ॥ 

সঙ্গেতে অলিনী নিবস নলিনী 
না জান বিরহ-ব্যথা। 

“চিত্ত চমকিত যদি গাও গীত 
খাও.ভ্রমরীর মাথা ॥ 

ষট্পদী সঙ্গেতে পাপ কৈলি পথে 
বিনয়ে মাতয়ে অরি। 

করিমু বিনয় না হলি সদয় 
কিসের বিনয় করি ॥ 

তুই মাতোয়াল মোর হৈলি কাল 
না শুন বিনয় বাণী। 

ধৃতুরার ফুলে . কিবা মধু পীলে 
তাহা মনে নাহি গণি ॥ 

ছাড়িয়া সুদ চলে ষ্পদ 
কোকিল সুনাদ পুরে । 

বিনয় ভতপনা করয়ে খুল্লনা 
ঘোড়-কর করি শিরে ॥ ূ 


কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা । 

মধুস্বরে দিবা নিশি উগারহ নিত্য বিষি (২) 
বিরহিজনের পোড়ে গা ॥ 

নন্দন কাননে বাম স্থথে থাক বার মাস 
কামের প্রধান সেনাপতি । 

কেবা তোরে বলে ভাল অন্তরে বাহিরে কাল 
বধ কৈলি অনাথ যুবতী ॥ 

আর যদি কর রা! বসন্তের মাথা খা 
মদনের শতেক দোহাই। 

তোর রব যেন শর অঙ্গ মোর জর জর 
অনাথারে তোর দয়! নাই ॥ 


০) শ্রব্শব।, ২) বিষ। 
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জাতি অন্থুসারে রা নাহি চিন বাপ মা 
কাল সাঁপ কালিয়া বরণ | 

সদাগর আছে যথা ' কেন নাহি যাও তথা 
এই বনে ডাক অকারণ ॥ | 

আসিয়া বসম্তকালে বসিয়া রসাল ডালে 
প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা । 

হেন করি অনুমান আইল কিবা এই স্থান 
পিকরূপী হইয়া লহন! ॥ 

খাও সুমধুর ফল' উগারহ হলাহল 
বুথ বধ করহ যুবতী । 

পিক যাও অন্ত বন খুল্লনা অস্থির মন - 
মুকুন্দের মধুর ভারতী ॥ 

দেবীর দয়া | 


প্রচণ্ড তপনে গাত্র ভাসে ঘর্ম*জলে । 
গল্লব-শয্যায় রামা শোয় তরুতলে ॥ 
নিদ্রায় আকুল রাম! হরয়ে চেতন। 
 চরণ-পল্পব দেখি ধায় অলিগণ ॥ (১) 
আকাশ-বিমানে যান দেবী মহেশ্বরী। 
জয়! পন্মা বিজয়া সহিতে সহচরী ॥ 
অধোমুখী দুঃখে তারে দেখি ভগবতী | 
কহেন তরুর তলে কাহার যুবতী ॥ 
পরম রূপসী কন্ঠা দেব অবতার । 
পরিতে নাহিক বস্ত্র গায় অলঙ্কার ॥ 
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী। 
রত্বমালা এই কন্তা! ইন্দ্রের নাচনী ॥ 
তাল-ভঙ্গে শাপ দিয়া আনিল! অবনী। 
এবে অবধান কেন নাহি গো ভবানী ॥ 
সতিনের হাতে রাম পড়িল সঙ্কটে । 
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে ॥ 
এতেক শুনিয়া চণ্ডী পন্মার ভারতী । 
খুল্লনার শিয়রে বসিল! ভগবতী ॥ 


(১) চরণকে পল্লব ভ্রম করিয়া অলিগণ তত্প্রতি ধাবিত হইতেছে 


গত 


৩৬২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কপটে ধরিলা চণ্ডী রম্তার (১) আকুতি। 
কীদিয়া খুল্লনারে বলেন পার্বতী ॥ 
কত ছঃখ আছে বীয়ে তোমার কপালে। 
সর্ধশী ছাগল তোর থাইল শৃগালে ॥ 
তোর ছংখ দেখিয়া! পাঁজরে বিদ্ধে ঘুণ। 
আজি তো লহনা তোরে করিবেক খুন ॥ 
এমন স্বপন তারে দিয়া মহেশ্বরী ৷ 
নিজ রথে নিযৌজিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥ 
বিদ্বাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে । 
ছেলী লুকাইয় মাতা রহিল অন্বরে ॥ 
নিদ্রা হইতে উঠে রামা খুল্লনা সুন্দরী । 
ধরণী লোটায়ে কান্দে জননীকে ম্মরি ॥ 


খুল্পনার শোক । 

নিদয়া নিষ্টরা হৈয়ে অভাগীরে ছাড়িয়ে 
ঘরে গেল না দিয়া বোলীন।" 

খাইয়া আমার মাথা না শুনিলা দুঃখ-কথা! 
তোর কোলে যাউক পরাণ ॥ 

দুঃখ পায়ো দশ মাস দিলা মোরে গর্ভে বাস 
কোলে করি করিলা পালন। 

নিরপেক্ষ এক দণ্ডে ফেলিলা অনল-কুণ্ডে 
মাতা হয়ো হৈলা অভাজন ॥ 

না শুনিলা গুণ-কথা যে ঘরে লহনা সতা৷ 
একেশ্বরী ভক্ষিল বাঘিনী। 

বিচারে হইয়! অন্ধ পদ গলে দিয়! বন্ধ 
ভেট (২) দিলা খুল্লনা-হরিণী ॥ 

জলে ঝীপ দেই যদি শুকায় অগাধ নদী 
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়। 

ভূজঙ্গ করিলে কোলে সেহ নাহি মুখ মেলে 
দারুণ পরাণ নাহি যায় ॥ 

এখনি শিয়রে ছিলে না বলিয়া কোথ! গেলে 
তুয়া পায় হইতাম বিদীয়। 





১) খুলনার মাতা । প্র | ) উপহার । 
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সর্ধশী হারায় যদি প্রাণ মোর নিল বিধি 
জলদাঁনে হইও সদয় ॥ 

উঠিয়া পর্বত পাড়ে নেহালয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে 
দ্ূরী গিরি শিথরী কানন। 

এক ঠাঁই হৈল ছাগ (১) সর্বশী না পাইল লাগ 
বিরচিল শ্লীকবিকঙ্কণ ॥ 


অচেতন হয়্যে কাদে হারায়্যে সর্বশী | 
লোচনের লোহেতে (২) মলিন মুখ-শশী ॥ 
উভরায় কান্দে রাম! শিরে দিয়ে হাত। 
বিকল হইয়া বলে কোথা প্রাণনাথ ॥ 
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন। 
সর্বণী বলিয়া ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ 
উচ্ছেদে ছিগ্ডিল নখ রক্ত পড়ে ধারে । 
সর্ধনা বলিয়া! রাম! ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
কতদুরে সরোবরে শুনি হুলাহুলি। 
খুল্লনা ভাবেন কেহ ছাগ দেয় বলি ॥ 
ঘন শ্বাস বহে রামা গেল সরোবর । 
জিজ্ঞাসে ছাগীর কথা ঘোড় করি কর ॥ 
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী। 
পরিচয় দেহ কন্তা কেন ছুঃখ-ভাগী ॥ 
উর্ধণা সমান রূপ জাতীয় পদ্মিনী। 
কিসের কারণে তুমি ভ্রম একাকিনী ॥ 
যদি সত্য কহ তবে খণগ্ডাৰ সন্তাপ। 

বদি মিথ্যা বল তবে দ্দিব অভিশাপ ॥ 

এ কথা শুনিয়৷ রাম! দেয় পরিচয়। 
অন্বিকা-মঙ্গল কবি কক্কণেতে গায় ॥ 





শ্রীমন্তের বাল্য-লীলা । 
কোন কোন স্থানে *ক্্রীপতি” নাম পাওয়া যায়; শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি এই 
নামেই খুল্লনার পুত্র পরিচিত। 
এক বৎসরের যবে সাধুর নন্দন। 
করতালি দিয়! ফিরে নাচয়ে অঙ্গন ॥ 


(১) ছাগল সকল একত্র জড় কর! হুইল (২) জলে। 





: বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
ুর্ববলা কিন্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। 
আনন্দে পুলকে শিশু নাচে গায় গীত ॥ 
পদান্ুজে মল তাঁর করে ঝিলিমিলি। 
ক্ষণে ক্ষণে রহি বাল! দেয় করতালি ॥ 
ক্ষণেক পরয়ে ধড়া ক্ষণে শিরে পাগ। 
কনকরুচির অঙ্গে লেগেছে পরাগ ॥ 
মদন গঞ্জন রূপে ভূবন রঞ্জন। 
খুল্লনার বন্দী কৈল লোচন খঞ্জন ॥ 
আন দিন আন বেশ (১) সাধুর নন্দন। 
কৌতুকে খুল্লন দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 
এক বৎসরে নিবড়িল (২) ছুই দরশন (৩)। 
তিন বংসরের ছির! (৪) বেণের নন্দন ॥ 
চারি চৎসরের যবে বেণিয়ার বালা । 
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা ॥ 
স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া ভাবন!। 
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্লনা ॥ 
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কাঁলে। 
কষ্-কথা শুনে ছিরা জননীর কোলে ॥ 
নগরিয়! শিশুসঙ্গে নিত্য করে খেলা । 
কৃষ্ণ-কথ। অনুরূপে করে নানা ছলা ॥ 
অন্বরূপ কেহ নাই চরণ নিকটে। 
কৃষ্ণের আবেশে ছির। ভাঙ্গিল শকটে ॥ 
পুতনার ন্নেহেতে কেহ দেয় বিষস্তন। 
স্তন পান করি তার হরিল জীবন ॥ 
মায়ের বেশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে। 
বিশ্বরূপ তারে ছিরা দেখাইল মুখে ॥ 
যশোদা হইয়া কেহ করিলেক কোলে। 
সহিতে না পারি ভার রাখিল মহীতলে ॥ 
কেহ তৃণাবর্ত হৈয়া তুলিল গগনে । 
কণ্ঠদেশে চাপি তার করিল নিধনে ॥ 


(১) ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন বেশ। (২) নিবড়িল- শেষ 
হইল ) যথা কৃততিবাসী রামায়ণে £_-“এগার নিবড়ে যবে বারতে প্রবেশ ।% 
(৩) ছুই বৎসরে পড়িল। €) শ্রীপতির অপতভ্রংশ। 
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দধি-পাঁত্র ভাঙ্গি হৈল নন্দের নন্দন ৷ 
যশোদার বেশে কেহ করিল বন্ধন ॥ 
বন্ধন আশ্রয় কেহ হইল উদৃখল। 

শীঘ্র দুহ হইল তথা অর্জুন যমল ॥ 
উদৃখল কাটি তার! চলিল কাননে । 
উপাড়িয়া পাড়ে তারা যমল অঙ্ঞুনে ॥ 
কোপ করি কোন শিশু হয় অঘান্ুর 
কেহ গোপ শিশু হয় কেহ বা বাছুর ॥ 
বাছুর বালক অঘ! করিল গরাস। 
কৃষ্ণের আবেশে ছির! করিল উল্লাস ॥ 
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অন্ুসার | 
শিশু সঙ্গে নিত্য খেলে মনে নাহি আর ॥ 


পঢ়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ব 
রাত্রি দিন করিয়৷ ভাবনা । 

নিবিষ্ট করিয়া মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ 
দিনে দিনে বাঁয়ে ধীষণা ॥ 

রক্ষিত পঞ্জিক1 টীক৷ ম্তায় কোষ নানা শিক্ষা 
গণবৃত্তি শব্দের বর্ণনা । 

জানিতে সন্ধির তত্তি পড়িল উজ্জল-বৃত্তি 
বিদ্যা বিনা নহে অন্তমনা ॥ 

করিয়া বামন দণ্ডী _. পড়িয়া করিল খণ্ডী 
নানা ছন্দে পড়িল পিক্গল। 

করি দৃঢ় অনুরাগ . পড়িল ভারবি মাঘ 
বন্ধুজনে বাটে কুতৃহল ॥ 

পড়িয়া ছুদ্যত-বৃত্তি ধীর সভায় পুরোবর্তী 
নিরন্তর করয়ে বিচার । 

দিবা নিশি যত্ববান্‌ পড়ি ভট অভিধান 
পুথি শুধি বিবিধ প্রকার ॥ 

জৈমিনি ভারত সত কাব্যে পড়ে মেঘদূত 
নৈবধ কুমারসম্ভবে । 

দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেতবাণী 
রাঘব পাওবী দেবে ॥ 


৩৬৫ 


শ্রীপতির শিক্ষ।। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

অব্যাহত কাব্য পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি (১) 
রত্বাবলী সাহিত্য-দর্পণে। 

দিবা নিশি নাহি জানে পঢ়ে সাধু সাবধানে 
প্রসর রাঘব রামগুণে ॥ 

দৈব জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত 

ও একে একে পড়িল শ্রীপতি। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ . গান কৰি শ্রীমুকুন্দ 
দামুন্ায় যাহার বসতি ॥ 


সিংহলের রাজ! শালিবাহনের কন্যা স্থশীলার বারমাসী 


বৈশাখ বসন্ত খতু সুখের সময়। 

প্রচ্ড তপনতাপ তন্থু নাহি সয় ॥ 
চন্দনাদি তৈল দিব স্থুশীতল বারি । 
সামলী গামছা দিব স্গন্ধী কম্ত,রী ॥ 
পুণ্য বৈশাখ মাঁস পুণ্য বৈশাখ মাস! 
দান দিয়! দ্বিজের পূরাও অভিপাব ॥ 
নিদারুণ জৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন । 
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ॥ 
শীতল চন্দন দিব চামরের বায়। 
বিনোদ-মন্দিরে থাক না চলিহ রায়।, 
নিদাঘ জ্যেষ্ঠ মাসে নিদাঘ জযোষ্ঠ মাসে। 
পুরিলে উদর নাথ পাকা অগ্ররসে ॥ 
আকাশে গর্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর | 
নবজলে মদমত্ত ডাকয়ে দাছুর ॥ 

আমার মন্দিরে থাক ন! চলিহ, পুর । 
শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুপ্জাব প্রচুর ॥ 
আধাঢ স্ুথের হেতু আধাঢ় সুখের হেতু। 
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন খতু ॥ 
সঙ্কট সময় বড় ধারাধর শ্রাবণ । 

সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ ॥ 
জলধারা বরিষয়ে আট দিগে ধায়। 
বিনোদ-মন্দিরে থাক না চলিহ নায় ॥ 


৫১) বড়-খুব বেশী। 
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পুরিব অভিলাষ পূরিব অভিলাষ । 
মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস ॥ 
ভাদ্রপদ মাসে বড় ছরন্ত বাদল। 

নদ নদী একবার আট দিগে জল ॥ 

মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি । 
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥ 

মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। 

আর না করিহ প্রভূ উজাবনী (১) আশ ॥ 
আশ্বিনে অস্থিকা পূজা করিবে হরিষে। 
ষোড়শোপচারে অজা গাড়র মহিষে ॥ 

তত ধন দিব আমি যত দেছ দাঁন। 
সিংহলের লোকে যত করিবে সন্মান ॥ 
আমি কহিয়! রাঁজায় আমি কহিয়! রাজায়। 
আনাইব তোমার জননী সতমায় ॥ 

বৃষ্টি টুটিয়া আইল কান্তিক মাসে । 

দিবসে দিবসে হয় হিম পরকাশে ॥ 

তুলি পাটনেত করাইব নিয়োজিত । 
অর্ধরাজা দিব বাপে করিয় ইঙ্গিত ॥ 
পুণ্য কান্তিক মাস পুণ্য কার্তিক মাস। 
দান দিয়া পুরিহ দ্বিজের অভিলাষ ॥ . 
সকল নৃতন শন্ত অগ্রহায়ণ মাসে। ও 
ধান চালু মুগ মাঁষ পুরিব আওয়াসে (২) ॥ 
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার । 

কপা করি নিবেদন রাখহ আমার ॥ * 
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্ত অগ্রহায়ণ মাস। 
বিফল জনম তার যার নাহি চাস ॥ 

পৌষ তুলি পাতি তৈল তান্ুল তপনে । 
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে ॥ 

শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে । 
মত্ত মাংস মধুপান আদি উপহারে ॥ 
স্থখে গোঙাইবে হিম স্থথে গোঙাইবে হিম। 
উজাবনী নগর বাঁসিবে যেন নিম ॥ (৩) 


০) উল্জরিনী। (২) আবাসে। 
(৩) তোমার নিজের গ্রাম উজ্জয়িনী নিদ্ধের সভায় তিক্ত বোধ হইবে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
মাঘ মাসে গ্রভাত সময়ে করে ্নান। 
স্থপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ। 
মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাৰ প্রতি দিন। 
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন ॥ 
মাধস্ধত কুতুহলে মাঘ খতু কুতৃহলে। 
শীতল যোগাঁৰ আমি বিহান বিকালে ॥ 
ফাল্তনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। 
তথি দোল-মঞ্চ আমি করিব রচনে ॥ 
হরিদ্রা কুসুম চুয়া করিয়া ভূষিত। 
আগু দোল করিয়া গাওয়াব নিত নিত ॥ 
সথী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত। 
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত ॥ 
মধু মাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। 
মধুকর মালতীর পীয়ে মকরন্দ ॥ 
মালতী মল্লিকা ঠাপা বিছবাইব খাটে। 
মধুপানে গোাইব সদা গীত নাটে ॥ 
মোহন মধু মাসে মোহন মধু মাসে। 
স্থখের মন্দিরে থাক না যাইহ বাসে ॥ 
সশীলার অভিলাষ শুনি সদীগর | 
হেট মুখ করি তারে দিলেন উত্তর ॥ 
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ । 
বার মান্তা গীত গান শ্রীকবিকন্কণ ॥ 


চত্তীকাব্য-_কৃষ্ণকিশোর রায়_-১৭শ শতাব্দী। ৩৬৯ 
কৃষ্ণচকিশোর রায়। 


বারেন্ত্ ব্রাহ্মণ-কুলে “কাল্যাই গাঞী”তে উৎপন্ন রৃষ্ণমঙ্গল রায়ের পুত্র 
কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তের মাতার নাম সর্কেশ্বরী। কৃষ্ণকান্তের সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র কষ্চকিশোর রায়। কৃষ্ণকিশোরের মাতার নাম জগদীশ্বরী ও পত্ধীর 
নাম রত্বমণি দেবী। কৃষ্চকিশোর কোন রাজার সভায় চাকুরী করিতেন। 
তিনি নানা পুস্তক হইতে এই কাব্য সঙ্কলন করিয়াছেন, এইরূপ 
জানাইয়াছেন। 


ভব ভাসিল হৈল হেমস্ত-স্ৃতা । 
অতি রূপবতী লক্ষণ যুতা ॥ 
লোক-মুখে সুখে এহি কথা শুনি। 
দরশনে চলিল! নারদ মুনি ॥ 
তেজ মধ্যাহ-কালের যেন ভান্ু। 
অতি উজ্জল প্রজ্বলিত কৃশানু ॥ 
শিরে শোভিত লম্বিত জটা-ভার। 
পাকশ্মশ্র ব্দনে শ্বেত চামর ॥ 
তপকষ্ট সুজীণীত কুশ তন্ু। 
মহাভক্তি পরায়ণ ব্রহ্মজন্ (১) ॥ 
গলে যজ্জোপবিত পবিত্র চিত। 
কুশমুষ্টি কুশানুরী সুশোভিত ॥ 
কুশডোর কটিতে পরে কৌপীন। 
সদানন্দ প্রমন্ত মুনি প্রবীণ ॥ 
করে বীণ! বাজায় করিছে গান। 
পরমেশ্বরী ব্রহ্গমময়ী গুণান্‌॥ 

বলে দুর্গীতিনাশিনী ছূর্গা তার]। 
মহাকাল-মোহিনী মহেশ-দারা ॥ 
গুণময়ী গুণালয় গুণবতী। 
গুণগম্যা গুণাশ্রয়া গতিমতি ॥ 
ত্রিগ্রণাত্মিকা তারিণী দক্ষনতা । 
দন্জাধিপ.নাস্সিনী মন্ত্পৃতা ॥ 
মহিযাস্থর-মর্দিনী দুঃখহরা। 
পরমেশ্বরী ঈশ্বরী পারপর! ॥ 


(৯) ব্রঙ্গার পুত্র। 
৪৭ 


ব-দাহিতত-পরিচয়। 
পরমার্থ-সবর্থ-প্রবর্ত করা। 
ভয়বারিণী হারিণী জন্ম জরা ॥ 
মহাননে গগন-পথে গমনে । 
উপনীত মুনীন্ত্র গিরিতবনে ॥ 
গিরিরাজ বমি ঘরে হেমাসনে। 
মুনি দেখি উঠি প্রণমে চরণে ॥ 
দিলা আমন পাগ্া্দি আচমনী। 
হেমানে বমিলা নারদ মুনি ॥ 
মুনি আজ্ঞায়ে বসিলা গিরিবর | 
জগদীশ্বরী দেবরে তার হর ॥ (?) 
ভবানীশঙ্কর দাস। 


ভবানীশস্কর কায়ন্থ ; নরদাম নামক রাটীয় কায়স্থ এই বংশের আদি 
পুরুষ; এই কুলের কৃষ্টানন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি চট্টগ্রামের অন্তর্গত 
দেবগ্রামে বাস স্থাপন করেন) রৃষ্জাননের পুন্র বিষুদাস; তীহার 
পুত্র নারায়ণ; নারায়ণের পুত্র মধুহ্দন ইনি দেবগ্রাম হইতে চক্রশালায় 
আসিয়া বাস স্থাপন করেন? মধুস্দনের পুত্র শ্রীম্ত)শ্রীমস্তের পুত্র 
নবঘনরাম-_-কবি ভবানীশঙ্করের পিত|। এই চণ্ডীকাব্যখানি আকারে 
মুুন্দরামের চণ্তীর ভুলা হইবে এবং ইসা ১৭৭৯ থু; অব বিরচিত হইয়া- 
ছিল। 


চণ্তীর রূপ। 


কি বর্ণিব মায়ের রূপ নরাধম দীনে। 

ধাহার রূপ-আভায় ত্রিভূবন জিনে ॥ 
গ্রাতরর্কের আভা জিনি শোভে পদতল। 
গদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥ 

গদনথে নিনিয়াছে ইনু দ্বিতীয়ার। 
নথাগ্রতে খগাগ্রজ (১) হৈছে একত্ষ় (২)॥ 


(১) অরুণ। (২) মিলিত হইয়াছে। 


অর্থাৎ নথাগ্রপ্ুলি যেন অরুণসমূহের সমষ্টি। যথ! ভারতচন্তে-_ 
“কেদিবে শারদ চন্দ্র সে মুখের তুলা। 
পদনথে পড়ে তার আছে কতগুলা।” 

এখানে অবস্ঠ চনে স্থলে অরুণ উপমেয় হইয়াছে। 


চশীকাব্য-_-ভবানীশঙ্কর দাঁস__-১৭৭৯ খ্রষ্টাব্দ 


মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি দেখিতে সুন্দর । 
করিকুস্ত জিনি স্তন অতি মনোহর ॥ 
মৃণাল জিনিয়! বাহু অতি সুলক্ষণ। 
গ্রীবায় নিন্দিছে পিতামহের বাঁহন (১) ॥ 
বিশ্বফল জিনিয়াছে অধরের বরণে। 
গজমতি জিনি জ্যোতিঃ করেছে দশনে ॥ 
খগ-চঞ্চু জিনিছে সুন্দর নাসিকায়। 
 লোচন দেখিয়া! কুরঙ্গিণী নিন্দা পায় ॥ 
অনঙ্গের গাণ্ডীব জিনি তূরূর ভঙ্গিমা । 
তার মাঝে শৌভে বিন্দু সিন্দুর রঙ্গিমা ॥ 
বড়ই উজ্জ্বল দেহ জিনি পুষ্পাতসী । 
বদনের আভায় জিনিছে পুর্ণশশী ॥ 
ভবানীশক্করে এই বাঞ্ছে মীনসেতে । 
রূপ ভাবি প্রাণী মোর যাউক কালান্তেতে ॥ 


পশ্ঠ পশ্ঠ পঙ্জাজ্বি, আনন্দে । 
কনক মকর থাড়ু (২) সহিতে বাজিছে ঘুত্বরু 


নুপুর বাজ্যাছে পদারবিন্দে ॥ 

কটিতে কিন্কিণী সাঁজে রুনু রুনু ঝুমু বাজে 
বাজু-মল তাড় বাহ্‌পরি । 

এক করে শঙ্খ ধরে কঙ্কণ শোভে আর করে 
করাম্ুলে শোভে রত্র-অন্গুরী ॥ 

শ্রবণেত কর্ণকুল করিয়াছে বলমল 
গলে দোলে গজমতি*হারে | 

স্থন্দর যে নাসিকায় , বেশর শোভিছে তায় 
মুকুতা সহিতে দৌলে অধরে ॥ 

শিরে রত্ু-মুকুট তাহে শোভে জটাগুট 
কথ্ধরীতে চম্পকাদি ফুল। 

পুম্পের সৌরভ পাইয়া, উন্মত্ত প্রায় হইয়া 
অলিরাজ ভ্রমে হৈয়! ব্যাকুল ॥ 


(১) রাজহংস। 
২) পায়ের বক্তারুতি এক প্রকার অলঙ্কার । 


৩৭২ বন্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


ভবানীশঙ্কর কয় মোর মনে হেন লয় 
পদামুজে অলি হইবার তরে। 
্ সরোরুহ পাইয়া ষেন হইয়। আনন্দ মন 


মকরন্দ পান করে ত্রমরে ॥ 


খুল্লনার বেশ পরিধান । 
( বন্ুদিনের পর গৃহে প্রত্যাগত স্বামীর সঙ্গে মিলনোপলক্ষে । ) 

হরষিতে স্থুবদনী বেশ করে অঙ্গ। 
সাধুএ করিছে আজ্ঞা মনে বড় রঙ্গ ॥ 
দিব্য পষ্টাম্বর রাম! কৈল পরিধান । 
কি কহিব খুল্পনার রূপের বাখান ॥ 
কুস্তল করিল বদ্ধ উর্ধী করি খোপা। 
তাহার উপরে দিল চম্পকের থোপা ॥ 
মালতীর মালা তাহে দিল বেড়াইয়া। 
ভ্রমর রহিছে যেন মধুগন্ধ পাইয়া ॥ 
কর্ণে কর্ণফুল শোভে নীসিকায় বেশর ৷ 
শ্রীবায় মুক্তার হার দেখিতে সুন্দর ॥ 
মৃণাল-বাহুতে ন্বর্ণতারে করে শোভা । 
বাজুবন্ধ সহিতে দোলএ স্বর্ণ ঝাপা ॥ 
করেতে কষ্কণ কর-পল্লৰ উপরে | 
নানা রত্ব জড়িত অঙ্কুরী শোভা করে ॥ 
মৃগেন্দ্র জিনিয়া শোভে ক্ষীণ কক্ষখানি। 
তাহার উপরে শৌভে সোণার কিন্কিণী ॥ 
চরণে মকর থাড ঘুজ্ব,র সহিত। 
তার নীচে নুপুর বাজয়ে সুললিত ॥ 
নানা বেশ করি বক্ষে দিলেক কীচুলি। 
কাঞ্চন-জড়িতান্বর শিরে. দিল তুলি ॥& 
শিরেতে ঘোমটা দিয়া চলিল খুলনা । 
সেইরূপ দেখি মোহ যায় মুনিজনা ॥ 
ুষ্লিনার রূপ দেখি লহনায় কান্দে। 
শিরে করাঘাত করি আপনাকে নিন্দে ॥ 
এই মতে অঙ্গবেশ করিয়া খুল্পনা। * 
সম্ভীষা করিতে গেল যথাতে লনা ॥ 


চণ্ডীকাব্য-_ভবাঁদীশঙ্কর দাঁস__-১৭৭৯ খুষ্টাব্দ। ৩৭৩ 
শ্রীমন্তের জন্মোৎসব । 


যথেক বণিক্‌-বধূ আনন্দ হইয়া । 
ধনপতি স্থানে আসি মিলিলেস্ত গিয়া ॥ 
জয়কার-ধ্বনি সর্ব দিয়া ততক্ষণ । 
খুল্পনার পুক্রবস্ত, কৈল দরশন ॥ 

, দেখিয়া সুন্দর শিশু সুখী হইয়া মনে। 
খুল্পনারে সম্বোধিয়া বলিল! তখনে ॥ 
তুমি সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে । 
দেবতুল্য পুত্র হন্মিয়াছে তবৌদরে ॥ 
মনুষ্যের হেন রূপ না দেখিছি আর । 
শাঁপ হেতু জন্মিয়াছে দেবের কুমার ॥ 
তদস্তরে বাহিরেতে বণিক্‌ সকলে। 
নানান উৎসব করে মন কুতুহলে ॥ 
রাজবেশ্তা নৃত্য করে বাজাইয়৷ তাল। 
ঢোল দগড় বাগ বাজয়ে বিশাল ॥ 

ংস্ত করতাল বাঁজে বাজয়ে মৃদ্গ। 
মহী মধ্যে বারি দিয়া করিলেক পন্ক ॥ 
মল্লযুদ্ধ প্রায় ভৃত্য লর্ধে খায় খেলা । 
পঙ্ক মধ্যে পড়ে কেহ অঙ্গে দিয়! ঠেল! ॥ 
বণিক্‌ সকলে মিলি অতি মনোরঙ্গে। 
দধির কুস্ত লৈয়! করে ঢালি দেহি অঙ্গে ॥ 
অন্তঃপুর মধ্যে এথা বণিকৃসুন্দরী । 
এই মতে পক্ক মধ্যে করে গড়াগড়ি ॥ 
বৃদ্ধদাসী ছুবলা আনন্দ-মানসেতে । 
ছুই বাহু উর্ধ করি লাগিল নাচিতে ॥ 
ক্ষণে উঠপ্ধ করে কর ক্ষণে কক্ষে ধরে। 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষেতে আছাড় খাইয়া পড়ে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে পরিধানাম্বর যায় খসি। 
হাসিতে লাগিল যত বণিকের রূপসী ॥ 
তদস্তরে নারী সর্ব দেহ প্রক্ষালিয়া। 
চ্‌ত পল্লবি্তি ঘট লইয়া! ভরিয়া! ॥ 
আনন্দে ঈঁকল নারী দিয়া জয়কার। 
গর্ভন্নান করাইল সাধুর কুমার ॥ 


৩৭৪ 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পঞ্চদিনাস্তরে রামা হইয়া হরষিত। 
অর্চিলেক ষ্ঠীদেবী মার্কও সহিত ॥ 
মহোৎসব করিয়া আনন্দ হৈয়া বর। 
আচাধ্য পঙ্ডিতে ধন দিলেক বিস্তর ॥ 
হরনেত্র-খতু যদি হইলেক গত। (১) 
বুদ্ধি শ্রাদ্ধ করি অন্ন দিল বদনেত ॥ 
শ্রীমস্ত নাম রাখে শুভক্ষণ করি। 
জয়ধ্বনি দিল যথ বণিক্‌-স্ুন্দরী ॥ 
উভমাসাধিকাব্দ হইল যদি সাধু। 
চলিলেন জগদন্বা জন্মাইতে বধু ॥ 
শালবান নামে নৃপ সিংহল দ্বীপেতে । 
আত্মরক্ষা কৈলা তান কলত্রোদরেতে। 


বৈষ্ব-পদ। 


রাম কানাই চলিল মথুরাতে। 


অহ ক্ষপা অনুক্ষণ (২) না দেখিয়া চন্দ্রানন 
এক গৃহে বঞ্চিব কিমতে ॥ ধুয়া ॥ 

যথক্ষণ প্রাণ কানু ও বাজায় মোহন বেণু 
কাষ ত্যজি শুনিএ শ্রবণে। 

না শুনিলে বাশীর গীত ব্যাকুল হইল চিত 
নিরখিয়! থাকি পন্থ পানে ॥ 

কবে আসি যাছুমণি মাগিবেক ক্ষীর ননী 


কবে পান করিবেক স্তন । 


আইস আইস বৎস বলি কবে কোলে লব তুলি 


চন্্রবন্তে, দিবারে চুম্বন ॥ 


এ বলিয়া ননারাণী বক্ষে রাখি চক্রপাণি 


রোদন করএ গলে ধরি । 


ভণগে দাস শ্রীশঙ্কর যবে মৃত্যু হবে মোর 


তবে যেন দুর্গী-মন্ত্র ম্মরি ॥ 





(১) হরনেত্র-৩। তিন খতু (শিশির বসন্ত ও শ্রীক্ম) গত হইলে, 
অর্থাৎ বর্ষাঞখতুতে। ৃ 
(২) দিন রাত্রি এবং প্রতিক্ষণ। 


চতীকাবা-_বনীশর দাদ-১৭৭৯ হা ঞ 


চণ্তিকাকর্তৃক শীলিবাহন রাজার শাসন । 
সাজিলেন জগদম্বে। কিন্কিণী কটির পরে। 
ভীমারপ মহারস্ে কন্ধণ শোভিছে করে ॥ 
টা রে রা । গ্রীবায় মুণ্ডের হারে। 
বায় করে অসিধাঁর। অতি চারু শোভা করে ॥ 
শব্দ করে মার মার ॥ দাস শ্রীশন্করে কয়। 
পদ্থজ-চরণ মাঝে । কৃপা কর শ্তামা মায় ॥ 
কাঞ্চন নূপুর সাজে। পদাম্বজে মন রৌক। 
সুললিত ধ্বনি করি পঙ্কজে অলির প্রায় ॥ 
তাহা রুনুবুন্থ বাজে। 
স্ুশীলার সাজ-সজ্জা | 
যথেক সুন্দরী নারী ্বর্ণঘটে লৈয়া বারি 
স্ুণীলারে করাইল স্নান। 
মনে হৈয়া কৌতুহল মুছিয়! অঙ্গের জল 
প্টাম্বর কৈল পরিধান ॥ 
শোভে বত, সম ইন্দু কপালে সিন্দুর-বিন 
গলে দোলে গজমতি-হার । 
কর্ণে কর্ণফুল দোলে কম্কণ শোভিছে করে 
বাহুমূলে শোভে স্বর্ণতার ॥ 
করের আশ্ুলোপরে রত্বান্ুরী শোভা করে 
“কটি মাঝে কিন্কিণী শোভিছে। 
চরণে মকর খাড়ু সহিতে যে ঘুউ ঘুরু 
তদধোতে নূপুর বাজ্যাছে। 
তবানীশঙ্কর কহে দেবীপদ-সরোরুছে 
মন মোর রহুক আনন্দে 
ধড়ডিস্রর মন যেন বন্ধ হৈছে অনুক্ষণ 


অরবিন্দ পুষ্প মরন ॥ 


৩৭৬ 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 
স্থশীলার বারমাসী। 


্মন্ত স্বদেশে যাইতে চাহিলে তাহার স্ত্রী সিংহল-রাক্কন্ঠা। নুশীলা 


তাহাকে আর একটি বংদর সিংহলে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন । 


অগ্রাণেতে নাণেশ্বর কাল উপস্থিত। 
ছেন সমে যাইতে বল নহে যে উচিত ॥ 
আনন্দেতে নানা রস করহ অশন। 
বিচিত্র পালক্কোপরে করহু শয়ন ॥ 
স্তন শুন প্রাণনাথ না যাও দেশেতে। 


_ আমারে লইয়া আনন্দে বঞ্চছ সিংহলেতে ॥ 


মাঘমাসে তেন রূপ হিমের সঞ্চার। 

না পারিবা প্রাণনাথ দেশে যাইবার । 
আমা সঙ্গে সে প্রত বঞ্চহ রজনী। 
আজ্ঞা কর আনি এথা তোমার জননী ॥ (১) 
ফাল্তুনেতে হরির উতসব সবে করে। 
নানা রঙ্গ করে লোকে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
আবির খেলাও প্রভূ আমার সঙ্গতি । 
কি কারণে যাইবারে চাহ প্রাণপতি ॥ 
মধুমাসে মনসিজ-সথা উপস্থিত। 

পিক সর্ষে নাদ করে অতি সুললিত ॥ 
বৈশাখেতে নানা পুষ্প ফুটে ডালে ডালে। 
গ্রধিয়া মোহন মাল! দিব তোমার গলে | 
নিত্য বাত করিলাম লইয়া চামর। 

নিঙ্গ রাজ্যে না যাইও শুন প্রাণেশ্বর ॥ 
জ্যে্টমাসে লোকচক্ষুর আতপ অত্যন্ত । 
গন্ধ লেপি দিব অঙ্গে শুন প্রাণকান্ত ॥ 
শাশুড়ীরে আনাইব এই সিংহলেতে । 
এথাতে বঞ্চহ প্রভূ কি কার্য্য দেশেতে ॥ 
আযাঢ়েতে বর্যাকাল হয় উপস্থিত। 

হেন সমে যাইতে দেশে না হয় উচিত ॥ 
রাজ-ভোগ দ্রব্য প্রতু করহ ভোজন। 
খট্টার উপরে নাথ করহ শয়ন ॥ 





(১) শ্রীমন্ত মাতনর্শন কামনায় দেশে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাই 


রাজকন্ঠা শাশুড়ীকে সিংহলে আনিবার কথা বলিতেছেন। 


চণ্তীকাব্য__জয়নারায়ণ সেন-_১৮শ খৃষ্টাবের প্রথমার্দ ৩৭৪ 


শ্রাবণেতে নিত্য নিত্য মেঘে করে ঝড়। 
দেশে সইতে উচিত ন! হয় প্রাণেস্বর ॥ 
আমি চাঁতকিনী-নারীর জন্মিছে পিপাসা। 
কাদদ্বিনী রূপে মোর পূর্ণ করু আশা! ॥ 
ভাদ্র মাসে হেথা থাকি কর নানা রঙ্গ। 
সুখের সময়ে স্থথ কেন কর ভঙ্গ ॥ 
আশ্বিনেতে আনন ভবানী কর পুজা। 
মশানেতে তোমারে রক্ষা কৈলেন দশতুজ! ॥ 
তাহান উৎসব কর আনন্দিত মনে । 

চিন্ত। না করিও কান্ত রাজ্যের কারণে ॥ , 
শিখীশ্বর (১) মাসে সুখে বঞ্চ প্রাণকান্ত। 
দাসী প্রায় তুয়া পদ সেবিব নিতান্ত ॥ 
আমি বহি (২) জনকের পুত্র নাহি আর। 
তোমারে করিবে নৃপ সিংহলাধিকার ॥ 
যৌষা (৩) বাক্য শুনি সাধু দিলেক উত্তর। 
চণ্ডিকা ভাবিয়া গায় দাস শ্রীশঙ্কর ॥ 


জয়নীরায়ণ সেনের চণ্তী-কাব্য |. 


জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরাত্তপ্গত জপসা-গ্রাম-নিবামী ছিলেন। ইনি 
প্রসিদ্ধ কবি এবং রাজ রাজবল্লভের নিকট জ্ঞাতি ও সমসাময়িক। ইহার 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৬০৮__-৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
ইহার রচিত স্তুবৃহৎ হরি-লীলা কাব্যের পরিচয় আমরা পরে প্রচুর 
"পরিমাণে প্রদান করিব। 


মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। 
দামাম৷ ত্রমর-রব সঘনে বাঁজিল ॥ 
নব বিঞিলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। 
উড়িল কোকিল-সেন! সব চারি পাশেতে ॥ 
ত্রিগুণ গবন হয় যৌগ গতি বেগেতে। 
ফুলধন্ু পিঠে ফুলশর কর-পরেতে ॥ 
ভ্রমাইয়! ভাঙ্গে আড় হেরি ত্বখি-কোণেতে। 
কুপ্সমের ্ষবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ 





৩) কার্জি। ৩) ব্। . 0 স্ীর। 


৪৮ 


৩৭৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
বাম বাহু রতিগলে রতি-বাহু গলেতে । 
তুবন-মোহন কর হর-মন মোহিতে ॥ 
বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে। 
আগমন মদন সকল খতু সহিতে ॥ 
কুক্থমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। 
নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে ॥ 
ছুটিল মানিনী-মান লাগিল ধ্বনি কাণেতে। 
মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে ॥ 
থর থর কেতকী কীপিছে মৃদ্ু-বাতেতে। 
অকালে অশোক ফুটে সেকালিকা দিনেতে ॥ 
ললিত মালতী ফুটে যুথিকাঁর ভালেতে। 
বকুল কদন্ঘ নাগকেশরের পরেতে ॥ 
মধুকর রব বলি তাকে মন মাদতে। 
কুহরিছে কোকিল সমুহ পাঁচ শরেতে ॥ 
নব লতা! মাধবীর নতশির ভূমেতে । 
পলাশ টগর বেল নত ফুল ভরেতে ॥ 


লনম্ভর্থল্লাজেল্ল লীভ। 


গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ধর্মমজল । 
ময়ূর ভট্ট ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি। তীহাঁর রচন! উদ্ধত 
করিতে পারিলাম না। কিন্তু গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে ময়ূর ভট্টের প্রাচীন পদ 
ভাঙ্গিয়া যে অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
ংশ নিন্দে উদ্ধত হইল। (খণ্ডিত) পুথি নকলের তারিখ 
বঙ্গাব্দ ১০৭১, (১৬৬৫ খুষ্টাব্দ); পত্রসংখ্যা ১৭--৪৩। 
গ্রন্থ-রচনার সময়ের নির্দেশ নাই । আমরা ইহার রচন! 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়া! অনুমান করিয়াছি । 
ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন দুশ্চর তপঃসাধন করিবার জন্ঠ হাকণ্ডে 
গিয়াছেন। এই সুযোগে গৌড়াধিপের প্রধান মন্ত্রী মানুগ্া নবলক্ষ সৈম্ত 
লইয়া ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন। লাউসেন তাহার প্রধান সেনা- 
পতি কালু ডোমের উপর ময়নাগড়ের ভার দিয়া গিয়াছেন। কালু ডোম 
দু্র্ষ, তাহাকে কোন ক্রমেই টিয়া উঠিতে না পারিয়া' মাহুছ্যা 
ইন্ধা নামক এক যাছুকরের সহায়তা লইতেছেন। ইন্ধা এমন এক মন্ত্র 
জানিত যাহাতে অকন্মাৎ সকলে নিদ্রাযুক্ত হইত। 
. ইন্ধারে জানিঞা। পাত্র ১) করিল সন্ধান । 
দিব্য বাস ভূষণ প্রসাদ জলপান ॥ 
পাত্র বলে ময়নায় নিদ্যাটি ২) দেহ ভাই। 
তোমার প্রসাদে গড় জিন্য। (৩) গৌড় যাই ॥ 
তোমার নিষ্্যাটী দেবান্থুর নাগে লাগে। 
কুকুর বিড়াল পঞ্চ লোক নাহি জাগে ॥ (৪) 





৫১) গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মাহুছ্যা ৷ (২) নিন্যাটি-ষে 
মন্ত্রে সকলে নিদ্রিত হইয়! পড়ে । তি) গড় -ময়নাগড়, 
জিন্াঁ_জিনিয়া-জয় করিয়!। * (৪) তোমার নিদ্রার মন্ত্র এরূপ 
শক্তিশালী থে দেবাসুর, নাগ সকলেই তাহাতে বশীভূত হয়। তাহার 
প্রভাবে কুকুর, বিড়াল এবং পঞ্চলোক (পঞ্চলোক -্ভূ, ভুব, স্বঃ, 
মহ, জন ) কেহই জাগ্রত থাকে না । 


৩৮০ 


ইন্ধার দেবী পূজ। | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পার্কতীর পুত্র তুমি জানি পূর্বাপর । 
সকল গুণের গুণী গুণের সাগর ॥ 

কর যোড় করি মহাপাত্রে কয় ইন্ধা। 
কাত্যায়নী পুজিয়! ময়নায় দিব নিন্দ্যা ॥ (১) 
অনেক আগলা কড়ি নিল সেই ক্ষেণে। 
পূর্ণ হাট বৈসায় পুজার আওজনে ॥ 
কাল ধল ছাগল কেনিল ছুই বলি। 
কিনিলেক কীধি কত স্থুপন্ক কদলি ॥ 
শুয়। নারিকেল নিল কাঁধির সহিত। 
অক্ষত আতপ কেনে আর সম্ ঘ্বৃত ॥ 
সুচীরু চন্দন চুয় কিনিল কন্তরী । 

কুম্কুম অগ্ুরু মধু পাঁনপাত্র পুরি ॥ 
শর্করা! সিন্দুর ধুনা জৈত্রী জাতিফল। 


: কেনে ইন্ধা দিল যে চাহিল যত মূল॥ 


ভারে ভরি আনে দিব্য নাহি পায় যোড়। 
চতুষ্পথে চণ্ডিকা পুজেন ইন্ধা চোর 1 (২) 
স্নান করি আসনে বদিল হৈয়া পৃত। 
সমুখে রচিল ঘট আত্রশাখা যুত ॥ 

সিন্দুরে মণ্তত আচ্ছাদিল রক্পটে । 
আবাহনে অস্থিকা উড়িলা! আস্যা (৩) ঘটে ॥ 
আসন অস্ধুরী পাচ গন্ধ দীপ ধূপ। 

মধুপর্ক নৈবেগ্তাদি পুষ্প নানারূপ ॥ 
বলিদান দিয়া দিল সমাংস রুধির | 

অঙ্গ বলি দিয়া স্তব করেন চণ্ডীর ॥ (৪) 
ব্রৈলোক্য-তারিণী তুমি ভ্রিজগত-মাতা | 
ভকত-বৎসল! ভবপ্রিয়া ভবত্রাতা ॥ 
কাত্যায়নী কামরূপা কষ্কালমালিনী। 
করালবদন! কালী খর্পরধারিণী ॥ 


(১) চক্তীকে পুঁজ! করার পর ময়নাগড়ে নিদ্রা দিব। 

২) ইন্ধা চোর চৌমাথায় চত্তী পুজা করিল। 

€৩) আসিয়া অবতীর্ণ হইল! । 

৫) ইন্কা স্বীয় অঙ্গ কাটিয়া বলিশ্বরূপ দেবীকে প্রদান করিল 


ধর্মরাজের গীত-গোবিন্দরাঁম বন্দ্যোপাধ্যায় -খ্বঃ ১৫শ শতাব্দী । ৩৮১ 


কশোদরী কুলিশাঙ্গী কঠৌরনয়না । 
দ্ানবারি দিগম্বরী দীপ্ত স্ুদশনা ॥ 

শবাসন! মৃগে্জীবাহিনী ভগবতী | 

খদ্ধ সিদ্ধ ছুষ্ট দৈত্য সভাঁকার গতি ॥ 
মারিলে মহিষে রণে দন দুরন্ত । 

বধিলে নিশুস্ত শুস্ত দেবতার অন্ত ॥ 
কটাক্ষে করিলে বধ বীর চগ্ুমুণ্ড। 

রক্তবীজ বিনাঁশিলে গ্রসারিয়া তুণ্ড ১) ॥ 
দীন প্রতি দয়াকর দেবী দশতুজ! 

আমি চোরা ইন্ধা কি করিতে জানি পূজা ॥ 
দেবী পাঁদ ধরি ইন্ধা করে প্রণিপাত। 

দেব অগোচর দুর্গা হইলা সাক্ষাত ॥ 

সেবকে সন্থষ্ট হয়্যা উড়িলা (২) বাস্ুলী (৩)। 
পাদপন্ন পুজে চোরা দিয়া পুষপাপ্রলি ॥ 

বলেন বাস্থুলী বর মাগ প্রিযদাস। 

তোরে বর দিয়া যাব তৎকালে কৈলাস ॥ 
ইন্ধা বলে আগা মোরে হল্যা কপাপর। 
ময়নায় নিন্দ্যাটা দিব দেহ মোরে বর ॥ 
বিপদন।শিনী বর দিয়! বাস গেলা । 
দ্রিতেছে নিন্দ্যাটা ইন্ধা' ভাবিয়! মলা ॥ .. নিদ্রিত ময়নাগড়। 
উত্তর করিয়া মুখ গড়ে রইলান (৪)। 
নিদ্রামন্ত্র জপিয়া মারয়ে ধূলাবাণ ॥ 

লাগ লাগ নিন্দ্যাটি হাকারিছে (৫) ইন্ধা' চোর । 
শোবা মাত্র নিদ্রায় হইল লৌক ঘোর ॥ 
যাবস্ত গড়ের লোক হল্য নিদ্রাতুর । 
নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর ॥ 

কালু সিংহ (৬) নিদ্রা গেল যত বীরগণ,। 
চারি নারী €৭) সেনের নিদ্রায় অচেতন ॥ 


(১) দানবের রক্ত পানের জন্য বদন ব্যাদান করিয়া। 

(২) অবতীর্ণ হইলা। 

(৩) 'াস্থুলী বিশালাক্ষীর অপত্রংশ কি ন! বিবেচ্য, কিন্ত উত্তর কালে 
এই দেবতা যে চণ্তীরই নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

€৪) রহিলেন। (৫) হাকারিছে-হুস্কার করিতেছে। 

(৬) কালু ডোম। " (৭) লাউ সেনের চারি মহ্যী। 


৩৮২ 


কালু ভোমের স্ত্রী 
পলক্া। 


বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় | . 
সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া! আগ্ডির পাথর (১) 
দুমুরী পহরী দাসী যতেক নফর ॥ 
সন্তান মায়ের কোরে (২) কত নিদ্রা যায়। 
সামস্তের বৌ (৩) এক গড়েতে বেড়ায় ॥ 
ঘরে ঘরে ফেরে লক্ষ নাঞ্চ পায় সাড়া। 
ডাকিয়া জাগিয়া বোলে বরূজের পাড়া ॥ 
নিদ্রিত যতেক লৌক শুনে নাক সাট। 
দেখিতে চলিল চারি ছুয়ারে কপাট ॥ 
আছি ময়ূর ভট্ট সুকবি পঞ্ডিত। 
রচিল পয়ার ছাদে অনাছের গীত ॥ 
ভাবিয়া তাহার পাদপদ্ধ শতদল। 
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল ॥ 


পাথরে নির্ষিত পূর্ব প্রধান দুয়ার । 

পক্ষী পার হতে নারে পর্বত আকার ॥ (৪) 
পাথর্যা কপাট পিপীড়ার নাহি পথ। 
দেখিয়া লক্ষমার হল্য পূর্ণ মনোরথ ॥ 

পুষ্প জল দিয়া পূর্ব দ্বার বাচাইয়৷ (৫)। 
উত্তর দ্বারে লক্ষমা উত্তরিল গিয়া ॥ 

লোহার প্রাচীর দ্বারে লোহার কপাট । 
কেমনে আসিব সৈল্ত নাহি বাষু-বাট (৬) ॥ 
বাচায়্যা উত্তর দ্বারে দিয়া পুষ্প জল। 
পশ্চিম দ্বারে গেল! লক্ষ পায়াদল (৭)॥ 
অরুণ কিরণ ধরে তার গড়খান। 

তামের কপাট বিশ্বকর্মার নির্ধণ॥ 

কৃতার সার নাঞ্ি নিবিড় কপাট । 

লক্ষা বলে কোন পথে প্রবেশিৰ ঠাট (৮)॥ 
পুষ্প জল দিয়া দ্বার করিয়া পূজন। 

দক্ষিণ গড়ের দ্বারে দিল দরশন ॥ 


০) ঘোড়ার নাম। (২) ক্রোড়ে-কোলে। (৩) কালু ডোমের 
স্ত্রী পলক্ষা” (লক্ষী) | (৪) পর্বত-তুল্য উচ্চ, পক্ষীও পার হইতে পারে ন|। 
৫) রক্ষা করিয়া। (৬) বায়ুর পথ। (৭) পদতরজে। 


সৈম্য। 


ধর্মরাঁজের গীত__-গোবিন্নরাম বন্দ্যোপাধ্যায়_থঃ ১৫শ শতাববী। ৩৮৩ 


কাষ্ঠের কপাট দ্বারে অট্টালিকা গড়। 

দিল পুষ্প জল দ্বারে সামন্ত-ঝকড় (১)॥ 

ধুলি রেণু প্রবেশ করিতে নাঞ্ি তায়। 

দ্বার বাচাইয়া বাচি (২) খেলাইতে যায় ॥ 
জাল্যার ম্যাধ্যারে (৩) লক্ষা জাগাইয়! আনে। 
পবনের প্রায় ডিঙ্গা খেয়াতে ঘে জানে ॥ (8) 
নারীগণ লয় লক্ষ! নায় বাঁচি খেলে। 

লক্ষ লক্ষ আঠ্যা পাত হাড়ী (৫) ভাসে জলে ॥ 
নির্মল গাঙ্গের জল দেখি যেন ঘোল। 

মেঘের গল্জন সম শুনি সৈন্্-রোল ॥ 

জলে থলে (৬) সৈন্ত-রোল দেখে লক্ষ শুনে । 
ময়না! বিপত্যু বড় মনে মনে গুণে ॥ (৭) 
ঘাটে নৌকা রাখিয়া নাবিক-নারীগণে। 
বিদায় দিলেক লক্ষমা গেল নিকেতনে ॥ 

বাচি খেলাইয়া লক্ষমা যাতি ছিল ঘর । 

মন স্থির নহে উঠে গড়ের উপর ॥ 

গড়েতে উঠিয়! লক্ষা চতুদ্দিগে চায়। 

মাহু'দা বেড়্যাছে গড় দেখিবারে পায় ॥ (৮) . 
কেহ রীদে কেহ ভূজে (৯) কেহ কেহ জাগে। 
চৌবেড়ে (১০) বেড়্যাছে গড় রাত্রি নিশাভাগে ॥ 
লক্ষ বলে যগ্তাপি সংগ্রামে পশি আমি | 
শাখা-শুকা পুত্র দোষ দেই পাছে স্বামী ॥(১১) 
সবারে জাগায়্যা যুক্তি মত যেই হয়। 
৪8758578 


১. সামন্ত কানু ডোমের স্ত্রী | 

(২) নৌকা-বাচ। (৩) জেলের মেয়েকে। 

(৪) ধে জেলের মেয়ে বাধুর গতিতে ডিঙ্গা বাইত পারে।  . 

(৫) গৌড়ের সৈম্ভগণ যে সকল উচ্ছিষ্ট পত্র এবং রন্ধনের হাড়ী 
জলে ভাসাইয়! দিয়াছিল। | 


(৬) জলে স্থলে। (৭) ময়নাগড়ের অত্যন্ত বিপদ লক্ষ ডুমুনি 
মনে মনে গুণিল। ৮) মাহুগ্া মন্ত্রী ময়নাগড় বেষ্টন করিয়াছে দেখিতে 
পাইল। (৯ ভোজন করে। (১০) চারি পংক্তিতে। 


১১) যদি রাত্রিকালে একা যুদ্ধ করিতে যাই, তবে পাছে আমার 
স্বামী এবং শীকা-গুক! ছুই পুত্র আমার দোষ দেয়। 


৩৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ভাঁবিয়া ভবনে গেলা ভর্ভার নিকটে। 
নিদ্রিত হৈয়াছে কালু সিংহ স্বর্ণ খাটে ॥ 
অচেতন হৈয়া বীর কালু নিদ্রা যায়। 
শিয়রে বসিয়্যা শিরা (১) চামর ঢুলায় ॥ 
ক্ষমা বলে মোর সবিনয় গুন শিরে | . 
তৎকাল জাগায়া৷ দেহ তুমি মহাবীরে ॥ 
নব লক্ষ দলে মাহ €২) পাত্র ময়না বেড়ে । 
বিপক্ষের হাতে পুরী পড়িল বিখেড়ে ॥ 

টল বল করে পদ্ম-পত্রে যেন জল। 

প্রভু না জাগিলে ময়না যার রসাতল ॥ 
শ্রিরা বলে দিদি আমি ক্মকার্যের পাত্র। 
নাক কাণ আছে বাকি কাটাইবে মাত্র ॥ (৩) 
সোয়ামীর যত ভোগ ভু'জি (৪) সবে জানে । 
কাচা নিদ্রা ভঙ্গ হল্যে বধিবেক প্রাণে ॥ 
মরুক আমার স্বামী খায়্যা-বিষ-্খণ্ড। 
বাপের বাসেতে যাব হৈয়! তপ্ত রাঁও (৫৫) ॥ 
সংগ্রামে স্বামীর অঙ্গে প্রবেশুক শেল। 
সিন্দুর নামিলে ভালে শিরোরহে তেল ॥ (৬) 
জীয়ন্ত স্বামীরে মোরে বিধি কৈল বীকা(৭)। 
দুঃখে কাল গেল না পরি সোণা শাখা ॥ 
জাগাইয়্যা লইয়। যাহ যুদ্ধে বীরবরে। 

বীর মল্যে বঞ্চি গিয়া মা বাপের ঘরে ॥ 
শিরার আক্ষেপ উক্তি শুন্তা লক্ষ! জলে। 
বীরে জাগাইতে রামা বস্তে খাট-তলে ॥ 
রচিল গোবিন্দ বন্দা শ্রীধর্ম্ের পায়। 
শুনিলে কলুষ হরে যে গায় গাওডায় ॥&1 


(১) শিরা লক্ষা ডূমুনির সপড্ী। (২) মাহুচ্ঠা। 

(৩) শিরা বলিল, আমি এ গৃহে কোন কার্যে নাই, আমার সর 
স্থখই হইয়াছে, এখন স্বামীর কীচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া৷ আমার নাক কান 
কাটাইবে মাত্র। €) সম্ভোগ করি। 

৫) তপ্ত_নুতন। রাণ্ড_রাড়ী। ডে) আমার চুলের 
তেল ও কপালের সিন্দুর যদি খসিয়া পড়ে, অর্থাৎ যদি আমি বিধবা হই, 


তবে বরং মঙ্গল। (৭) বক্র. প্রতিকূল-নি্ুর 


ধর্মারাজের গীত_রূপরাম--খুঃ ১৫শ শতাব্দী । ৩৮৫ 
রূপরাম-_শু্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দী । 


রূপরাম সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে তদীয় ধর্মমঙগল রচনা করেন। 
ইনি ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, নানা কারণে 
আমরা তাহা! বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ইনি ধর্ম্-মঙ্গলকারদের মধ্যে 
“আদি রূপরাম” বলিয়া বিখ্যাত এবং একজন সুপ্রাচীন কৰি। | 
নয়ানী নায়ী কুলটা রমণী ময়নীগড়ের রাঁজকুমার লাউসেনকে প্রলুব্ধ 
করিতে চেষ্টা করে। - 
লাউসেনের সংযম ও কুলটার পরাজয় । 

শিব! বারুয়ের বোউ (১) হরিপালের ঝী। 

মনে করে নয়ানী ইহার যুক্তি কি ॥ 

বিদেশী কুমার যথা যাব সেই স্থান। 

বিলক্ষণ বেশে যাঁব তার বিদ্যমান ॥ 

স্বন্ন ২) পেড়াতে (৩) ছিল ভাবের চির্ুণী। 

নানা প্রবন্ধে কেশ বান্ধে আপনি ॥ 

আচড়িয়া কুস্তল করিয়া সমতুল। 

বান্ধিল বিনোদ খোপা যার নাই মুল ॥ 

কাঞ্চন পাটের গোছে (৪) বাদ্ধিল কবরী । 

মদন মল্লিকা মালে মকরন্ন ঝুরি ॥ 

কবরী উপরে বান্ধে মনোহর যাদ। 

সারাদিন দেবের দেখিতে যায় সাধ ॥ 

নয়ন ভরিয়৷ পরে মনোহর কাজল। 

টল টল করে কাণ সাপের যুগল (৫) ॥ 

কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়। 

চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয় ॥ 

চন্ত্রকোলে শোভা যেন করে তারাগণ। 

ঈষৎ করিয়! দিল বিন্দু বিচক্ষণ ॥ 

এক ঠীঁঞ্জ রবি শশী তারাগণ যুতা। 

আনন্দ অঙ্কুর কুলে বিস্ুরীর লতা ॥ 

লাউসেনে দেখিয়া ধরিতে নারি মন। 

প্রতি অঙ্গে পরে রাম! সর্ধ আভরণ ॥ 


নয়ানীর সাজ-সঙ্জা 


০) বৌলবধু। (৫২) সুবর্ণ। 0) পেড়াতে-পেটারীতে- 
ঝাপীতে। (৪) স্বর্ণ মণ্ডিত জরীর ফিতা দ্বারা। (৫) সর্পাকৃতি কর্ণালঙ্কার। 


5:৪৯ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তাড়-বাল৷ পাশুলি পদেতে শোভা করে। 
পরিপূর্ণ বা্ুবন্ধ শঙ্খের উপরে ॥ 
আঙুলে অঙ্কুরী পরে নাকে নাক-চনা । 
সচঞ্চল শশিমুখী অঞ্জননয়না ॥ , 
দুস্থৃতিতে সুতি পরে শতনুরী (১) হার। 
পুরট পর্বতে যেন জাহ্বীর ধার ॥ 
বড় সাধে শঙ্খের উপরে পরে চুড়ি । 
তার কাছে রাঙ্গা রুলী শোভ! করে বড়ি (২) 
পায়ে পরে পাতা-মল অপূর্ব পাশুলি। ও 
বিনা করিয়। বান্ধে বিচিত্র কাচলি ॥ 
কাচলির সমুখেতে পূর্ণরাস লেখা (৩)। 
মাধবেরে গোঁপিনী যেখানে দিল দেখা ॥ 
সারি সারি শোভা করে ষোল শ গোপিনী। 
তাহার মধ্যে দাগডাএ আছেন চক্রপাঁণি ॥ 
স্থমধুর পাখোআজ মন্দিরা করতাল। 
গোপিনী সকল নাচে বড়ই রসাল ॥ 
কেহ বা আনন্দ করে কৃষ্ণে কোলে করি। 
নিজ গুণে আবস্থিল! রাধিকা সুন্দরী ॥ 
অবনীতে জাহ্ৃবী জন্মিলা যার পায়। 
সে জন গোপিনী কোলে নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
পুর্ণ রসে লিখিল সমুখে দান খণ্ড। 
ভাঙ্গ। নায় রাধ! কান্ধ তরঙ্গ নিথগ্ড (৪) ॥ 
অনিল তরঙ্গ লীল! যমুনার জলে। 
রাধা কানু সহিত তরণীখান দোলে ॥ 
পরাণে আকুল বড় রাধা ঠাকুরাণী। 
তরঙ্গে তরঙ্গ লীলা কৈল চক্রপাণি ॥ 
অক্তুর সংবাদ কিছু লিখিয়াছে আর । 
বলরাম সমুরারি চিত্র লেখা সার ॥ 
কৃষ্ণ লোএ (৫) অন্তর চড়িল্যা নিজ রথে । 
আনন্দে করিল যাত্রা মথুরার পথে ॥ 


(১) যাহার একশত গুরী লেহরী) আছে। (২) বড়। 
€৩) সম্পূর্ণ রাসলীলা চিত্রিত। 
(৪) অথগ্ (পূর্ণ ) সতরঙ্গ। (৫) লয়ে 


ধর্মরাজের গীত__রূপরাম--থৃঃ ১৫শ শতাব্দী । তর 


গোপস্ত্রী সকল কান্দে ব্যাকুল হইয়া! । 
কেহ বা কদম্ব-ডাল রহিল ধরিয়া ॥ 
কীচলি উত্তর চালে লিখি পক্ষী সব। 
খএর খুরঙ্গ লেখা সারস সরব ॥ 

টুলকুচি টেসকলা টিয়া রাঙ্গামুখী। 
কোকিল. খঞ্জন ঘুঘু চিল কাক পাখী ॥ 
কুহরি কচল বক লিখ্যা বুড়ি পাচ। 
মাছরাঙ্গ৷ সদাই উড়ে মুখে যার মাছ ॥ 
ফিঙ্গা চোটুই বাছুড় লিখিল গাঙ্গচিল। 
রামশান্কী (১) উড়ে যায় সাক্ষাৎ অনিল (২) ॥ 
পাচ বুড়ি লিখিল সমুখে কাঁদা-খোচা। 
কদম্ব কোটরে বস্তা মাথা নাড়ে পেঁচা ॥ 
অপূর্ব কীচলিখান বিশেষ লিখিল। 

বারুই বোউকে আনি রামধনী তা৷ দিল ॥ 
কাচলি পরিয়া রামা লাগিল হাসিতে। 
লাফির়! লাফিয়া ঘায় লাউসেনে ভেটিতে ॥ 
অবশেষে অপুর্ব্ব অন্থুজ পরিধান । 

নূপুর চরণে দিয়! ধীরে ধীরে যান ॥ 
শ্রীধন্মের পদ মকরন্দে যার কর। 

দ্বিজ রূপরাম গান ধর্শোর কিস্কর ॥ 


ন্যাশ বেশ নয়ানী করিল কুতুহলে। 
লাউসেনে ভেটিতে আনন্দে রামা চলে ॥ 
গড়া মালা হাতেতে কন্ত,রী গুয়া পাণ। 
উপহার অপূর্ব্ব ওঁষধ বড় টান।' 
শুভক্ষণে সুন্নরী বাহিরে দিল পা। 
ঘরে বলে শিশু কথাকারে যায় মা ॥ 
এত শুনি হল্য যেন অনলের কণা। 
ধ্রমনি (৩) ছেলের গালে মারিল ছুই ঠোনা ॥ 
পাছু গোড়াইল (৪) শিশু ঘরে নাহি থাকে । 
ছগ্ধের ছাও্য়ীল শিশু নিল রামা কাখে ॥ 
(১) রামশালিক। 
(২) প্রত্যক্ষ বায়ুর স্তায় উড়িয়া যায়। 
0৩) অমনি। (8) সঙ্গ লইল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সেনের নিকটে শীঘ্র চলিল নয়্ধনী। 

মনে শঙ্কী পথে পাছে দেখে ননদিনী ॥ 
মনের গুমানে চলে পথে নাই দেখা। 
শ্রীরাম সস্তাষে যেমন আইল শূর্পণখা ॥ 
বাহির মহলে গিয়া দিল দরশন | 
তরুতলে লাউসেন কপূর তপোঁধন (১) ॥ 
দুই ভাই বসিয়া আছেন তরুতলে । 
রামকুষ্জ অবতীর্ণ সর্বলোকে বলে ॥ 
চতুভূ'জ মুষ্তি যেন দেবচুড়ামণি। 

হেন কালে মধ্য পথে দাঁগাঁএ নয়ানী ॥ 
রূপের ছটায় তার বিছ্বাৎ খেলিল। 

স্বর্ণ প্রতিম! যেন সমুখে দাগডাইল ॥ 
লাজ থেএ নয়ানী যে লাগিল কহিতে। 
সং রর সু রি 

মালা পরে গলায় চন্দন মাখা গায়। 
তোমার মুখ দরশনে জগৎ জুড়ায় ॥ 

কপট ঘুচায়ে আজি দিবে পরিচয়। 

কিবা নাম কুন জাতি কহ মহাশয় ॥ 
এখন আমার মতি ঘরে নাই স্বামী। 
পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাৰ আমি ॥ 
মাতা রঞ্জাবতী পিতা কর্ণ বীরবর। 

নিজ নাম লাউসেন ময়নাগড় ঘর ॥ 

রাজা গৌড়েশ্বর মেসো মহাপাত্র (২) মামা । 
গৌড় সহর যাব পথ ছাড় রাম ॥ 

দাখিল হইল গিয়া! রাজার নগর | 

কালি গিয়া ভেটিব পঞ্চম গৌড়েশ্বর (৩) ॥ 


(১ কপূর লাউসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর নহে)। কপ্ূরের 
চরিত্র নির্মল ছিল, এজন্য তাহাকে তপোঁধন বলা হইয়াছে। 
(২) মহাপাত্র মাহুষ্ঠা লাউসেন্নের মামা এবং চির-শক্র। 

৩) পপঞ্চ গৌড়েশ্বর” উপাধি পূর্বে আর্ধযাবর্তের সর্ব-প্রধান রাজ! 
গ্রহণ. করিতেন। সারস্বত, কান্তকুক্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল এই 
পঞ্চ রাজ্য “পঞ্চগড়” নামে খ্যাত ছিল। আমাদের গৌড়েশ্বরগণের 
অনেকেই এই গর্বিত-উপাধি-ভূষিত ছিলেন। ৮ 


ধন্মরাজের গীত--রূপরাম-_খুঃ ১৫শ শতারদী । ৩৮৯ 


নয়ানী স্থন্দরী ঝলে বেলা অবশেষ । 
কালি তোমার সহিত যাইব গৌড়দেশ ॥ 
এই দেশের প্রকৃতি আমি ভাল জানি। 
আজি বিলম্ব কর ময়নার গুণমণি ॥ 
ঘরে নিব টাঁকা কড়ি প্রবাল কাঞ্চন । 
তোমারে সকলই দিব শুন প্রাণধন॥ 
তরুলতা হইয়া থাকিব এক ঠাঁই। 
নিকুঞ্জ কাননে জেন চঞ্চল কানাই ॥ 
বড় স্্থে রজনী বঞ্চিব বাস-ঘরে | 
কোপুর হইবেক আমার সাধের দেয়রে (১) ॥ 
সাধ করি সদাই বলিব প্রিয়বাণী। 
খেতে দিব ক্ষীর খণ্ড ওলা লাছু (২) চিনি ॥ 
কুম্থম-শয়নে তুমি পোহাইবে নিশি । 
আইন্ গিয়া ছুই জনন বিরলেতে বসি॥ 
অহল্যার মতন আমি দুশ্চারিণী নই । 
সাধ যায় বিরলে বসিয়৷ কথা কোই ॥ 
তুমি আমার ধন প্রাণ কুল শীল। 
তোমা বিনে প্রাণ না রাখিব এক তিল ॥ 
ইহা! শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত। 
রাম রাম ম্মরণ করে জগন্লাথ ॥ 
কি করিব পাণ গুয়া শীতল চন্দন । 
গৃহস্থের বাঁড়ী আমি না যাই কখন ॥ 
শিশুকাল হৈতে আমি ধর্মের তপস্বী। 
শুক্রবার দিনে মোর ধর্শ-একাদশী ॥ 

* শনিবারে পারণাতে ভক্ষ্য ভোজ্য খাই। 
ধর্মের সেবক হয়্যা সুখ নাহি চাই ॥ 

' বৈশ্ত-বাসের কুলে নাই আমিষ্য ভোজন। (৩) 
ধর্ম বিনা অধর্ম আমি না করি কখন ॥ 
আপনার জনমে কভু তৈল নাই মাথি। 
নিশিযোগে ছুই ভাই কদম-তলে থাকি ॥ 





(১ দেবর। (২) মিছরীর নাছু। 
(৩) বৈশ্তগণের কুলে আমিষ ভোঙনের প্রথা নাই। এই 
ঠিক হুইলে, এখানে লাউসেম নিজকে বৈশ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন ॥ 


৩৯০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রবাসে কদন্বতল রতন-মন্দির 1(১) 
গোপীগণ যার তলে উলঙ্গ শরীর ॥ 
পথ ছাড় পরম সুন্দরী তুমি-রাণী। 
মনুষ্য জনমের স্থথ আমি নাহি জানি ॥ 
হরীতকী বয়ড়া কেবল গুয়া পাণ। 
কি দিব দুঃখের লেখা পরাধীন প্রাণ ॥ 
পরের মন্দিরে আমি বাসা নাই লই। 
পরের পতিনী সঙ্গে কথা নাই কোই ॥ 
পথ ছাড় পথিনী ছাড়িয়৷ দেহ গণ (২)। 
কুলবতী কন্তা তুমি এ কায কেমন ॥ 
এমন বএসে জান এত বড় কলা। 
তোমার নিকট যেমন আমি শিশু বালা ॥ 
বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পঞ্চরসে । 
বাসি ফুল কমলে ভ্রমর' নহি বৈসে ॥ 
ঘরে গিয়া সেবা! কর শ্বশুর শাশুড়ী। 
সদাই স্বামীর সেবা করতে না করিবে তেড়ী। 
তোমার সমুখে বলিব আর কি। 
কুরল্-নয়নী তুমি কুলীনের বী॥ 
বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা ছুঃখ। 
জন্মাবধি নাই দেখি অসতীর মুখ ॥ 
অসত্ী লোকের সঙ্গে করিয়া আলাপ। 
একথা! বলিলে পুন জলে দিব ঝাঁপ ॥ 
এত শুনি নয়ানী কোটুর () নাহি হয়। 
কোপুরের কথা শুনি মনে লাগে ভয় ॥ 
লাউসেনে গর্জিয়া মাগী বলে বিপরীত । 
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের সঙ্গীত ॥ 


মনে কর ধর্মের তপস্থী আমি বড়। 
ইন্্রকে চাহিয়া তুমি কত গুণে বড় ॥ 
কুন অপরাধে হৈল্য সহত্রলোছন। 

অঞ্জনা দেখিয়া! কেন ফুলিল পবন ॥ 





(১) প্রবাস-কালে কদঘ্ব-বৃক্ষের তল আমার নিকট রত্ব-মন্দিরের 


(২) স্বগণ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ কপূরকে । 


ধর্রাজের গীত-_মাঁণিক গাঙ্গুলী--১৫৪৭ টা [ ৩৯১ 


_ জপদননিনী ছিল বাধানিয়। গাই। ৫) 
যার পতি বলিত পাঁওব পঞ্চ ভাই ॥ 
অহল্যার 'বারতা শুনেছি রামায়ণে। 
পরিণামে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-চরণে ॥ 
এমত বিস্তর আছে কত দিব লেখা । 
নয়ন পুরিব রায় রূপ হৈলে দেখা ॥ 
তোমায় আমায় বিস্তর করিব ন্যাশ বেশ। 
এইরূপে আনন্দে বুলিব নীন! দেশ ॥ 
সেই বেশে বিরলে বঞ্চিব দুই জনে । 
* সরস তাঘুল দিব কপুর সমান । 
শচী দেই যেন হে ইন্দ্রের মুখে পাঁণ ॥ 


ধর্মমমঙ্গল- _মাঁণিক গান্গুলী--১৫৪৭ খ্নঃ | 


এই কবি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমরা সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত “মাঁণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম-মঙ্গল” কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি। 

মেঘ-বর্ণন। 

[ উদ্ধত অংশের অনুস্বারগুলি শুধু গীতির বঙ্কার উৎপাদনের জন্য,_ 
ইহাকে কেহ সংস্কতের অপতভ্রংশ মনে করিবেন না। গায়নের তাল-লয়- 
বিশিষ্ট মধুর কণ্ঠম্বরে এই অনুস্বারগুলি বঙ্কার একরূপ মন্দ গুনায় না।] 

আজ্ঞা পেয়ে শর্্ী (২) হয়ে সমীরণ মেঘং। 

চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং॥ 

গুড় গুড় হুড় হুড়, করে কুল কুলং। 

চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং ॥ 
শিলকণা ঝন্‌ ঝনা পড়ে অনিবারং | 

ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং ॥ 

অবিরল সদাক্ষণ তড়িৎ প্রকাশং। 

পড়ে বাজ মহীনাশ নির্োষ নিম্পেষং ॥ 

ত্রিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোকং। 

সবে কয় [বুঝি প্রায় হইল্বপাকং ॥ 


ঠা বাথানের গরু। হ্মন্তকালে মাঠে গর রাখিহার ৫ যে ঘর 
করা হয় তাহাকে “বাথান' বলে। এই শব কবিকল্কণ-চণ্ডীতেও পাওয়া 
গিয়াছে। (২) সুখী ।' 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ভূশবার একাকার নদনদী থাতং। 
মেঘ সব করে রব সুখোচিত চিতং ॥ 
হৃদি মাঝে ধর্মরাজ পদ পুণরীকং। 
সদ! ভণে ভাবি মনে দ্বিজ মাণিকং ॥ 


কালু সরদারের নিকট গৌড়াধিপের ভাট 


বাহির মহলে বসেছে বীর (১)। 
ধরণী উপরে ধন্থুক তীর ॥ 

শিরে রণটোপ স্থুচেল (২) গাঁএ। 
থাসা মকমলী পাদুকা পাঁএ ॥ 

ঘন গৌঁফে তারা ঘুরাএ আখি। 
পদ্পত্রে যেন খঞ্জন পাখী ॥ 

মুখে ঘোরতর গভীর ডাক। 
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক্‌ ॥ 
করে কলম্বরে কবিতা পাঠ। 

বলে রাজ্য গৌড়ে ঘর রাজার ভাটি " 
আছেন যেখানে অনন্তরূপা। 

কালু বীরে কালী করুন ককগা ॥ 
বিরলে বলিব বিশেষ কথা। 

শুনে সিংহ কালু নুয়াল (৩) মাথা ॥ 
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ তাষে। 

নিঃশঙ্ক হইয়ে নিকটে বসে ॥ 
বসিতে আসন দিলেক বীর । 
যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে বীর ॥ 
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত। 

মাণিক রচিল মধুর গীত ॥ 





(৯ কালু ডোম। 

(২) স্থন্দর বন্ত্র। 

তে) ময়নাগড়ের অধিপতি লাউসেন গোড়েশ্বরের অধীনস্থ রাজা । 
লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম এই জন্ঃই গৌড়াধিপের নাম শুনিয়া 
মাথা নোয়াইল। | 


' ধর্মরাজের গীত -_ মাণিক গাঙ্গুলী_-১৫৪৭ গুফব্দ | ৩৯৩ 


লাউসেন অপূর্ব্ব তপন্তার বলে হাকণ্ডে যাইয়া সুর্ধ্যদেবকে পশ্চিমে 
উদ্দিত হইতে বাধ্য করিয্াছেন; লাউসেনের মাতুল এবং তাহার চিরশক্ 
মহামদ (মাহুগ্াা) একথা অবিশ্বান্ত বলিয়া গৌড়েশ্বরে নিকট প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টিত। সেই চেষ্টা ও তাহার ফলাফল নিম্নের উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। 


হরিহর বাঁইতির সাক্ষ্য । 
মন দিবে মহারাজা মধুর বচনে। 
ভাল ছাড়া মন্দ নাঁঞ্চি ভাগিনার সনে ॥ 
তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয়। 
সআমি বলি যত কিছু মিথ্যা সব কয় ॥ 
বান্মীকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি । 
পরাশর পুলস্ত্য পুরাণে নাম শুনি ॥ 
কঠোর তপস্তা করে জরাজীর্ণ দেহ। 
পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেহ ॥ ৫১) 
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এল। 
তবে সত্য মিথ্যা নয় তুমি যদি বল ॥ (২) 
নৃপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম | 
মহামদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম ॥ 
প্রহলাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজারে । রাজার প্রতিয়াদ। 
পুরাণ পড়িয়! থাকে প্রতি শনিবারে ॥ 
আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিখা । 
দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখা ॥ 
সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি। 
ভুলে গেল ভূপতি ভণ্ডের কথা শুনি ॥, 
সেন কন সত্য ধর্ম অসত্য বিপক্ষী। 
হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী ॥ 
দক্ষিণ দুয়ারে দিত ঢ্সন্ধ্যা ধুসুল। (৩) 
পশ্চিম উদয় হলো হাকণ্ডের (৪) কুল॥ 
€১) কেহই স্ধ্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইতে পারেন নাই। 
(২) আপনি বদি বলেন ইহা সত্য, তবেই সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি। 
(৩) দক্ষিণ দ্বারে ছুই বেলা ঢাক বাজাইভ। 
৫) হাকণ কোন নদীর নাম বা দেশের নাম, বলা যায় না। ই 
শব্ধ "সপ্তখও” শের অপন্রংশ হইতে পারে। এই স্তান হইতেই 
লাউসেন পশ্চিমে শূর্য্যোদয় দেখা ইয়াছিলেন। ধর্ণামঙ্গলের কবিগণ প্হাকণ 
পুরাণেশর দোহাই দিয়! ধাকেন। 


৫০ 


রাজমন্ত্রী মাহুছ্যার 
উক্তি । 


৩৯৪ 


হরিহরের সাক্ষ্য। 


লাউসেন 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
তখন মাহ্যা কয় তবে হলো ভাল। 
এক বৎসরের ছন্দ এক দিনে গেল॥ 
রাজ! কয় সাক্ষী যদি আছে হরিহর। 
আনাও এখন পাত্র ১) শুনি অবান্তর (২)॥ 
পাত্র কয় পৃথবীনাথ পড়ে গেল মনে। 
বাইতির বাপের শ্রাদ্ধ বুধবার দিনে (৩) ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া গেছে পুরোহিতের বাড়ী। 
লেখা করে দিয়! গেছে থাজনা'র কড়ি ॥ 
যাতায়াতে গত দিবা যে কালে ছুপর। 
প্রভাতে বুঝিব কালি ফিরে এলে ঘর ॥ 
লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে । 
যা হয় হবেক কালি হুজুর দরবারে ॥ 
এত কয়ে উঠে গেল আনন্দে তথন। 
রাজার ভাগরে গিয়। দিল দরশন ॥ 
রীকুষ্চচরণে মন চিত্তের কৌতুক । 
বাইতি বেটার আগে বন্ধ করি মুখ ॥ 
ধনে হতে ধর্ম হয় ধনে হতে যশ। 
বন্থ দিয়া ব্রহ্গাকে করিতে পারি বশ ॥ 
কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে । 
আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥ 
ছুশত লইল! টাকা দ্বাদশ মোহর । 
করধা লইয়া এলো বাইতির ঘর ॥ 
হরিহর ঘরে বসে হরিগুণ গায়। 
পাত্র মহামঞ্ঈ এল দেখিবারে পায় ॥ 
সন্ত্রমে উঠিয়া কৈল সম্ভাষ বিনতি। 
কোথাকে করিছ যাত্রা কহ মহামতি ॥ 
মহামদ কয় ভাই আছে মনস্কাম। 
হাকও হইতে কবে এলে নিজ ধাম ॥ 
ধনে হতে ধর্ম ভাই ধনে হতে ঝাক!। 
দ্বাদশ মোহর লও দুইশত টাকা ॥ 





(১) লাউসেনের মাতুল এবং গৌড়েশ্বরের শ্তালক মহামদ গৌড়ের 
মহাপাত্র ছিলেন। 

(২) এখানে এই শবের অর্থ 'আম্ুপূর্ত্বিক” বলিয়া বোধ হয়। 

0৩) তখনই হরিহরকে ডাকিলে পাছে সে সত্য কথা বলিয়া ফেলে, 
এই আশঙ্কায় মাহুগ্ভা একদিন হাতে রাখিল। | 


ধর্মরাজের গীত- মাঁণিক গাঙগুলী--১৫৪৭ ধৃ্টাব। 


জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সতাচয়। 

এই কও দেখি নাই পশ্চিম উদয় ॥ 
মহত্ব আমার থাকে মিথ্যা সাক্ষী দিলে। 
গজমণি মুকুতা হার পরাইৰ গলে ॥ 
যত কাল গোউড়ে থাকিবে তোর বংশ। 
পালন করিব আমি করে নিজ অংশ (১)॥ 
ধন পেয়ে হরিহর ধর্ম-পথ ছাড়ে। 
মিথা! সাক্ষী দিব বলে রাজার নিয়ড়ে ॥ 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে স্থুনিশ্চয়। 
সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাগ হয় ॥ 

এখন হইল তুষ্ট মাহা পাত্তর (২)। 
ফিরে এসে বসে পুনঃ দরবার তিতর ॥ 


কোটালে কহিল ডেকে কর এই কাষ। 
হরিহর বাইতিকে আনিবি সভা-মাৰ ॥ 
আজ্ঞায় কোটাল ধায় অনিল-গমন। 
বাইতির ভবনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
তলপ রাজার তোকে তৃর্ণগতি আয়। 
বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব রায়॥ 
হরিহর কয় ভাই হবে সাবধাঁন। 

এক লক্ষ নিয়ম করেছি হরিনাম ॥ 
শেষ নাম সাঙ্গ হকু সাক্ষীর হজ্জুত। 
দুয়ারে কোটাল বমে যেন যমদূত | 
বাইতির বনিতা তার আখ্যান (৩) বিমলা। 
সত্যবতী যুবতী নৌতন চন্ত্রকলা | 
সুবর্ণ গর্গরী লয়ে সবেশী সুন্দর । 
জল আনিবারে গেল জয়-সরোবর ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী হরিহর দিবেক অচল। 
্র্গে তাহা গুনি সপ্ত পুরুষ বিকল॥ 
জয়-দরোবর ঘাটে আবুল জীবন 
উচ্চপ্বরে ক্রন্দন করয়ে সাত জন ॥ 


(১) নিজ অংশ্স্বগণ। (২) পাত্তর-পাত্র। মহামদ 


(হাহ) গৌড়েস্বরের মহাপান্র। (৩) নাম। 


৩৯৫ 


হরিহর বাইতিকে 
অর্থের প্রলোভন 
প্রদর্শন। 


মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে 
মন্দত। 


মপ্ত-পুরুষের শোক | 


৩৯৬ 


বিমলার অনুনয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কেহ বলে হায় হায় কি হলো প্রলয় । 
স্বর্গ তেজে (১) সপ্তম পাঁতালে যেতে হয় 1 
কেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে। 
সকল সফল ইৰে বিফল করিলে ॥ 
বিমল! তা৷ দেখে কয় বিনয় বচন । 
কহ সবে কেন কান্দ কিসের কারণ ॥ 
বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয়ে হাত। 
নরকে লইতে চায় তোর প্রাপনাথ ॥ 
তুমি বাছা! পুণ্যবতী ধর্ম্-পরায়ণা । 
স্বর্গে যাই যস্ঠপি স্বামীকে কর মানা ॥ 
তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার । 
ভগীরথ কৈল যেন কুলের উদ্ধার ॥ 
ধন-লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় মুঢ়মতি । 
সপ্তম পুরুষ তার যাঁয় অধোগতি ॥ 
বচন বলিল যেন পদ্মের পীযূষ । 
এই দ্রেখ বর্তমান সপ্তম পুরুষ ॥ 
পরিচয় দিয়! তারা যায় যথাস্থীন। 
বিমলা শ্বশুর কুলে করিল প্রণাম ॥ 
সোৌণার গর্মরী তবে ভাসায়ে কমলে। 
আলয় প্রবেশে রামা আউদড় (২) চুলে ॥ 
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে। 
কি হলো কি হলো বলে উচ্চন্বরে কান্দে ॥ 
সুবিহিত শুন নাথ সবিনয় বাণী। 
কি ছার ধনের লেগে ধর্মে দিবে কালি ॥ 
ধন কড়ি মীল মাত্তা বিফল সকল। 
সপ্তম পুরুষ আজি যান রসাতল ॥ 
স্বর্গবাস তেজে তারা সবিকল সভে। 
মিথ্যা সাক্ষী দিও নাই মনস্তাপ পাবে'। 


_হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ। 


চৌরাশী নরকে নাথ করিবে নিবাস ॥ 


মিথ্যা বলে যুধিষ্ির মাধবের বোলে । 


অশ্বখামা পড়িল প্রথম রণস্থলে ॥ 


৫১ ত্যাগ করিয়া । (২) আলুলায়িত। 
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যে কালে হইল স্বর্স-সভায় গমন। 

কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দর্শন | 

মিথ্যা হতে মুক্তি নাই মনে বুঝে দেখ। - 

ধন ধরা ধার্ধয নয় ধর্ম্পথ রাখ ॥ 

ন হেতু ধিক্কার দেহজ ধ্বংস হলো। 

শত কোটি সোণা রেখে সন্তাপন মলো ॥ . 

পরিণামে পরদ্রোহীর পার নাই। 

মিথ্যা কথা কহিলে কলুষ সর্ব ঠাঞ্ডি ॥ 

পরহিত করিলে পরম পদ পায়। 

অন্তকালে উদ্ধার করেন কৃষ্ণ রায়। 

হরিহর কয় তবে হরিমুখি শুন। 

অর্থ বিনা পুরুষের অসার জীবন॥ নিপুন রঃ 
হার দিব হয় গ্রীবে হাতে হেম-চুড়ী। 

পরিবে পরম সুখে পষ্টময় শাড়ী ॥ 

বনিতার বচন বাইতি নাহি মানে। 

মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায় ধনের কারণে॥ 

চমৎকার ত্রিতূবন চঞ্চল বাসুকি। 

মলিন হইল ক্র্ধ্য মহোৎপাত দেখি ॥ 

বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন। 

রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন | 

পুনরপি হরিহরে পৃথিবীনাথ (১) কয়। 

কি দেখেছ সত্য কথা কহিবে নিশ্চয়॥ 

মিথ্যা সাক্ষী দিব ৰলে বাইতির মন। 

মিথ্যা উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ (২)॥ জিয়ারত বা 
দক্ষিণ দুয়ারে আমি দিতাম ধুমুল। প্রদান ও লাউমেনের 
পশ্চিম উদয় হলো হাঁকণডের কুল ॥ রি 
লাউদেন নিয়ম করিল নবখণড। 

ত্রিকাঠ উপরে কেটে দিয়াছিলা মুণড (৩)॥ 


(১ গৌড়েস্বর 

(২) মিথ্যা সাক্ষা দিতে প্রস্থত হইয়া গিয়াছিল, কিন্ত স্ত্রীর 
কাতরোকি শ্মরণ করিয়া তাহার মতের পরিবর্তন হইল। 

(৩) লাউেন তিনটি কাষ্ঠের উপর নিজের মুড কাটিয়া ধর্মকে 
উপহার দিয়াছিলেন। এই তগন্তার ফলে ুর্্যদেব পশ্চিমে উদ্দিত হইতে 
জন্মত হন। 


৩৯৮ 


মন্ত্রী কর্তৃক রাজার নিকট 


রাজভাগারে 
কথ! নিবেদন। 


চৌধ্যের 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বার জন ভক্ত মৈল দ্বাদশ আমিনি। 

এই সত্য ধর্ম কথা এই আমি জানি 
স্মরিয় সেনের গুণ সারি শুক মল। 
মনোরাম কপিলা কমলে ঝাঁপ দিল ॥ 
মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিন্থ আমি। 
অপরঞ্চ ইহার অধিক নাই জানি ॥ 
পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত সবে । 
লাউসেন আমার সাক্ষী রাখিলেন তবে ॥ 
এত শুনে নৃপতির অঝৌর নয়ন। 
কোলে করে লাউসেনে নাচেন তখন। 
সভাজন সবে তারা সবিনয় বলে। 
ধার্শিক শরীর সেন ধন্য রসাতলে ॥ 
অর্জুনের সারথি সারথি যার সদা। 
কি করিতে পারে তায় কোটি মহামদা ॥ (১) 
সত্য সাক্ষী দিয় হরিহর গেল ঘর। 
মানুগ্ঠার বুকে জেন পড়িল বজ্র (২)॥ 
অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অন্থুমান। 

বলে বাইতি বেটার আজি বধিব পরাণ ॥ 
সবংশে নাশিব লয়ে নিব ঘর গারি। 
ভূপে কয় তুবন-ভাগারে গেছে চুরি ॥ (৩) 
সিদ্ধুক সহিত গেছে ছুই শত টাকা। 
অপর যে কিছু তার শেষ দিব লেখা ॥ 
আর গেছে এক দফ। দ্বাদশ মোহর । 
কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর (৪)॥ 
চোর ডাকাতের সনে করেছি সিদারি (৫)। 
এত লোক থাকিতে তোমার ঘরে চুরি ॥ 
রাত্রি দিন রস-রঙ্গ রমণীর সনে। 
ফিরে নাই সহর ফিকির এই মনে ॥ 


(১) যার সহায় স্বয়ং কৃষণ, কোটি মাহা তাহার কি করিতে পারে? 

(২) বন্জ। (৩) রাজাকে জানাইল যে ভাগারে চুরি 
গিয়াছে। "তুবন-ভাগার” রাজ-তাণ্ারের নাম হওয়া সম্ভব। 

(8) কোটাল গ্বাধীন (শ্বত্তর) হইয়াছে অর্থাৎ রাজাদেশ মান্ত 


(৫) সৌহার্দ্য । 
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কোপ হলো রাজার কোটালে কয় ডেকে । 

আমার ভাগ্ারে চুরি এত লোক বেচে (১)॥ 

কোটাল তখন কয় করুণ! বচন। 

চারি দিন করিমু চোরের অন্বেষণ ॥ কোটালের প্রতি শাদন 
বলি যদি চোর হয় বলে ছলে বুঝে। ও চোরধরার চেষ্টা । 
প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পেঁজে (২) ॥ 

অস্তিক অগন্ত্য হকু অথবা দুর্বাসা। 

ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশ! ॥ 

ধাইল কোটাল সঙ্গে নিজ অনুচর | 

প্রবেশ করিল আগে পঞ্চম সহর ॥ 

কালচক্র কোটাল সে কোটি বুদ্ধি ধরে। 

সন্ধান করিয়া বুলে সভাকার ঘরে ॥ 

বিশাশয় গঞ্জ পাতা! বাইশ বাজার । 

একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥ 

বাইতির পাড়ায় পড়িল গিয়া ডঙ্কা। 

ছবিজশ্রীমাণিক ভণে শুনে হলো শঙ্কা ॥ 


করতার পাদ-পদ্ম করেছি ভরসা । 

ও রাঙ্গ! চরণ পাৰ এই মনে ভরসা ॥ ধুয়া ॥ 
হরিহর ঘরে বসে হরিনাম করে । 
দ্বিবাহ দওক দূত (৩) দাণ্ডায় দুয়ারে ॥ 
কালচক্র (৪) কোটাল ধনের গন্ধ পায়। 
চঞ্চল লোচনযুগ চারিপানে চায় ॥ 

ধন কোলে হরিহর ধর্মকে ধিয়ান। 

বলে এইবার রক্ষা কর স্বরূপ নারায়ণ॥ হরির ধৃত। 
অনুমানে কোটাল ধরিল তার চুলে। 
দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায় গলে ॥ 
আথালি পাথালি মারে বন্দুকের হুড়া। 
পরিধান বসন ভূষণ হলো! গুঁড়া ॥ 


(১) বাছিয়া। (২) কৌশলক্রমে। 
(৩) দ্বিবাহু আর দণ্ডক এই নামধেয় ছুই দূত। 
(8) কোটালের নাম কাগচক্র। 


হরিহরের শুলে প্রাগ- 
দণ্ডের আদেশ। 


বঙ্গ-মাহিত্য-পরিচয়। 
ছুম দাম বরিষে যুষলধারে কিল। 
নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল ॥ 
দ্বিন্থুত কাকীলে দড়ি দঢ় করে ধরে। 
দাখিল করিয়া দিল রাজার দরবারে ॥ 
দ্বাদশ মোহর টাকা দিলেক মকল। 
কোটাল বক্সিস পাইল কর্ণের কুগুল ॥ 
মনে সখী মহামদ মহীনাথে কয়। 
বাইতি বেটা চঞ্চল চোরের গুরু হয় ॥ 
ধর্ম গেল কর্ম হতে ধন্য হলে! কলি। 
দরুণ চোরের শাস্তি দিতে হয় শূলি (১)॥ 
ছুকুম দিলেন রাজা না করে বিচার । 
গাছ কেটে গঠে শূল গোবিন্দ কামার ॥ 
আট হাত উচ্চ রাখে শুম্ম করে অগ্র। 
হরিহর বাইতি হইল দেখে ব্যগ্র ২২) ॥ 
অনিবার অশ্রধারা পড়ে বুক বেয়ে। 
(বলে) কেন কৃষ্ণ হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়ে ॥ 
ভৈরবীর তীরে প্রস্তুত করে শুলি। 
চোরে লয়ে চলিল কোটাল মহাবলী ॥ 
বাজ পাত্র চলিল যতেক সভাজন। 
ভৈরবীর কূলে এসে দিল দূরশন ॥ 
কালচত্র কোটালে কহিল মহামদ। 
এ কতিল রাখ নয় তন্কর আপদ (৩) ॥ 
কোটাল এতেক গুনে কথদূরে চলে। 
সকাতরে হরিহর সবিনয় বলে ॥ 
বিফলে জনম গেল বিষয়ে বিফল। 


. উদর পূরিয়া আজি থাই গঙ্গাজল ॥ 


(১) শুল। (২) ব্যাকুল। 


কোটাল এতেক শুনে করুণ! বচন। 
দয়া ভেবে ছুই দণ্ড কৈল বিলম্বন ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জলে নামে হরিহর | 
আগুলে রহিল দূত দণ্ডক দুফর ॥ 


(৩) ঘহামদ (মান্দা) কালচক্র কোটালকে বলিল, আপদ 
চৌরকে এক তিল রাখাও উচিত নহে। 


ধর্মরাজের গীত__মাঁণিক গাঙ্গুলী--১৫৪৭ খরষ্টাব্ ট্য 


চিন্তামণ্রি চিন্তিয়া চপলে কৈল স্নান । 

সিদ্ধবিছ্ঞ। জপ করে হয়ে সাবধান ॥ 

সজল নয়নে করে সবিনয় নতি। 

এমন সময়ে কোথা অর্জুন-সারথি ॥ 

শুনেছি মহিমা-গুণ গজেন্ত্র মথনে। 

ব্যাধকে করিলে দয়! বিয়োগ বিপিনে ॥ কি রিনি 

ভক্তজনার ভক্তিভাবে ভক্ত অনুসারে । ্তুতি। 
, গোবর্ধন ধারণ করিলে বাম করে ॥ 

বৈকুষ্ঠ হইতে বসে দেখে নারায়ণ। 

যছ্াপি আমার হয় অকাল মরণ ॥ 

তোমা ভজে এতদিনে এই হলো! গতি । 

যা কর এখন কুষ্ণ কমলার পতি ॥ 

এতেক করিল স্তব অঝোর নয়ন। 

বৈকুণ্ঠে ধর্শ্ের তথা টলিল আসন ॥ 

অল্লুক (১) না সহে ভার অখিল চঞ্চল। 

ধিয়ানে জানিল ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 

হনৃমানে কন ডেকে হের শুন বাপু। 

রাম অবতারে তুমি রাবণের রিপু ॥ 

সমুদ্র বাধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার। 

অবনী গৌউড় ভূমি (২) চল একবার ॥ 

কলিযুগে বার মতি (৩) প্রকাশ হইল । 

লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এলো ॥ 

সরস্বতী অনুকূলা সভার ভিতর । 

সত্য সাক্ষী দিয়াছে বাইতি হরিহর ॥ 

মানুগ্যা প্রবন্ধ (9) করে দিতে চীয় শূলি। হরিহরের স্র্গারোহণ। 

তা হলে ধর্মের নামে ত্রিভূবনে কালী ॥ 

রথ লয়ে যাও বাছা অভয় পুষ্ধর। 

আন গিয়া হরিহরে আমার ঘর ॥ 

প্রভূ-বাক্যে পুলকিত পবন-নন্দন | 

রথ লয়ে অবিলম্বে অবনী-গমন ॥ 

কিরূপ ধর্মের মায়! কহনে ন1 যায়। 

ধ্ররাবতে চাপিয়া চলিল দেবরায় ॥ 


০) উন্ধুক (পেচক), ধর্শের বাহন (২) পৃথিবীতে গৌরদেশে। 
(৩) বার পাল! । €) কৌশল। 


৫১ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
অরুণ বরুণ বায়ু আদি চতুন্মুথ। 
দেব্তা সকল জানে দেখিতে কৌতুক। 
হনূমান আগুয়ান হর অন্তর 
লুকালেন রথখান মেঘের উপর ॥ 
হরিহর এখানে ভৈরবী গঙ্গাতটে। 
একাঞ্জলি উদক অশন করে উঠে ॥ 
চঞ্চল কোটাল-চর চারিদিকে ধায়। 
কেহ ধরে হাতে পায় কেহ বা গলায়। 
উচ্চৈঃস্বরে আকর্ণ অভেদ শূলি দিতে। 
শৃহ্তে তুলে হনৃমান বসালেন রথে ॥ 
ইন্দ্র করে পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে বিভোল। 
জগৎ সংসার যুড়ে জয় জয় রোল ॥ 
স্বর্গ গেল হরিহর সবে এই কথা। 
মনন্তাপে মহামদ হেট কৈল মাথা ॥ 
অধোমুখে এক দণ্ড যুক্তি অনুমান । 
দবিজ শ্রীমীণিক ভণে ধর্মগুণগান ॥ 


এক চিন্তা করিতে অশেষ চিত্ত! উঠে। 
যাদৃশী ভাবনা করি যথাকালে যুটে ॥ 
স্থবিহিত শুন রাজা স্থুযৌগ বিচার । 
এই শুনি আপনি ঈশ্বর অবতার ॥ 

না হলে বাইতি বেটা মরে যেত ঠায়। 
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বেটা সকায় স্বর্গ যায়॥ 
যে কালে শৃলির গাছ কেটেছে কামার । 
মাহেন্ত্র-যোগের কিছু ছিল.অধিকার ॥ 
সত্য মিথ্যা সাক্ষাতে বুঝিব সমুদয় । 
না দিয়াছে লাউদেন পশ্চিমে উদয় ॥ 
বড় বেটা আমার বিনোদকান্ত রায়। 
এই শুলে চাপালে সকায় স্বর্গ যায় ॥ (১) 
রাজা কয় ধন্ত পাত্র ধরণীর মাঝ। 
বিচার করেছে ভাল বিলম্বে কি কায ॥ 





(১) মাহদ্যা বলিল যে, মাহেম্ক্ষণে শৃলের কাঠ কাটা হইয়াছিল, 
ইহাতে আমার বড় পুত্র বিনোদকাস্তকে চড়াইলে সে সশরীরে স্বর্গে যাইবে। 


ধর্মরাজের গীত--দীতারাম দাস--১৫৯৭ খফীন্দ 


সীতারাম দাস--১৫৯৭ খ্বঃ। ্‌ 
লাউসেন গোঁডেস্বর-কর্তৃক কামরূপ (কাঁঙর) বিজয়ে নিযুক্ত। ডোম 

জাতীয় কালু সর্দার লাউসেনের প্রধান সেনাপতি । লীউসেনের আদেশে 
কানু কাড়র-গড়ে গ্রবেশপূর্বক রাজ! কপূরধলকে পরাজয় করিয়া স্বীয় 
প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৭৩--৪৭৪ 
পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 

কালু সিংহ বলে শুন লাউসেন তৃপ। 

*এখনি জিনিঞা রাজা দিব কামরূপ ॥ 

কামরূপ জিনিৰ এখানে থাক তুমি। 

মায় কর্যা গড়খান প্রবেশিব আমি ॥ 

এত বলি প্রণাম করিল রাজ-পায়। 

কাড়র-গড় জিনিতে সাদার বংশ যায় ॥ 

অঙ্গদ চলিল যেন ভতসিতে রাঁবণে। 

দণ্ডবৎ করে বীর দুর্গার চরণে ॥ 

র্ধপুত্র ছুকুলে আকুল বয়্যা যায়। 

ছড়াইল সনমুওড (?) কাটারি বীর তায় ॥ 

_শুকাইয়া গেল সব গণ্ডকীর নীর। 

পার হয় দেখাল কালুসিংহ বীর ॥ 

কু্থম-কাননে বীর করে দেবীর পুজা । 

ডৌমের পুজীয় সুখী হল্যা দৃশতুজা ॥ 

প্রবেশ করিল বীর সমুখ দুয়ার । 

যোক্জন প্রমাণ উচ্চ পর্বত আকার ॥ 

গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা। 

সাড়ি পদ্ম ঘোড়ার বলিতে নাঞ্রি দাণ্ডা ॥ ৫) 

তারপর বেত-গড় ষাটি'হাঁত খান!। 

কফেআ বনে দেখি কত পিব্যাসীর (১) থানা ॥ 

গুয়া-গড় গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে। 

সাত হাত দরিয়া পঞ্চাশ হাত আড়ে ॥ 

লাখে লাখে কুস্তীর মকর অবতার । 

অই রূপ সাত গড় হয়্যা গেল পার ॥ 

সহর দেখিতে প্রায় লৌক রব গুনে। 

দেখিল রাজার গোলা পরিপূর্ণ ধনে ॥ 





[1 ্রধাসীর । 


৪০৩ 


কালুর দেবীপুজা। 


কামরূপে প্রবেশ। 


বেত-গড়। 


গুয়া-গড়। 


কামরপের রাজধানী 
বর্ণন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

মনোহর ুস্ষ্ম মাল! লয়্যা বুলে (১) মালী। 
মোহন কামিনী সব বুলে কুলি কুলি ॥ 
রসিক নাগর কত রসিক নাগরী। 
চক্ষে চক্ষে তারা যেন প্রাণ করে চুরি ॥ 
চুরি করি আঁচলে বান্ধিয়! যায় ঘর । 

গং সব রং রং রগ 
ছঞরে ছুঞরে (২) কত নানা বর্ণ খগ। 
গড়ায় পুছনি (৩) বস্তা খাটের মাজগ ॥ (৪) 
পদ্মিনীর হাতে হাতে পুরট পঞর (৫)। 
নাসায় উজ্জল সব পরেশ পাথর ॥ 
ভুজঙ্গের মণি সব কনকে বেষ্টিত। 
চকোরাক্ষ চান্দনী (৬) উপরে গায় গীত ॥ 
কত গঞ্ড গুণী দেখে কত গঞ্ডা দত্ত ৫)। 
কত কত অবলা সাধন করে মন্ত্র ॥ 
মদাগর কত কত বেচে হাতী ঘোড়া । 
নানা বর্ণ পাথর বসন ঢাল খাড়া ॥ 
পণ্ডিত করিএ কত করেছে বিচার । 
মঙ্গল বাঁজন পড়ে জয় জয়কার ॥ 
পার হয় সাত শয় (৭) বত্রিশ বাজার । 
সখ বই নাহি দেখি দুঃখের সঞ্চার ॥ 
কামাখ্যার মেড় ৮৮) গিয়া পাইল ঈশানে। 
ধর্মমঙ্গল সীতীরাম দাস ভণে ॥ 


দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ। 
বিনা বায় শঙ্খ বাজে দণ্ডীর নিশান ॥ 
পাঁচ হাজার হাত উচ্চ দেউল গঠন। 
পতাকা হাজার হাত ঠেকিল গগন ॥ 


(১) ভ্রমণ করে। যথা বৈষ্ণব পদ-_“আমার অঙ্গের সুবাস 
পাইলে। ঘুরে ঘুরে যেন ভ্রমরা বুলে।” 

(২) দ্বারে ্বারে। (৩) পুছনি-যে জিজ্ঞাসা করে। এখানে 
দাসী। ৫৪) মাজ্গ-মধ্যে। খট্রার মধ্যে বসিয়! দাসী 
পাখীগুলিকে পড়ায়। €৫) প্রবাল। 

(৬) চন্দনা পাথী। (৭) শত। * ৮) মনির। 
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বারগণ্ডা দেহারা (১) বাইশ গণ্ডা খানা । 
: উত্তর দেউল দেখে যোগীদের থানা ॥ 
ঈশীনে ডাকিনী সাধে আপন সাধন। 
'কানু বীর সকল করেন নিরীক্ষণ ॥ 
দেবীর দেউলে বৈসে পাতিয়া আসন। 
ব্রহ্মার হাতের মালা জপে ঘনে ঘন ॥ 
ঘরে বস্তা ঈশ্বরী ব্রঙ্গার মাল! দেখে। 
মালা দেখি কামরূপ রহে হেট মুখে ॥ 
- যেইখানে কর জাপ্য ত্রন্গা সেই খানে । 
ভাঙ্গুর ভরমে দেবী চীয় চারি পানে ॥ 
বীর বস্তা দ্ুমারে পালাব কোন্‌ পথে । 
সাত পাঁচ ভগবতী লাগিল ভাবিতে ॥ 
চৌদিগ চাহিয়! দেবী হুহস্কার ছাড়ে। 
আচস্বিতে উত্তর দেহারা ভাঙ্গে পড়ে ॥ 
লজ্জা পায়্যা গেল দেবী কৈলাসে অচল। 
ঘন বন করে রাজ্য কাউর-মগুল ॥ 
উগ্রচণ্ডা পালাইলা দেখিয়া হনুমান । 
কপুরধল রাজন হইল কম্পবান ॥ 
হইল চকার শব্ধ চমকিয়া পড়ে । 
ভূমিকম্প হয়্যা গেল কাউরের গড়ে ॥ 
গাছপালা নড়ে সব কাউরের ঘরে । 
কামরূপে বড় হৈল মলিন অন্তরে ॥ 
কামতার বিপদ হৈলে বর্তমান । 
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া কোটাল বেগে ধান ॥ 
বিশাশয় (২) ঘোড়া সাঁথে তিন হাঁজার ঢাঁলি। 
নয় ক্রোশ কাউর লোকের কোলাকুলি (৩) 
কোটাল দেবীর মেড়ে দিল দরশন। 
ছুআরে বসি কালু পাতিয়৷ আসন ॥ 
অভয়ার উত্তর দেয়াল ভাঙ্গ্যাছে। 
ব্রন্ষচারী একজন তায় বস্তা আছে ॥ 


(১) দেউরী। দ্বারের অপত্রংশ । (২) একশত বিশ। 
(৩) কোলাকুলি এন্কলে “কোলাহল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । নয় 
ক্রোশ জুড়িয়া লোকের কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল। 


৪8০৫ 
দেবীর “মেড়"। 


কানুকে ব্রন্ম। (াঁমুর) 
ভ্রম করিয়া দেবীর 
পলায়ন। 


রাজ্যের বিপদ । 


কোঁটালের অভিযাঁন। 


দেবীর মন্দিরে। 


৪০৬ 


কালুর পরিচয় জিজ্ঞাসা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে মাল! । 
চক্ষু মুদ্ধা বস্তা আছে মায়াময় ভোলা ১) ॥ 
সমাচার লৈতে কেহ আগে নাঞ্জি হয় । 
মনে মনে ভাবেন কোটাল রামজয় ॥ (২) 
উগ্রচ্ পাল্যাল দেখিয়া অমঙ্গল। 
লঙ্কাপুরে এতদিনে লাগিল অনল ॥ 
হনুমান গেলেন সাগর পার হয়্যা। 
পৌড়াল সোণার লঙ্কা সীতা সম্ভাধিয়া ॥ 
ছেড়্যা দিল (৩) উগ্রচণ্ডা'লঙ্কার ছআর | 
সেই দিন হইতে লঙ্কায় মহামার ॥ 
রাবণে নন্দীর শাপ সাক্ষাৎ হইল । 
হেমপুরী মজিল সাগর বান্ধ! গেল ॥ 
পূর্ববকালে শুন্যা ছিল্যাঙ কাউরের কথা । 
কশ্ঠপনন্দন আনে হবে বিতথা ॥ ) 
তের ডোম সঙ্গে তার আগুন পাথর । 
শুনিঞা ছিল্যাউ তার মায়াময় ঘর ॥ 
মায়াময় কোন জন মহাজন রিপু। 
আগ লাইতে নারে কার চল দল রিপু॥ 
সমাচার লাগিলে রাজার ঘরএ। 
কোন জন আজ্ঞায় সন্ধান লয় কে ॥ 
বলিতে লাগিল কেহ ভয় দূর কর্যা । 
কেছ কেহ পাছে রহে ঢাল খাড়া ধর্যা ॥ 
মহাশয় আপনে এখানে কোন্‌ জন। 
এমন হয়্যাছে কোন্‌ দেবীর আসন ॥ 
কোন্‌ দেশ নিবাস এখানে কাজ কি। 
বল দেখি কথা গেল হেমস্তের বী॥ 
বীর বলে কে জানে কথা গেল দেবী । 
হেট মুখ হয়্যা আমি হরিগুণ ভাবি ॥ 
আমি নহি এখানে চণ্ডীর রাখ-আল (৪)। 
কে জানে কেমন রূপে ভাঙ্গিল দেআল ॥ 


(১) েন মায়াময় ভোলানাথ। 
৫) কোটালের রামের যুদ্ধ-জয় বৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল। 
€৩) ছাড়িরা দিল। €৪) রক্ষা-কর্ত 
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এ কথ ধাবক (১) শুনিয়। বেগে ধায়। রাজসভায় দুত। 
সমাচার দিল গিয়া! রাজার সভায় ॥ . 
সন্ন্যাসীকে বলে কিছু কোটালের বল। 
রাজার আদেশ হল্য রাজসভ। চল ॥ 

বচন বলিছে কিছু কালু মহাতেজা। 

এত ভূজ বল কোথাকার রাজা ॥ 

তোর রাজ। আস্তা মৌর পশুডক শরণ। 
রক্ষণ করিব আমি জাতি কুল ধন ॥ 

থান! দিয়া আছি (২) আমি গণ্ডকীর ঘাঁটে। 
কাউর জিনিয়! কাঁলি রাজ! হব পাটে ॥ 
কাউর সোণার লঙ্কা আমি হনুমান। কালুর বিক্রম । 
জাতি কুল যগ্ঘপি রাঁথিবি পরিণাম ॥ 

এক দণ্ডে কর্যে দিব রাবণের কাত। 
পূর্বকালে অনেক কহিল রঘুনাথ ॥ 
অঙ্গদের কথা যদি রাখিত রাবণ । 

তবে কে যাইত যত তার ধন জন ॥ 

বিভীষণ বুঝাইল দিল খেদাড়িয়া। 
কেহ বলে বান্ধা নেবে কি ভয় করম। 

দশ জন আগুলে সাক্ষাৎ যেন যম ॥ 
এককালে দশজন ধরে তার হাতে। 

কালু বীরে দশ জন চায় উঠাইতে ॥ 

আগুন সমান কালু ধরে দশ জনে। 

বার চারি বেড়া-পাক দিলেক (৩) গগনে ॥ 
এই রূপ পাথরে কাছাড় (৪) দেই তুল্যা। 
পাক দিয়া মাটার উপর দেই ফেল্যা ॥ 

হাতী ঘোড়া উঠাইল কালু ডোমের গায়। 
হাথের (৫) ধরিয়৷ কেহ হানিবারে যায় ॥ 
ফেল! লাথি মারিতে রাউত (৬) গড়ে পাকে । 
পাথর ছিল মাথার ত্র উঠে নাকে ॥ 





(১ দৃত। (২) আমার সৈম্ত-সংস্থান করিয়াছি। 
€৩) চক্রাকারে ঘূর্ধন করিল। 
(৪) আছাড়। ৫) হাতিয়ার-্অন্ত্র। (৬) সৈন্ত। 


৪০৮ 
রাজসৈল্কের দুয়াবস্থা। 


কপুরিধলের যুদ্ধ সজ্জা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


আড়! কোট সমুদ্র কাটারি ধর্যা স্থানে। €) 
তের পণ রাউত পড়িল সেই খানে ॥ 
কাটা মাথ! রাউতের নাচায় বাণ পরে । 
ছুড়্যা দেই শকুনি গৃধিনী চগ্চু চিরে 
ভঙ্গ দিয়া সকল পালা উভরড়ে। 

রক্তনাল বয়্যা গেল কামাখ্যার গড়ে ॥ 
সমাচার পায়্যা রাজা করেন ভাবন। 

ঞ ০ ০ ০ 

সাজন করিতে বলে আপনার সেন! । 
সাজ কর সমরে সন্ন্যাসী গিয়া! হানা ॥ (১) 
বলিতে পড়িল গজে দামার নিশান। 
কপুরধল মহারাজা করিছে সাজন ॥ 
ধর্শ্মঙ্গল সীতারাম বিরচন ॥ 


যত সৈম্ত সাজন করিছে আজ্ঞা পায়্যা। 
আগুদলে অশ্বারোহী চলিল হাকিয়া ॥ 
চ্যষ্টা হাজার ঘোড়া সংহতি রাজার । 
অনস্ত বসন্ত সাজে রাজার কুমার ॥ 

গজ পীঠে দামা পড়ে কুড়ি হাজার ঘোড়া। 
রাম সিংহ সাজিল বিনোদ সিংহাড়া ॥ 
চল্লিশ হাজার সৈন্য হান হান ডাক। 
যশোরূপ সাজিল কুমুদ রায় বাক ॥ 
কাশীধল সাজিল রাজার সহোদর । 

ছুই গজে সাজ্ঞ্যা যায় অনেক লম্কর ॥ 
মাদলের বাজনে রাউত নাচ্যে যায়। 
কাহন কুপ্জরে সাজে রাজরূপ রায় ॥ 

গজ পীঠে লাজিল অজয় সিংহ শূর । 
হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কাউর (২)॥ 
বার হাজার ধনে সাজে আম্বর ভূঞা! । 
শ্বেত গজে সাজিল দস্তের সিংহ ভূঞা ॥ 
এই রূপে সাজিল করিছে সেনাগণ। 
সীতারাম দাস গান ভাবি নিরঞ্জন ॥ 


(১) সৈন্ভগণ সাজসজ্জা করিয়! মন্দিরে গিয়! সন্সযাসীকে হান। কালু 
দেবীর মন্দিরে জপ করিতেছিল, এই জন্ত তাহাকে সন্ন্যাসী বল! হইয়াছে। 
(২) যাহাদের বাড়ী ( সাকিম ) কামরূপে ( কাউরে )। 


ধর্মারাজের গীত-_সীতারাম দাস-__১৫৯৭ খ্ুষ্টাব্দ। 


সাজে রাঁজ-পেল! (১) বড় ব্ড় বালা (২) 


কাশীধল ছোট ভাই। 

হৈয়্যা জথর অনেক লঙ্কর 
সাজে হরিদাস নাই (৩)॥ 

শিলা কাড়া ঢোল হলে! গণ্ডগোল 
সাজিল রাঁজার শালা । 

অর্ধ লক্ষ সৈন্য যেন অভিমন্ত 
কুঙ্জরে কবচ ঢাল! ॥ 

চলে বড় গোলা কামানের বেলা 
বন্ধুক জন্থুরা সাথে । 

ঢালি ফরিবাতে চলে যৃথে যথে 
চলে অসি সভে হাতে ॥ 

কুপ্জর উপর চটে নৃপবর 
সঙ্গে বারজন ভূঞা (৪)। 

লৈয়৷ নিজ দল আগে কাশীধল 
বামেতে খশালি মিঞা ॥ 

লস্কর সাজিয়! আইল্য শীঘ্র হয়্যা 
কালু দেখিবার পাল্য। 

করিয়৷ তঙ্জন আল্যো সেনাগণ 
কালু অস্ত্র তুল্যা নিল ॥ 

কালুর উপর পড়ে গুলি শর 
রাজ। বলে মার মার। 

কালু সিংহ রায় কামাখ্যার পায় 
দণ্ডবং সাত বার ॥ 

শুনহ কামাখ্যা তক্তে কর রক্ষা! 
শুন ধর্অবতার । 

সঙরিয়! হরি সন মুণ্ড কাটারি (৫) 
ধীর বীর আগুসার ॥ 

দেখিয়া বিষম কুকু-মর্যা ডোম (৬) 
সমুদ্র কাটারি ঝাঁড়ে। 





€১) রাজপুত্র । (২) বালক - পুরুষ। 


(৩) সম্ভবতঃ নাবিক 


শব্দের অপত্রংশ। (৪) বারভূঞ সভায় রক্ষা করা প্রাচীন আর্ধ্য-সম্রাটদের 
সনাতনী প্রথা । (৫) সম্ভবতঃ যে খঙ্জোর অগ্রভাগ মুণ্ডাকৃতি ছিল। 


“সন মুড” শব্দের অর্থ ভাল বোঝা গেল না। 
চে 


(৬) কুকুর-মারা ডোম। 


কালুর যুদ্ধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কলা-তরুযেন.. সেনা হানে তেন 
ফলকু সারিয়া পড়ে ॥ 
ঢালি শয় শয় (১) অস্ত্র উভরায় 
না বাজে কালুর অগ্গে। 
সঙরিয়। কালী আনন্দে নর দলি 
গাএ অস্ত্র সব ভাঙ্গে ॥ 
ঘোড়ার চাপান পড়ে কানে কান 
কাল (২) অস্ত্র ঝাড়্যা যায়। 
মযূর ভট্টকে বান্ধিয়া মন্তকে 
সীতারাম দাস গায় ॥ 


জয় রাম রাঘব অনাথ ভগবান। 

ইন্ধাসের দেহরা বান্ধিব সাবধান ॥ (৩) 
তোমার ভরসা ধর্ম আর কেহ নাঞ্চি। 
পার কর্যা নেহ ধর্ম অনাদি গোসাঞ্ি ॥ 
সমর সামায় কুকু-মর্যা কালু ডোম। 

পড়ে যোড়! দগড়ি দামাম দম দম ॥ 

ডানি বামে দুপাসরি খাল কর্যা যায়। 
কমলের বনে যেন কুগ্জার সামায় ॥ 

দশ বিশ রাউতে একুই চোটে হানে। 

যেন মাতা (৪) হাতী সামাইল ইক্ষুর কাননে ॥ 
কারে মারে লাথি চড় কারে মারে চোট। 
কারে আছাঁড়িয়! মারে মহীতলে লোট ॥ , 
গোলার আগুনে সব অন্ধকার হৈল। 
ডোমের সমরে সব সেন! ভঙ্গ দিল ॥ 
দ্ললিয়৷ সমর বুলে রণ করে জয়ী। 
কাদা-ভূমে কৃষাণ যেমন দেয় মই ॥ 

সাত বার উলটি পালটি রণে যুঝে। 

কাদা হল্য এক হাটু মানুষের রজে ॥ 
নিথতি (৫) করিল যেন রেণুকানন্দন। 
স্ুরথ করেন যেন মরিতে পুঁজন ॥ 


(১ শত শত। (২) সংহারক। (৩) ইন্দাস কবির 
স্বগ্রাম, তথাকার দেব-মন্দিরের দ্বার ( দেহার! ) রক্ষা! করিবার জন্য তিনি 
রামের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। (৪) মত্ব। (৫) নিঃক্ষত্রিয়। 


ধর্মরাজের গীত- রামচন্দ্র বাড়য্যা-খঃ ১৭শ শতাব্দী 


কামরূপে রকতের (১) নদী বআ যাঁয়। 
হয়-মুণ্ডে শকুনি বসিয়া মজ্জা খায় ॥ 
নরশিরে গৃধিনী বসিয়! মজ্জা খায়। 
ডোমের কল্যাণ হকু ডাকে উর্ধ রায় ॥ 
জয় কর্যা সংগ্রাম ডোমের সিংহনাদ। 
কাউরের রাজার বাঢট়িল পরমাদ ॥ 
রাজাকে দেখিয়া কালু অগ্নি হেন জলে। 
ভূপতিকে বান্ধিয়া লৈল ধন্থকের হুলে ॥ 
গড় জয় কর্যা ডোম করিল গমন। 
সমরে কাটিল সেন! একাশী কাহন ॥ 
লাউসেন বস্তা আছেন বকুলের তলে। 
কালু বীর পার হন গণ্তকীর জলে ॥ 
ভেট দিয়া কালু বীর করিল জোহার। 
সীতারাম দাস গান ভাবি করতার (২)॥ 


ধর্মমঙগল-_রামচন্দ্র বাড়য্যা। 

চামট-নিবাসী রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যার ধর্শমঙ্গল-রচনীর সময় আমরা পাই 
নাই। রচনা দেখিয়৷ মনে হয় ইনি সপ্তদশ শতাবীর লেখক। যে 
পুথি হইতে আমর! নিমের অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা বাঙ্গালা ১২৫২ 
সালের । রামচন্দ্র, গোপাল সিংহ নামক রাঁজার অধিকারে বাস করিতেন। 

ইছাইঘোষ সোমঘোষের পুত্র, জাতিতে গোয়াল) সোমঘোষ 
গৌড়েশ্বরের অধীনে অতি সামান্ত কাজ করিত। গোড়েশ্বর তাহাকে 
পুরস্কারস্বরূপ ঢেকুর নামক স্থানে কতকটা ভূমি দান করেন। তাহার পুত্র 
ইছাইঘোষ স্বাধীন নৃপতি হইয়া গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
বিশেষ বিবরণ ম্গ্রণীত 17196077০07 73916911 159060880 ৪7 
141086019 পুস্তকের ৪৮৫১ ৃষ্টায় দ্রষ্টব্য 


ইছাইঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের সৈন্য-প্রেরণ। 


দরবারে বসিয়া গৌড়েশ্বর রায়। 
কর্ণসেন রাজ! (৩) দেখা! করিবারে যায় ॥ 





(১ রক্তের। (২) কর্তাকে (ভগবান বা ধর্মকে ) ম্মরণ 
করিয়া। (৩) ময়নাগড়ের রাজা। 


৪১১ 


৪১২ 


ইছাইএর বিরুদ্ধে 
গোঁড়েশ্বরের অভিঘান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


দরবার দল বল বন্তাঁছে সর্ধজন্‌। 

ছয় বেটা (১) কর্ণসেন দিল দরশন ॥ 

রাজা সম্ভীষিয়া সেন বসিলা দেয়ানে (২)। 
বার ভূঞ্চে সম্ভাষ করিল কর্ণসেনে ॥ 
গৌড়পতি বলে সেন কহ সমাচার | 

ছয় পুক্র লয়্যা বড় এসেছ দরবার ॥ 

নিজ দুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে । 
দ্বিজ রামচন্দ্র গাঁন নিবাঁস চামটে ॥ 


রাজার দরবারে সেন কাঁদিতে লাগিল। 
এতদিনে মহারাজ রাজ্য দেশ গেল ॥ 
ইচ্ছাই হইল রাঁজা ঢেকুর ভিতরে । 
আপনে আছেন দুর্গা ইচ্ছায়ের ঘরে ॥ 
দেবতা সকল ধরে নব দণ্ড ছাতা । 
লুট করে নিলেক আমার মাল মাত্তা ॥ 
আজি কালি হানা দিবে (৩) গৌড় উপরে ৷ 
এত শুনি গৌড়েশ্বর রুষিলা অন্তরে ॥ 
মহাঁমদ বলে রাজ! চল শীঘ্ব যাব । 
ঢেকুরের মাটি আজি গৌড্ডকে চুর্ণৈ ॥ 
দেখি ইচ্ছা গুয়ালা (৪) কেমন ধরে বল। 
মার কাট করে সাজে নব লক্ষ দল ॥ 
বচন শুনিয়া রাজ! দম্ফে ফাঁটে মাটি । 
সাজ সাজ দমমা দমাঁঘ পড়ে কাঁটি ॥ 
নানা বাগ বাজে সাজে, নৃপ-সেনাগণ। 
তোলপাড় করে রাজ্য গৌডড ভূবন ॥ 
রায়বেলি গন্ধবেলি জন্বুরা ক্রলান। . 
ক্ষমরি মোহরি কাড়া ফুকরে কাহান ॥ 
দগড় দগড়ী বেণু রুদ্র বীণা বাণী । 
কাংস্ত করতাল ঘণ্টা ঘোর-শব্ধ কাসী ॥ 
সিন্ধু আনবরোল ভেরী রণভেরী কালী। 
জয়ঢাক বীরঢাক কর্ণে লাগে তালি ॥ 


০১): ছয় পুত্র সহ।. (১) রাজ-সভায়। 
(৩) আক্রমণ করিবে €৪) গোর়ালা। 


ধর্মরাজের গীত:-রামচন্ত্র বাড়ুয্যা_খৃঃ ১৭শ শতাব্দী 


ধূসরী মোহরী ঢোল থঞ্জরী খমক। 
জগবম্প বাগ বাজে সঘনে গমক ॥ 
রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভেউ ভেউ। 
শোকসিদ্ধুর উপরে দামামা ধা ধা ॥ 
রাজীর আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল। 

মার কাট ডাক ছাড়ে রাউত সকল ॥ 

যবন সোয়ার সাজে অসি চন হাতে। 

হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেচে দীতে ॥ 
আশী হাজার খোজা সাঁজে বুকে লম্বা দাড়ি। 
মাথায় শোভিত টয়া সোণার পাগড়ী ॥ 
মঘবান বীর সাজে রাজার কোউর। 

কুপাণ কামান গোলা গদির উপর ॥ 
রজপুত চৌহান সিপাই সাজা ঢালা। 

হানা দিলে সমরে গগনে উড়ে ধুলা ॥ 
হাঁজার হাজার ঢালী হাতে করি খাড়া। 
যমের সমান সাজে দিয়ে গৌফ নাড়া ॥ 

ভীম মল্লবীর সাজে টানে বাশ গোটা । 
পাথর বিদ্ধিয়া পাড়ে দিরে চুণের ফোটা ॥ (১) 
সঙ্গে সব ধানুকী চামর বান্ধা বাশে। 

নৃতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে ॥ 

ধায় সব ফরিখান করি বীরপণ!। 

ফলকু সাজিয়া যায় শত হাত খানা ॥ 
রায়-বীস্তা (২) পাইক হাজার হাজার ধায়। 
মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায় ॥ (৩) 
গৌড়েশ্বর সাজিল চাপিয়া গজ মনা 
আড়ানী শোভিত শিরে শোভে ধবল ছাতা ॥ 
সরিষা না যায় তুল সেনার চাপানে। 
পাখরিয়া ঘোড়া সব চলে কাণে কাণে ॥ 


(১) তাহাদের শিক্ষা এইরূপ উতরষ্ট যে, একটা পাথরের গায় চুণের 
ফোটা দিয়া লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া! দিলে তাহারা সেই স্থান বাণ দিয়া ভেদ 
করিয়া ফেলিতে পারে। (২) যেসকল সৈন্যের হস্তে প্রায় বাশ” বেংশ- 
দৃণ্ডবিশেষ)ছিল। . (৩) যমের সঙ্গেও বোঝাপড়া অর্থাৎ বল পরীক্ষা 
করিতে প্রস্তত। 


৪১৩ 


8১৪ 


রাণীর আত্মহত্যা ও 
ছয় বধূর সহমরণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়।, 
হেলাইয়া শুও চলে যত করিবর। 
গণ্ডেতে সিনদূর শুণ্ডে লোহার মুদগর ॥ 
আগু দলে সেনাপতি বেটে নিল বাঁট। 
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট ॥ 
রথভরে চলে রথী দেখি বিপরীত। 
কনক-কলস চুড়ে পতাকা-শোভিত ॥ 
বার ভূঞা! চলে ঘোড়া করিয়া তাঁজনী (১) | 
আচ্ছাদিত ধুলায় গগনে দিনমণি ॥ 
সভা আগে মহামদ করেছে পয়ান। 
ছয় বেটা সঙ্গে রাজ] কর্ণসেন যান ॥ 

. ইন্্র যাঁয় সঙ্গে ধায় গঙ্গাধর ভাট। 
ঘোর শব্দে সঘনে ডাকয়ে মার কাট ॥ 
গৌড় রেখে পার হৈল ভৈরবীর জল। 
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান শ্রীধন্ধ্মঙ্গল ॥ 


কর্ণসেনের বিবাহ। 

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ইছাইঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ছয় পুক্র হারাইয়া- 
ছেন, সেই শোকে পত্বী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুক্রগণের বিয়োগে 
কাতর চিত্তে তিনি সন্যাসীর বেশে গৌড়ের সম্রাটের সহিত দেখা করিতে 
গমন করেন। গৌড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কর্ণসেনের এই ছুর্গতি 
হইয়াছে, এজন্য গোড়েশ্বর অত্যন্ত ছুঃখিত হন। তিনি বৃদ্ধ কর্ণসেনকে 
গৃহী করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বীয় অল্পবয়স্কা' পরম রূপবতী 
শ্তালিকা রঞ্জাকে তাহার সহিত বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হন। 
কিন্তু গৌড়েশ্বরের মহাঁপাত্র (6519 [1101560) মহামদ এই বিবাহে 
বিরোধী হইবেন অনুমান করিয়া রাজ! তাহাকে কামরূপ জয় করিতে 
প্রেরণ করেন, ও স্বীয় শ্বশুর রাজা বেনুরায়কে সম্মত করাইয়া মহামদের 
[অনুপস্থিতি-কাঁলে এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। 


বাসা ঘরে উপনীত হল্য মহীপতি। 
কর্ণসেনের পাটরাণী নাম শিলাবতী ॥ 
রাণীর নিকটে সেন কীদিয়া কহিল। 
ছয় পুত্র তোমার সমরে যুঝে মল্যো ॥ 
শিলাবতী পুত্র-শোকে কীন্দিয়া ব্যাকুল। 
জীবন তেজিল রাণী খায়্যা হলাহল ॥ 


(১ তর্জম। 
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ছয় বুধু অনুমৃত। হইলা৷ তখন। 
অশোচান্তে পিগুরান করিলা রাজন ॥ 
কর্ণসেন বলে আমি ঘরে না রহিব। 
উদ্দাসীন হয়্যে আমি বৃন্দাবন যাব ॥ 
দেখিব মধুর! কাশী দ্বারকা-ভুবন। 
পুত্রশোকে উদাসীন হইলো! রাজন ॥ 
গলায় তুলসীর মালা মাথায় টোপর। 
কৌগীন পরিল রাখি পাটের অন্বর ॥ 
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ সদাই মুখে বলে। 
বৈরাগ্য হইয়া রাজা কর্ণসেন চলে ॥ 

মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী ) 
গৌড়েশ্বর নৃপতিকে দেখা করে আসি ॥ 
আচন্বিতে মায়াজাল বিধির লিখন। 
প্রন্ূপে রাজার দরবারে দরশন ॥ 
কর্ণসেন কীদিল রাজার বিদ্ামানে। 
গৃহ-শূন্য বিধাতা করিল এতদিনে ॥ 
রাজ্য লইয়া ইচ্ছাই গোআলা রাজা হল্য। 
পুত্রশৌকে পাটরাণী শিলাবতী মল্য ॥ 
উদাসীন হয়্যা যাই তুমি আজ্ঞা দিলে! 
রাঁজা বলে কর্ণসেন অবোধ হইলে ॥ 
বুদ্ধক দশাতে কোথা হবে দেশাস্তরী । 
ঘরে বস্তা কৃষ্ণ ভজ দৃঢ় মন করি ॥ 

তবে যদ্দিন্তাৎ কতু করেন ঈশ্বর | 

আজি কাল্যা ব্ভি৷ দিব গৌড়ের ভিতর ॥ 
পরম সুন্দরী কন্তা যার ঘরে পাব। 
আপন হুকুমে তবে বিবাহ দিয়াৰ ॥ 

খল খল হাসে সেন রাজার দরবারে! 
বুড়াকালে কন্যা দান কেবা দিবে মোরে ॥ 
নিরানৈ (১) বংসর বয়স গেল প্রায়। 
পোড়া ঘায়ে ন্ুণের ছিটে কেন দেহ রায় ॥ 
হাতে ধরে বন্তাইল রায় গৌড়েস্বর। কর্মমেনকে গৃহী করিবার 
আমি আজি বিভা দিব রাত্রের ভিতর | অন্ত গৌড়েছরের য় । 


কর্ণসেনের সন্যাস। 





(২) ৯৯। 


৪১৬ 


শ্তালিকা-দানের 
প্রীয়, 


ঞ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সোমঘোষের বেটা যদি হয় মহাবল। « 
আর এক রাজ্য দিব টেকুর বদল ॥ 

এত শুনা তুষ্ট হল্য কর্ণেন রায়। 
পাসরিল পূর্ব শোক রাজার কথায় ॥ 
বসন ভূষণে রাজা করিল সম্মান। 
রামচন্দ্র বাড়ুষ্য! ধর্মের গীত গান ॥ 


কর্ণসেনে প্রবোধিয়া রায় গৌড়েশ্বর | 
দরবার হইতে রাজ! চলিল সত্তর ॥ 

আগে পিছে রহিল নফর লোক জন । 
অন্দর মহলে রাজ! দিল দরশন ॥ 

ভানুমতী পাটরাণী পরম সুন্দরী । 

কাছে বস্তে ছোট বুনী (১) রঞ্জা বিষ্যাধরী ॥ 
ব্স্ত হয়্যা পাখালিতে চরণ-কমল | 

সোণার ঝারিতে রঞ্জা যোগাইল জল ॥ 


 রঞ্লাকে দেখিয়া রাজা বি্ময় হইল। 


পরম সুন্দরী কন্ঠ কোথা হত্য! (২) এলো! ॥ 
রস্তাবতী অরুন্ধতী কিবা তিলোত্তমা! । 
রাধিকা গৌরী শচীন্দ্রাণ্ী কিবা সত্যভাম! ॥ 
গীনোননত-পয়োধরা মুখে মুছু হাসি। 

অন্থুমৃতা রতি কি হেথা ফিরে আসি ॥' 
আইবুড় কন্তা। বলে জানিল চলনে (৩) । 

এই মেয়ে বিভা দিব রাঁজা কর্ণসেনে ॥ 

রাজা বলে ভান্ুমতী না কহিলে নয়। 

কার কন্তা আসিয়াছে আমার আলয়॥ 

মন হলো! চঞ্চল এ তত্ব জানিবারে । 

কোন্‌ দেবতার কন্ঠ! এলে! কহ মোর থরে ॥ 
ভানুমতী বলে প্রভু কর অবগতি । 

কনিষ্ঠা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী ॥ 
ভগিনীকে এনেছি কালি দাসী পাঠাইয়া। 
হাসিতে লাগিল রাজা পরিচয় পায়্যা ॥ 
অতঃপর রঞ্জাব্তী তোমায় আমায় ঘর । 
পরিহাস রঞ্জার সহিত পরস্পর ॥ 





(১) ভগিনী। (২) হইতে। (৩) চাল-চলন (ব্যবহার) দেখিয়া 


ধর্মরাজের গীত-_রীমচন্ত্র বাড়য্যা--১৭শ শতাব্দী ৪১৭ 


রাণীর সহিত রাজ! যুক্তি আরস্তিল। 
এই কন্ঠা কর্ণসেনে বিভা দিতে হলো ॥ 
বনেতে মরিতে যায় উদাসীন হৈয়্যা। 
কর্ণসেনে রাখিব রঞ্জাকে বিয়! দিয়া ॥ 
রাণী বলে কর্ণসেনের বয়স বিস্তর। 
বড় ভাই মহামদ দেশের পাত্তর ॥ 
যদি গুলে ভাই মোর বিবাহের কথা । 
কর্ণসেনে বিয়া দিয়া বড় হইব বিতথা (১)॥ 
রঞ্জাবতী ছোট বনি মা বাপের প্রাণ । 
ইহার উপায় কহ হয়্যা সাবধান ॥ 
পিতা মাতা তোমার বচন ছাড়া নয় । 
দেশে পাত্র থাকিলে বিবাহ নাঞ্জি হয় ॥ 
এত শুনি গৌড়েশ্বর করিলেন গমন | 
পুনর্বার দরবারে দিল দরশন ॥ 
রাজা বলে মহাপাত্র শুন মোর বাণী। 
কাউর জিনিতে তুমি করহ উঠানি ॥ 
কামাখ্যার বরে রাজা ধরে মহাবল। মাহুদ্টাকে কামরূগে 
পাঁতাল ভেদিয়! বাঁট়ে গণ্ডকীর জল ॥ প্রেরণ। 
তুমি সাজ্যা (২) নাগর গেল্যা উপায় নাঞ্ি দেখি । 
তের লক্ষ কাউরে খাজনা হলো বাকী ॥ 
হাত্যার (৩) বাদ্ধিয়! যায় কাউর উপরে | 
কর্পরধলে (৪) বেন্ধযা আন গোৌউড় সহরে ॥ 
. বার হাজার সেনা লয় যমের দোসর | 
মহামদ পাত্র গেল কাউর উপর ॥ 
পাঁর হত্যা না পারিল গণ্ডকীর বান। 
গৌড়েশ্বর রাজা লয়্যা কর অবধান ॥ 
রমতী (৫) নগরে থাঁকে বেনু নুপবর (৬)। 
লোক দিয়া আনাইল রায় গৌড়েশ্বর ॥ 
(১) বিপন্ন। (২) সাজিয়া -যুদ্ধ-সজ্জা করিয়!। 
(৩) হাতিয়ার । (৪) কর্পুরধল কামরূপের রাজা । 
(6 রমাবতী, প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী । তাম্রশীসনে ইহা 
'রমাব্তী' নামে আখ্যাত। এ সম্বন্ধে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মঙ্গল-কাব্যের 
ভূমিকায় বিস্তৃতূপে আলোচনা করা হইয়াছে। 
৬১) গৌড়েশ্বরের শ্বশুর 


৫৩ 


খ্বশুরের সম্মতি 


শুভ বিবাহ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


রাজ! বলে মহাশয় কর অবধান। 
তোমার কন্তাকে কর কর্ণসেনে দান ॥ 
বেনু রায় ঘলে তুমি প্রধান জামাতা । 
তোমার বচন নাঞ্জি করিব অন্যথা ॥ 
রঞ্জার বিবাহ হবে আনন্দ অপার ৷ 
রাজার মহলেতে রাখিয়া পরিবার ॥ 
লগ্ন করিয়া রাজা অধিবাঁস করে । 
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাঁদির বরে ॥ 


শুনিয়া এই কথা সেনেরে দিতে স্থৃতা 
. সুন্দরী রঞ্জা বিছ্যাধরী | 

হরিষযুক্ত মনে | যতেক বন্ধুজনে 
আনে নিমন্ত্রণ করি ॥ | 

বাগ্ের উঠয়ে রোল তোরল্গ জয়টোল 
কম্বল দড়মাস| নিশানি। 

মুদঙ্গ কাসি দক্ষ | টমক জগঝষ্প 
কাসর বা রুদ্রবীণা বেণী ॥ 

প্রাঙ্গণে পুতি খুটা মাণিক-হেম-পাটা 
উপরে দিল সায়মানা । 

আসিয়৷ দ্বিজবর যেমন দিবাকর 
চৌদিকে বন্তাছে সর্বজন! ॥ 

করিয়া শুভ বেদ দ্বিজেতে পড়েন বেদ 
আনন্দ হইয়া বেস্থ রাজা। 

আরোপিয়া স্বর্ণকুস্ত করিল কর্ম আরস্ত 

_ গণেশ আদি করি দেব পূজা 1 

হরিদ্রাযুত ভূনি পেচেতে শোভে মণি 
বরণেতে তিমির বিনাশে। 

পরিয়া রূপবতী পদ্মিনী-সমান জ্যোতি 

, আসিয়া বসিল! পিতার পাশে ॥ 

প্রশস্ত পাত্র নিল! খেড়নি গন্ধশিল! 
ধান্ঠ দূর্ধা আর পুষ্প ফল। 

দধি দ্বৃত সিনদূর দিলেন নৃপবর 


স্বস্তিক শঙ্খ আর কজ্জল ॥ 


ধর্মরাজের গীত-_-রামচন্দ্ বাড়য্যা--১৭শ শতাব্দী । ৪১৯ 


সিদ্ধার্থ গোরোচনা দর্পণ রৌপ্য সোণা 
অভ্র তাত আর চামর। 

বর্ণ প্রশস্ত থালে 7... কন্ঠার কপালে 
বান্ধিল বেনু নুপবর ॥ 

করিয়া নির্মঞ্থন (১) নিছিয়৷ ফেলিল পাঁণ 
ভূপ হৈল সজল নয়নে । 

কনক-সিঁথি মাথে সত বান্ধিয়৷ হাতে 
আশিন্‌ করিল দ্বিজগণে ॥ 

বাজিল শঙ্ঘ বাশী আনন্দে রাজা! আসি 
মৃন্তিক! পূজে হরষিতে। 

আনন্দে ভূপক করিলা নান্দীমুখ 
দিলেন বস্থুধার! ঘ্বতে ॥ 

অধিবাস সারি বসিলা অধিকারী 
হইয়া আনন্দ অপার । 

রূপেতে সত্যভামা শতেক আয়া রাম! 
শোভিত নান! অলঙ্কার ॥ 

মন্থরা রাণী সঙ্গে শতেক আয়্যা রঙ্গে 
কাখেতে কুস্ত হাতে বারি । 

কৌতুকে ঘরে ঘরে জল সহিবারে 
চলিল যতেক সুন্দরী ॥ 

দুর্জন-সিংহ-নুত গোপাল সিংহ খ্যাত 
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-সমান। 

তস্ত দেশে বাঁস ধর্মের ইতিহাস 
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান ॥ 


ঘরে ঘরে জল সয়্যা আইল এয়্যগণ। 

পরিহাস কৌতুকে মহলে দরশন ॥ 

গোৌড়েশ্বর স্থুবেশ করিয়া কর্ণসেনে। 

অধিবাস করাইল আনায়্যা ব্রাঙ্মণে ॥ 

বরসাজে কর্ণসৈন চাপি চতুর্দোলে। 

উপনীত হৈল গিয়া রাজার মহলে ॥ 

যত মেয়্যা বর দেখি হায় হায় করে। 

এমন সুন্দরী কন্তা দিল বুড়া বরে ॥ বিবাহ সমাপ্তি। 


(১) নিছিয়া। ূ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
অঝোর নয়নে কাদে রাজার শাশুড়ী। 
বর দেখে মন্থর! (১) মাথায় ভাঙ্গে হাড়ী ॥ 
রঞ্জার কপালে বলি ছিলা বুড়া বর। 
কে বলে যে করিল রায় গৌড়েশ্বর ॥ 
বেনু রাজ! জামাতা করিল বরণ। 
সুগন্ধি চন্দন মালা বসন ভূষণ ॥ 
সত্রীআচার করিতে মন্থর! রাজরাণী। 
উথানেরো থাল! হাতে মরালগামিনী ॥ 
আয়্যা সঙ্গে তিন বাঁর প্রদক্ষিণ হল্যো। 
পাগ্চ অর্থা দিয়া দধি চরণে ঢালিল॥ 
নানামত ওষধ করিয়া সাবধানে । 
পাণ নিছিয়া ফেলাইল হুলুই চারিপানে ॥ 
বরের বনে বন্ত্র আচ্ছাদন দিয়! । 
চারি জনে কন্ঠা তোলে পাঁটে বসাইয়া ॥ 
যোড়হাতে সুন্দরী রহিলা হেট-মাথে। 
গায়ের বরণ যেন বিজুরি ঝলকে ॥ 
সাত বার প্রদক্ষিণ কর্যা সেই বেলা। 
বর-কন্তা ছুজনে বদল হল্য মালা ॥ 
ছাউনি নাড়িল কন্া পড়ে জয়ধ্বনি। 
তবে কন্তা দান কৈল বেনু নৃুপমণি ॥ 
অনেক যৌতুক দিল করিয়া সম্মান। 
রাহ্মণে গেঠ্যাল! (২) বান্ধে বেদের বিধান 
অরুন্ধতী (৩) লাজাহোম ক্রিয়া হৈল সার! 
বর-কন্ঠা ঘরে নিল দিয়! জলধারা ॥ 
ক্ষীরখণ্ড ভোজনেতে বঞ্চিল বাসর । 
এত দূরে গালা সাঙ্গ শুন মায়াধর ॥ 
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান অনাগ্ঠার পায়। 
হরিধবনি বল সভে পালা হুল্য সায় ॥ 


(১) রঞ্জার মাতার নাম। ৫) গ্রন্থি। 

(৩) একটি নক্ষত্র। বিবাহ-কালে বৈদিকমন্ত্রপাঠসহকারে নব- 
বধূকে ত্র অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখান হয়/ তাহীতেই বর-বধু ইহ-পরকালে 
পরস্পর সন্মিলিত থাঁকেন। 


ধর্মরাজের গীত-_রামনারায়ণ_-১৭শ শতীব্দী। 


রামনারায়ণ_ খুষ্তীয় ১৭শ শতীব্দী। 
ঢেকুর-বিজয়। 
রামনারায়ণের অন্ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি 'রাম- 
কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এই মাত্র ভণিতায় পাওয়া গ্রিয়াছে। যে হস্ত- 
লিখিত পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা৷ বাং ১১৯৩ সালের 
(১৭৮৬ থৃঃ) লেখা । আমরা গ্রন্থরচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া 
অনুমান করি। 
পূর্বে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, মোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ 
ঢেকুর অধিকার করিয়া রাঁজকর বন্ধ করেন। কথিত আছে “দেবী 
ঠামরূপা'র কৃপায় ইছাই দমরে অজেয় হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর কুপিত 
হইয়া সাত বার ঢেকুর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। শেষ বুদ্ধে লাউ- 
দেনের পিতা কর্ণনেন তীহার সপ্ত পুত্র হারাইয়া শোকগ্রস্ত হন। 
লাউসেনকে এবার গোৌড়েশ্বয় ইছাইকে দমন করিয়া প্রতিশোধ লইবার 
জন্য পাঠাইয়াছেন। লাউসেনের প্রধান সেনাপতি কানুডোমের হস্তে 
ইছাইর প্রিয় প্রধান যোদ্ধা লোহাটার মৃত্যু হইয়াছে। লাউসেন অজয় 
পার হইয়া আসিয়াছেন। 
লাউসেন থান দিল (১) টেকুর উপর 
ঘোড়া শিক্ষা নারে কালু (২) বীর ধনুদ্ধর ॥ 
তের দলুই ঘন দেয় নাগরা নিশান । (৩) 
শব্দ শুনি ইছাই কোপেতে কম্পবান ॥ 
ঘন-ঘোর-লোচনে জবার জ্যোতিঃ সার (8)। 
কোটাল কোটাল বলি দিলেক হাকার (৫) ॥ 
অবিলম্বে কোটাল আইল সেই ঠাঞ্জি। 
মহাদর্প করি তারে জিজ্ঞাসে ইছাই ॥ 
গড়ের দক্ষিণে শুনি বাঁজনা কিনের । 
চল শীপ্র চণ্ডান (৬) করিয়া আয় টের ॥ 
বলিতে বচন মাত্রেক হয়্যাছিল ব্যাজ। (৭) 
যাম্য গড়ে উপনীত রজনীর রাজ (৮) ॥ 
(১)! স্থান লইলেন। (২) কালু ছুইটি শিক্গা একত্রে নিনাদ ক্রিল। 
(৩) তের দুই নামক সেন! নাগরা বাঁজাইয়া নিশান তুলিল। 
(৪) ঘন:ঘোর চক্ষে জবার জ্যোতিঃ দেখা দিল। . (৫) হৃষ্কার। 
(৬) কোটাল চগ্ডাল জাতীয়ছিল। (৭) ইছাইএর এই আদেশ 
দিতে মাত্র যে বিলি হইয়াছিল। (৮) কোটাল। 





৪২১. 


লাউনেনের আগমন। 


৪২২ বঙ্গ-মাহিতা-পরিচয়। 

কোটালের সঙ্গে _.. জাউসেনে কোটাল বলএ ক্রোধমুখে। 

লাউমেনের কখ!। নাগরা নিশান হেথা দেহ কোন্‌ বুকে ॥ 
কোথা থাক কিবা নাম কাহার নন্দন। 
হেথায় করিলে স্থিতি কিসের কারণ ॥ 
সেন বলে গুন কহি সকল ভারতী । 
লাউসেন নাম মোর ময়নাতে স্থিতি ॥ 
কর্ণমেন পিতা মোর রঞ্জাবতী মা। . 
যে হেতু আসিয়াছি হেথা শুন কই তা ॥ 
এদেশের অধিপতি রাজা গৌড়েশ্বর | 
সে পাঠীল্য নিতে মোরে ঢেকুরের ঘর ॥ 

গিয়া শীঘ্র গৌণহীনে কহ গোপরাজে (১)। 

কর দিয়া সুখে রকু ঢেকুরের মাঝে ॥ 
নতুবা সমর দিকু যদি বল আছে। 

_ এই কথা কহ গিয়! ইছাএর কাছে ॥ 
হাসিয়া কোটাল বলে শুন সমাচার । 
গৌড়েশ্বর আপনি আইল সাত বার ॥ 
মংহতি আনিয়াছিল নব লক্ষ দল। 
পার হত্যে না পার্যাছে অজএর জল ॥ 
মহাবীর ইছাই না গেল তার কাছে। 
লোহাটার (২) রণে সেহ পলাইয়া গেছে (৩) 
ইন্ত্র যম বরুণ ইছাএ (৪) কম্পবান। 
কেন হেথ! আসিয়াছ হারাইতে প্রাণ ॥ 
অন্ত হৈলে এখনি সকল নিত কাড়্য ৷ 
প্রাণ লয়্যা যাহ ধর্মদবার দিন ছাড়্যা ॥ 
হাসিয়া বলেন সেন না জাঁনিস্‌ আমা । 
মোরে কি ছাড়িয়া দিবি তোরে দিমু ক্ষমা ॥ 
বাঁললে যে লোহাটা বড় মহাবীর । 
অনাঁয়াসে কালু তার কাটিলেক শির ॥ 


(১) ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ গোয়াল! জাতীয় ছিলেন। 

(২) ইছাই ঘোষের প্রধান মেনাপতির নাম লোহাঁটা। 

€৩) মহাবীর ইছাইকে যুদ্ধে উপস্থিত হইতে হয় নাই, লোহাটার 
সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গৌড়াধিপকে পলাইয়৷ যাইতে হইয়াছে। 

(৪) ইছাইএর নামে । 
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অজয় নদীর তোরা কর অহঙ্কার । 

হয়ে চাঁপি হেলায় হয়্যাছি আমি পার ॥ 
তোর সঙ্গে বাক্যব্যয় নাঞ্চ প্রয়োজন । 
যাহ শীঘ্ব ইছাএ বলহ বিবরণ ॥ 

শীঘ্র চল কদাচিৎ নাঞ্জি রয়্য (১) হেথা । 
কালু বীর কুপিলে কাটিয়্যা নিব মাথা ॥ 
সেনের বচনে ভয় পায়্যা নিশাপতি | 
ফির্যা আইল ইছাএরে কহিতে ভারতী ॥ 


ইছাএ প্রণাম করি অতি সবিনয়। 
করযোড়ে কোটাল সকল কথা কয় ॥ | কোটালের নিবেদন । 
কর্ণসেন রাজারে জানহ মহাশয় । 

তব যুদ্ধে পূর্বেতে হইয়্যা পরাজয় ॥ 
পলাইয়! ময়নাতে করিয়াছে ধাম । 
তার পুত্র আসিয়াছে লাউসেন নাম ॥ 
সঙ্গে আছে একজন কালু নামে বীর । 
তার হাতে কাটা গেছে লোহাটার শির ॥ 
বাজী চাঁপি পার হৈল অজয়ের বারি । 
আমারে কহিল কথা বড় দর্প করি ॥ 
ইছাএ কহগ্যা শীঘ্ব এই সমাচার । 
কর দিয়া রাকুক ঢেকুর অধিকার ॥ 
নতুবা করুক রণ যদি ব্ল থাকে । 
এই কথা পুনঃ পুনঃ কহিল আমাকে ॥ 
কোটালের বচনে ইছাঁএ চমৎকার । 
কি বলি অরাতিগণ অজয় হল্য পার ॥ 
পবন বরুণ যদি হয় মোর অরি। 

পার হৈতে নারে নদী জয়ের বারি ॥ 
তরিল তরঙ্গ (২) রিপু চাপিয় তুরঙ্গ। 
গড় চাপি বসিল না করে ভ্রভগ্গ 
গৌড়েশ্বর আল্য পুর লইবার জন্য ৷ 
সাত বার পলাইল নব লক্ষ সৈন্ঠ 
হেন বীর এক শরে হইল সংহার। 
অতঃপর ঘোরতর বিপদ আমার ॥ 


০) নাহি রহিও (২) তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইল: 


৪২৪ 
' দ্রেবীপুজা।  * 
কালীর আঁবিভাব। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এতেক ভাবিয়া মনে টেকুরের রাজা । 
একমনে পুজা করে দেবী চারিভূজ। ॥ . 
কাড়া কাসি করতাল কাসর করতাল। 
মৃদঙ্গ মাদল বাজে মন্দিরা রসাল ॥ 
জয়ঢাক জগঝম্প বাজে যোড়! যোড়া। 
নানারূপ নাগরা বাজিছে রণপঁড়া ॥ 
দড়মসা দগড়ি দামামা দুর ছুর 
রণশিঙ্গা রাক়বেলি বাজে রণতুর ॥ 
শিঙ্গা সানি সারিঙ্গা সঘন সপ্তস্বরা! । 
ব্যালিস (১) বাজনা বাজি কম্পবান ধারা । 
চন্দ্রীতপ টানাএ] হেটেতে (২) বৈসে তার 
বিবিধ প্রকারেতে পূজার উপচার ॥ 
ধুপ দীপ নৈবেগ্াদি ত্রিদ গুপাঁজলা €)। 
সথচাঁরু চন্দন চুয়া চিনিটাপা কলা ॥ 
গুণিগণ গীত গার নাচে নট নটা। 
পুরন্দর প্রভৃতি পূজার পরিপাটা ॥ 
নানারূপ কুস্থম জবার সীমা নাঞি। 
স্তপ স্তুপ তামরস €৩) কত শত ঠাঞ্ডি ॥ 
পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা (৪) ব্রাহ্মণ । 
সাবধানে সপ্তশতী (৫) পড়ে কত জন ॥ 
মেষ মোষ €৬) ছাগল দিলেক বলিদান। 
মহাবিগ্যা জপ করে হয়্যা সাবধান ॥ 
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ষোড়শ অক্ষরী। 
অষ্টোত্তর শত জপে মহাশঙ্খ ধরি ॥ 


মন্ত্রের অধীন আর ভক্তের কারণ । 
নিজ মূর্তি ধরি কালী দিলা দরশন ॥ 
মুক্তকেশী চতুভূ'জা করাল বদন! । 
লহ লহ বদনেতে লম্বিত রসনা ॥ 
কোটর নয়ন তিন গলে মুগুমাল। 


 উর্ধ বাম ভূজে থড্গা শোভিত বিশাল ॥ 


(২) নীচে। (৩) পন্ম। 


0) পুরোহিত। (৫) চত্তী। ত্১ মহিষ 


ধর্মরাজের গীত-_ বামনারায়ণ__১৭শ শতাব্দী ৪২৫ 


হেটে বাম ভুজে মুড রক্তধারা তায়। 
উদ্ধামুথ করিয়া চুমুকি রক্ত খায় ॥ 
দক্ষিণ যুগল ভূজ বরদ অভয়। 
নরকরকিঙ্কিণী কোমর সমুদয় ॥ 
ছুকাঁণে লম্বিত শব ভয়ঙ্কর শোভা । 
মহারৌদ্রী মহাকালী মহাঁমেঘপ্রভা। 
মড়ার বুকেতে শোভা চরণ-ছুখানি 
দিগন্বরী মভামায়! শশানবাসিনী ॥ 


বর মাগ বর মাঁগ কন ভদ্রকালী। 
স্তব করে ইছাই সমুখে রুতাঞ্জলি ॥ 
জগত্ব্যাপক বিশ্বরূপা নারারণী। 
জগজনে পুজে রাঙ্গা চরণ-দুখানি ॥ 
নিদ্রারূপে অচেতনে কৈলে বনমালী । 
নমস্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥ 
চিন্তি মন জ্ঞানরূপা ত্রিগুণধারিণী। 
সদানন্দময়ী ছুর্গা তুমিত যোগিনী ॥ ইছাইএর স্ততি। 
সমরে আনন্দে নাচ দিয়া করতালি । 
নমন্তে ভুবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥ 
অনাথাদি দীন ভয়াতুর বদ্ধজনে ৷ 
তুমি কর্তী সভাকার ছুঃখ-বিমোচনে ॥ 
যমুনা হইলে পার হইয়া শুকালী। 
নমন্তে ভূবন-মাতা নম! ভদ্রকালী ॥ 
নমো ছুর্গা শিবারূপা ভীমরবা সতী । 
শচী রাধা সাবিত্রী সারদা অরুন্ধতী ॥ 
ব্রহ্মার ব্রহ্গাণী তুমি আপনি মৈথিলী । 
নমন্তে ভূবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥ 
রণে বনে শক্রমধ্যে অস্তুরীক্ষে জলে । 
তুমিত রক্ষার হেতু আগমেতে বলে ॥ 
ও চরণ বুকেতে ধারণ কৈপ শুলী। 
নমস্তে ভূবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥ 
অপার দুস্তরার্ণবে পড়য়ে যেই প্রাণী । 
তাহারে তারিতে মাতা তুমিত তরণী ॥ 


৫৪ 


৪২৬ 


বর-প্রার্থনা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তব কৃপাঁবলে তরে সব দায় টালি। 
নমন্তে ভূবন-মাত৷ নমে৷ ভদ্রকালী ॥ 
তুমি লোভ তুমি মোহ তুমি দর্পপদ । 
তুমি কাম তুমি ক্রোধ তুমিত বিপদ ॥ 
যে জন তোমারে সেবে সেই পুণ্যশীলী। 
নমন্তে ভুবন-মাত! নমো ভদ্রকালী ॥ 
তুমি ধর্ম তুমি কশ্ম তুমি ব্রহ্মসার। 
এ চৌদ্দভূবন (১) মাতা বিভূতি (২) তোমার 
তুমি শান্ত তুমি ভ্রান্ত তূমিত করালী। 
নমস্তে ভূবন-মাতা নমো ভদ্রকালী ॥ - 


মুনমুন মহান্তব পড়ে মহাবীর । 

ঈশ্বরী বলে রে ইছাই হও স্থির ॥ 

কোন দায় পড়িয়াছ কিসের ভাবনা । 
ব্যাধিবশে কি বা বাছ পাত্যাছ যন্ত্রণা ॥ 
পুত্র-বাঞ্চ! মনে কিবা আর রাজাধন। 
সত্য করি ইছাই বল বিকরণ ॥ 

ইন্দরপদ বাঞ্ কিবা হত্যে চাও মনু । 

যাহা চাহিবে তাহা দিব কহিলাম তন্ন (৩) ॥ 
ঈশ্বরীর বচনান্তে বলএ ইছাই। 

ধন পুত্র রাজ্য ইন্দ্রপদ নাঞ্ি চাই ॥ 
লাউসেন নামে বীর রঞ্জার তনয়। 

বাজী চাপি পার হৈল ছুরন্ত অজয় ॥ 
সমরে মারিল বীর লোহাটা বজ্জরে (৪)। 
থানা আদি দিল মোর গড়ের উপরে ॥ 
যে অজয় পার হৈতে ইন্দ্র ভয় মানে। 
সে অজয় পার হৈয়৷ আল্য হয়-যানে (৫) ॥ 
নব লক্ষ দলে গৌড়েশ্বর আস্তা ছিল। 
একা লোহাটার রণে ভঙ্গ দিয়া গেল ॥ 
লাউসেনের সঙ্গে কালু ডোম এক বীত্ব। 
লোহাটাকে মারিল মারিয়৷ এক তীর ॥ 





0১ সপ র্গ ও সপ্ত পাতাল। (২) রব্য। ৫) তোমাকে। 
৫) লোহাটার পূর্ণ নাম লোহাটা বন্ত (বজ্জর)। সম্ভবতঃ “বনজ” 
লোহাটার উপাধি ছিল। (৫). অশ্ব চাপিয়!। 
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এমন ঢুরস্ত রিপু আইল নিকটে। 

না জানি এবার মোর ভাগ্যে কিবা ঘটে ॥ 
ঈশ্বরী ঈষৎ হাসে ইছাই বচনে। 

কহিতে লাগিল চায়্যা গৌয়ালার পানে ॥ 
ইন্দ্র যম পবন বরুণ হুতাশন। 

চন্দ্র সধ্য বিধি বিষণ কিবা পঞ্চানন ॥ 
ইহারা তোমারে জানে শুনরে ইছাই। 
অরি হয়া তোমার সমুখ হবে নাই ॥ 
কোন্‌ ছার লাউসেন সহজে মানব। 

তারে ভয় হয়্যাছে এই হান্তার্ণৰ ॥ 

ইছাই বলয়ে মাতা কহি সমাচার । 

ধর্মের সেবক সেন ধর্ম-অবতার ॥ 
অবিরত শ্রীধর্শ তাহার কাছে আছে। 
গাভী যেন সতত থাকএ বংস-পিছে ॥ 
লোকমুখে শুগ্তাছি তাহার বত বল। 
জলম্ধরে বধ্যাছে শার্দ,ল কামদল (১) ॥ 
তারা-দীঘির জলে বড় আছিল কু্তীর । 
অক্ষয় অমর নরে নাই সত্য নীর ॥ 
লাউসেন ধর্যা তার বধ্যাছে পরাণ। 
সুরক্ষ্যা নটার (২) কাট্যাছে নাক কাণ॥ 
এ সব সন্কট স্থান করিয়াছে জয়। 

হাতী মার্যা জীয়ায়্যাছে কেহো৷ কেহো কয় ॥ (৩) 
গৌড়েশ্বর করিয়াছে ময়নার ভূপ। 
কপ্ূরধলে জিনি জয় কৈল কামরূপ ॥ 
সঙ্গে তার কালু ডোম তাহার সোসর । 
উচ্চৈঃশ্রবা সম ঘোঁড়। অগ্ডির-পাখর (8)॥ 


(১) জলন্ধর নামক রাজ্য কামদল নামক ব্যাদ্্ের দ্বারা বিনষ্ট হয়, 
লাউসেন সেই ব্যাপ্তকে হত্যা করেন। এ সম্বন্ধে ধন্দ্মঙগল-কাব্যে 
বিস্তৃত বিবরণ আছে! 

(২) স্ুরিক্ষা নায়ী বারাঙ্গনা এক দেশের রাণী ছিল, সে লাউসেনকে 
প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। লাউসেন তাহার সমন্া পূর্ণ 
করিয়া সর্ত অনুসারে তাহার নাদিকা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। 

(৩) কেহ কেহ বলেহস্তীকে বধ করিয়া লাউসেন পুনরায় তাহাকে 
জীবন দিয়াছে। 0) লাউসেনের ঘোটকের নাম। 


৪২৭ 


৪২৮ 


বর ও তিন বাণ 
দান। 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এক শরে লোহাঁটারে মাল্য কালু বীর। 
ঘোড়াঁএ করিল পার অজএর নীর ॥ 
দেখ্যা শুন্া আমার সন্দেহ হল্য মনে । 
নিবেদন কৈল তুয়! যুগল চরণে ॥ 
কথা শুনি ক্ষেমন্করী হাঁসে খল খল। 
দেবী বলে ওরে বাছা তো বড় পাগল ॥ 
সেনানী সমান স্থৃত তুমি মোর সার। 
তোর উপর বল করে এত শক্তি কার ॥ 
পাবকে পতঙ্গ ফুট্যা (১) প্রাণ হয় হার] । 
সেই মত মরয়ে তোমার শত্রু যার! ॥ 
মরিবার তরে উঠে পিগীলিকার পাখা । 
তেমতি হইল সেন ধর্ম জানি সখ|॥ 
বলিতে বলিতে দেবী বিষম কুপিত। 
মুখে হতে তিন বাণ খসে আচম্বিত ॥ 
বাণ দিয়া ইছাঁএ অভয়া কিছু কয়। 
তিন শরে তিন বীর যাঁৰে যমালয় ॥ 
লাউসেন অপ্ডির-পাখর কাঁলু বীর । 
এই তিন বাণে যাবে যমের মন্দির ॥ 
ইছাই বলেন হৃল্য বিপধ্যয় হয়। 
তুমি পাছে কর ত্যাগ এই করি ভয় ॥ 
ঈশ্বরী বলেন বাণী শুনহ ইছাই। 
সমর না হল্যে জয় আমি যাব নাঞ্জি ॥ 
দেউলে (২) রহিন্থু আমি না যাঁৰ কৈলাস। 
কদাচিৎ মনোমধ্যে না কর্য তরাস ॥ 
লাউসেন হেতু যদি শ্রীধর্্ম ঠাকুর। 
তোর শক্র হন দি আসিয়া! ঢেকুর ॥ 
সেন লাগ্যা ধর্ম যদি সমর করে আন্তা। 
মোর রণে ভঙ্গ দিবে রঙ্গ ছ্যাক্‌ বস্তা ॥ 
ছাড় ভয় ভাবনা ভরসা কর গোপ। , 
তো! মরিলে ব্রহ্মার এ স্থষ্টি হবে লোপ ॥ 
যেই মুগ্তি রক্তবীজে করিল বিনাশ। 
সেই বেশে ত্রিভুবন করিব গরাস ॥ 


০১ পড়িয়া । ২১ দেবালয়ে। 


ধন্মরাজের গীত- রাঁমনারায়ণ__১৭শ শতাব্দী ৪২৯ 


চল তুর্ণ চূর্ণ কর পূর্ণ রিপুদর্প। 

আজি রণে তুমি তার্্য রিপু হবে সর্প॥ 
ইছাঁএ আশ্বাস করি দেবী ভদ্রকালী। 
গিরিকর্ণ কুস্থম করেতে দিল তুলি ॥ 
কেবল ভাবনা শ্রীধন্মের পদানুজ। 
রামনারায়ণ গায় রামকৃষ্তামুজ ॥ 


শ্তামরূপা চরণে প্রণাম করি বীর । 
মালসাট মারি উঠে গরজে গভীর ॥ 

পাগ বান্ধে প্রবন্ধে কেবল পদ্মফুল। 

কল ধৌত কম্পিত কসনি (১) ছুই কুল (২) 
চিরা (৩) বান্ধে চন্ত্রদ্যুতি চিকুরের ছটা। 
মাতঙ্গমুকুতা (৪) কাঁণে কাছে গালপাটা ॥ 
বাছুতে বিচিত্র বাধে বিচটার ছড়া । 

হীরা নীলা মাণিক মুকুতা তাম যোঁড়া ॥ 
অঙ্গে অঙ্গরেখী (৫) পরে দেখি লাগে ডর। 
পবন পাবক পূর্থী কাপে পুরন্দর ॥ 

পরিল চালনা দড়' রঙ্গময় ধার । 

সঘনে ফিরায় আখি চক্রের আকার ॥ 
সর্বাঙ্গে চন্দন পরে অতি মনোহর । 
অর্ধচন্ত্র ফোটা সাজে ললাট উপর ॥ 
পরিসর পেটা পরে পুরটের কড়া । 

কসনি কোমর দড়' পাগ তথি বেড়া ॥ 
যৌড়া জম ধর বান্ধে ফুল নাঞ্ি যার । 

বাম দিগে বান্ধিলেক যুগল তলয়ার ॥ 
টানাটানি টাঙ্গী বান্ধে টলে পদে ধরা। 
ইন্দ্র ভাবে অমরাতে হানা দিবে পারা (৬) ॥ 


ইছাইএর যুদ্ধ মজ্জা। 


(১) ঝেষ্টনী 03401 (২) পাগের ছুই দিকের ঝেষ্টনীতে 
্বর্ণজ্যোতিঃ কম্পিত হইতেছে (পাগের ছুইদিকে স্বর্ণের আঁচল থাকে )। 
(৩) ছইধার। (৪) গজমুক্তা। (৫) অঙ্গরক্ষা _বর্্ম। 
সম্ভবতঃ এরই শব হইতে “আঙ্গারখা” শব আসিয়াছে। . 
৬) পারা এই প্রকার বোধ হয়। 


৪৩৩ 


রণক্ষেত্রে ইছাই। 


শুভলক্ষণ 


লাউসেনের বিশ্লয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তীরে তুণ পূর্ণ গুণ বান্ধে বীরবর | . 
বিপত্তি বায়ান্ন হাজার তাএ শর ॥ 
বাম হাতে বিরাঁজিত বিচিত্র কামু'ক। 
ডানি হাতে নিল শেল ঢেকুর বিভূত ॥ 
গগ্ডারের ঢাল পীঠে দিঠে কাম জম। 
হাকে হয় হংসের হরির দিগ্ভ্রম (১)॥ 
ঘোর দাপে কাপে মহী অহি নহে স্থির । 
সাজ করি গ্ামার সদন হল্য বীর ॥ 
পার্বতীরে প্রণমএ পটুকা গলায়। 
জয় জয় জগতজননী স্ুভাগায় ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রণমএ মহী নুট্যা বপু। 
ক্ষেমন্করী কয় ক্ষয় হবে আজি রিপু॥ 
বিদায় হইয়া বীর রণমুখে ছুটে। 
কালী জয় শব আট দিগ্ময় উঠে ॥ 
শব শিবা বাল! নারী পূর্ণকুস্ত জলে। 
বাম দিগে মহাবীর দেখে যাত্রাকালে ॥ 
গরু মুগ ব্রাহ্মণ কুস্থম অবদাত। 
যাত্রাকালে যাঁমো দেখে ঢেকুরের নাথ ॥ 
সমুখে দেখএ ধেনু বৎস ছুগ্ধ খায়। 
সমুখেতে নৃকাস্তি শিক আগে চলি যায় ॥ 
চল দূল অচলা চঞ্চলা ছুচরণে। 
মহাদর্পে উপনীত হৈল আসি রণে ॥ 


দেখি লাউসেন বীর হৈল চমকিত। 
সেন বলে ইন্দ্র কেন হেথা আচম্িত ॥ 
ধন্য ধন্য মহাবীর মাতা! পিতা! ধন্তয। 
নাঞ্ি জানি পূর্বজন্মে কত কৈল পুণ্য ॥ 
যেন মুখ তেন বুক তেন হাত পা। 
প্রফুল্ল কমল ত্বাথি ুবলিত গা ॥ 
নাসিক! গরুড়ে রঞ্জে কামে রঞ্জে রূপ। 
ঢেকুর অবনী ধন্ত হেন বীর ভূপ ॥ 


(১) তাহার কণ্ঠন্বর এরূপ গভীর ও উচ্চ যে, তাহাতে ঘোটক, হা 
ও সিংহ্রও দিগৃভ্রম হইয়। থাকে। 


ধর্মবীজের গীত-_রীমনীবীয়ণ_-১৭শ শতীবদী। 


এই মত মনে বছ বাখানিল দেন। 
ত্বরাফুত হয়া যুদ্ধের সঙ্জিলেন ॥ 
করযোড়ে কালু বীর হেন কালে কয়। 
তুমি রণে আগু যাবে উপযুক্ত নয় ॥ কালুর যুদ্ধে যাইতে 
সেবকে সীরিলে কাঁ্ধ্য না যায় ঠাকুর । অনুমতি প্রার্থনা । 
আজ্ঞা হকু আমি জয় করিএ ঢেকুর ॥ 
কোন্‌ বীর ইছাই গুয়ালা কিসে গুণি। 
তাহার সমরে তুমি চলিবে আপনি ॥ 

ধনে বলে যেই জন হয় ত সোসর। 

তার সঙ্গে মৈত্র তার সঙ্গে সাজে পর (১)॥ 
ধনে বলে গোয়াল তোমার লম নয়। 

তার যুদ্ধে কেন তুমি যাবে মহাশয় ॥ 
বিশেষ বচন বলি বস্তা রহ তুমি । 

ইছাই গোয়ালা বান্ধি আনি দিব আমি ॥ 
কোন্‌ ছার ইছাই কিসের বলবান্‌। 

এক বাণে অবিলম্বে বধিব পরাণ ॥ 
লোহার প্রতাপ গৌড়ে সর্বকাল। 
অবিরত চমকয়ে গৌড়ের ভূপাল ॥ 

তব পদরেণু-ভূষ! দেহ মহাশয়। 

এক শরে সে বীর গেছে যমালয় ॥ 

সেই মত ইছাএ করিব আমি নাশ। 
মনোমাঝে মহাশয় না মান্ত তরাস ॥ 

সেন বলে শুন সত্য কালু সিংহ বর। 
সাবধানে কর্য আজি ইছাই সমর ॥ 

দুর্ঘর্ষ দেখি বীর দ্বিতীয় বাসব। 

নাঞ্জি লাগে মনে রণে হয় পরাভব ॥ 
কালু কয় কি হেতু কল্পনা কর মন। 

ঠাএ (২) বিনাশিব গোপে দেখিবে এখন ॥ 


এত বলি কালু বীর করিল জুহার। 

রণসাজ বান্ধে বস্তা আমি আপনার ॥ 
পায় মোজা পরিয়া চার না পরে আটি। 
পটুকা কোমরে বান্ধে গাএ রাঙ্গা মাটা॥ 


৪৩৯ 


কালুর যুদ্ধমঙ্জা। 





(১) শক্র। এখানে শব্রতা। (২) একবারে। 


৪৩২ 


কালুর দর্প। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ডাহিনে টালনি (১) পাগ অতি স্থশোভন 
পাগ পিছা' প্রায় বুঝি ময়ুর-পেখম ॥ 
লম্বিত সুঠাম তো রচিয়। নানা ছান্দে। 
গাএ গুরু গাঁদলা বুকেতে বন্ধ বাছন্ধ ॥ 
কটি পর করবাল কাঁটারি কঠিন। 
প্রবল পরুষ বান্ধে টাঙ্গী খান তিন ॥ 
তীর সহ তরকচ তুরিত বান্ধে ভাল। 
গীঠেতে ফেলএ বীর নিদারুণ ঢাল ॥ 
ঘন ঘন ঘুজ্ঘ,রেতে ঘেরিল কোমর । 
রঙ্গ করি জঙ্গ বাধে ডাগর ডাগর ॥ 
ডানি হাতে নিল নেঞ্জা বাম হাতে বাশ। 
বেশ দেখি বিশেষ বাসবে লাগে ত্রাস॥ 


ইছাই নিকটে গিয়া কালু মহাবীর । 

রাম রাম করে গোপে নোডাইয়া শির ॥ 
কালু কর করুণ বচন প্রীতি করি। 
অবধান কর ঢেকুর-অধিকারী ॥ 

তব পিতা সোমঘোষ গৌড়ে ছিল স্থিতি । 
কালু ডোম নাম মোর বসিএ রমতি ॥ 
গ্রামের সন্ধে মোমঘোষ ভাই হয়। 

সে সম্পর্কে ভাইপো তুমি মহাশয় ॥ 
দরশনে মায়া হৈল সম্বন্ধের টান। 
নিবেদনে নরপতি কর অবধান ॥ 
বঙ্গপতি গৌড়ের ঈশ্বর মহাবল। 

যার সঙ্গে সদা রহে নব লক্ষ দল॥ 
তাহার সমান হয়া উপযুক্ত নয়। 

প্রীত কর্যা কাল কাট শুন মহাশয় ॥ 
যখন যে বাগে মেঘ করে বরিষণ। 

সেই বাগে ছত্র ধরি লোক বিচক্ষণ ॥ (২) 


79) যে পাগড়ী ডান্‌ দিকে হেলিয়া আছে। 

(২) যখন যে দিক্‌ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, সেই দিকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 
ছত্র ধরিয়৷ আত্মরক্ষা করে। ইহার অর্থ এই যে, গৌড়েশ্বর যখন 
আসিয়াছিলেন তখন একরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ, এখনকার যুদ্ধ ভন্তরূপ, 
সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কর । 


ধর্দরাঁজের গীত-__রাঁমনারায়ণ__১৭শ শতীব্দী ৪৩৩ 


মনে কর সাজ্যা আস্তাছিল গৌড়নাথ। 
লোহাটার রণে ভঙ্গ দিল বার দাত ॥ 

সে লোহাটা এক বাণে তেজিল পরাণ। 
এক কথা আর কহি কর অবধান ॥ 

পবন বরুণ যম অগ্নি বজ্রধারী। 

হেন জন যদ্যপি তৌমার হত্য অরি ॥ 

তব দশা প্রতীপেতে ওহে মহাবীর । 

পার হত্যে না পারিত অজএর নীর ॥ 
ঘোটকে নাটক করি সেন হল্য পার। 
ইহাতে ইছাই দশা বুঝ আপনার ॥ 

দশা খাট হল্য তব পাছে আছে কাল (১)। 
অতঃপর গোপন্থৃত সামাল সামাল ॥ 
দৃশার সমান চল পূর্ব বল ছাড়ি। 

কিছু রাজকর দেহ ঢেকুরের কড়ি॥ 
নালবন্দি অল্প হবে না হবে জেআদা (২)। 
কেবল রক্ষ্যাতে গৌড়েশ্বরের মর্য্যাদী ॥ (৩) 


কালুর শুনিয়া কথ! ইছাই কুপিত। 

দৃশনে অধর চাপে লোচন লোহিত ॥ 

বলএ বচন বীর বৈশ্বানর-কণা। ইছাইএর উত্তর 
গভীর গরজে বেন পড়ে ঝন্ঝনা ॥ 

হরিহর হিরণ্যগর্ভাদি হরি হয়। 

পবন বরুণ অগ্নি তরণী-তনয় ॥ 

ইহাদের সাধ্য নাঞ্রি চাহিবারে কর। 

শ্তামরূপা দেবী রাজা ঢেকুর উপর ॥ (৪) 

ডোম জাতি ডাকাতি ডিগর (?) আদি চোর। 

তেঞ্রি হেন কথ মুখে বারি হৈল তোর ॥ 


(১) তোমার দশা (অবস্থা) থাট হইয়া আসিয়াছে, এবং কাল তোমার 
পশ্চাতে আক্রমণ করিতেছে। 
(২) বেশী। | 
(৩) তোমার কর অতি সামান্ হইবে, কেবল গৌড়েশ্বরের মম্মান 
রাখবার জন্য এই কর নির্দিষ্ট হইবে। 
(৪) ঢেকুরের একমাত্র অধিষ্বরী শ্রামরূপ! দেবী । 


৫৫ 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয় | 
এইখানে এখনি পাঠাঁও যমালয়। 
যোগী মাল্য ছাই হাত তাই মাত্র হয় ॥ (১) 
ক্ষমা দিন যারে ডোম নিজ প্রাণ লয্যা। 
আদার সংবাদ লাউসেনে কহ গিয়া ॥ 
পার হয়্যা বস্তা আছে দেকু আস্তা রথ। 
নহে যাকু গলাইয়া! লইয্যা জীবন। 


কথা শুনি কোপে জলে কালু মহাবীর । 
সঘনে কীপয়ে অঙ্গ হইল অস্থির ॥ 
কোপে কালু কথা কয় তুাগ্নির কণা। 
গোয়ালার গুণ জ্ঞান গৌঙীরিতপণ। ॥ (২) 
তোর বাপ সৌমঘোষে নাহি জানে কে। 
গৌড় নগরে গরু চরাইত সে॥ 

ছুই তিন দিনের উপর পাত্য ভাত। 
সারিঙ্গা যন্ত্রের প্রায় ছিল তাঁর ত্বাত (৩)॥ 
তোর মাতা বাগালি সাধিত ঘরে ঘরে । 
তৌর বনি সেঙ্গা কৈল জেল্যা কৈবর্ডেরে ॥ 
কুলাঙ্গার কুষ্ানী না বুঝ কালাকাল। 
রাখালের বেটা তুই সহজে রাখাল ॥ 
কহিলে যে সেন আসি করুক সমর । 
আপনা না জান বেটা শুনরে বর্ধর॥ 
বামন হইয়! ঠাদে দিতে চাসি হাত। 
মুষিক পতঙ্গ তুঞ্চি সেন যুথনাথ ॥ 

সমর সমান সেন তুইত সরিষা । 

তার সহ সমরেতে করহ ভরসা ॥ 

কি কারণে ভাবনা! করহ এতদূর । 

মোর হীতে যাবি আজি স্ভীবনীপুর (8) ॥ 


(১) যোগী জাতীয় কাহাকেও হত্যা করিলে হাত মাত্র কলঙ্কিত হয়, 
তোমাকে মারিলেও তাহাই হইবে। | 

(২) গোয়ালার গুণ শুধু গোঙারিপণা (গোউরকি--হুটকারিতা )। 

(৩) (উপবাস হেতু) সারের মত অন্ত (পেট) খান দিয়া গড়িত। 

(৪) মালয়। 


ধন্মরাজের গীত--রামনারায়ণ__১৭শ শতীব্দী ৪৩৫. 


কালুর কথায় কোপে গোপ হল্য কাঁল। 
ধনুঃশর রাখিয়া ধরিল খাড়া ঢাল ॥ 
ইছাএর দাপে (১) কীপে বিধাতা উপেন্ত্র। 
পায় পায় চলে বলে প্রবল মূগেন্ছর ॥ 

লাফ দিয়া ঝাঁপ খায় দাপ ঘোরতর । 
দেখি কোপে কীপে.কালুডোম-কলেবর ॥ 
করাল কঠিন কালু কালের স্বরূপ । 
ধনুঃশর রাখিয়া ধরিল ঢাঁলধুপ ॥ 

ঢালে ঢাকি কলেবর ছুই বীর ধায়। 
হানিবারে কেহে। কারে বাগ নাহ্‌ পায় ॥ 
সঘনে ফিরিয়া বোলে চক্রের আকার । 
আপনার বাম দিগে দিঠি দুহাকার ॥ 
ঝনঝন ঝাঁড়ে অসি কাড়ে ঘোর রা। 
বন্থমৃতী থরহর পায়্যা পদ ঘা ॥ 

মার মীর শবদে মণ্ডল বেড়ি ছোটে। 
ঢালে অসি বাজিতে প্রবল অগ্নি উঠে ॥ 
রণগজ মাদল (২) প্রবল ছইজন। 
হান হান হাকুনি হাঁকিছে ঘনে ঘন ॥ 
গুঁড়ি গুঁড়ি গতায়ত ঢালে শির ঢাকি। 
ক্ষণে ক্ষণে যুঝে যেন চন্দরচুড় পাখা ॥ 

ঢাল খাড়া মেলা পাঁড়া গেল প্রহর তিন। 
কেহো! কারে নারে ছু'হে সমর-প্রবীণ ॥ 
খাড়া ঢাল রাখিয়া! ধরিল ধন্ুঃশর | 

ছু'হে বাণ বরিষয়ে ছু'হার উপর ॥ 
ঈশ্বরীর বাণ বীর তুল্যা নিল চাপে। 
ইছাএর ইযু (৩) দেখি ঈশ (৪) ইন্দ্র কীপে 
বাণ ছাড়ি ইছাই ছাড়এ হুহুক্কার। 
বাজিল কালুর বুকে পীঠে হৈল ফার ॥ 
কালুর বিয়া প্রাণ কালিকার শর । 


পতন 
পুন আল্য ইছাএর তৃণীর ভিতর ॥ ই 


(১) দর্পে। (২) মভ্ত। 
(৩) বাণ। (৪) শিব। 


৪৩৬ 


রাত্রির জন্ যুদ্ধ স্থগিত। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


অচেতনে বীর কালু পড়ে ভূমিতলে। 
বেগে সেন আসিয়া! কালুরে নিল কোলে ॥ 
ইছাএরে কন সেন সকরুণ ভাষা। 

দেখ ভাই উপস্থিত হৈল আমি নিশা ॥ 
হইল তোমার জয় যাহ বীর ঘর। 
তোমায় আমায় কালি করিব সমর ॥ 
ইছাই চলিয়৷ গেল নিজ নিকেতন । 
কালু কোলে লাউসেন করেন রোদন ॥ 
ভরসা কেবল শ্রীধর্দের পদামুজ। 

গায় রামনারায়ণ রামকষ্ান্ুজ ॥ 


ঘনরাম-চত্রবর্তি-প্রণীত শ্রীধন্মঙ্গল ৷ পুস্তক-রচনা-কাল 
১৭১৩ ধ্ুষ্টাব্দ। 
বঙ্গবাসী পত্রিকার চেষ্টায় ঘনরাম চক্রবর্তীর “ধর্শামঙ্গল” মনির 





৪৭৭-__-৪৮২ রা বা ] 


ইছাইঘোষের যুদ্ধ-সজ্জা । 
ইছাইঘোষের রাজধানী “ঢেকুর+-_-“অজয় ঢেকুর এই প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের নব লক্ষ সৈন্ত ইছাই বারংবার পরাস্ত 
করিয়াছিল। ইছাইঘোষের বিক্রম সম্বন্ধে ধর্শমঙ্গলের অপরাপর কবি- 
গণের রচনাঁও এই পুস্তকের আরও কয়েকটা স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 
ভূতলে আছাড়ে ভূজ মারি মাঁলসাট। 
. সাজে শত্রু সমরে সাক্ষাৎ যমরাটু ॥ 
বিরাট্‌ সমরে যেন স্ুশর্মীর রণ। 
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ ॥ 
সেইরূপে সাজম করিছে তড়বড়ি। 
দড় বড় কোমর কষিছে কড়াকড়ি ॥ 
পেটি আটি বাধিল বত্রিশ বেড় পাগে। 
* কষিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥ 
ডান ভাগে বান্ধিল যুগল যমধর (১)। 
খরতর যোড়া খাড়া নামে ছুই থর ॥ 


(১) অন্ত্রবিশেষের নাম। 


ধর্মরাজের গীত-__-ঘনরাম--১৭১৩ খৃষ্টাব্দ | 


বাম দিকে যুগল টাঙ্গী (১) যম-অবতার। 
চকো! (২) ছুরি কাটারী কুটিল হীরা-ধার (৩)॥ 
কষে বাঁধে কাকালে কালিকা করি জপ। 
যার মুখে আগুন উগারে দপ দপ॥ 

তার কাছে তুণে বান্ধে তের শত তীর । 
চক্‌ চক্‌ চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির ॥ 
শিরেতে সোণার টোপ টয়ে বান্ধা তায়। 
রাতুল বরণরুচি বীর মাটা (৪) গায় ॥ 
তড়িত জড়িত যেন জলধর-জ্যোতি। 
হীরা মণি হার গলে কাঁণে গজমতি ॥ 
ধন্ুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিত ঢাল। 
বান্ধিল দেবীর বাণ মুত্তিমান্‌ কাল ॥ 
রণশিঙ্গ। কাঁড়া পড়া টমক টেমাই। 
শ্তামারূপা (৫) পদ ভাবি চলিল ইছাই॥ 
ঘাঘর ঘুঙ্ুর ঘণ্ট। নূপুরের ধবনি। 

চলিতে চলিতে কাণে কত রব শুনি ॥ 
ঢালমুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে। 
বীর দাঁপে চলিতে চরণে মহী কাপে ॥ 
প্রতাপে পেরিয়া পুরী টেকুরের ভূপ। 


স্বীয় মস্তকদাঁনে কালু ডোমের সত্য-রক্ষা । 


লাউসেন হাক ছুশ্চর তপস্তায় নিযুক্ত। এই স্থযোগে তাহার 
মহাশক্র মাতুল মহাঁমদ গৌড়ের সমস্ত সৈগ্ত লইয়া যাইয়া লাউসেনের 
রাজধানী ময়নাগড় অবরোধ করিয়াছেন। ময়নাগড়ের ভার লাউসেনের 
বিশ্বস্ত সেনাপতি কালু ডোমের উপর ন্যাস্ত। মহামদ কৌশলে কালুর 
পুত্র শাকা-শুকাকে ও তদীয় বিশ্বস্ত তের জন ডোমকে নিহত করিয়াছেন। 
সমস্ত ময়ানগড়-পুরী মন্ত্রলে নিদ্রিত। কালুর স্ত্রী লখা (লক্ষী) ডুমুনি 
স্বামীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। কালু ডোম যুদ্ধ প্রবৃত্ত শুনিয়া মহামদ 
(মোলগ্ত! বা মামুদা ) শঙ্কিত। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি 


০১) কুঠার। ২) চোখা। 
(৩) কুটিল-্বক্র। হীরা-ধার হীরার ্তায় ধার বিশিষ্ট । 
(৪) রাঙ্গা ধুলি। (৫) . ঢেকুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
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শোকাতুর অজ্জুন ও 
দশরথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত । 


কালুর যুদ্ধ-বাডা। 
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কালুর মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিয়া! দিতে পারিবে তাহাকে বিস্তর পুরস্কার 
দিবেন। কানুর ভ্রাতা কাম্মা তাহার চিরশক্র। কান্বা কৌশলে কালুকে 
সত্যবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছিন্ন করিতেছে। 


নয়নে বিশ্রাম তার নহে এক তিল। 
শোকের উপরি শোক বুকে বসে শীল ॥ (১) 
কানদিয়ে পড়িল লথা কালুর চরণে । 
উঠছে পরাণনাথ কি আর জীবনে 4 

কি কাল তোমার ঘুমে সর্বনাশ হলে! । 
শাকা শুকা তের ডোম রগে যুঝে মলে! ॥ . 
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাঁও। 
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাঁও ॥ 

রণে মলো অভিমন্থ্য অঙ্জুনের পো। 
প্রাণপণে করে ত্যজে সংসারের মো৷ (২)॥ 
পুত্র-শোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জুন । 
তোর সম পিত৷ নাথ না দেখি দারুণ ॥ 
পুত্র-শোকে প্রাণ ত্যজে রাজা দশরথ। 
সকলি মজিল নাথ রাখ ধর্ম-পথ ॥ 

সেনের (৩) সংসার রাখ সত্যে হবে পার। 
জন্মিলে অবশ্ মৃত্যু আছে একবার ॥ 

সবে ধর্ম অধর্্ম কেবল যায় সাথে । 

বলিতে বলিতে উঠে নিলা টাঙ্গী হাতে ॥ 
পুত্র-শোকে দাদালে চলিল মহাবীর । 

গড় পার হয়ে ফেলে কালিন্দীর তীর ॥ 
অনুমান করে আগে স্নান পুজা করি। 
ঈশ্বরী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥ 


জলে প্রবেশিলা কালু খুলিয়া কোমর । 
সমাচার পাত্রকে (৪) জানালে ষায়্যা চর ॥ 
পাত্বর কাতর হলো কালু এল্য রথে। 
কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্যগণে ॥ 


(১) পুত্রগণ নিহত হওয়ায় লক্ষার এক তিলও বিশ্রাম নাই, 
শোকের উপর শোক তাহার বক্ষে পাথরের স্তায় চীপিয়৷ আছে। 

€২) মমতা। (৩) লাউসেনের | 

৫) গৌড়েছরের মছাপাত্র মহাষদকে | 
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পুত্র-শোকে এল্য কালু ফেরা হবে স্থির । 
সংগ্রাম থাকুক শুনে কীপে যত বীর ॥ 
পাত্র বলে কে আনিবে কানুর মন্তক। পাত্রের তয় ও পুর্ধায- 
ময়না (১) ইনাম পাবে রেখে যাবে সক ॥ ঘোষণ|। 
এখনি পড়ুক যোড়! ঘোড়া পাবে এলে । 
. সেনাগণে অনুমানে গ্রাথে মোলে মিলে ॥ 
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পাণ (২)। 
সমাচার শুনে কাপে সবাকার প্রাণ ॥ 
বানর কাতর যেন লঙ্ঘিতে সাগর । 
সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর ॥ ' 
পাত্র বলে লুটে খেতে রাজার মুলুক। 
সবার ব্ড়াই বড় কাষে স্টে-ুখ ॥ 
ভাঁলরে বুঝি থাক দেশে যেতে দে। 
করিৰ ইহার শান্তি মনে আছে যে ॥ 
হেন কালে কাম্বা ডোম (৩) উঠাইল পাঁণ। 
কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান ॥ 
থাকুক অন্তের কথা নব লক্ষ দলে। 
বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে ॥ 
যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে। চান্বার অভিমন্ধি। 
বধিল দেবতাগণে বন্দী করি সত্যে ॥ 
সেইরপী মায়ায় ভায়ার (৪) মাথা আনি। 
দুরে করে দেহ মৌরে করে অপমানী (৫)॥ 
এতো যদি বলিল কালুর ভাই কেমো (৬)। 
পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো (৭) ॥ 


(১) ময়নাগড়ের অধিকার পুরস্কারম্বরূপ পাইবে। 

(২) পান্ধ (ম্্) পাণ দান করিল, অর্থাৎ যে তাহার অভিষটসিদ্ধির 
সহায় হইতে পারিবে, সে আসিয়া পাণ লইয়া যাও, এই ঘোষণা করিল। 

(৩) কালু ডোমের ভাই”? (৪) ভাইর। 

(৫) আমাকে অপমান করিয়া! দূর করিয়া দাও, এই ছলে আমি 
তাহার সঙ্গে মিত্রতার ভাণ করিয়া! কার্ধ্যোদ্ধার করিব। 

(৬) কেমোল্কাদা। রি 

(৭) রেমো নামক নাপিত । 
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দাদার ভাই। 
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| চলে করে পে রি গোটা 

সখ বুক বয়ে রক্ত পড়ে টদ্‌টদ্‌। 

গালে দিল চুণ কালী গবে গীথা জুতা। 
আগে আগে.বাজে ঢোল পিছে মায়ে গুতা ॥ 
কোণ কুঞ্জরের গরীঠে নদী করে পার |. 

'দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার ॥ ই 


শরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর গ্রাণ। 
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিড়ার সমান ॥ 
কৃপাময় কালু কয় কেন ওরে ভাই |. : 
কাম্বা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই ॥ 
হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে । 
লুটায়ে পড়িতে কান্বা কালু করে কোলে॥ 
গলাগলি কাদে দোহে চক্ষে বহে জল। 
ধীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল॥ 

কাথা বলে দাদারে বাজিল বুকে জাঠা (১)। 
সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা ॥ 
দেখিতে ফাটিল বুক করিন্তু বিষাদ। . 
তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ (২) ॥ 
কানুর সোদর কাম্বা তারি অনুচর | 

. এই বেটা কাটাইল রাজার লম্কর ॥ (৩) 
দূর করে দিল দাদা হোলাম অপমানী। 
চল গিয়ে দুই ভেয়ে সব সেনা হানি ॥ 

পূ্বব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর। 
বীর ডোমের বুন (৪) হতে ভেঙ্গে ছিল ঘর ॥ 
তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা। . 
কালু.বলে প্রাণের সমান তুমি কামা ৫) ॥ 


৯) শেলবিশেষ।  .-. ০(২). তোমার পুত্র শাকা-শুকা 
দ্ধে নিহত হইলে তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করি, সেই অপরাধে 
পাত্র আমাকে এত অপমান করিয়াছে।... (৩) আমার বিরুদ্ধে 


আর এক অভিযোগ এই যে, আমি তোমার ভ্রাতা ভ্রাতা ও নুচর, এবং আমিই 
তাহাদের দলে থাকিয়া গৌডেখবরের অনেক টসন্ট কৌশলে নিহত 
করিয়াছি। $৪) ভগিনী। . ৫) কামার অপত্রংশ। . 
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| মুখে বলে ঘাটি নাহি তোমার কপায়। 

মনে করে তাল ভাকায় ভূলিল মায়ায় ॥ 
ছু-ভেয্ে পরম প্রেম গ্রীতি ভাব বাড়ে। 
দূরে থেকে দেখে লখে (১) এসে বনে আড়ে | 
অন্তরে গরল কাদা মুখে মধুময় । 

কপট চাতুরী কিছু কালুবীরে কয় 

তুমি না করিলে কৃপা হতাম বৈরাগী। 
অমুগত দাঁস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি ॥ 

মতা কর তবে যে প্রত্যয় হয় মনে। 
কালু বলে ওরে কাম্বা কোন্‌ ছার ধনে ॥ 
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব আনে আছে কি (২)। 


গঞ্জিয়া বলিছে লখে নোণা (৩) ডোমের বী। লখা ডূমুনীর উপদেশ। 
ভূল না ভূল ন| নাথ তুলাইবে মদে। 

ভাই নয় ভওড ভেড়ে পাত্তরের থেদে (8) ॥ 

সেই কাম্মা কুলাঙ্গার জান পূর্বাপর । 

ঘর ভেদে সবংশে মজেছে লক্কেশুর ॥ 


কাথা বলে দাদারে ঘুচিল সব যুক্তি। তীর কথায় অবিশ্বাম। 
বসত না হতে শুনি কুন্দুলীর উক্তি ॥ (৫) 
সে জানি অধর্্ে মোল হরেছিল সীতা । 
মাগের বচনে কেন শ্রীরামের পিতা! ॥ (৬) 
মহারাজ দশরথ কিনা হলো তার। 
বীর বলে থাক রে অধন্্ম মেয়ে ছার ॥ 
ছঃখ সখ দু-ভাই বিরলে কই কথা। 
কি তোর যোগ্যতা শ্ঠালী হতে এলি হাতা (৭)॥ 
(১) লখা ডুমুনি। (২) অপর কি কথা আছে। 
(৩) সোণ| ডোম লক্ার পিতার নাম। 
(8) কাথা ভাই নহে-_ভণ্ত, পাত্রের চর। 
(9 তোমার সঙ্গে বাস না করিতে করিতেই রা 
প্রিয়) ভ্রাতুজায়ার কথা শুনিতে হইল। ০৪8 
(৬) স্ত্রীর কথা শুনিয়া দূশরথ অনর্থ বটাইয়াছিল। 
(৭) হস্ত!- প্রতিবন্ধক । 


৫৬ 
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স্ত্রীকে বন্ধন। 


প্রতিশ্রুতি। 
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অমনি ধরিল ধেয়ে করিয়া দাপট । 
বেণা-ঝোড়ে জড়ারে লথ্র বাধে জট ॥ (১) 
প্রতাপে লখেরে বাঁধে কাহার থেোগাতা (২)। 
আপান বন্ধন নিল লখে পতিব্রত ॥ 

ধন্ম্পদ ভাপি দ্বিজ কবিরত্র ভগে। 

গ্াভ মোর রামর|মে রাঁখিবে কলা।ণে॥ 


লখেকে বসি দড় ৩) কালু সত্য করে । 
গঙ্গাজল তুলসী হানার ভুলে ধারে ॥ 
পুর্বমুখে বলে কল এই র্গ সত্য 

যে কিছু মাগিবি কাঁমু (8) তাই দিন তথ্য ॥ 
ইথে অন্ত মত করি ঈশর পপ্রমাণ। 

ইত পরকাল নগ্জি ঠারান পরাণ ॥ 
বরঙ্গহতা। আদি থত গভ।পাপ ঘটে। 

ফলিল দেনীর খাপ দেব ধরে জাট ॥ 

নল কামু কি দিবা কতিছ কালুনীর | 

দুরে থেকে কীনা বালে কেটে দ1ও শির ॥ 
দপিচি মুনির দস দাঁদা ভলে দাতা 

নিজ দে পিয়ে মনি উুঁষিল দেবতা ॥ 


কালু বলে গুধে 2ষ্ট কি করিলি কাজ। 
ইহার কারণে ভোর এন নড় নাজ ॥ 
নিবেধ করিল লখে ভোর শাল 1৫) জেনে । 
অভাগা মজিল তার কথা নাতি মেনে ॥ 
ভুলায়ে বিশ্বাসঘাতী মাথা লয়ে খাবি । 
ইহার উচিত ফল এই জণে পাবি ॥ 
অবিশ্বাী জনারে বিশ্বাসে এই দল । 
কহিতে কহিতে আখি করে ছল ছল ॥ 
কাম্বা বলে দাঁদারে করেছ অঙ্গীকার । 
মায়া ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার ॥ 
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর : 

ফুটে যদি পদ্ফুল পর্বত উপর ॥ 


(১) কালু লথেকে চুলে ধরিয়া বেণা-গাছের সঙ্গে বন্ধন করিল। 
(২) লখে ডুমুনী স্বয়ং অতি দক্ষ যোদ্ধা ছিল। (৩) দৃঢ়। 
(৪) কাম্া। (৫) চরিত্র। 


ধণ্মরীজের গীত__ঘনরাম--১৭১৩ ধ্ুষ্টাব্দ। 


অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পব্ব। . 
তথাপি-সঙ্জন বাকা নহে অন্তমত ॥ (১) 
যে বচন পাঁলিতে পাতালে গেল বলি। 
জরাসন্ধ প্র।ণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥ 
হরিশ্ন্দ্র মহারাজা পুরাণে প্রমাণ । 
সতা পালি সংসারে দাড়াতে নাহ স্থান ॥ 
মপ্তদ্বীপ দান দিল দক্ষিণার তরে। 
বনিতা বালক বন্দী বাঁদ্দণের ঘরে ॥ 
আপনি হইলা রাস্তা চগ্ডালের দাস। 
অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘনে ভাবি বাস ॥ 
অপর বলির পিতা বিরোচন দৈতা। 
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সভা ॥ 
এখানে করিলে সহ্য গর্পাজল হাতে। 

এ কোন্‌ বিচার দাঁদা গৌণ পর হাতে ॥ 
সত্য পাল শতেক পুর স্বগ লগ । (২) 
নরক না কর দাদা মা কেটে দেও ॥ 
সত্য না লঙ্জিনে দাদা আপনি মহত । 
জন্মিলে মরণ আছে রাখ ধশ্মগথ ॥ 


কালু বলে চণ্ালে ধান্মিক নড় তু (5)। 
দেখিতে উচিত নয় তো ঝাড়ির (৬) মু (6) ॥ 
কি করিব কোথা হতে পরক।ল মছগে। 

এ পাপে পরশে পাছে সেন মারাজে ॥ 

এ পাপে না হর পাছে পশ্চিম উদয ৬) । 
সেনের কঠোর সেব৷ পাছে ব্যর্গ হয় ॥ 


(১) উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিকৃবিভাগে | বিকশতি যদি পদ্মং 
পর্বতানাং শিখাগ্রে ॥ বিচলতি যদি মেরু; শততাং বাতি বহিঃ | ন চলতি 
খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ ॥ 

(২) সত্য পালন্ন কর এবং তাহার ফলে শত পুরুষকে স্বর্গে বাস 
করাও। “আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কাম্বা এই সত্য করাইয়াছিল, 
তাহা পূর্ববর্তী বর্ণনায় আছে। (৩) তুই। (৪) তোর মত হাড়ির। 

(৫) মুখ। (৬) লাউসেন দুশ্চর তপস্তা! দ্বারা হর্য্যকে পশ্চিমে 
উদয় করাইতে গিয়াছেন। কানু ভাবিল যদি সত্য রক্ষা না করি, তবে 
এই পাপে পাছে সেন মহারাজের তপস্তার নিপ্ন হয়) 


৪8৪৩ 


সত্যপালন। 


দেন মহীরাজের প্রতি 
ভক্তি। 


888 


ফালুর শিরশ্ছেদ। 


লথের বিক্রম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সত্য না লঙ্জিন্নু আমি হার কারণ। 
অতেব অধম তৌর বাঁচিল জীবন ॥ (১) 
হেতা না ধরি মেলাম গৌড়ের অধমে। 

তু হলি চগ্ডাল ভুঃথ রহিল মরমে ॥ 

যে ছিল কপালে কান্থা ফলিল আমার । 
এক চোঁটে মাথা কেটে সত্যে কর পাঁর ॥ 
কি জানি ডোমুনীপাছে এসে হয় হাতা। 
বলিতে বলিতে কান্ব! কেটে নিল মাথা ॥ 


সত্বর কুপ্জর পীঠে উঠে করে ভর । 
দেখে পরাক্রম লথে বলে ধর ধর ॥ 
মেলা! টাঙ্গী (২) ফেলায়ে কাম্বার হানে শির। 
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর ॥ 
_ মৃত পতি কোলে লরে কান্দে উভরায়। 
শুনে পাট পড়শী পাড়ার লোক ধায় ॥ 


হরিপালের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ । 


হরিপাল রাজার কন্ঠা কাণড়া পরমা সুন্দরী) বৃদ্ধ গৌড়াধিপ, 
হরিপালের নিকট তীয় কন্ঠার পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন। 
বৃদ্ধ রাজার হস্তে তরুণ সুন্দরী কন্তাকে প্রদান করিতে হরিপাঁল অনিচ্ছুক, 
কিন্তু গৌড়েশ্বরের অসীম পরাক্রম স্মরণ করিয়া ভীত। রাজকুমারী 
কাণড়ার প্ররোচনায় রাজা অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া উত্তর 
দিলেন। গোড়েশ্বরের সৈন্ত হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিয়াছে। 
রাজকুমারী কাণড়া স্বয়ং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা। তাহার সাহাধ্যার্থ 
স্বয়ং চত্তীদেবী তদীয় ডাকিনী ধুমসীকে প্রেরণ করিয়াছেন। গোঁড়ে- 
শ্বরের সৈন্গণ তৃত-প্রেতের হস্তে পরাজিত। 


ফেনাগণ দীনাগণ (৩) সমরে নিদারুণ 
ছু-দলে করে হানাহানি ॥ 

রঙ্গিণী রণজয়ী ছুন্দুভি বাজই 
ঘন ঘোর গাঁজই (৪) দামা। 


(১) অতেব_ অতএব | রে অধম কাম্বা, আমি সেন মহারাজের 
অনিষ্টের আশঙ্কায়ই সত্যরক্ষা করিতেছি; এজন্য এবার তুই রক্ষা পাইলি। 
(২) যে কুঠার দড়ির সঙ্গে বাধা থাকে, এবং যাহা দূরে নিক্ষেপ 
করা যায়। (৩) দানবগণ । (৪) গর্জন করে। 


ধর্মরীজের শীত-_-ঘনবাম-_-১৭১৩ খষ্টার্ক ৪৪৫ 


রজপুত মজপুত ধৈছন যমদূত 
সমযুত যুঝে খানসাম! ॥ 

দাদালী দলবল মহী মাঝে মাতল 

' মানব মহিমে নহা দস্ফে। 

ধর ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ 
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ 

তবুত অকাঁতর নৃপতি লঙ্কর 
দুষ্ষর সমরের মাঝে । 

বটপটা চোট পাট বহিছে হান কাট 
মামুদা! (১) মার মার গাজে ॥ 

ঘুঁড়ী পাঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া 
ঝাপটে বিকে ঝুপ ঝুপ। 

না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয় 
রোষে বীর রণভীম ভূপ॥ 

সাঙ্গী শেল ঝুপঝুপ রাখিছে লুপ লুপ 
লাফে লাফে লুপিছে দানা । 

প্রেত ভূত পিশাটী ধাওয়া! ধাই ধুমসী 
খুসমী রণে দিল হানা ॥ 

হাকে হাকে হরিষে শর গুলি বরিষে 
আকাশে একাকার ধুম । 

দরিশাহার! দিবসে হত কত তরাসে 
গোল! গাজে ছুড় ছুড় ছুড়ুম ॥ 

করয়ে তর্জন ঘোরতর গঞ্জন 
হর্জন দাঁনাগণ দর্পে। 

সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন 
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥ 

ব্ড়গোলা বন্দুক ছুড় ছড় দশমুখ 
চকিত চমকিত শেষ ৷ 

অবনী টলাটল কম্পিত কুলাচল 
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥ 

ধূমসী পরদল হাঁনিছে দলবল 
হাকিছে বিপরীত রা। 


(৩) মহামদ পাত্র 


৪৪৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


বীরগতি চলিছে বাহু তুলি বলিছে 
বলি লও বাস্থুলীগো মা ॥ 0১) 
টন্‌ টান্‌ ঠন্‌ ঠান্‌ ঢাল চালে ঢন্‌ ঢান্‌ 
ঝন্‌ ঝান্‌ ঘন রণনাদ। 
দেখিয়৷ বিপরীত চৌদিকে চমকিত 
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥ 
রণক্ষেত্রে ভুতের কেহ খেয়ে মুটকী কেহ দেখে ভাবকী 
উৎসব। ভাবকে মলো৷ কত সেনা । 
দাদালিয়া দীবড়ে চাটি চড় চাপড়ে 


কামড়ে হাতী পাড়ে দানা ॥ 

কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে লুকাতে আড়ে ওড়ে 
ঘাড়ে ধেয়ে ধরিছে ঢণ্ড। 

রক্ত চুমুকে পিয়ে চুষে মাথার ঘিয়ে 
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড ॥ 

নরশির ছিড়িয়া কেহ ফেলে ছুড়িয়া 
লাফায়ে লোফে কোন দানা!। 

কেহ বর-বারণে শুড়ে ধরি সঘনে 
গগনে ফিরাইছে তান] ॥ 

ডাক ডাকি ডাকিনী রণে যুঝে যোগিনী 
রঙ্গিনী দেখে রণ রঙ্গ। 

তক্ষক সম্মুখ বথাবিধি ২২) মণ্ডক 
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥ 

মামুদা মূড়মতি গলাতে ক্রতগতি 
ধুমসী পিছে পিছে ধায়। 

গুরুপদ-যত্ব বিজ কবিরদ্ব (৩) 
সঙ্গীত মধুরস গায় ॥ 


হরিহরের সাক্ষ্য । 


লাউসেন তগন্তার ছার! কুধ্যকে পশ্চিমে উদয় করাইয়াছেন। কিন্তু 
পাত্র মহামদ বলিল, উহা মিথ্যা কথা। হরিহর বাইতিকে সাক্ষ্য মান্ত 
করা হইল, কারণ সে পশ্চিমে উদয় দেখিয়া ঢাক বাজাইয়াছিল। 


(১ হে মাতা বিশালাক্ষী (চণ্তিকার নাম-ভেদ ), বলি গ্রহণ 
কর। (২) যেরূপ। (৩) ঘনরাম কবিরত্ব। 


ধর্্মরীজের শীত-_-ঘনরাম-_-১৭১৩ থৃষ্টাব্ । 


মহামদ তাহাকে গোপনে কতক অর্থ দিয়৷ বশীভূত করিয়া মিথা! সাক্ষ্য 
দিতে প্রতিশ্রত করাইল। কিন্তু রীঁজসভীয় যাইয়া বাঁইতির মতি 
ফিরিয়া! গেল এবং সে সত্য কথা কহিয়া ফেলিল। মহামদ পাত্র অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়া হরিহরকে চৌর্ধ্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া বিচারে শূল দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিলে হরিহর ভগবানের প্রতি নির্ভর-পরায়ণ হইল। এই 
প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী এক কবিক্ন রচনা হইতে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। পাঁঠকের 
সুবিধার জন্য গল্পভাগ সংক্ষেপে এখানে পুনরাবৃত্ত হইল । 


সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর। 
অপরঞ্চ প্রমাণ বাইতি হরিহর ॥ 

পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল। 
রাজা বোলে তবে তো ঘুচিল গণ্ডগোল ॥ 
রামপদ-কোকনদ বিপদ-বিনাশী । 

ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপূরবাসী ॥ 


সভামাঝে ছিছি করে সঞ্চরে নরক। 
স্বভাব না ছাড়ে তত্‌ দুষ্টণীল ঠক ॥ 

মিছা আড়ি রাখিতে মজায় পরকাল। 
পাত্র ভাবে হরিহরে করিব নেহাল ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী দেয় যদি ধন পেয়ে ধুতি (১)। 
বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুকতি ॥ 


ভূপতির ভাগারে অঞ্জলি ছুই তিন। 
পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্মীন ॥ 

রজত কাঞ্চন কত হীরা! মণি মতি। 
কুমতি (২) বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধৃতি ॥ 
হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে। 

তরাসে বাইতি কোণে ওত করে ঢাকে ॥ 
মনে করে মামুদা (৩) মজাতে পাড়া এলো । 
আপন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল ॥ 
পাত্র বলে শুনহে এসেছি ধাওয়া ধাই। 
করহ বন্ধুর কাষ লাজ রাখ ভাই ॥ 





১) পুরস্কার। ৫) কুমতি মহামদ মোহগ্া পাত্র)। 
(৩) মহামদ পাত্র । 
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হরিহর বাইতি। 


পাত্রের চেষ্টা। 


হরিহরের লোভ । 


পিতৃপুরুষের ছুর্গীতি। 





বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয় । 


ময়নামগ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা । (১) 
ওখানে অপর কেহ হতে নাই হাতা! ॥ 
পিতামাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এই খানে । 
তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজস্থানে ॥ 
নয়নে না দেখি আমি পশ্চিম-উদয়। 
রাজা জিজ্ঞাসিলে কবে ন! করিধেঁ ভয় ॥ 
জয়যুক্ত হই তবে শক্র হয় হেট । 

এত বলি নান! ধন পাত্র দিল ভেট ॥ 


হেট মাণা হয়ে যুক্তি ভাবিল বাইতি। 
পরকালে পরমাদ বিভোগ সম্প্রতি ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পরকাল। 
মলে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল ॥ 
কত কষ্ট পাব নিত্য কাধে বহে ঢাক। 
বসে করি বিলাস বাড়াই নামডাক ॥ (২) 
ধন দেখে ধৈরয ধরিতে নারে ধন্য । 
হরিহরে হেন বুদ্ধি কি করিবে অন্য ॥ 
ধন্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার । 
মিথ্যা সাক্ষী মাপাত্র দিব দশবার ॥ 


ভাল বলি পাত্র চলিল কুতুহলে। 
বাইতি বনিতা হেথা গিয়াছিল জলে ॥ 
অকন্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব। 
স্বামী সপ্তপুরুষ করিছে কলরব ॥ 
অন্তরীক্ষে অধোমুখে উর্ধ করি পা। 
বাইতিনীকে ডেকে বলে শুন ওগো মা ॥ 
ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি। 
এতেক পুরুষ তার যায় অধোগতি ॥ 
অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুণ্ডে। 
কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে ॥ 





(১) লাউদেনের অধিকৃত ময়নাগড়ের রাজত্ব তোমাকে দিব। 
(২) ঢাক কীধে বহিয়া আর কত কষ্ট পাইব) বসিয়া বিলাসের 
দ্রব্যাদি পাইৰ এবং নামডাক (ষশং) প্রচারিত হইবে । 
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কুলে কেন কুপুক্র জন্মিল হরিহর। 
*বিনয়েতে বলি বাছা! মান! যেয়ে কর ॥ 
সত্য সাক্ষী কহিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই। 
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়া ধাই ॥ 
গাছে ভাঙ্গি কলমী স্বামীর কাছে যায়। 
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ব রস গায় ॥ 


নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে। 

উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলৌকগণে ॥ 

ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি। 
মিথ্যাসাক্ষী দিবে নাঁকি ধন পেয়ে ধুতি 
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ । 

কোন্‌ তপ না করিল শুনেছ ভারত ॥ 
পুত্রের কারণে লৌক করয়ে সংসার । 
নিমিত্ত তর্পণ পিও করিবে উদ্ধার ॥ 

তুমি স্বর্গ সংহারিয়া ফেলাও নরকে । 

সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার (১) পিতৃলোকে ॥ 
হরিহর বলে শুন বাইভির বী। 

বসে করি বিলাস তোমারে লাগে কি ॥ (২) 
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে । 

অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব ভোকে ॥ 
দুঃখে গেল গতর €্) গোঙাব কতকাল। 
পিতুলোক ধর্ম্ভয়ে বেড়ে ছুঃখজাল ॥ 

তার সাক্ষী প্রভূ রাম অখিলের পিতা । ধর্সের ফল। 
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা ॥ 

ধর্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি। 
বরঞ্চ সেকাল ভাল এবে কাল কলি ॥ 
অধর্ম্ের বাধ্য বন্ধু ধর্মের অকার্য। (৪) 
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥ 


০) ত্রাণ কর। ৫) যদি বসিয়াই বিলাদেম্ব জন্য 
প্রচুর সম্পত্তি পাই, তাহাতে তোমার কি মাথা ব্যথা। 

€৩) ছুঃথে গতর (গাত্র শরীর) গেল। ৫) ধন অধর্ঘ 
দ্বারাই উপার্জিত হইয়া থাকে, ধর্শের দ্বারা তাহা সাধিত হইবাঙ্গ নে | 
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স্ত্রীর উত্তর। 


স্ত্রীর উপদেশ অবহেল! । 


রাজ-সভায় বাইতি। 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয় । 


রাম! বলে অর্থ নাঁথ অনর্থ কারণ। 
প্রসেন ধনের লোভে হারাল জীবন ॥ 
অর্থ হেতু উদ্বেগ পাইল সন্রাজিৎ। 
অন্য থাকুক কৃষ্টচন্ত্র অথিল-পুঁজিত ॥ 
রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল। (১) 
অনর্থকারণ অর্থে কিছু নাহি ফল ॥ 
বল না বিলাসে মার কত কাল জীবে। 
সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে ॥ 
পিতৃলোক প্রসন্নে প্রসন্ন দেবগণ। 
অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম বড় ধন॥ 


দৈব-বলে (২) বসে থাক বাইতির বেটা । 
তু মৌরে বুঝাবি কি ধর্ম পরিপাটা ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী কহিলে নরকে হয় বাস। 
না কহিলে হাতে হাতে সম্ভ সর্বনীশ ॥ 
রাম! বলে যথ! সত্য তথা হয় জয়। 
আঁচরিলে অধর্্ম অবশ্য আছে ক্ষয় ॥ 

এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে। 
রাজ-আজ্তা হলো হেথা সাক্ষ্য বলাইতে ॥ 
লঘুগতি এলো দূত বাইতির কাছে। 
সাক্ষী দিতে বাইতি আগিয়া আছে নাছে 
দেখা! হৈল দুজনে সস্তাষে ভাই ভাই। 
গ্লেষ মাত্র বলিতে চলিল ধাওয়া ধাই ॥ 
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির। 
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥ 


রাজ! বলে শুন হে বাইতি হরিহর। 
সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সভার ভিতর ॥ 
হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয়। 
রাজা এত কহিতে পণ্ডিত সব কয় ॥ 
সাবধানে শুন ওহে এই ধর্শীসভা। 
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কর্থা কবা॥ 


(১) রঘুরাজা অর্থের জন্যই কুবেরকে আক্রমণ করিয়৷ লাঞ্ছিত 


(২) দেবতার উপর নির্ভর করিয়া । 
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[ মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়। পণ্ডিতগণের উপদেশ। 
প্রকারে, প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায় ॥ 
অশ্বথাম! হত ইতি গজ বলি শেষে। 
ধরমপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্য দেশে ॥ 
সপ্ত পিতুলৌক তোর ভয়ে ভাব্য মতি। 
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিবা অধোগতি ॥ 
বিবিধ প্রকারে ধর্ম বুঝান পঙ্ডিত। 
ধর্মপদে লাউসেন মজাইল চিত ॥ (১) 
অন্তরে জানিলা প্রভু বাইতির মতি । 
বাইতির বদনে বসালো সরন্বতী ॥ (২) 
যুবতী (৩) করিছে তার ভগবতী ধ্যান। 
সভামধ্যে খণ্ডাতে স্বামীর ভ্রমজ্ঞান ॥ 
অন্তরীক্ষে বসে শোনে যত দেবগণ। 
হরিহর বোলে সাক্ষী প্রসন্ন বদন ॥ 
ূর্মুখ হইতে প্রসন্ন হলো হরি । 
হরিহর বলে রাজা নিবেদন করি ! 
যেরূপ দেখেছি রায় ঈশ্বর প্রমাণ । 
কত কাল কঠোরে পুঁজিল৷ ভগবান্‌॥ 
বর নাহি পেয়ে তন্থু ত্যাগ করি শেষে। 
সবাই তেজিল তন্থ ধর্শের উদ্দেশে ॥ 
তিন দিন ছিল রায় হয়ে নবথণ্ড। 
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বার দণ্ড ॥ (৪) 


পরিপূর্ণ অমাব্তা অন্ধকার কিবা। সত্যের জয়। হরিহরের 
বার দণ্ড পশ্চিমে উদয় হলো দিবা ॥ সত্য পালন। 
প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সঙ্গ। 

কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ॥ 


(১) এই সময়ে লাউসেন ধর্মঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশীল হইলেন। 

(২) ধর্ঠাকুর বাইতির অভিপ্রায় বুঝিয়া সরুস্থতীকে তাহার মুখে 
অধিষ্ঠিত করিলেন, সুতরাং মিথ্যা বলা অসম্ভব হইল । 

(৩) বাইতির স্ত্রী। (৪) ভি িরিভিল 
প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎপর ধর্শঠাকুর প্রসর ০ 
সুরধযদেবকে পশ্চিমে উদ্দিত করান। 


৪৫২ 


লাউসেনের পুরম্কার। 


পাত্রের ক্ষোভ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দেখেছি শুনেছি তায় দিয়েছি ধুমুল (১)। 
রান্ধা বলে সত্য সত্য এ কথার মূল ॥ 
সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয়। 
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি-তনয় ॥ 
উঠিল আনন্দ-ধ্বনি জয় জয় বৌল। 
আনন্দে বিভ্োল রাঁজ! সেনে দিল কোল ॥ 
ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে। 
মহারাজা খালাস করিল সেই ক্ষণে ॥ (২) 


করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি। 

ক্ষমা দিবে যত দুঃখ পেলে দৈবগতি ॥ 
লেন বলে হছুংখ স্থুখ সব কর্ধ্ফলে । 
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে ॥ 
কহিন্তে কহিতে আঁখি করে ছল ছল। 
প্রবোধিয়৷ নিল রাজা ভিতর মহল ॥ 
রষ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান। 

্্গে বাজে হুন্দুতি প্রসন্ন ভগবান্‌॥ 


ছুই বুনে (৩) হাল! হোলে উঠিল আনন্দ। 
পাত্বর লৈয়া শুন চাতুরী প্রবন্ধ ॥ 

পাত্র যেমন রয় জৌকের মুখে চুণ। 
তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশ গুণ ॥ 
সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ী। 
কোপে ওঠ কাপে পাত্র মুচুড়িছে দাঁড়ি ॥ 
সেনে ছেড়ে আড়ি (৪) হৈল বাইতি উপর 
ধনচোর ঢেসায় পাঠাব যমঘর ॥ 

এত ভাবি ভাগ্ারে প্রবেশ করে ছলে। 
ধন চুরি গেল বলে বীধিল কোটালে ॥ 


(৯) তহ্পলক্ষে টাক বাজাইয়াছি। 

, (২) লাউদেনের পিতা কর্ণসেন ও মাত! রঞ্জাবতী পশ্চিমে উদয় 
প্রদর্পনের অপেক্ষায় বন্দী ছিলেন, তাহারা মুক্তি পাইলেন। 

(৬ রঞ্জাবতী ও গৌড়েশ্বরের মহিষী ছুই সহোদরা ছিলেন। 

(£) শক্রতা। 
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রাজার সাক্ষীতে আসি কহিল বিশেষ । 
ডেকে বলে ইন্দে (১) বেটা লুটে খায় দেশ ॥ 
তোমার ভাগারে চুরি তত্ব নাহি করে। 
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে ॥ 
কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি। 
সবংশে বধিব নয় চৌর দেহ ধরি ॥ 


কান্তর কোটাল কয় নোঙাইয়া শির । 
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির ॥ 
ইন্দেকে আপনি পাণ দিল নরপতি। 

ধাইল কোটালগণ ভাবি ভগবতী ॥ 

খুঁজিয়া বাজার পাড়া নগর সহর। 

ঘর ঘর নগর চত্বর খোঁজে চর ॥ 

চোর না পাইয়া শেষে বাইতি-ভবন। 
প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন ॥ ". হরিহরের প্রতি চৌধ্যা- 
বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া। ভিযোগ। 
অমনি কোটাল বীধে দিয়া ঝু'টিনাড়া ॥ 
নাথান্থ! কনুইগু'ত! কুপিয়া কিলায় (২)। 
বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায় ॥ 
প্রীণ রাখ নিশানাথ (৩) দোষ নাহি কিছু। 
ধর্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পিছু ॥ 
তোমার কি দোষ ইন্দে সব করে কলি। 
ইন্দে বলে' এখন আছিলি ধর্মশীলী ॥ 

ধন সঞ্জে (৪) চোর বেন্ধে ভাঙ্গিছে ভরম। 
কি আর চোরার নারী বুঝাঁস্‌ ধরম ॥ 

এত্ত বলি কোপযুত কোটালের যুথ। 
রাজধানে (৫) বেস্ধে নিল যেন ঘমদৃত ॥ 
ধনচোরে দিয়া মাথা নোঙাল কোটাল। 
বিবরণ বলিতে বক্সিস পাইল শাল ॥ 


(১) কোটালের নাম। (২) নাথা হুথা-্লাথি। কনুই 
গঁতী-কনুই দ্বারা প্রহার। কুপিয়া-রাগিয়া। 

(৩) কোটাল। রাত্রিকালে কোটালের পাহারা দিতে হয়, এজন 
“নিশাপতি” “নিশানাথ, গ্রত্ৃতি কথায় কোটালকে বুঝাইত। 

(8 সঙ্গে। (৫) রাজার নিকট। 
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শুলের ব্যবস্থা! । 


মৃত্যুকালে হরিহরের 
ভগবামের প্রতি 
নিষেদন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


. পাত্র ভাবে তৎকাল কেমনে কাটা যায়। 


কি জানি বাইতি-বেটা মোরে বা মজায় ॥ 
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ। 
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ ॥ 
অবিচারে মহারাজা দিতে বলে শূলি। 
আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্ট কাল কলি ॥ 
না কয় বাইতি কিছু ধর অভিমানে । (১) 
কোটাল লইয়৷ গেল! বধিতে মশানে ॥ 
সাজায়ে সরল শূলি শিমুলের কাঠে। 
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে ॥ 
বাজে কাড়া যোড়া শিঙ্গা করতালি কাসী। 
দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী ॥ 

কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই। 
কেহ বলে চোরের উচিত শান্তি এই ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে আরোপিল শৃলি। 
তখন বাইতে কয় করিয়া ব্যাকুলি ॥ 
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান। 
শ্রীধশ্ব-মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ 


হরিহরের স্তব। 
কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ। 


অশেষ পাপের পাপী পতিতপাবন জপ 


পরিণামে পেতে পরিত্রাণ ॥ 


জগতে জনমাবধি চুরি নাই করি যদি 


চোর বাদে রাজা দেয় শূলি। 


স্নান করি গঙ্জাজলে দেব-পিত-বন্ধু-কুলে 


তুমি দিতে দেও জলাঞ্জলি ॥ 


আপন চুঃখের কর্ম কিবা! কলিযুগ-ধর্মম 


বৃথা যদি জন্ম যায় বয়ে। 


নিদান নিপুণ নিত্য নয়ন সুদিয়া চিত্ত 


জণেক চিত্তিয়া আমি রয়ে ॥ 


(১) বাইতি ধর্ের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন কথ! বলিল না। 
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নিত্যক্রিয়৷ কুতৃহলে সমাপিয়া গঙ্গাজলে 
্রক্মচিস্তা করে হরিহর ॥ 

শিরসি সহজদলে ধ্যান করি যোগবলে 
জ্যোতির্শনয় জগত-আধান। 

বাহ বুদ্ধি পরিহরি . মানসিক পূজা করি 
স্তৃতি করি হয়ে নতমান ॥ 

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ 
পঙ্কজ পরম পরিসর । 

সেবিয়া সোণার কায় , ধ্যান করি ধর্শরায় 
ধরাতলে ধুলায় ধূসর ॥ 

কাতর উত্তর শুনি সদয় কোটালমণি 
দণ্ডেক করিল অবসর । 

তোমার চরণ সার গতি মোর নাহি আর 
পার কর প্রভূ পরাৎপর ॥ 

পতিতপাবন আখ্যা প্রকাশ করিয়া রক্ষা! 
কান্দিয়া কহেন হরিহর ॥ 

স্থধন্থা রাখিলে তৈলে প্রহলাদ অনল শৈলে 
জৌঘরে (১) পাণুবে দিলে প্রাণ। 

সে সব তোমার ভক্ত আমি অতি পাপযুক্ত 
নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥ 

মিছ! সাক্ষী অঙ্গীকারি সেই তাপে দশ্থুজারি 
দিলে মোরে নিদারুণ ছুঃখ | 

সত্য সাক্ষী দিনু যত ফল শুনি স্থিতি মত 
তায় কেন হৈলে বিমুখ ॥ 

শূলেতে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দিতায় 
কান্দিয়া কাতর এই শোকে। 

তোমার দাসের দাস মিথ্যা বাদে হয় নাশ 
ধর্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে ॥ 

হরিহর করে স্ততি জানিয়া বৈকু্ঠপতি 
আদেশিলা পবন-নন্দনে । 

হরিহরে মারে মিছা স্থুরপুরে আন বাছ। 
দ্বিজ ঘনরাম রস ভগে ॥ 


ধর্মঠাকুরের প্রস্নত। 


(২) জতুগৃহে। 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
নরসিংহের ধর্মমঙ্গল। 


নরসিংহ বন্থুর আদি-পুরুষগণ বন্ধাম-নিবাসী ছিলেন। মথুরা বন্ 
বর্ধমানের অন্তঃপাতী শাখারীতে বামস্থাপন করেন। তখন বর্ধমানের 
অধিপতি মহারাজ কীর্ডিন্দ্র। মথুরা বন্ুর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ঘনস্তাম, 
দ্বিতীয় রাধিকা বন্ু এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ । ধর্সমঙ্গল-প্রণেতা নরসিংহ বন্ধু 
ঘনশ্তামের পুক্র। ইহার মাতার নাম নব-মল্লিকা। ইনি অল্প বয়সে পিতৃ- 
মাতৃহীন হইয়া পিতামহী কর্তৃক পালিত হন। ইনি শীঘ্রই বাঙ্গলা, পারসী, 
উড়িয়া ও নাগরীতে ক্ৃতবিদ্ধ হন। ইহাদের গৃহ-অধিষ্াত্রী অষ্টভূজা 
শঙ্করী অতি জাগ্রত দেবতা ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন দেবীর কৃপাবলে 
ইনি নান! দেশে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। কর্মোপলক্ষে ইনি 
বীরভূমির নবাৰ আসাদুগ্ী খায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই নবাব 
অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন ইহার ছুই হাজার উৎকৃষ্ট 
অশ্বারোহী সৈন্য এবং বার হাজার ঢালী সর্বদা প্রস্তত থাকিত, তাহা 
ছাড়া অসংখ্য তিরন্দীজ ও পদাতিক সৈম্তও ছিল। কবি এই নবাব- 
সরকারে উকীল হন এবং ১৮ বংসর কাল এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন। 
নবাব আসাছুল্লা খা মূরসিদাবাদ-সরকারে খাজনা দেওয়৷ বন্ধ করেন) 
তাহাতে মুরসিদাবাদের নবাব মীরজাফর খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়! তাহার নিকট দূত 
প্রেরণ করেন; অনেক বিবেচনার পর মুরসিদাবাদে কর প্রেরণ করাই 
যুক্তিযুক্ত মনে হইল) এবং ১৭৩৬ খৃষ্টান্দের ৩০শে কান্তিকের মধ্যে 
এক লক্ষ টাক! পাঠাইবেন, আসাছুল্লা খা এই সর্ভে আবদ্ধ হইলেন। 
কবি নরসিংহ জামা-যোড়া ও শিরোপা ভূষিত হইয়া পান্ধী আরোহণ-পূর্বরক 
অনেক লঙ্কর সমভিব্যাহারে এই একলক্ষ টাকা লইয়া মুরসিদাবাদ অভিমুখে 
রওনা হইলেন। বড়বুষ্টি-বিতাড়িত হইয়া ইনি আউস গ্রামে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন; সেখানে তাহার যশোদা নায়ী পিসীর পুঞ্র নারায়ণ মল্লিক 
তীহাকে বিস্তর আদর ও সঘর্দনা করেন। প্র স্থানের সন্নিকটে খেস্ুর- 
তলায় ধর্মপূজা হইতেছিল। সেই খানে কবি উৎসব দেখিতে গমন করেন। 
তথায় এক অপূর্ব্ব সন্যাসী তাহাকে ধর্মের সঙ্গীত রচনার আদেশ দিয়া 
অনৃষ্ত হন। ছুই দিন পরে কবি মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন এবং দরবারের 
কাধ্য নুনির্বাহ করিয়া কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন। ধর্ম-সঙ্গীত 
রচনার যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করাতে তদীয় 
বন্ধু খেলারাম আচার্য্য, হরি সোম এবং শল্তু বন্ধু তাহাকে বিশেষ উৎসাহ 
প্রদান করেন। এই ভাবে ১৬৫৯ শকের (১৭৩৭ ৭ুঃ) ১০ই শ্রাবণ ধর্ম 
মঙ্গলের রচনা আরন্ধ হয়। এই ধর্দ-মঙ্গলখানি বৃহৎ গ্রস্থ। ইহা ঘনরামের 


ধর্মরাজের গীত-__নরসিংহ বন্থ্‌-_১৭৩৭ খুষ্টাব্দ। 


ধর্ম-মঙ্গল হইতে আকারে বৃহত্তর হইবে। যে পর্যন্ত জানা যায়, তাহাতে 
ইহার একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের 
প্রাচীন ও আমার নিকট আছে। এই পুথি আমার নিকট হইতে লইয়া 
গিয়! শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বন্থু মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। 


পশ্চিমে নূর্য্যোদয় করাইবার জন্য লাউসেনকে নিয়োগ | 

একদা! গৌড়ে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়। লাউসেন ধর্মপূজা করিয়া 
তাহা নিবারিত করেন, এজন্ত গোড়েশ্বরু তাহাকে পুরস্কৃত করেন। 
মাতুল মহামদ হিংসানলে দগ্ধ হইয়া লাউসেনের ছারা হ্্য্যকে পশ্চিমে 
উদয় করাইবার প্রস্তাব করেন। উদ্দেশ্ঠ, এই অসম্ভব ব্যাপারে অসমর্থ 
হইয়া লাউসেন রাঁজ-দ্বারে দণ্ডিত হইবেন । | 


নানা ধন নৃপতি দিলেন লাউসেনে। 

পাত্র (১) বলে ইহাকে আদর এত কেনে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি বাদলের বটে এই রীত। 

ত্রিবাসর অথবা অষ্টাহ কদাচিৎ ॥ 

মঙ্গলের বাদল মঙ্গলে ভাঙ্গা যায়। 

ভাগিনা! কি কা কৈল ধন দেও রায় ॥ (২) 
বুঝা! স্থজ্যা কাধ্য কর এই সে বিহিত। 
অপাত্রে করিলে দান বড় অনুচিত ॥ 

পাত্র যত কিছু বলে না শুনেন রায়। 
মান্দা আপন মনে সদা দুঃখ পায় ॥ 

দিন কথো৷ (৩) গৌড়েতে আছেন ছুই ভাই (৪)। 
গোকুলে বিহার যেন কানাই বলাই ॥ 


থণ্ড পুজ! (৫) কৈলা যদি রাজা গৌড়েশ্বরে | 
মড়ক লাগিল দেশে প্রজ! নিত্য মরে ॥ 


(১) মাহগ্া। 

(২) যে বন্য! নিবারণের জন্য লাউসেনকে পুরস্কার করিলে, তাহা! 
আপনি চলিয়া গিয়াছে) ইহাতে লাউসেনের কৃতিত্ব কিছুই নাই। 

' ৩) কত। 0) লাউসেন এবং তাহার ভ্রাতা কপ্ুর ।' 

(৫) মাহুগ্া মন্ত্রী দেখিলেন ধর্শপুজা করিয়া লাউসেন সর্বদা 
বিজয়ী) এজন্ তিনি গৌড়েশ্বরের দ্বারা একটা ধর্মপৃজ্জার উৎদব আরম্ভ 
করাইয়া দেন? কিন্তু কোন কারণে সেই পুজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়,__ 
এই অসম্পূর্ণ (খণ্ড) পুজার জন ধর্ম কুন্ধ হন 


৫৮ 


8৫৭ 
লাউসেনকে পুরস্কার 
করায় মাহগ্ঠার 


মনংকষ্ট। 


৪৫৮ 


খগ্ুপুজায় বিপদ । 


পশ্চিমোদয়ে নিয়োগ- 
সংকল্প। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


আপদ বালাই অনুক্ষণ উদ্কাপাত। 
অমঙ্গল বজ্জর নির্ঘাত অকম্মাৎ ॥ 
অর-বস্্রছাড়া সব ধনীদের ঘরে । 
অনাবৃষ্টি দেশেতে মেদিনী শশ্ত হরে ॥ 
নাছের (১) ভিখারী হল্য লক্ষের ঠাকুর। 
গৌড় ভাঙ্গযা প্রজা লোক যায় দূরাদূর ॥ 
উৎপাত অনেক হল্য গৌড়াবনী মীঝ। 
পাত্রকে তেখন জিজ্ঞাসেন মহারাজ ॥ 

এ দেশে এ দশা পাত্র হল্য কোন পাপে। 
রাতে দিনে স্বস্তি নাঞ্ি এই অন্তাপে ॥ 
এত শুনি মহাঁপাত্র ভাবে মনে মন। 

ভণে নরসিংহ নব্মল্লিকা-নন্দন ॥ 


হেট-মুখে নাবড়ি (২) ভাবেন পাত্রবর। 
ভাগিনাকে কি কর্যা পাঠাই যমঘর ॥ 
বারে বাঁরে বেটা সব কার্ধ্য করে জয়। 
এবার পাগব দিতে পশ্চিমে উদয় ॥ 
পশ্চিমে উদয় রবি দৈবে নাঞ্জি হব। 
এবার সেনের বেটা সেখানে মরিব | 
এই পরামর্শ মনে করিয়া বিস্তর 
যোড়হাঁতে বলে ভূণতির বরাবর ॥ 
দেশ শুদ্ধযা ধর্মপূজ! কর্যাছিলে রায়। 
দ্বিধা হৈল বার মতি (৩) ধর্শের পুজায়। 
অতএব লোকের অধর্ম্ম হইল বাড়া । 
এই অপরাধে ধর্শ হল্যা গৌড় ছাড়া ॥ 
ধর্ম যথা নাঞ্জি তথা সকলি অনিত। 
অতএব এদেশে হয়্যাছে বিপরীত ॥ 


(১) যাহারা দ্বারে দ্বারে নৃত্য গীত করিয়া ছু এক পয়স! উপার্জন 
করিয়া থাকে। ২) গুরুতর রূপে। 

0৩) ধর্শ-পুজোপলক্ষে এই “বাঁরমতি” শব নানা স্থানে পাওয়া 
যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা! ত্রহ্মাতি, শবের অপত্রংশ, 
কেহ বলেন বার দিন ধর্মের পূজা হয় এজন্য ইহাকে বার মতি বলে। 


শেষোক্ত অর্থই প্রশস্ত মনে হয়। তাহা হইলে এই ছত্রের অর্থ এই 


প্রকার :__ধর্শের ১২ দিনের পূজা দ্বিধা অর্থাৎ খণ্ডিত হইল। - 


ধর্্মরাজের গীত-_নরসিংহ বন্থ-_১৭৩৭ খুষ্টাব্দ ৪৫৯ 


এই পাপে ভূপতি তোমার নাঞ্চি গতি। 
এত দূরে সাঙ্গ হল্য তোমার রাজত্ব ॥ 
থগ্ডপুজা কৈলে হয় ধবল (১) পাথর । 
দান ধ্যান সকল মজাল্যে নৃপবর ॥ 

এত শুনি রাঁজার চঞ্চল হল্য মন । 

হাতে ধর্যা পাত্রের ভূপতি কিছু কন ॥ 
কোন্‌ কাধ্য করি পাত্র করি কোন্‌ দান। 
কি করিলে এই পাপে পাই পরিত্রাণ ॥ 


পাত্র বলে মহারাজ করি নিবেদন। মন্ত্রীর উপদেশ। 
অপরঞ্চ দানে নাঞ্ি এ পাপ মোচন ॥ 
পশ্চিমে উদয় যদি দেখেন ভূপতি। 

তবে এই পাপ হত্যে পাও অব্যাহতি ॥ 
অন্ত পাপ হল্যে রাজা আছে প্রতীকার। 
পশ্চিমে উদয় বিনে নাহিক নিস্তার ॥ 
বার দণ্ড দেখ বদি পশ্চিমে উদয়। 

তবে দেশে সভার পাতক দূর হয় ॥ 
পুণ্যের শরীর হল্যে নাহিক অপায়। 
পুণ্যবান্‌ জনকে ষমের নাহি দায় ॥ 
এত শুনি ভূপতি ভাবেন মনে মনে 
পশ্চিমে উদয় রবি হবেক কেমনে ॥ 
কত যুগ ব্য গেছে কোথাও না শুনি। 
পশ্চিমে উদয় করে কোথা দিনমণি ॥ 
কার সাধ্য এ কাষ করিতে পারে কে। 
সবিশেষ এহার (২) পাত্র বল্যা দে ॥ 
পাত্র বলে অবধানে শুন নৃপবর | 
সর্বকাল লাউসেন সেবে দিবাকর ॥ 
সুর্যের সেবক সেই বিখ্যাত ভূবনে। 
পশ্চিমে উদয় দিতে পারে সেই জনে ॥ 
সেন বিন! এ কাঁধ্য অন্যের সাধ্য নয়। 
অতেব তাহাকে আজ্ঞ! হকু মহাশয় | 


(১), শ্বেতরোগ। (২) ইহার। 


৪৬০ 


লাউসেনকে অনুরোধ। 


লাউসেনের উত্তর । 


মাতুল মাহগ্ঠা-পত্রের 
ক্রোধ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


এত শুনি মহারাজ সেন-পানে চান। 
হাতে ধর্যা বচন বলেন বিদ্যমান ॥| 
অনেক কর্যাছ কাধ্য প্রাণধন বাপ। 
এবার ঘুচায়্যা দেও মোর এই পাপ ॥ 
অস্তাচলে যায়্যা দেহ পশ্চিমে উদয়। 
তোম! বিনে এ কার্য অন্যের সাধ্য নয় ॥ 
শুনিঞা রঞ্জার বেটা বলেন বচন। 

এত যুগ্ন বয়্যা গেছে না শুনি কখন ॥ 
পশ্চিমে কি কর্যা হয় পূর্বের উদয়। 
অসম্ভব বাক্য শুন্যা মনে হল্য ভয় ॥ 

যতি যোগী নহি আমি যোগীন্দ্র সন্ন্যাসী । 
যোগ জপ নাঞ্ি জানি আমি গৃহবাসী ॥ 
দেবতারা আমার নহেন আজ্ঞাকারী। 
আমি কোন্‌ শক্তে পশ্চিমে উদয় দিতে পারি 
দেবের অসাধ্য কথা পশ্চিমে উদয় - 
আম! হত্যে এ কাধ্য কি করিয়া হয় ॥ 


এত শুনি মহাপাত্র কীপে থর থর । 

অরুণ লোচন হল্য চঞ্চল অধর ॥ 

নিদারুণ বাক্য বলে সভা! বিদ্যমান । 
ভাগিনা ইদানীং বড় হয়্যাছে সেয়ান ॥ 
সর্বকাল বলে মোর ধর্মপক্ষ বল। 

বড়াই করিয়৷ বোলে থুচাল্য বাদল ॥ (১) 
নানা ধন রাজাকে ভুলায়া নেই নিত। 
কাধ্যকালে কয় বেটা কথা বিপরীত ॥ (২) 
ময়না কাঞ্চনপুরী (৩) বস্তা ক্ষেম (৪) খায়। 
ভাল মন্দ হল্যে কিছু নাহি লাগে দায় ॥ 


€১) সর্বদা ধর্ম আমার পক্ষাবলম্বী' বলিয়া থাক এবং বাদল 
(বন্যা) নিবারণ করিয়াছ বলিয়া গৌরব করিয়া থাক। 

(২) রাজাকে ভুলাইয়া প্রচুর অর্থ নিয়াছ, এখন কাধ্যকালে বিপরীত 
কথা কহিতেছ। 

(৩) কাঞ্চনপুরী তুল্য ময়ন! দেশ। ্‌ 

(৪) ক্ষেম অর্থ মঙ্গল। এখানে অর্থ খয়রাখ। দান। * 
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সভামাঝে বসিয়া কথার পরিপাটা। 

মিছা! সাচা কথা কক্্যা করে দিন কাটি (১)॥ 
রাজ-আজ্ঞ। রদ করে এতেক বড়াই। 

মুখ পায়্যাছিস বেটা তোর দোষ নাই ॥ 
ভাল চাসি এখনি উদয় দিতে (২) যা। 
নতুবা সর্বম্ব তোর লুট্যা নিব গা ॥ 


পাত্রের দাপুনি (৩) শুন্যা সেন হল্য চুপ। 
হাতে ধর্যা তখনি বলেন কিছু ভূপ ॥ 
এবার এ কার্য্য আবশ্যক (৪) ঘাঁতে চাও । 
অন্ত মত করত মাএর মাথা খাও ॥ 
লাউসেন বলেন রাজার বাক্য শুনি। 
অবধানে শুনহ গৌড়ের চূড়ামণি ॥ 
পশ্চিম উদয় যদি দেখিবারে চাঁন। 
জননীকে জিজ্ঞাসা করিব সমাধান ॥ 
আমি শিশু নাঞ্চি জানি এ সব বারতা । 
কোন্‌ দেশে যাব অস্তাচল বটে কোথা ॥ 
জননীকে জিজ্ঞাসিলে পাইব বিশেষ । 
তবে পশ্চিম উদয় দিতে যাব সেই দেশ ॥। 
সেনের শুনিএ বাক্য রাজা দিলা সায়। 
লাউসেনে কল্য রাঁজ! ঘরকে বিদায় ॥ 
দেখিয়া পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর । 
প্রপঞ্চ (৫) করিয়া কহে রাজার গোচর ॥ 
পাগল হয়্যাছ পারা আপনে ভূপাঁল। 
সেনকে বিদায় কর্যা বাড়াবে জঞ্জাল ॥ 
তোমার সাক্ষাতে কেবল চাপচুপে থাকে । 
ঘর গেলে কোন জনা পায় বা উহাকে ॥ 
এই লাউসেন ঘায়্যা হব দশগুণ 

দ্বিতীয় রাবণ কিব! সহস্ত্র অর্জুন (৬) ॥ 


রাজার আদেশ এবং 
লাউসেনের উত্তর । 


(১) দিন কাটায়। (২) পশ্চিমে উদয় করাইতে। 
€৩) দস্তপুর্ণ উক্তি। ৫) অবশ্য । 
€৫) ছল। (৬) কার্তবীধ্যাঞ্জুন। 


পাত্রের চেষ্টায় লাউ- 
সেনের কারাদণ্ড। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কান্বা (১) ডোম হয় যদি ইহার দোসর (২) 
হেলায় জিনিতে পারে যম পুরন্দর ॥ 
যগ্পি ইহার হাতে থাকে খাড়া ফলা। 
কাপাইতে পারে স্বর্গ পাতাল অচলা! ॥ 
কোন্‌ বুদ্ধ লাউসেনে করিছ বিদায়। 
ঘরে যায়্যা যদ্থাপি পালায়্যা এই যায় ॥ 
তার কি উপায় রাজা করিবে তখন। 
অবিশ্বীসে বিশ্বাস ন! করিহ রাজন ॥ 
তবে যদি বিদায় করিলে নৃপমণি। 
গুলবন্ধী (৩) রাখ্য। যাকু জনক জননী ॥ 
পাত্রের যুকতি ভূপতির লাগে মনে । 
অনাগ্ঠ-মঙ্গল বস্থ নরসিংহ ভণে ॥ 


পাত্রের বচন শুন্যা গৌড়ের রাঁজন। 
সেনকে বলেন কিছু সহাঁস বদন ॥ 
ময়নানগর যদি তুমি যাত্যে চাঁও। 
গুলবন্ধী আপন মা বাপে রাখ্য। যাও ॥ 
ঘর গেলে কি জানি কি হয় অন্ত মন। 
গুলবন্ধী অতেব চাহিএ বাঁপধন ॥ 

এত বলি চান রাজ! কোটালের পানে । 
সেনকে নজরবন্ধী রাখ সাবধানে ॥ 
লাউেনে বন্দীশালে নিল পোতামাজী। 
পাত্র বলে বেটাকে দিলাম ভাল বাজী ॥ 
ইন্দ্রজালে (8) বিরলে বলেন পাত্রবর | 
এমন বান্ধাবে যেন যায় যমঘর ॥ 

লাউ সেন মর্যা গেলে পাবে নান! ধন। 
জায়গীর কর্যা দিব ময়না-ভুবন ॥ 
পাত্রের বচনে ইন্ত্রা গেল কারাগারে । 
বত্রিশ বন্ধনে বান্ধে রঞ্জার কুমারে ॥ 


0) লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম। 

(২) সহীয়। 

(৩) জামিনস্বরূপ। 

(৪) ইন্ত্রজালবিৎ (যে নান! প্রকার মায় জানে ) কারাধ্যক্ষ। 
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হাতে হাত কড়ি দিল গলায় শিকল। 
বুকে তুল্য। দিলেক পাথর জগদল (১)॥ 
ডাঁড়ুকা দিলেক পায় যেন দশ মণ। 
গলায় দিলেক হাড়ী সংশয় জীবন ॥ 
জটে দড়ি দিয়া টাঙ্গে চালের বাতায়। 
উমামুরি খাল্য সেন তুষের ধুমায় ॥ 
থরশান ক্ষুর সব রাখে ছুই পাশে । 
লড়িতে চড়িতে মাংস কাটে অনায়াসে ॥ 
সেনের শরীর হল্য ধুলায় ধূসর । 

' কান্দেন করুণা কর্যা রঞ্জার কুমার ॥ 
দেখ্যা শুস্তা। কর্পুর কান্দায়া অচেতন। 
দাদার এবার দেখি সংশয় জীবন ॥ 
সেন বলিছেন শুন কপূর পাতর (২)। 
অবিলম্বে যাও তুমি ময়নানগর ॥ 
জননী জনকে যায়্যা দেও সমাচার । 
এবার না দেখি ভাই আমার নিস্তার ॥ 
ভূপতি দেখিতে চান পশ্চিম-উদয়। 
জীবনের গ্রাহক মাতুল মহাশয় ॥ 
বলে গুলবন্ধী রাখ জননী জনক। 
অসম্ভব আদেশ মরিন্ু নিরর্থক ॥ 
এত শুনি ধাওয়! ধাই চলিল কপূর । 
ভাএর বিপত্তি-ত্রাণ করে তুর তুর ॥ 
রাতে দিনে পাল্য গিয়া ময়নানগর | 
কান্যা কান্দা কৈল কথা মাএর গোচর ॥ 
বাদল ঘুচাল্য দাদা দেখ্যা রাজ! স্থখী। 
নান! ধন দিল দেখ্যা মামা হল্য দুঃখী ॥ 
প্রপঞ্চ কর্যাছে বড় মামা ছুরাশয়। 
অন্তাচলে দিতে বলে পশ্চিম-উদয় ॥ 
ইহা! বল্যা দাদাকে বাস্ধ্যাছে বন্দিঘরে । 
এমন বান্ধ্যাছে দাদা আজি কালি মরে ॥ 





(১) জগন্দল পাথর । 
(২) পাতর (পাত্র)-মন্ত্রী; লাউসেনের ভ্রাতা কপূর তাহাকে 
সর্বদা মন্তরণ দিতেন। ' 
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বলে গুলবন্দী রাখ জনক জননী। 

তবে ছাড়্যা দিব যাত্যে পশ্চিম ধরণী ॥ (১) 
, বুড়া রাজা গড়ের হয়্যাছে বুদধি-ছাড়।। 

দাদা মর্যা যাকু মাতুলের জন্ম বাড়া ॥ 

তুমি আর বাপা যদি থাক কারাগারে । 

তবে রাজা দাদাকে ছাড়িয়া দিতে পারে ॥ 


পুত্র বন্দী শুনিয়া কানেন রঞ্জাবতী। 
কর্ণসেন রাজা কান্দএ চারি রাউতি (২)॥ 
মাণিকী কল্যাণী কান্দা৷ গড়াগড়ি যায়। 
নগরের লোক কান্যা করে হায় হায় ॥ 
কালু ডোম কানে শাকা শুকা ছুই জন। 
আাবণের মেঘ হল্য লক্ষার (৩) লোচন ॥ 
কর্ণসেন রঞ্জাবতী বান ধাওয়া ধাই। 

যেন বংসক (৪) হারা ইয়া! হামায়্যা (৫) যায় গাই 
রাতারাতি পালা গিয়া গৌড়-ভুবন। 
অবিলম্বে বন্দিশালে দিল! দরশন ॥ 

বন্দী দেখ্যা বালকে কানেন উভরার | 
ভালে হান্তা (৩) কঙ্কণ করেন হায় হায় ॥ 
কর্ণসেন রাজা কান্দ্যা ধূলার ধুসর । 


সমাচার পাইল ভূপতি গৌড়েশ্বর ॥ 
লাউমেনের মুক্তি ও পাত্রের হুকুম হল পোতামাজীগণে। 
লেনের কারাথা। কর্ণনেনে গুলবন্ধী রাখহ যতনে ॥ 

লাউসেনে এখনি খালাস কর্যা দেও। 


দিবেক পশ্চিম-উদয় লেখ্যা পড়্যা নেও ॥ (৭) 


) বলিয়াছে যে তোমার বৃদ্ধ জনক জননীকে যদি জামিনম্বরূপ 
রাখিয়া যাইতে পার, তবেই তোমাকে পশ্চিমোদয় কার্য্ের জন্য ছাড়িয়া 


দিতে পারি। (২) চারি অল্পবয়স্ক ভূত্য। 
(৩) কালু ডোমের স্ত্রীর । (৪) বংসকে। 
(৫) হাম্বারব করিয়া। (৩) হানিয়-আঘাত করিয়া । 


(*) পশ্চিম হইতে হৃর্ধ্যোদয় করিয়া দেখাইবে, এই সর্ভ লেখা- 
পড়া করিয়া দিলে ছাড়িয়া দিবে। 
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এত শুনি পৌতামাজী করিল গমন। 
সেনের ডাটুকা কাটে বত্রিশ বন্ধন। 
কর্ণসেনে পুনশ্চ দিলেক মেই বেড়ী। 
বিধির বিপাকে কার্ধা হয়া! গেল দেরী ॥ 


লাউনেনে বিদায় করিল গৌড়েস্বর | 

পুনশ্চ গেলেন পিতা-মাতার গোচর ॥ 
জননীকে জিজ্ঞাস! করেন যুবরাজ। 

পশ্চিমে উদয়-কর্মণ অল্প নহে কায ॥ 

বিশেষ বলহ মাতা কোন্‌ দেশ যাই। 

কোন পূজ! করিলে ধর্মের বর পাই ॥ 

এত শুনি রঞ্জাবতী বলেন বচন। 

সামুল্যাকে (১) সাথে নিবেক করিয়! যতন || 
আগ্মের আমিনি (২) সেই সব কথা জানে। 
উপদেশ অনেক পাইবে তার স্থানে ॥। ধর্মপূজার উপদেশ। 
চাপায়ে যখন আমি শালে দিলাঙ ভর (৩)। 
সামুল্যার উপদেশে ধর্ম দিল! বর | 

মাথে নিবে সাধ্য যত পূজা আয়োজন। 

তরী আরোহণে যাবে হাকও (8) ভূবন ॥ 
রথ থরে তুল্যা নিবে ধর্মের পাছুক]। 
হরিহরে লইবে আগ্মের বটে ঢেকা| (৫) 
অন্তাচল সেখানে বিস্তর দূর নয়। 

লোকমুখে শ্ষ্ঠাছি যৌজন পীঁচ ছয় ॥ 


(১) সামূল্যাধর্মপূজার উপদেষ্টা রমণী। 

(২) আছ্ধ ঝা নিরঞ্জন, ধর্মঠাকুরের অপর নাম। আমিনি-পৃজার 
উপদেস্থী। ধর্মপৃজার সহকারিণী রমণীগণ “কামিনী” বা “কামিয্তা” 
আখ্যায় পরিচিত। এই “কামিনী” শব হইতে “আমিনি” শব উদ্ভূত 

(৩ রঞ্জাবতী পুক্রকামনায় লৌহ শূলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন, ইহাই “শীলে ভর দেওয়া”; ধর্মের বরে তিনি পুনর্জীবিত হন 
এবং পুত্রলাভ করেন। 

(8) হাকণড নামক স্থানে লাউমেন তগন্তা করেন; “হাক পুরাণ” 
নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে-__এরূপ উক্ত আছে। এই 
পুরাণ গাওয়া যায় নাই। হাকণ- সপ্তথ্ড শব্দের বিকৃতি বলয় 
মনে হয়। (৫) ঢাকী-ুষে পুজোগলক্ষে ঢাক বাজায়। 


৫৯ 
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পিতামাতা ও কর্প রের 
নিকট বিদায় গ্রহণ। 


মহিষীগণের নিকট 
বিদায়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এক ভাবে সেখানে পুজিবে মায়াধর | 
ধর্ম কৃপা কর্য। দিব উদয়ের বর ॥ 
মনোবাঞ্ুণ সিদ্ধ হব শুন বাপধন। 
সর্ধকাল অনাথের নাথ নিরঞ্জন ॥ 
এত বলি লাউসেনে করিল! বিদায়। 
গলাগলি করিয়া কান্দেন উভরায় ॥ 


মা বাপের আগে কন কর্পুর পাতর। 
আজ্ঞা হল্যে যাই হয়্যা দাদার দোঁসর (১) 
এত শুনি লাউসেন বলেন বচন । 

বুদ্ধ পিতা মাতা বন্দী যাব ছুই জন ॥ 
উপযুক্ত এ নয় আমার কথা রাখ । 
মা-বাপের সেবায় আপনে এথা থাক ॥ 
বিদায় হইল! সেন মা-বাপ-চরণে | 
কোলাকুলি করিলেন কপুরের সনে ॥ 
বাচ্যা আল্যা (২) পুনশ্চ হবেক দরশন। 
কর্পুর বলেন দাদা সখা নিরঞ্জন ॥ 

পশ্চিম উদয় দিয়া আসিবে আগার । 
ভণে নরসিংহ বস্থ প্রবন্ধ পয়ার ॥ 


শুভক্ষণে যাত্রা করে রঞ্জার কুমার । 
অবিলম্বে হইল ভৈরবী গঙ্গা পার ॥ 
মরমে অধিক ছুঃখ বাপের বন্ধনে । 
কান্দিতে কান্দিতে যান অঝোর নয়নে ॥ 
অবিলম্বে পাল্য গিয়া ময়না-ভুবন 1" 
কলিঙ্গার ৩) সমুখে দিলেন দরশন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রায় কন সমাচার | 
পশ্চিমে উদয় দিতে আদেশ রাঁজার ॥ 
মামা মোর বিপক্ষ সাপক্ষ কু নয়। 
গুলবন্ধী রহিল জনক মহাশয় ॥ 


0১) সহায়। 
২) বাচিয়া আসিলে। 
€৩) কলিঙ্গা লাউসেনের পাটরাণী 
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জননী রহিলা আর কপূর পাঁতর। 
পশ্চিম-উদয় দিতে আমি আলু ঘর।॥ 
এত শুনি চারি রাণী কান্দ্য। গডীগড়ি। 
বাড়া অনুতাপ বনদা স্বপুর শীশুড়ী ॥ (১) 
বাহির মহলে সেন দিল দরশন। 

জয়পতি কাঁদু বীরে (২) ডাকেন তখন ॥ 
শাক1 শুকা দৌলই (৩) সকল দিল দেখা । 
প্রজা সব আইল নাহিক তার লেখা ॥ 
বিরলে বমিএ যুক্তা মভার সহিত। 
রাজশোভা ইদানীং হয়্যাছে বিপরীত ॥ 
অবোধ তূপাল মামা পাষাণ-ৃদয়। 
দেখিবারে চান রবি পশ্চিম-উদয় | 
কারাগারে বন্দী কর্যা রাখ্যাছিলা রায়। 
গুলবন্দী জনক নিগড় তার পায়॥ 
জননী রহিলা আর কপূর পাঁতর। 
পশ্চিম উদয় দিতে আমি আলু ঘর ॥ 
অত্যাবন্তক হলা ভাই যাইতে হাকগু। 
পশ্চিমে উদয় দিতে হইব বার দণ্ড ॥ (8) 
যগ্ঘপি ইহাতে কিছু অন্য মত হয়। 

তবে মা বাঁপের প্রাণে রয় বা না রয়॥ 
বিলঘ্ের কার্য নাই শীঘ্র যাত্যে চাই। 
সাঙ্গজাত (৫) তরণী সাজায়্যা দেহ ভাই ॥ 


এত শুনি মণ্ডল হইয়া ত্বরাহ্থিত। 
যাজপুর হত্যে শীপ্ব আনালা পর্ডিত (৬)॥ 


(১) শ্বশুর শাশুড়ী বন্দী হইয়াছেন, এই সংবাদেই গ্রবল্প (বাড়া) 


শোক উপস্থিত হইল। 


(২) জয়পতি মণ্ডল ও কালুডোমকে। 
(৩) লাউ সেনের প্রধান সৈশ্ঠগণের নাম। 


(8) পশ্চিম হইতে সুর্কে বার দণ্ডের জন্য উদয় করাইতে হট্‌বে। 


(৫) সঙ্গে লইবার দ্রব্যাদি। 


(৬ এই পঞ্ডিত শুন্-পুরাণকার, ধর্মপূজার প্রসিদ্ধ পদ্ধতি- 


র্লচয়িত| ও পুরোহিত রামাই পঞ্ডিত। 


৪৬৭ 


লাউমেন কর্তৃক দর- 
বারে স্বীয় অবস্থ! 
জ্ঞাগন ও বিদায়ের 
উদ্যোগ । 


৪৬৮ 


রামাই পণ্ডিতের 
নিকট উপদেশ 
গ্রহণ । 


পুজ্লার জন্য লৌকজন 
ও উপকরণ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সেন বলিছেন গুন ঠাকুর রামাই। 
পশ্চিম-উদয় হেতু পুজিব গোসাঞ্জি ॥ 
চরণে ধরিয়া বলিব নির্বশেষ। 
পশ্চিম-উদয় দিতে যাব কোন্‌ দেশ॥ 
আগ্ঘের পঙ্ডিত তুমি কর্যাছ গাজন। 
পূজার কারণ চাই কি কি আয়োজন ॥ 
পুথি দেখ্যা পণ্ডিত পূজীর দেন বিধি। 
এক ভাবে পুজিতে গুণের গুণনিধি ॥ 
চারি দিকে ধাইল অনেক লোক জন। 
আয়োজন কর্যা সভে হয়্যা একমন ॥ 

বার ভক্ত্যা (১) আদর্যা (২) আনিল মহারাঁজ। 
যতন করিয়া নিল বরণের সাজ ॥ 
ভাণ্ডারী ধামাতি কণ্ঠি এ চারি পণ্ডিত। 
গাএন বাএন নিল গাওয়াইতে গীত ॥ 
ভোগছেতু সাথে নিল এ চারি আমিনি। (৩) 
রূপে গুণে দেখে যেন সিংহল-পদ্মিনী ॥ 
নব দণ্ড ষোল শঙ্খ বত্রিশ আলম। 

জল সাথএরে নিল পবিত্র আশ্রম ॥ 

ঘর কাগডারের সজ্জ চীলু মুক্তীহার । 
হরীতকী কদলী গুবাক কাওআর ॥ 

ঘেচি কড়ি কৃষ্ণতিল কলাই মস্থর। 
জাতীফণ আম নিল সুরগ্গ সিদ্দুর ॥ 
রথ-থরে তুল্যা নিল ধন্মের পাছুকা। 
সাগের প্রধান সঙ্গে হরিহর টেক্যা ॥ 
সন্ন্যাস করিতে নিল গামারের কাট (৪)। 
অর্ধচন্্র ুচীমুখী কাটার চিপাট ॥ 
কজ্জলি মাঁণিক পাট নিল ক্ষুরধার। 

ধুপ ধুনা পরিপাটা বিশীশয় (৫) ভার ॥ 





(১) দ্বাদশজন ভক্ত। (২) আদর করিয়া। 

(৩) চারিটি সুন্দরী রমণী পূজার জন্ট সঙ্গে লওয়াতে ধর্মপূজার 
তাস্্িক অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে। 

&) গামার বা গন্তীরা কাষ্ঠ) পূর্ববাকালে এই কাঠ দিয়া পীড়ি গ্রস্তত 


(২) এক শত বিশ। 
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নববস্ত্র সাথে নিল বোজাজী ভাবান। 
নিলেন কালিক! ফৌড় দিয়া খরশান (১)॥ 
ধর্মের পৃজায় সূর্য অর্থ্য দিতে চাই। 

তে কারণে লইল কপিল নাঁমে গাই ॥ 
বক তাহার সাথে সাত মনোরথ । (২) 
যার চুষে চুর হয় পাথর পর্কত ॥ 

সঙ্গেতে লইল সেন হাড়ি ইচ্ছা-রাণা। 
ধর্মের গাজনে বাজে বিবিধ বাজনা ॥ 
শারী শুক পক্ষী নিল বচন মধুর । 

পাছু পাছু গোড়াইল বাটুয়া কুকুর ॥ 
অগুরু চন্দন নিল বসন ভূষণ। 

ভাগার ভাঙ্গিয়া নিল রজত কাঞ্চন ॥ (৩) 


সামুল্যাকে আনাইল পরম ঘত্র করি। 

বিনতি করিয়া কন তার পাঁএ ধরি ॥ 

জননী যখন মোর শালে দিলা ভর। 

তোমা হতো স্বচক্ষে দেখিলা মায়াধর (৪) ॥ 

বিপাক পড়্যাছে বড় আমার উপরে । 

পিতামাতা গুলবন্দী গৌড়-নগরে ॥ 

ভাবিতে চিন্তিতেগো পাজরে হল্য খুন। 

দেওয়ানে (৫) সাপক্ষ নাই মাম! নিদারুণ ॥ 

কি করিলে করুণ! করিব মায়াধর | 

কত দিনে পাঁব মাসী উদয়ের বর ॥ 

স্যামুল্যা বলেন বাছা! চিন্তা কিছু নাঞ্চি। সামূল্য। কর্তৃক সাহস- 
তোমাকে সাপক্ষ সদ! আছেন গোসাঞ্ঞ ॥ প্রদান। 
আগ্ের আমিনি আমি জীনি সব কথা । 

কয়্যা দিতে পারি চারি ধুগের বারতা ॥ 

ভূত ভবিষ্যৎ আমি বল্যা দিতে পারি । 

বিপদ্‌-সাগরে ধর্ম হবেন কাণগ্ডারী ॥ 

হাকণ্ডে পুজিলে ধর্ম সিদ্ধ মনৌরথ । 

অনাথের নাথ ধর জানে ভ্রিজগৎ ॥ 


০) খার। * (২) কপিলা গাভীর সাতটি বংস সঙ্গে ইল। 
(৩) পূর্বোক্ত উপকরণাদির অনেক কথা ছূর্ববোধ। 
66) বসঠারুরকে। 6) জাজদরবারে। 


8৭০ 


কালু ও তাহার স্ত্রী 
লক্ষমার উপর ময়নার 
ভার অর্গণ। 


হাকণ্ডে যাত্রা । 


(৯ বালক। এখানে লাউসেন। (২) লাউদেনের পুত্র । 

(৩) ধর্ম-পুজকগণ। (৪) কেব্ুয়াল-নৌকার দীড়। 

(৫) গাবর -মাবি। গাবর দাস অর্থাৎ কৈবর্তগণের এক শ্রেণীর 
লোক পূর্বে এই কায করিত। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


পশ্চিমে উদয় বর পাইবে সে ঠাঞ্ি। 
না কান্দিহ বাপধন চিন্তা কিছু নাগ্রি॥ 
আমি সাথে আছি সব কহিব বিশেষ। 
নরসিংহ বলে পায়্যা ধর্মের আদেশ ॥ 


সাঙ্গজাত সাজাইয়া ময়নার রায়। 
কলিঙ্গার স্থানে বালা (১) হইল বিদায় ॥ 
চিত্রসেনে (২) কোলে কর্যা করিলা চুম্বন। 
কলিঙ্গাকে সপিল রাউতি চারি জন ॥ 
মহল ভিতরে সেন হইলা বিদীয়। 
কানু বীর লক্ষ্যাকে ডাকিয়া কন রায়॥ 
আঙ্জি হত্যে ময়না করিল সমর্পণ । 
তোমাকে সপিলু' ভাই জাতি কুল ধন॥ 
সাবধানে থাকিবে যোগাবে রাঁত্র দিন। 
আঁজি হত্যে প্রজা লোক তোমার অধীন ॥ 
কালু বীর বলে তুমি আমার বিধাতা। 

যম ইন্দ্র আইলে কাটি তার মাথা ॥ 
যতক্ষণ জীবন আমার ধড়ে আছে। 

কার বা যোগ্যতা আস্তে ময়নার কাছে ॥ 
জয়গতি মগ্ুল প্রভৃতি প্রজাগণ। 

একে একে তাকে করিল সমর্পণ ॥ 
বিদায় হইল! সেন সভার সাক্ষাৎ । 
উপনীত হইল সেখানে সাঙজজাত ॥ 
গুভক্ষণে সন্তাসী সকল (৩) চঢ়ে নায়। 
যুঝা বদ্ধ বালক দেখিতে সব ধায়॥ 
দড়াইয়া লৌক সব চিত্রের পুতলী। 

রাম লাগ্যা অযোধ্যায় লোকের ব্যাকুলী ॥ 
হতে দণ্ড কেুয়াল (৪) বসিলা! গাবর (৫)। 
তরণী ছাড়িল বেল! আকাশে ছুপ্রহর ॥ 
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চাক ঢোল কাসী ঘণ্টা বাজে ছর ছুর। 
শঙ্ঘধবনি জয়ধ্বনি শুনিতে মধুর ॥ 
কালিন্দী প্রথর শ্োত ভাট যেন না। 
বাদওয়াল! বান্ধ্যা দিল পীঠে বহে বাঁ ॥ 
হরি বল্যা তরী বায় যত নায়্যাগণ। 
সন্ধ্যাপুরে ধর্্রাজ করিলা! দর্শন ॥ 
তরণী ছুটিল যেন খস্তা পড়ে তারা। 
বাহিল দারুকেশ্বর বহে দুই ধারা ॥ 

বাম দিকে পিরের মোকাম দরশন। 
তার আগু কত দূর শির্গাবেতার বন ॥ 
দেখিল উসৎপুরে ধর্মের দেহরা । 

স্নান পুজা অর্থ্যদীন তথা কৈল সারা ॥ 
তমোলক দক্ষিণে সমুখে সোনজড়া | 
রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গীর (১) পাড়া ॥ 
ভিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন। 
বন্তজন্ত পাড়ে কত গণ্ডক বারণ ॥ 
জলের উপর ভাসে কুস্তীর হত্যাল। 
জুয়ারের জল উভে উঠে সাত তাল ॥ 
পর্বত সমান ঢেউ দেখ্যা লাগে ডর। 
ভাকতা৷ (২) বলেন রক্ষ্যা কর মায়াধর ॥ 
ঘন ঘন তোড় পড়ে ঘন ঝড় ঝাট। 
নিমিষে তরণী বায় সওয়া ক্রোশ বাট ॥ 
কপিলা আশ্রমে নৌকা হল্য উপনীত। 
সাগর সঙ্গম সেন পাঁরল্য ত্বরিত ॥ 
সগরের বংশ যথা মল্য ব্রহ্মশাপে। 
ভগ্গীরথ গঙ্গা আস্তে মুক্ত কৈল শাপে॥ 
দক্ষিণে রাখিয়া যান চাপাই ভুবন। 

দূরে হৈতে দেউল করিল দরশন ॥ 

তার পর তরণী পড়িল কাল! নীরে। 
ঘুরা জলে নৌকা পড়্যা চাক পারা ফিরে ॥ 


১) পর্ভগিজ। 
(২) ভক্ত। 


৪৭২ 


হাকগু-ভীর্ঘের মাহা্ময। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
মেন বলিছেন তবে সামুলার (১) পায় ধরি 
পৃজ! কি করিব পাছে জলে ডুব্যে ময় ॥ 
সামুলা বলেন বাছা মন কথা নাগ্রি। 
আপনি কাঁণ্ডারী হয়্যা তরিব গোসাঞ্চি ॥ 
সেতুবন্ধ গেল নৌকা বামে রহে লঙ্কা । 
বিষম জলের চোট দেখ্যা লাগে শঙ্কা ॥ 
শ্রীরামের কীন্তি দেখ্যা সেনে লাগে ধন্ধ। 
হাতে প্রাণ করিয়া পারাল্য সেতুবন্ধ ॥ 
ডানি দিকে দুরে মক্কা মদিনার ঘর 
হাকও-ভূবন পান রঞ্জার কুউর ॥ 
আরক্ত বরণ নদী হাকণ্ডের জল। 
দুরে হত্যে ভাকতা দেখেন অস্তাচল 
সামুল! বলেন বাছা হাকগাএ চাঞ্ি। 
ইহার সমান তীর্থ ত্রিভুবনে নাঞ্জি ॥ 
দ্বিতীয় গোলোক ইথে অনাদ্যের ঘর। 
কর্যাছিল গাঁজন এখানে পুরন্দর ॥ : 
নিরন্তর এথ! সব দেব্তার বাস। 
দেবকন্তা ধর্মকে পূজেন বার মাস ॥ 
্রঙ্গা আদ্চা এখানে পৃঁজিল নিরপ্রন। 
সন্ন্যাসী বিস্তর এথা কর্যাছে রাবণ ॥ 
বরুণ এখানে যন্্ কৈল দশ বার। 
মনোবাঞ্চ! সিদ্ধ তারে কৈল করতার ॥ 
নিরঞ্জন পূজা তুমি কর তক্তিভাবে। 
অনায়াসে পশ্চিম-উদয় বর পাবে॥ 
এত শুনি হরফিত রঞ্জার নন্দন। 
ঘাটে লাগাইয়া নৌকা বাদ্ধিল তখন ॥ 
হাকও দেখিয়া সব সন্ন্যাসী হরিম। 
নাএকেরে কৃপা কর প্রভু জগদীশ॥ 
ধন পুঞ্জ কিতৰ বাড়াবে নিতি নিত। 
নিরন্তর নাএক গীতয়ায় যেন গীত ॥ 


(১) কোন স্থলে 'লামুলা” এবং কোন স্থানে 'াযুলা?: পাঠ 
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আসর সহিত ধর্ম হবে দয়াবান্‌। ্ 
আমার বাদল পাল! হুল্য সমাধান ॥ 
হরিধবনি কর সভে হয়যা একমন। 
ভণে নরসিংহ ঘনস্তামের নন্দন ॥ 


মানুগ্তার ময়নাগড় আক্রমণ । 


লাউসেনের হাকগ-গমনের পর তদীয় মাতুল মাহগ্থা। গৌড়েম্বরের 
বিপুল বাহিনী লইয়। লাউসেনের রাজধানী ময়না নগর আক্রমণ করেন। 
কিন্তু কালুর বীরত্বে তন্টিয়া উঠিতে না পারিয়া ইন্দা নামক চোরকে নিযুক্ত 
করেন। ইন্দা দেবীর বরে নিপ্রা-মন্ত্বলে সর্বত্র বিজয়ী ছিল, তাহার 
প্রভাবে সকলেই নিদ্রিত হইত। এই “নিন্দাটি” দ্বারা ইন্সা ময়নায় 
প্রবেশ-পূর্বক সকলকে সম্মোহিত করিতেছে । ইহার পূর্বেও অপর এক 
কবির ধর্মমঙ্গল-কাব্য হইতে এই প্রসঙ্গ প্রদশিত হইয়াছে। 


মন্ত্র পড়া মাটা ছড়াইল চারি পানে। 

ধরিল অঘোর ঘুম সভার লোচনে ॥ 

কুমার ঢলিয়া পড়ে পিট ছিল হাড়ী। 

ধুলায় ধুসর তাঁর ভগিনী কাখা রাশড়ী ॥ 

জয়া বুড়ী রাঁত্যে জাগে বস্তাছে কাঁটনে (১)। 
ধরিল পুটুল্যা ঘুম তাহার লোচনে ॥ 

. টল্যা পড়ে হাতে কর্যা চরখার কাটী। 
ভুমে গড়াগড়ি বায় কামড়ায়্যে মাটী ॥ 
উনানে ছুতার-বুড়ী দিতেছিল ফুক। 
ভূমে টল্যা পড়িল আখায় দিয়া মুখ ॥ 
রান্থুনী রান্মন-শীলে দুমেতে অঙ্ঞান। 
পার্থ গড়াগড়ি যার শলা দশ বাণ ॥ 
যুবতী যুবক সঙ্গে ঘেষাঘেষি গা। 
নিদ্রা যায় স্বামীর গাঁএতে ফেলে পা ॥ 
ঘোঝারি মাথায় বোঝা পথে যায় চল্যা। 
ইন্নার নিন্যাটী ধরে পড়িল গরল্যা (২)॥ 


০) সা কাটিতে। 
(২) গড়াইয়া। 


৬৩ 
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ময়নার নিন্দাটি। 


8৭৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


হাটারী বাঁজারী দেশে ছিল যত জন। 
দোকান রহিল পড়্য ঘুমে অচেতন ॥ 
আর বত লোককে বিপাক হল্য দড়? 
ঘুম গড়্য লোকের আনন্দ হল্য বড় ॥ 
দোলই ঘুমায় নাক ডাকে ঘড় ঘড়। 
নিশ্বীস-পবন-বেগে উড়্যা যায় খড় ॥ 
শীকা শুকা দুহাকে নিন্দাটা লাগে বাড়া। 
এক ঠাই ঢাল পড়ে আর ঠাঞ্জি খাড়া ॥ 
কালু বীর ঘুমায় সহজে ঘুম গড়্যা। 

সরুয়। শুড়ী গড়াগড়ি তার কাছে পড়্যা ॥ 
পাছকুড়ে কুকুর ঘুমায় পক্ষী ডালে। 

সাপ বেঙ্গ নকুল ঘুমায় এক খালে ॥ 
জলেতে ঘুমায় মতস্ত কুস্তীর সকল। 
বনজন্ত নিদ্রা যায় বনের ভিতর ॥ 

ইন্দার নিন্দ্যাটা তার কি কহিব কথা। 
টায় নিদ্রা পড়্যা! গেল যেব! ছিল যথা ॥ 
গুহালে ঘুমায় গর গর্ভেতে শিয়াল । 
স্তাবেলায় ১) হাঁতী ঘোড়া হাস্তালে বিড়াল ॥ 
ভিতর মহলে নিদ্রা যার রাজরাণী। 
আছুক অন্তের কথা নাহি নড়ে পানী ॥ (২) 
আঘথালি পাথালী লোক ঘুমে অচেতন । 
সহর ভিতরে ঢৌকে চোর চারি জন ॥ 
একে একে দেখে সব চাতর বাজার । 
ভিতর মহলে যায়্যা ঢুকিল রাজার ॥ 
অমূল্য রতন লেয় যেবা আস্তে মনে । 
বোঝা বান্ধ্যা তুল্যা নিল চোর চারি জনে ॥ 
ঘরে ঘরে চোর ফিরে নাঞ্ি পায় সাড়া । 
পশ্চাঁৎ চলিল চোৌর ডোমেদের পাড়া ॥ 
দেখিতে কালুর ঘর মত্ত অভিলাষ। 
ভিতর মহলে গেল মনে নাহি ত্রাস ॥ 


€১) আন্তাবল [৮০১16 ] (?)। (২) অন্তের কথা কি 
বলিব, জলও যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িল, একটুও নড়িল না। 
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কালুর স্ত্রী লা ডুমুনী ধর্মের বরে বিনিদ্র। কালুর নিদ্রা" 
ভঙ্গ । দেবী-পূজা। দেবীর অভিশাঁপ। 
স্বরাপানে কালুর মত্ততা । * 


বাস-ঘরে বস্তা লখা ধর্মপূজা করে। 
ইন্দা ব্যাটা না জানিয়৷ গেল সেই ঘরে ॥ 


চরণের তালি (১) লথা শুনিবারে পায়। বিনিদ্র 'লখা? ডুমুনী 
ঘরে হত্যে “কেরে” “কেরে? করিয়! বার্যায় ॥ কর্তৃক চোর-তাড়ন। 
চোর চোর বলিয়া চঞ্চল ইন্রজাল। 


পালায় পৰন-বেগে ফেলে খড়গ ঢাল ॥ 
হাতে পান কর্যা চোর পালায় সকল। 
ভণে নরসিংহ বস্তু ধর্মাপেক্ষা বল ॥ 


উদ্ধশ্বাসে ইন্দা গেল পাত্রের গোচর | 
বিশেষ বারতা বলে যুড়ি ছুই কর ॥ 
ময়না নগরে মোরা দিয়াছি নিন্দাটা। 
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরিপাটা ॥ 
একে একে ভ্রমণ করিল পাড়া পাড়া । 
কাকপক্ষ কাহার না পাওয়া যায় সাড়া ॥ 
ময়নার গড় যদি করিতে চাহ জয়। 
নিবেদন করি তার এই সে সময় ॥ 

এত শুনি মহাঁপাত্র হল্যা আনন্দিত। 
বার ভূঞা লয়্যা যুক্তি করেন বিহিত ॥ 
ঘোর নিদ্রা সভাকে ধর্যাছে পরস্পর । 
চাপে চুপে বেড় সভে ময়না নগর ॥ 
সাবধানে থাক যেন কান্া (২) না পালায়। ময়না! অবরোধ। 
রণজয় হইলেই যাব মহলায় ॥ 


(১) শব) (২) কালুয়া-কালু দিং ডোম। 


৪৭৬ 


ধর্মঠাকুরের ময়ন।- 


রক্ষার চেষ্টা। 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


হাতে ধর্যা হাসনের (১) মহাপাত্র কয়। 
এমন করিবে কা্ধ্য যাতে লক্ঞা রয় ॥ 
জনে জনে সম্মান শিরোপা একে একে । 
লুট মাপ বলিয়া নকিব ঘন ঘন ডাঁকে ॥ (২) 
চারিদিকে ময়না বেড়িছে কড়াকড়। 
আগু ধরে কামান পশ্চাঁৎ বনগড় ॥ 
ঢালী সব চলিল মাথায় ঢাল মুড়্যা। 
তার পাছে ধানুকী ধঙ্গুকে তীর যুড়্যা ॥ 
ওতখাত পায়্যা সব বসিল বন্দুকী। 

দারু ভর্যা হাতে নিল জলন্ত জাথকী ॥ 
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুহ কানে কান। 
পূর্বদ্ধারে থানা দিল মোগল পাঠান ॥ 
কালিন্দী নদীর জল তড়ে হৈল পার । 
আপনি আগুলে পাত্র দক্ষিণ দুয়ার ॥ 
বার ভূঞা দক্ষিণ দুয়ারে দিল থানা। 
তার সাথে কথক রহিল রায় রাণা ॥ 
পশ্চিম ছুয়ারে রহে গঞ্গাধর ভাট । 

ময়না বেটিল সব ভূপতির ঠাট ॥ 


সিপাই হাত্যার হাতে রহে সাবধান। 
বৈকুষ্ঠ হইতে ধম্ম দেখিবারে পান ॥ 
হনুমানে বলেন ঠাকুর নিরঞ্রীন। 
অবিলম্বে যাহ তুমি ময়না-ভূবন ॥ 

নব লক্ষ দল লৈয়া গৌড়ের পাত্র । 
চোরা ঘায় নষ্ট করে ময়না-নগর ॥ 
হাকগ-ভুবন গেছে রঞ্জার নন্দন। 
কালু বীর নিদ্রায় হয়্যাছে অচেতন ॥ 
কহ গিয়া স্বপনে তাহাকে সবিশেষ । 
রণ কর্যা রাখে যেন আপনার দেশ ॥ 





০) হাসেন নামক সেনাপতির | এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়, তখন 
এতদ্দেশে মুসলমানগণ আসেন নাই। কবিগণ “হাসন” প্রভৃতি নাম 
পরবর্তীকালে কল্পন! করিয়াছেন। 

(২) নকিব (ভৃত্য, যে রাজাদেশ উচ্চৈ:স্বরে প্রচার করে ) ঘন ঘন 
ডাকিয়৷ বলিতে লাগিল যে অগ্থকার যুদ্ধে লুষ্ঠন মার্জন্দীয়। 
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এত শুনি হনৃমান করিল গমন। 

কালুর শিয়রে বসি কহিল স্বপন ॥ 

জাগ্যা বস কালু ঘুমে বিসর্জন দেয়। কালুকে স্বপ্ন দেখান। 
নিরঞ্জন পাঠাল্য বারত৷ শ্তন্া নেয়॥ 

ময়না তোমার হাতে কর্যা সমর্পণ । 

হাকগু-তুবন গেলা রঞ্জার নন্দন ॥ 

তুমি সুখে নিদ্রা যায় নাহিক ভাবনা । 

বিপক্ষের ঠাট আসি বেড়্যাছে ময়না ॥ 

ভবানীর পূজা কর্যা বান্ধিয়া কোমর । 

রণে পরাজয় কর রাজার লঙ্কর ॥ 


এত বলি হনুমান করিল গমন। 
জাগিয়া বসিল বীর দেখিয়া স্বপন ॥ 
চক্ষু কচালিয়া বীর চারি পানে চায়। 
কে কহিল স্বপন দেখিতে নাহি পায় ॥ 
দোলই সকলে ডাক পাড়ে ঘনে ঘন। 
জাগ্যা বস ভাই সব শুন বিবরণ ॥ 
শাকা শুকা উঠ্যা বস্তা চক্ষে দিয়া জল। 
নিন্দ্যাটীতে ঢুল ঢুল লৌচন-যুগল ॥ 
কালু বলে শুন সভে অনুভব কথন। 
আমার শিয়রে এক প্রকাশ রতন ॥ 
পরিপাটী স্বপন বচন চোটপাট। 
বলিল ময়না বিজিল (১) বিপক্ষের ঠাট ॥ 
ভক্তিভাবে পুজা কর্যা দেবীর চরণ। 
হাত্যার বান্ধিয়া রাখ ময়না-ভূবন ॥ 
দেবীপূজ! নাহি করি অনেক দিবস। 
ভবানী পুর্জিব আজি দিয়া মধুরস ॥ 
কারণ পরম তত্ব আগমের সার । 


এত বলি গেল! সবে শু'ড়ীর আগার ॥ দেবাপুজার সছ 

৬ সংগ্রহের জন্য 
রাউটার ডিক গুডেনে শুড়ীর গৃছে। 
বারাল্য শু'ড়ীর বেটা সহাস ব্দন ॥ 


সবিনয়ে জুহার করিল কালু বীরে।. 





(১). জয় করিল। 


৪৭৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এত রাত্রে এথ! কেন বলে ধীরে ধীরে ॥ 
কালু বীর বলেন সম্বন্ধে তুমি মাস্বা ০)। 
আমাকে উচিত আগে তোমাকে সম্ভাষা ॥ 
ছোট বড় বল্যা কিছু না ভাবিহ মনে। 
রামের মিত্রতা ছিল গুহকের সনে ॥ 
আল্যাম তোমার ঘর শুন বিবরণ। 
মহাপুজ। হেতু কিছু চাহি যে কারণ ॥ 
মহামার! পুজিব মনের অভিলাষ । 
এত শুনি শু'ড়ী ভাবে আজি সর্বনাশ ॥ 
স্ববিধি লঙ্ঘন । দেশে মানা আপনে কর্যাছে মহাঁশয়। 
আজ্ঞা নাড়ে এমন যোগ্যতা কার হয় ॥ 
যাবৎ না হব রবি পশ্চিমে উদয়। 
মোর দেশে অনাচার তাবৎ না হয় ॥ 
ছুটা মাথা চারি কাণ রাখে কোন জন। 
দণ্ড দিতে ক্লার ঘরে এত আছে ধন ॥ 
ছয় মাস হল্য নাঞ্ঞ ছয়ালের কাব। 
হেরে দেখ ভাঙা! চুর পড়্যা আছে সাঁজ ॥ 
উপজীব্য ছাড়া হয়্যা অন্ন নাঞ্জি ঘরে । 
“এক সন্ধ্যা ভিক্ষায় উদর নাঞ্জি ভরে ॥ 
শুনিয়। শু'ড়ীর কথা কালু সকোপিত। 
সাথে হর্যা জামাঞ্ঃ বলেন যথোচিত ॥ 
আঘি আনু মোকে বেটা করিল নিরাশ। 
শু'ড়ীর মাথায় মার পয়জার পঞ্চাশ ॥ 
ঢালহ ভাগকুলি মাথায় মীর জুতা। 
লোকমুখে শুনি সর্ব বুদ্ধি হরে গুতা ॥ 
কোণে পুত। ছিল তার মদ সাত খান। 
বারি কর্য! দ্রিলেক ডোমের বিদ্ধমান ॥ 
মদ পায়্যা কালুর আনন্দ হল্য মন। 
ষাটি দীঘি চলিল যতেক ডোমগণ ॥ 
পরিপাটা পুজায় আনন্দ অতিশয়। 
ভণে নরসিংহ নবমল্লিকা-তনয় ॥ 


(১) মেসো। 
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বীর কালু মহানন্দে চন্দনাদি অষ্ট গন্ধে 
« পুজা করে দেবীর চরণ। 
কুন্গমে পুর্ণিত ডালা গন্ধরাজে গড়্যা মালা 
ঘরে ঘরে মল্লিকা রঙ্গীণ ॥ 
জযন্তী অপরাজিতা স্তর অমিত মিতা 
জবা যু'থী সিউভী টগর। 
অথপ্ত শিফল (১) দল দ্রোগ ধলা! উৎপল 
চম্পক করবী নাগেশ্বর ॥ 
ধূপের সুগন্ধ ছুটি গগন উপরে উঠি দেবীপুজা। 
দীপমাল! কপুরের বাতি। 
নৈবেগ্চ আসএ বিধি উপহার নান! বিধি 
মিষ্টান্ন মধুর বাতি বাতি ॥ 
মাঝখানে মদ ঘড়া চারি দিকে রুটি বড়া 
সুরসাল সুবর্ণের থালে। 
মাংস ভাজ! সিক ঝোল কটুতৈলে ভাজা ওল 
ৃ ঝোল কৈল মরিচের ঝালে ॥ 
পরিপাটী ভাজাতলা কুলাম্বলে পাকা কল! 
শাক দালি বেসারি ব্যঞ্ধন। 
সোন পোড়া গণ্ডা দশ তাহাতে জামির রস 
অপরঞ্ণ নানা আয়োজন ॥ 
ভাতি ভাতি নান! পিঠ! হাড়া ভরা ক্ষীর মিঠা 
দধি ছুপ্ধ নানান সন্দেশ । 
আম জাম নান! ফল পনসাদি নারিকেল 
নান! মূল মৃণাল বিশেষ ॥ 
বকুল পুর্ণিত ঝুড়ি আট ভাজা চিড়া মুড়ি 
কলসে পুর্ণিতি সিদ্ধি বারি। 
কপূর তাষ্‌ল গা কজ্জল দিন্ূর চুয়া 
সুবাদিত জলে পূর্ণ ঝারি ॥ 
দেখে ভক্তিভাব পুজা উঠিলেন চতুভু জা 
সিংহ্যানে সঙ্গে পল্মাবতী। 
ডোমের দেখিয়া তাব পরম পীরিত্র লাভ 
হাস্ত। কিছু বলেন পার্বতী ॥ 


(১) ভ্রীফল। 
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কালুর প্রতি দেবীর 
অভিশাপ। 


মস্তগানে যত্বতা ৷ 


_- বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
প্রিয় বাক্যে ঠাকুরাণী পল্মারে বলেন বাণী 
কে মোর এমন পুজা করে। & 
গুন সথি পদ্মাবতি যদি দেহ অনুমতি 
রাজা করি ইন্দ্রের উপরে ॥ 
অমর করিয়া যাই নিত্য যেন পূজা পাই 
ধনে করি ধনদ সমান । 
ভক্তিভাবে ভগবতী সাত পাঁচ মনে অতি 
মনেতে করেন অন্মমান ॥ 
দেখহ দৈবের গতি ডোমের ফিরিল মতি 
মদের সৌরভে সচঞ্চল। 
না করিয়া নিবেদন তক্ষণে দিলেন মন 
.” মহাপুজ। হইল বিফল ॥ 
দেখিয়া দেবীর তাপ কালু বীরে দিল শাঁপ 
সবংশেতে হইবে নিধন । 
পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে ভবানীর মনস্তাপে 
কালু বীর হইল তেমন ॥ 
ক্রোধ কর্যা ভগবতী ঘর গেলা শীঘ্রগতি 
ডোম খাঁয় ভাঙ্গ ভূজা মদ। 
বন্থু ঘনস্তামাত্মজ . সেবি ধর্ম-পদরজ 
: রূচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ ॥ 


ভবানী বিমনা হয়া গেলেন কৈলাস। 
ডোম সব মদ খায় নানা পরিহাস ॥ 
আসবে পূর্ণিত ঘট মাঝে ছেন্দ। তার। 
কক * ক কালিন্দীর ধার ॥ 
ফেরাফেরি ভক্ষণ করিছে গুটা গুটা। 
ঘটে ভাজা নকুল আচলে মুটি মুটি ॥ 
আস্ত ভাই বস্তা যায় মুখে রাম রাম। 
পিঠা ভাত ভক্ষণ ব্যঞ্জন অনুপম ॥ 
আননের সীম! নাঞ্চি অমিয়া সাগরে । 
কেহ কারো! তুল্যা দেই মুখের উপরে ॥ 
খাত্যে খাত্যে খুমার কতেক তাল উঠে। 
ঠেমঠার বাক বাজে শুস্তা * * * ॥ 


ধর্শারাজের গীত _নরসিংহ বন্্--১৭৩৭ খাব ।- 8৮১ 


কেহ দেই হাতে তালি কেহ নাচে গায়। 

অবশ হইয়া কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ 

কাহিনী কহয়ে কেহ কেহ হলা শ্রোতা । 

অকন্মাৎ উঠে গেল গদাপর্ব-কথা ॥ 

কুরুক্ষেত্রে গদাযুদ্ধ ভীম-দূর্য্যোধনে | 

কথা শা ডোমের ধুম উঠে মনে॥ 

কেছো ভীমসেন হইল কেহ দুর্য্যোধন। 

ঠেঙ্গাঠেঙ্গি গদাফু্ধ করে ডোমগণ ॥ 

হুড়াহুড়ি গগুগোল হল্য বিপরীত । 

মাতাল হইল ডোম নাহিক সম্বিত 

ডুমুনী সকল ঘরে শুনিবারে পায়। 

আপন আপন পতি ঘরে লয়া যাঁয়॥ 

লখার ধরিয়া হান্ত কালুর গমন । 

চল্যা যাতে টল্যা পড়ে স্থির নহে মন ॥ 

লখ্যাকে বলেন বীর কোলে কর্যা নে। 
চ ঈ চি 

্বপ্রকথা লখ্যাকে কহিল বীরবর | 

স্বপন কহিল মোকে পরম কোর ॥ 

নব লক্ষ দল লয়্যা গৌড়ের পান্তর। 

আট দিগে বেড়ি আছে ময়না-নগর ॥ 

আমার এ দশা আজি কিনা আছে আর। 

ময়না-নগর রাখি বাদ্ধিয়। হাত্যার (১) ॥ 

শুনিঞা বলেন লখ্যা সমরে অনুর | 

ঘরে শুয়্যা ঘুম যাঁও মাথার ঠাকুর ॥ 

এত চিন্তা এহাতে ঠেক্যাছ কি প্রমাদে । 

যম ইন্দ্র বরুণ না আটে মোর বাদে ॥ 

গৌঁড়েশ্বর কিন্বা পাত্র আস্তে যে এথায়। 

মাথা! কাট্যা নিব তার গিয়া পদ্মায় (২) ॥ 


কালুর বিহ্বলতা! ও 
লখার দর্প। 





(১) হাতিয়ার। 
(২) পদ্মায়, . 


মং 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সহদেব চক্রবর্তী-_১৭১০ুষ্টাব্দ। 


( পরিষৎ-পত্রিক1, ১৩০৪, পর্ঘ সংখ্যা । ) 


এই পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ মতপ্রণীত 18০3 07 73681 
/গা20895 ৪00 116678601৩ পুস্তকের ৩৭৪-৩৭৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 


উমার শৈশব-লীলা। 

নগেলু-খন্দিনী উমা। ধ্বঙ্গা ভাড় রাঙ্গ! টাটি। 

_ রূপের নাহিক সীমা ॥ রন্ধনের পরিপাটা ॥ 
পঞ্চম বরিষ কালে। ধুলার ওদন করি। 
কর্ণবেধ কুতুহলে ॥ সবাকারে দিলা গৌরী ॥ 
নানা আভরণ অঙ্গে । মিছা সে তোজন স্ুখে। 
সম-বয়সীর সঙ্গে ॥ হাত না পরশে মুখে ॥ 
যশোদা রোহিণী রমা । আচমন মিছা জলে । 
চিত্রলেখ৷ তিলোত্তমা ॥ তাম্থুল দেও ন! বলে ॥ 
হীর! জীরা সরস্বতী । সকলে বালিকা বুদ্ধি। 
হরিপ্রিয়৷ হৈমবতী ॥ পাতখোলা মৃথশুদ্ধি ॥ 
কৌশল্যা বিজয়া জয়া । শযা৷ কদন্বের পাতা। 
পল্মাবতী সতী ছায়া ॥ বিছান জগৎমাত। ॥ 
হরিষ হইয়া মনে। ছুটি দুটি এক ঠাঞ্জি। 
সবাকার মধ্যমানে ॥ সখের অবধি নাই ॥ 
ধূলীয় মন্দির করি | দণ্ডে দণ্ডে দিবা নিশি। 
বকুলের তলে গৌরী ॥ আনন্দ সাগরে ভাসি ॥ 
ধূচনি কুলাচি পাঁতি। কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি। 
সঙ্গে জয়া হৈমবতী ॥ যেন গৃহস্থের বাটা ॥ 

সাধু মীননাথ ও প্রমীলা । 


প্রমীলা নায়ী রমণী সাধু মীননাথকে বিবিধ প্রলোভন দেখাইলে, 
সাধু নিয়োদ্ধত বাক্যে তাহাকে প্রত্যাধ্যান করিতেছেন 


প্রমীলে আমার বোলে কর অবধান। 
সংসার আমার ধন না লয় আমার মন 
নিস্তার-কারণ ভগবান্‌ ॥ 


ধর্মরাজের গীত-_সহদেব চক্রব্তা--১৭৪০ খু্টাব্। 


মিছা মায়! মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে 
হরিপদে না রহে ভকতি। 
তসরের পোকা যেন লুতায় বসিয়া কেন 
নিজ সুখে মজে লঘু গতি ॥ 
যোগীর পরম ধন , গোবিনের পদে মন 
শুনেছি সনক সনাতন। 
না শুনি ব্রদ্ার কথা (১). সবে হলো! উর্ধারেতা 
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ ॥ 
মস্তকেতে জটা ধরি গাছের বাকল পরি 
বিভূতি-ভূষণ ধরি গায়। 
কি করিব রাজাধন পরম সুন্দরীগণ 
উহা কি আমারে শোভা পায় ॥ 
কাননে করিরা বাস স্থখে থাকি বার মাস 
গোবিন্দ তপেন নিরন্তর । 
তোমায় কহিনু দড় মোর অভিলাষ ছাড় 
যাহ ধনী আপনার ঘর ॥ 
মধুর বচন তোর লোভ মোহ কাম মোর 
নাহি কেন বাঁড়াও জঞ্জাল। 
কেন চাহ মোর পানে বঙ্কিম নয়ন-কোণে 
| হায় হায় আমার কপাল ॥ | 
হৈয়া জটা-বন্কধারী বে জন পরশে নারী 
নাহি পাপী তাহার সমান। 
ও রসে বঞ্চিত আমি আর কত বল তুমি 
মোরে না শোভয়ে হেন কাম ॥ 
প্রমীলা যতেক ভণে মীননাথ নাহি গুনে 
ভাবে রামা কি করি উপায়। 
দ্বিজ সহদেব ভণে . বিবমুলে যেই 'জনে 
দয়াবান্‌ হৈলে কালুরায় ॥ (২) 


(১) ব্রঙ্মার উদদেস্ত সৃষ্টি গ্রজাবৃদ্ধি, সেই উদ্দেস্তে অনুকূলতা না 
দেখাইয়া। 

(২) যে সহদেব চক্রবর্তীর প্রতি কালুরায়-নামক ধর্মঠাকুর বিষমূলে 
প্রসন্ন হইয়াছিলেন। 


৪৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সাধু মীননাথের প্রতি তদীয় শিষ্ুগণের প্রহেলিকা- 
ভাষায় নিবেদন । 


গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়। 
গুতকীর ছুগ্ধে সিদ্চু উথলিল পর্বত ভামিয়! যায়॥ (১) 


গুরু হে বুঝহ আপন গুণে। 
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল গল্পব মঞ্জরিল 
পাষাণ বিদ্বিল ঘৃণে ॥ (২) 


হের দেখ বাঘিনী আইসে। 
নেতের আঁচলে চম্ম ম্ডিত কায়া, 
ঘর ঘর বাঘিনী গোষে ॥ (৩) 


শিল নোড়াতে কন্দল বাদ্ধিল মরিষা ধরাধরি করে। 
চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল প.ইশাক হাসিয়া মরে ॥ (৪) 


্ ্ * এ বড় বচন অন্ভুত। 
আকাট বাঝিয়া (৫) প্রসব হইল ছেলে চা পায়রার ছুধ॥ 


অনেক যতনে নৌকা বীধিন্নু কাঁকড়া ধরিল কাচি (৬)। 
মশার লাখীতে পর্বত ভাঙ্গিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হামি॥ 


(১) মীননাথ অবণেষে রমপ্নর প্রলোভনে ছুর্গতি-প্রাপ্ত হইলে তীয় 


শিশ্যুগণ তাহার তগঃঞভাব এবং ক্ষুদ্র রমণীর হস্তে তাহার এবদিধ 
দুর্গীতির কথ! রণ করাইয়া দিতেছেন। তীহারা হেয়ালীর ভাষায় নানা 
গ্রকার উপমা দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তাহার মত সাধুর এরূপ অধোগতি 
অমন্তবকেও সম্ভব করিয়াছে। 

(২) শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্ুরিত হওয়া এবং ঘৃণের পক্ষে পাষাণকে ছিদ্র করা 
যেক্প অসম্ভব ব্যাপার, আপনার পক্ষে সামান্ত নরমুলত দুর্বলতায় অভিভূত 
হওয়াও তদ্রপ। 

(৩) তুলসী দাসের একটা দৌহার অনুবাদ। 

(8) ইহার তাৎপর্য এই যে, বৃহৎ পক্ষের অধোগতি হইলে সামান্ঠ 
ব্যক্িরাও বিদ্রপ করিতে ছাড়ে না। 

(৫) আকাট -সম্পূ্ণূপে। বাবিয়! _বন্ধযা। 

(৬) কাছিস্দড়ী। 


ধন্মরাজের গীত-_সহদেব চক্রবর্তী__১৭৪০ থৃঙ্টাৎ 


আগে নৌকা উড়িল প্চাৎ পুড়িল মাঝে বায় উড়িল ধুলা 
সরিষ! ভিজাইতে জল বিন্দু নাই ডুবিল দেউল চূড়া! ॥ (১) 


বাঘে বলদে হাল জুড়িন্থ মর্কট হৈল কৃষাণ। 
জলের কুস্তর হুড়া ঝাড়ি গেল মৃষিকে বুনিল ধান ॥ 


তালের গাছে শোলের পোনা (২) সয়তাঁন ধরিয়া খায়। 
সাগর মাঝে কৈ মস্স্ত মুড়লি পঙ্গু পলুই লইয়া ধায় ॥ (৩) 


মধা সমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিন্ু সাজকি পড়ে ঝাকে কাক। 
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাখে লাখ ॥ 


তৈল থাকিতে দীপ নিবাইন্থ আঁধার হৈল পুরী। 
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী ॥ 

(১) সরিষা ভিজাইবার জন্ত যে সামান্য জলবিন্দুর প্রয়োজন, তাহ 
নাই, অথচ বস্তা, এত প্রবল যে, দেবালয়ের চূড়া পর্যন্ত ভুবিয়া গেল 
প্রত্যেকটা উপমায়ই অসম্তবকে সম্ভব করিবার ইঙ্গিত আছে। 

(২) ছা। 

(৩) সাগরের মধ্যে কৈ মংস্ত ধরিবার জন্য থোড়া ব্যক্তি পন 
লইয়া চেষ্টা করিতেছে। 


স্াম্মাম্সত্পীন্স ভ্অ্তম্বা | 


শালি 


ক্তিবাসী রামায়ণ। 


নয কৃত্তিবাস_ _জন্ম-১৩৮৫-১৪০ ০ খুষ্টাব্দের মধ্যে । 


কৃত্তিবাসের যে বিবরণ আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং অপরাপর 
গ্রন্থে দিয়াছি, তাহার গ্রতিহাসিক অংশ লইয়া সম্প্রতি গোল বাধিয়াছে। 
কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাহির- 
পূরের রাঁজা কংসনারায়ণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছিলীম। কিন্তু এখন 
দেখা যাইতেছে, কংসনারায়ণ কৃত্তিবাসের অন্যুন দেড় শত বৎসরের 
পরবর্তী । কৃত্তিবীস যে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সভায় বিছ্ামান 
কতিপয় নামের এক্য দেখিয়া আমর! এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। 
কংসনারায়ণের পূর্ব-পুরুষ জ্ঞানানন্দ বল্লাল সেনের সামসময়িক ব্যক্তি; 
জ্ঞানানন্দ হইতে কংসনারায়ণ বিংশতি পর্ধ্যায়ের। সুতরাং কংসনারায়ণকে 
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বববন্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না। 
এদিকে কৃত্তিবাঁস যে খুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাঁগ এবং পঞ্চদশ শতাবীর 
প্রথমার্ধের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে 
বলা যাইতে পারে । কটক হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত্তি- 
বাসের জন্ম-তারিখ জ্যৌতিষিক গণনা দ্বারা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, 
তীহার গণনান্ুসারে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ থুঃ ১৪৩২ হইয়াছিল। তিনি 
নিজেই পুনরায় সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকায় জানাইতেছেন, এই অব্দ সম্বন্ধে 
তিনি ভুল করিয়াছেন। “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস”,__ 
কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে তাহার জন্ম-সন্বদ্ধে এই ছত্র পাওয়া যায়, ইহাতে 
*পূর্ণ” শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোল দীড়াইয়াছে। “পূর্ণ” অর্থ যদি 
মাধী সংক্রান্তি হয়, তবে অবশ্যই রবিবার, পঞ্চমী তিথি, স্বরন্বতীপুঁজ! 
এবং ৩০শে মাঘ। এতগুলির একত্র সংঘটন এক শতীবীতে বড় বেশী বার 
হয় না, এবং তাহা হইলে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ একরূপ নিশ্চিতরূপেই পাওয়া 
যাইবে। কিন্তু ৭পূর্ণ” অর্থ “সংক্রাস্তি” কিনা? কৃতিবাঁসী রামায়ণের- 
বে পুথি বদনগঞ্জে রক্ষিত ছিল, তাহা যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ডে 


রামায়ণ_কৃততিবাস_ জন্ম-_-১৩৮৫-১৪০০ খু্টাবের মধ্যে। 
লিখিত। যৌগেশ বাঁবু নিজে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা এ বিষয়ে অনু- 
সন্ধান করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কৃত্বিবাসের জম্মাব সন্ধে আরো! 
কয়েকটি "প্রমাণ আছে, এখানে তাহার দুই একটির উল্লেখ করা প্রয়ো- 
জনীয়। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ উৎসাহ বঙ্লালসেনের (১১০০ থুঃ-১১৬৯খু২) 
সামসময়িক, (“উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশে প্রতিষ্টিতী। গাঙ্গোলীয় 
শিশোনামা কুন্দরোষাকরস্তথা ॥ এতে সর্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্ত চ। 
রাজ্ঞঃ প্রপুজিতাঃ পূর্বং প্রতিগ্রহপারাঙ্মুথাঃ1৮-_রাচম্পতি মিশ্রের 
কুলারাম। ) উৎসাহ হইতে কৃত্তিবাস নবম স্থানীয় ; তিন পুরুষে এক শত 
বর ধরিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৪০০ ৃষ্টাবে পাইতৌঁছি 1 .ঞ্েবানন্দ 
মিশ্রের কারিকায় দৃষ্ট হয়, ১৪০২ শকাবদায় (১৪৮০ থুষ্টাবে ) দেবীবর 
ঘটক যে মেল বন্ধন করেন, তাহাতে কৃত্তিবাসের তিনটি ভ্রাতুপ্পুত্র লইয়া 
তিনটি মেল গঠিত হইয়াছিল। এই তিন ভ্রাতুপ্ুত্রের নাম__১। মীলাঁধর 
খা (ইনি কৃতিবাসের সহৌদর মৃত্য্জয়ের পুত্র )) ২। শতানন্দ খা) 
৩। গল্গানন্দ (শেষোক্ত দুই জন কৃত্তিবাসের খুল্লতাত অনুরুদ্ধের প্রপৌন্র)। 
এই মেল-বন্ধনের সময় কৃত্তিবাস কিংবা তাহার সহোদরগণ ও খুড়তুত 
্রা্গণের কেহই জীবিত ছিপেন ন!) তাঁহার! জীবিত থাকিলে তাঁহাদের 
পুত্রগণ লইয়। মেলবন্ধন হইত না, তাহাদের নামেই উহা হইত। স্ৃতরাং 
যথন দেখা যায় যে কৃত্তিবাস কিংবা তাহার ত্রানস্থানীয় কেহই তখন জীবিত 
ছিলেন না, তখন কৃত্তিবাসের পূর্বোক্ত ত্রাতুপ্ুত্রত্রয়ের সকলেই অবশ্ 
বার্ধক্য দশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪৮০ খৃষ্টাঝে ইহাদের বয়ঃক্রম 
৫৫ ধরিয়৷ লইলে এবং ক্কতিবাসকে ইহাদের অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০ বৎসরের 
বড় অন্থমান করিলে, কৃতিবাসের জন্মকাল আমরা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। 
আমরা বিভিন্ন পথে যাইয়া কৃত্তিবামকে পূর্বে ১৪০০ খৃষ্টাবে পাইয়াছিলাম, 
এখন পুনরায় ১৩৮৫ খষ্টান্ধে পাইতেছি। “সুতরাং কৃত্তিবাস যে খৃষ্টা় 
চতুর্দশ শতান্বীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাবীর ুচনায়ই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত। ইহা ছাড়া কৃতিবাস স্বীয় জন্মমময়-সধন্ধে 
যে ছত্রটি লিখিয়াছেন, তাহা জ্যৌতিষিক গণনার আলোকে ফেলাইয়া 
আমরা ভবিষ্যতে তাহার জন্মা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে 
পারিব, এরূপ আশা করিতেছি। কিন্ত "পূর্ণ মাঘমাস” কেহ কেহ “পুণ্য 
মাঘমাস”-এর বিকৃত পাঠ মনে করিতেছেন। আমারও তাহাই সঙ্গত 
বলিয়! মনে হয়। তাহ! হইলে মাঘ মাস, রবিবার ও শ্রীপঞ্চমী, কৃত্তিবাসের 
জন্ম-সতবন্ধে এই তিনটি মাত্র তব নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে। 

কৃত্তিবা যে রাজার সভায় গিয়াছিলেন তিনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর 
বাঙ্গলার ইতিহাসজ্ঞগণ করিবেন। বঙ্গের সর্বোচ্চ সিংহাসনে বিনি শ্বয়ং 


. ৪৮. 
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কিংবা তাহার নিকটবর্তী পূর্বপূরুষগণ উপবিষ্ট না হইল্সছেন, তিনি 
কখনই পপঞ্গৌড়ের” উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। “পঞ্চ গোঁড় 

চাপিয়া ে গৌড়েসবর রাজা . গৌঁ়ে্বর পুজা :কৈলে গুণের হা পুজা ।” 

ইত্যাদি উক্তিতে ইনি যে নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না তাহা 

প্রতীয়মান হয়। “নয় দেউড়ী” পার হইয়া কৃত্তিবাকে রাজার নিকট 

যাইতে হইয়াছিল এবং দবারীর হতে সবণময়যষ্টি ছিল; পাঠ সমাপনান্তে 

কৃত্তিষাস "গোড়েশ্বরের” নিকট যাইবেন, ইহা জীবনের প্রধান লক্ষ্য 

করিয়াছিলেন। এই সকল কথায় মনে হয়, এই রাজা বঙগদেশে সে সময়ে 

প্রধান গুগতি ছিলেন। ইনি মেন-রাজাদের বংশধর হইতে পারেন, নতুবা 

কোন মুলমান বাদসাহও হইতে পারেন। কিন্তু যদিও “কেদীর খাঁ” 

প্রভৃতি মুসলমান-উপাধিযুক্ত নাম দেখিয়া মনে হয় রাজসভা মুসলমান- 
প্রভাব বর্ষিত ছিল না, কিন্ত তথাপি এতগুলি নামের মধ্যে একটিও 

মুদলমানী নাম না পাইমা আমরা এই রাজাকে হিনদুরাজা অঙ্ুমান 

করার বেশী পক্ষপাতী । ১৩৮৫ খুষ্টাব কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল ধরিয়া 

লইলে তিনি রাজ! গণেশের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে : 
হয়। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে 

আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, পাঠক স্বয়ং তাহার সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইবেন। 

১। ক্ৃত্িবাস রাজাকে কা রাজাও তাহাকে প্রণাম 
করেন নাই। 

.২। কৃত্তিবাস রাজার দান গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই। 

৩। সেই কালে হিন্দুরাজার সভায় বাঙ্গলা ভাষা বিশেষ অনাদূত ছিল।- 
"্ষ্টাদশ-পুরাণানি রামন্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং মানব; শ্রত্ধা রৌরবং 
নরকং ব্রজেৎ॥” ইত্যাদি শ্লোকে ধাহারা ভাষান্ুবাদকে নিন্দা করিয়াছেন, 
তাহাদের গ্রভাবাঞ্িত রাজসভা হইতে কৃত্তিবাস রামায়ণ অন্নবাদের ভার- 
প্রাপ্ত হইলেন। আমরা যতগুলি প্রাচীন ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ 
গাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই মুসলমান সম্রাট কি নবাব্গণের আজ্ঞায় 
বিরচিত হইয়াছিল। 
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কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ। 


পূর্বেতে আছিল বেদীন্ুজ মহারাজা । 
তাহার পানর আছিল নারসিংহ ওঝা ॥ (১) 
বেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির । 
বদেশ ছাঁড়ি ওঝ! আইলা গঙ্গাতীর ॥ 
স্থখভোগ-ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে। 
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥ 
গঙ্গাতীরে দীড়াইয়া চতুর্দিগে চায়। 
রাত্রিকাল হইল.ওঝা শুতিল তথায় ॥ 
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী | 
আচম্ষিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 
হেন কালে আকাশ-বাণী.শুনিবারে পায় ॥ 
মালী জাতি ছিল পূর্ব মালঞ্চ এখানা। . 
ফুলিয় (২) বলিয়া কৈল তাহার ঘোঁষণা ॥ 
গ্রামরত্ব ফুলিয়া জগতে বাখানি। 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥ 
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি । 
ধন-ধান্ঠে পুত্র-পৌন্রে বাড়ায় সম্ভতি ॥ 
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয় । 
মুরারি ুধ্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥ 
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত। 
সাঁত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদ্দিত ॥ 
জোয্ঠপুক্র হৈল তাঁর নাম যে ভৈরব। 
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি। 
ধর্মচ্চান্ন রত মহান্ত যে মানী || 


(১ নৃসিংহ ওঝা আফ়িত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইহার 
পরবর্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, কুলভী-গ্রস্থের সঙ্গে তাহার সকল- 
গুলিরই একা দৃষ্ট হয়। 

(২) নদীয়। জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম- 
নৃক্ষিণে ফুলিরা গ্রাম অবস্থিত । 
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 বঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয়। 
মদ-রহিত ওঝা নুন্দর মূরতি। 
মার্ক ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥ 
স্বশীল ভগবান্‌ তথি বনমালী। 
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥ 
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভূগ্জে তিহ স্থখের সংসার | 
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞ্জি প্রসাদে। 


. মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥ 


মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥ 
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। 

ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস ॥ 
সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘুষি। 
শ্রীধর (১) ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥ 
বলভ্র চতুর্ভজ নামেতে ভাস্কর 

আর এক বহিন হৈল সতাই-উদর ॥ 
মালিনী নামেতে মাতা বাঁপ বনমালী। 
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥ 
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে। 
মুখটি বংশের কথা আরো! কৈতে আছে ॥ 
কূ্যয পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভীকর। 
সর্ধত্র জিনিয়া প্ডিত বাপের মোসর ॥ 
ুধ্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল। 

সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥ 


*রাজ! গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া'। 


পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা যোড়া ॥ 
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বন্থম্বার | 
বিগ্ভাপতি রুদ্র ওঝা তীহার কোর ॥ 
উৈরব-ন্ুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। 
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে ধাহার ॥ 


১) মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরকূত রাধার বারমাস্তা” মামক 
একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । 
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মুখটি বংশের পদ্স শাস্ত্রে অবতার । 

ব্রাহ্মণ সঙ্জনে শিখে ধাহীর আচার ॥ 

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্্চর্ধ্য গুণে । 

মুখটি বংশের যশ জগতে ৰাখানে ॥ 
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস। 

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥। 
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িন্ ভূতলে। 

উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আম! লৈল কোলে ॥ 
* দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস। 
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥ 

এগার নিবড়ে (১) যখন বাঁরতে প্রবেখ। 
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা-পাঁর (২)॥ 
তথায় করিলাম আমি বিদ্ভার উদ্ধার । 

যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥ 
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 

নানা ছন্দ নানা ভাষা অপনা হৈতে স্বুরে ॥ 
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন। 
গুরুকে দক্ষিণী দিয়া ঘরকে গমন ॥ 

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বান্সীকি চ্যবন। 

হেন গুরুর ঠাই আমার বিদ্যা সমাপন ॥ 

" ব্রঙ্গার সমান গুরু বড় উদ্মাকার (৩)। 

হেন গুরুর ঠাঞ্িি আমার বিগ্ভার উদ্ধার ॥ 
গুরুস্থানে দেলানি (৪) লইলাম মঙ্গলবার দিবসে, 
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে | 
রাজপণ্তিত হব মনে আশা করে। 

পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম (৫) রাজা গৌড়েশ্বরে ॥ 


০) দির ডলে 

(২) বড়গঙ্গা যশোহরে। পপূর্ব্ব সীমা যার বড়গঙ্গা- নিলি 
অরদামঙগল। 

(৩) উদ্মাকার _তেজন্থী। ও জারি 

(৫) ভেটিলাম » উপহ্থার পাঠাইলাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
দ্বারি-হন্তে শ্লোক দিয় রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥ 
সপ্তঘটি বেল! যখন দেয়ালে পড়ে কাটি। 
শীঘ্র ধাই আইলদ্বারী হাতে ন্ুবর্ণ-লাঠি ॥। 
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্িবাস। 
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥ 
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে । 
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন-পরে ॥ 
রাজার ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥ 
বামেতে কেদার খা ডাহিণে নারায়ণ। 
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥ 
গন্ধ রায় বসে আছে গন্ধর্-অবতার | 
রাজসতা পুজিত তিহ গৌরব অপার ॥ 
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে। 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥ 
ডাহিণে কেদার রায় বামেতে তরণী। 
সুন্দর শ্রীবৎস্ত আদি ধন্্াধিকারিণী ॥ 
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর । 
জগদানন্দ রাঁয় মহাপাত্রের কোঙর ॥ 
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার । 
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে। 
অনেক লোক দাঁগ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥ 
চারি দিকে নাট্য গীত সর্বলোক হাসে। 
চারি দিগে ধাওয়াধাই রাজার আগাসে (১) 
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। 
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাঁছুড়ি ॥ 





(১) আগাসে-গৃছে। অনেক স্থলেই আওাস শব্ধ "গৃহ" অর্থে 
ব্যবহৃত হইত; যথা, “তাঁর মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওাঁস। সমীর সঞ্চার 
নাই পক্ষীর প্রকাশ ॥৮__আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী 
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গাটের ঠাদোয়! শোভে মাঁথার উপর। 
মাঘমানে খরা (১) পোহায় রাজ! গৌড়েখর ॥ 
দাণ্াইনু গিয়৷ আমি রাজ-বিদ্ঘমানে। 
নিকটে যাইতে রাজ! দিল হাত সানে (২)॥ 
রাজ-আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে । 
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥ 
রাজার ঠাই দড়াইলাম হাত চারি অন্তরে । 
সাত গ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়ে্বরে ॥ 
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
সরস্বতী-প্রসাদে, শ্লোক মুখ হৈতে প্বুরে ॥ 
নানা ছন্দে গ্লোক আমি পড়িনু সভায়। 
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥ 
“নানা মতে নান! প্লোক পড়িলাম রসাল। 
খুদী হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥ 
কেদার থা শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। 
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া (৩) ॥/ 
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান। 
পাত্র মিত্র বলে রাঁজা যা হয় বিধান ॥ 
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। 
 গৌড়েস্বর পুজা কৈলে গুণের হয় পূজা! ॥ 

পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। 

যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥ 

কারে! কিছু নাই লই করি পরিহার। 

যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥ 


ক 
/ 


(১ খরারৌদ্র। যথা,-_“জো্ঠে খরা । আযাঢ়ে ধারা। শস্তের 
ভার না সহে ধরা ।”--খণা। 
(২) সানে-সন্কেত। যথা, সর দেখাইয়া অলীর দানো। 
--রাজেন্্রদীসের শকুস্তলা। 
(৩) পাটের পাছড়া-পট্বস্্। “পাটের পাছড়া” শব প্রাচীন 
জাহিত্যে অনেক স্থুলেই গাওয়া যাঁয়। 
“বিনে বান্দী নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া”-__মাণিকচন্ত্রের গান 
১০ শলোক। 
"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়। 
ধরায় আচল লুটি পড়ি যায় পাএ|”_্ীকৃধ-বিজয়। 
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যত যত মহাপগ্ডিত আছয়ে সংসারে । 
আমার কবিত| কেহ নিন্দিতে না পারে ॥ 
সন্ত হইয়া রাজ! দিলেন সম্তোক। 
রামায়ণ রচিতে করিল! অনুরোধ ॥/  - 
প্রসাদ পাইয়! বারি হইলাম সত্বরে | 
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আম! দেখিবারে 
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। 
সব বলে ধন্ত ধন্য ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥ 
মুনি মধ্যে বাখানি বালীকি মহামুনি। 
প্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাঁস গুণী | 
বাপ-মায়ের আশীর্ববাদে গুরু-আজ্ঞা-দাঁন। 
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥ 
সাতকাও কথা হয় দেবের স্থজিত। : 
লোক বুঝাঁবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥ 
রঘুবংশের কীর্তি কেৰা বর্ণিবারে পারে । 
কত্তিবাস রচে গীত সরম্বতীর বরে ॥ 


কিক্বিন্ধ্যা কাণ্ড। 
[ বটতলার রামায়ণ অবলম্বন করিয়া আমরা কৃত্তিবাসী রচন! উদ্ধৃত 
করি নাই। একখানি ৩০* বৎসরের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে নিয়ের 
ংশগুপি উদ্ধৃত ছইল। পাঠক দেখিবেন, এই রচনা মূলের অনেকটা 
অনুযারী, _বটতলার পাঠ হইতে কতকটা অমার্জিত এবং পৃথক |] 


বালি-বধ। 


দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছুটে। 

বজ্ঞাঘাত হেন বালি-রাজার বুকে ফুটে ॥ 
* মরি মরি শব্দে বালি করে হাহাকার । 

কোদ্জিন মারিল মোকে দারুণ প্রহার ॥ 


রামায়ণ _কৃতিবাল-_জন্ম ১৩৮৫-১৪০০ খ্ু্টান্দের মধ্যে। 
ভূমিতে পড়িল বালি করে ছট্ফট্‌। 
রাম লক্ষ্মণ চাঁরি বীর গেল! বালির নিক্ষট ॥ 
রক্তে রাঙ্গা হৈয়্যা বালি লোটায় ভূমিতলে। 
অপোধ কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তকালে ॥ 
ইন্রধ্বজ পড়িল যেন ইন্জের নন্দন | 
গাএর অভরণ লোটায় মাণিক্য রতন ॥ 
চিত্রবিচিত্র রামের বাণ করিল প্রবেশ ॥ 
ইন্দের প্রসাদে রত্রমালা-ভূষিত বানরে । 
লক্ষ্মী ছড়ায়্য! পড়িল পঞ্চ প্রকারে ॥ (১) 
বালি রাজা পড়িল শূন্য হৈল পৃথিবী । 
রামের অপযশঃ গাইল স্কতিবাস কবি ॥ 


মৃগী মারিয়া ব্যাধ যেন ধায় রড়ারড়ি। 

বালি পড়িল বীর ভাগ যায় ছড়াছড়ি ॥ 

এক দিঠি করি রাম নেহালিছে বালি। 

দত্ত কড়মড়ীয়যা। কোপে করে গালাগালি ॥ 

নিষেধিল তারা মোকে বিবিধ বিধানে । 

তোমা হেন ধার্মিক চণ্ডালে প্রতীত গেলা (২) কেনে ॥ 


৪৯৫ 


নির্দোষ বানর রাম মাইলে কোন্‌ কাষে। বালির কটুক্তি। 


অধার্থিক রাজাকে রাজ্য নাঞ্রি লাজে ॥ 

কোন্‌ দেশ পোড়া, তোমার মাইলু' কোন্‌ খান। (৩) 
কোন্‌ অপরাধে মোর লইলে পরাণ ॥ 

রাজকুলে জন্মিলে রাম তুমি স্ষ্যবংশে। 

বিস্তর গুণ ধর রাম লোকেতে প্রশংসে ॥ 
রাজনীতি নাই জান প্রজার পালম। 

অন্ন বএসে তপস্থি-বেশে তুষিলে লর্কজন ॥ 





(১) মুল রামায়ণে আছে- ইন্্রদত্ত মালা, রামের বাণ ও বালির 
রাজোচিত মূর্তি, লক্ষ্মী যেন এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তৃশ্তামানা 
হইলেন। 

(২) গেলাম। 

(৩) তোমার কোন রাজ্য আমি দগ্ধ “করিয়াছি প্রবং তোমাকে 
কোথায় মারিয়াছি। 


৪৯৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এত জানি বিশ্বাস গেলাঙ তোমা হেন চণ্ডালে 
কেনে মুনির বেশ ধর আহার ফলমূলে ॥ 
মুনির বেশ ধরি বুল চণ্ডাল আচার । 
ধার্মিক বোল বোলাহ অতি ছুরাঁচার ॥ 
তৃণে ঢাকিলে পথ কৃপে পড়িলে সে জানি। 
ইবে সে (১) জানিল তুমি যত বড় জ্ঞানী ॥ 
ফল মূল থাই অমি-কাহা নাহি হিংসি। 
ভোধা হেন পাপী নাই লোক বিধ্বংসী ॥ 


_ ভাই ভাই কন্দলি করি মধ্যস্থ সমাঝে (২)। 


কোথায় নাহি দেখি মধ্যস্থে আসিয়া বধে ॥ 
আনের সনে রণ করি আনে আসিয়া মারে। 
হেন চণ্ডাল জনকে পৃথিবী কেনে ধরে ॥ 
ছুর্জন মারিয়া! রাম স্বজনাকে রাখি। 
ক্ষেত্রিকুলের আচার এমত ভাল দেখি ॥ 
যেন বেশে বেড়ায় রাম তেন নহে কর্ম 
লোক ভাঙতে বেশ ধর নাঞ্ জান ধর্ম ॥ 
দেখাদেখি ষদি মোকে মারিখিল (৩) বাণে। 
এক মুটকির ঘায়ে তোমার লইতাঙ প্রাণে ॥ 
আমা মারিতে স্ুগ্রীবের যুক্তি ভাল আইসে। 
তোমা সনে রণ নাহি তুমি মার কিসে ॥ 
লৌকের আগে কাহিনী কহিবে কোন্‌ লাজে। 
আদেথে মারিল আমি বালি বাঁনররাজে ॥ 
দশরথ মহারাজ ধর্-অব্তার । 

তার হেন পুত্র হৈল কুলের খাখার ॥ 

ধর্ম না জানি তপস্বীর বেশ বাঁপের গৌরবে। 
তেকারণে মিল আসি চগ্ডাল সুগ্রীবে ॥ 
পাপে পাপে মেলিয়৷ হৈল পাপের মন্ত্র । 
আনের সনে রণ করি আনে দেই হান! ॥ 
ৰানর হৈতে জান যবে সিদ্ধ হব কাঁষ। 
আনে কেনে আরতি দিলে থাকিতে বানররাজ ॥ 





এখন। 


€২) সমাঝে-বুঝায় ; অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রবৌধ দান করে। 
(৩) মারিন্তে। 


রামায়ণ__কৃত্তিবাস__জন্ম ১৩৮৫-১৪০০ খষ্টাব্দের মধ্যে ৪৯৭ 


এক লাফ দিয়া মুঞ্চি সাগর হৈতাঙ পার। 
রাবণ মারিয়া সীতার করিতা উদ্ধার ॥ 
আমা পরীক্ষিতে রাবণ আইল সত্বর | 
লেজে বাদ্ধি ডূবাইলু' চারি সাগর | 
কিছ্িন্ধ্যা আসিতে তাঁর গল-বন্ধন খসে। 
আমাকে বন্দিয়া রাঁবণ গেল আপন দেশে ॥ 
এত করিতে নারিব সুণ্রীব বলের টুটন (১)। 
অনেক শক্তে করিবেক সীগর-বন্ধন ॥ 

ছুই কটকে সংগ্রাম হবেক অপার 

তত দিনে হবেক সীতার অস্থি চর সার ॥ 
রাবণে বান্ধিয়া দিতাঁউ গলে দিয়া দড়ি। 
হষ্ট পুষ্ট সীতা 'পাইতে যেন ধবল ঘুড়ী ॥ 
সকল কটকে স্ুগ্রীব অনেক প্রবন্ধে । 
অনেক শক্তে জিনিতে পারিব দশস্বন্ধে ॥ 
আমা হেন পণ্ডিতকে মরণ-বেলায় ঘাটে। 
তোমার হাতে মরণ মোর লিখন ললাটে ॥ 
সোদর বধিএ! স্ুগ্রীব অঙ্গদ কেনে রাখে । 
রাম তুষ্ট ভৈলে বীচাৰ সর্ব সুখে ॥ 

আমা মারিঞা রাম তুমি হৈলে স্ুখী। 
আমার মরণ বড় ভাগ্য কর্য! লিখি ॥ 

এত বাক্য হৈল যদি বালি রাজার তুণ্ডে। 
কৃত্তিবাস গাইল গীত কিকষিন্ধযা কাণ্ডে ॥ 


রাঁম বলেন ধর্ম না জান বনের বানর। রামের উত্তর। 
বানরের বোলে কার নহি কুবর্পর 0) ॥ 

চপল বানর জাতি চপল তোর মতি। 

চপল হৈয়! না জান ধর্মের কি গতি ॥ 

আপনি ধার্মিক তুমি ধর্ম বুঝাহি আনে। 

অষ্টর-লোকপাঁল-রাজা নিন্দিলে বচনে ॥ 

প্রামীণিক বাঁনর সনে না করিলে যুকতি। 

আপন ইচ্ছায় বলিলে মৌকে অধার্শিক মতি 





শা 


০) বলের টুটন-্বলে অল্প। 
৬০ 


৪৯৮ 


বালির প্রত্যুত্তর । 


রামের উক্তি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


যত ষত রাজ! সব হৈল যুগে যুগে। 

ব্যথা করিএ। কোন্‌ রাজা! এড়িলেক মৃগে ॥ (১) 
তৃণে খায় বনে চরে কাছে নাহি হিংসে । 
কোন্‌ রাজা মৃগী না মারিলচন্ত্র-কুরয্য-বংশে ॥ 
খাল (৩) কুড়িঞা৷ লুকায় পাতালতা মুণ্ডে। 
স্ত্রী পুরুষ বিচার নাহি বিদ্ধিএঞা মারি কাণ্ডে ॥ 
নিদ্র। যায় সরল পৈসে পালায় তরাসে। 
কাণ্ডে বিদ্ধিএঞ মারি খেদাড়িয়া ধরি ফীসে ॥ 
শাখামূগ বলিয়া মুগের ভিতর গণি । 

রাঁজা মুগ মাইলে নাহি অপযশঃ কাহিনী ॥ 
এত যদি রামচন্দ্র বলিল! বচন । 

রামের কথা শুন্তা বালি বলিছে তথন ॥ 


নর বানর শৃগাঁল কুকুর কুস্তীর । 

এই পঞ্চ নখী রাঁম ভক্ষণ-বাহির ॥ 

এই পঞ্চ নথী মারি নাহি প্রয়োজন । 
বানরের রক্ত মাংস না করি স্পর্শন ॥ 
শশক শল্লকী গণ্ডা আর মুগী গোঁধা । 
এই পঞ্চ নথী নহে ভক্ষণের বাধা ॥ 

এই পঞ্চ নখীর আমি নহি একজন । 
তবে কেনে আমার তুমি বধিলে জীবন ॥ 


আমার রাঁজ্যে বসিঞা কর পরদার । 
তোমার পাপে আমার রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥ 
জ্যেষ্ঠ হৈঞা কনিষ্ঠের করএ পালন । 

কোন্‌ লাজে ভ্রাতৃবধূ করিস্‌ হরণ ॥ 

রাজদণ্ড হৈলে তবে পাপ-বিমোচন । 

রাজা স্থৃথী হৈলে বাড়ায় ধন জন ॥ 

পাপ করিয়৷ পাপী যায় রাজার পাশ। 

রাজার শাস্তি হৈলে তার পাপের বিনাশ ॥ 
রাজার দেহে পঞ্চ দেবের অধিষ্ঠান। 

ইন্্র চন্দ্র কুবের বরুণ অগ্নি উপাদান ॥ 


(১) মমতা করিয়া কোন রাজ! মৃগকে ত্যাগ করিল । 
(২) গর্ত । 


রামায়ণ-_কৃতিবাস-_-জদ্ম ১৩৮৫-১৪০০ খ্রটাব্দের মধ্যে । ৪৯৯ 


ইন্দ্রের তেজে রাজা অলঙ্ঘ্য কলেবর । রাজ-শজি। 
চন্দ্রের তেজে রাজ! দেখিতে সুন্দর ॥ 

যমের তেজেতে রাজা সংসার সব মারে । 
কুবেরের তেজে রাজার ধনে ঘর ভরে ॥ 

অগ্নির তেজেতে রাজা কোপ আগুনি। 
দেবতার তেজে রাজা মন্ুষ্যে না গণি ॥ 

হেন রাজাকে মন্দ বলিয়্যা মজিলি পাঁতকে। 
ভাই ঘুচাঞা রাজ্য করিলে কোন্‌ লোকে ॥ ' 
রাজার রাজ্যে পাপ করিলে রাজায় পাপ যাকে (১)। 
পাতকী জন! মারিলে পাপের চাল ভাগে €২)॥ 
নর বানর পাঁপ করিলে সে তাহাকে লাগে। 
পাপী জনারে মারিলে পাপের দোষ ভাগে ॥ 
আমার বাণে তোমার থণ্ডিল মহাপাপ। 

পাপ খণ্ডিল তুমি না কর বিলাপ ॥ 

ভরত হেন করিলাঙ স্ুগ্রীবের পালন। 

স্ুগ্রীবের মন্দ করিলে তার অবনত মরণ ॥ 
স্ুগ্রীবেরে মৈত্র করিন্থু আমি অগ্নি কর্যা সাক্ষী । 
স্ুগ্রীবের মন্দ করিলে আমি নাই রাখি ॥ 

রাজ্য লৈয়৷ নিকালিয়! কৈলে দেশাস্তরী। 

তোমা মারিতে সত্য করিম্থু অন্ত করিতে নারি ॥ 
পশুজাতি না করিল ধর্মের বিচার। 

ধার্মিক জ্যেষ্ঠ হৈয় তুমি কর অব্যবহার ॥ 
মৈত্রের জ্যেষ্ঠ তুমি আমার গৌরবিত। 

গর্তিত সনে ন্তায় ৩) করি না হয় উচিত ॥ 
তোমার স্তায় করি স্তায় নাহি সাজে। 

ক্ষম1 কর বানর-রাঁজ কেনে পাড় লাজে ॥ 

পক্ষে মানা কর তুমি দৈবে নিযোজিত। 

আমার হাতে তোমার মৃত্যু দৈবের লিখিত ॥ 
ইন্দ্রের বিক্রম তোমার ইন্দ্রের ধর বেশ। 

ইন্দ্রের নন্দন তুমি চল ইন্দ্রের দেশ ॥ 

উত্তম জন হৈলে করে পরিহারে। 

অধম জনা হৈলে বলিতে আপনা পাসরে ॥ 
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বালির হমা-প্রার্থনা। 


বর্যাকালে বিরহ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বালি বলে রাম তুমি সংসার-পজিত। 
ঘাএর দাহে যত কহিন্থ সব অনুচিত ॥ 
প্রণাম করিঞা বলি তোমার চরণে। 
সুগ্রীব অঙ্গদের তুমি করিহ পালনে ॥ 
নুপ্রীব রাজা করিতে তোমার অঙ্গীকার । 
অঙ্গদ কুমারে কিছু দিহ অধিকার ॥ 

রণে ভঙ্গ না দেই অঙ্গর যুঝে আগুয়ান (৯)। 


যে ভিতে অঙ্গদ যুঝে সে ভিতে পড়এ জঙ্গ্যান (২) 


কৃত্তিবাস পণ্ডিত গুণের সাগর । 
কিদ্বিন্ধ্যা-কাও গাইল শুনিতে মনোহর ॥ 


মাল্যবান্‌ পর্বতে রাম-লক্ষমণ। 


তোমার প্রবোধে লক্ষণ কর অবগতি । 
বরিষা-সময়ে স্থির নহে মোর মতি ॥ 

অষ্ট মাস রবির কিরণ সংসার-শোষণ। 

চারি মাস বরিষে নেঘে হয় আচ্ছাদন ॥ 
বরিষণে ভিডিয়া পৃথিবীর অস্তরে বাড়ে তাপ। 
সীতা ম্বঙরির! যেন আমার সন্তাপ ॥ 

ছই কুলে সরযূ বহে নিম্ধূল জল। 

অধোধ্যায় শুনি যেন লোকের কোলাহল ॥ 
মহাপ্রতীপ গৃধ্যের তেজ বরিধা-কালে ঢাকে। 
আমি যেন মজিলাঙ জানকীর শোকে ॥ 
বরিষণের ধারা যেন পর্বত-শিথর। 

রাজ! হৈঞা রাজ-ভোগ সুগ্রীব বানর ॥ 
কাল মেঘে দেখি চিকুরের (৩) পাটি পাটি (৪)। 
কাল রাবণের কোলে সীতার ছটফটি ॥ (৫) 


(১) অগ্রসর । 
(২) যে দিকে অঙ্গন যুদ্ধ করে সে দিকে বিপক্ষগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। 
(৩) বিদ্যুতের । (৪) পাটি পাটি-পংক্তি। 


(0 বিদ্যুৎ স্থির থাকে না, মীতাও রাবণ কর্তৃক ধৃত হইয়া 
হাত পা ছুড়িতেছিলেন, এই জন্ত বিদ্যুতের সঙ্গে বাল্মীকি এই অবস্থায় 
সীতার উপমা দিয়াছিলেন। *ম্ফুরস্তী রাবণন্তাঙ্কে বৈদেহীব তগস্থিনী” 
কথার অর্থ “ছটফটি” শবে সথন্দররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 
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সাগর পার লঙ্কা রাক্ষসের পুরী। 
কেমতে বঞ্চেন তাথে সীতা! সুন্দরী ॥ 
চিন্তিতে গুণিতে সীতা মরিৰ আচদ্ছিত। 
কি করিব সহোদর কি করিব মিত (১)॥ 
পাথী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার। 
অনাথিনী সীতার দেখো শয়ন আহার ॥ 
আমাকে ছাড়িয়া সীতার অন্য নহে মেনে। 
কোথা থুইল রাবণ কিবা মারিল পরাণে॥ 
 জলেতে ভরিল সব দেশ যে ফাফরে। 
রাজ-কটক বরিষাতে না করে আগুসারে ॥ 
বর্ষা ছুর্গম পথ সাগর পাথার। 
কেমতে কটক তাহাতে হব পার ॥ 
বরিষা-কালে স্ত্রীকে বলিব কোন মতে। 
আমার কাঁ্ধ্য করিব বরিষা গ্রভাতে (২) ॥ 
সুগ্রীব বানর মোর করিব উপকার | 
মতে মেলিঞা করিবেক সীতার উদ্ধীর ॥ 
এই তপস্বীর বেশে মু সাধিব কলেবর। 
নীতার তাপ ন| গাউ যেন জন্ম জন্মান্তর ॥ 
বাপের ঘরে না থাকে সীতা না থাকে মোর ঘরে। 
আমাকে দেখিলে সীতা সকল পাসরে ॥ 
আমার বিহনে সীতা হয়্যাছে ছুঃখবতী | 
কোথা আছে আদিয় দেখুক আমার ছুর্গতি॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রামের গেল ভাদ্রমাম। 
রামের বিলাপ রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। 


(১) মিত্র। 
(২) প্রভাতে _ শেষ হইলে 


সীতাকে জয়-বার্তা 
প্রদান। 


সীতার আনন্দ। 


লঙ্কা-কাণ্ড। 


রাবণ-বধের পর সীতার নিকট দূত প্রেরণ। সীতার 


অগ্নি-পরীক্ষা ও রামের শোৌঁক। 
পাত্র মিত্র সনে রাম করিয়া অনুমান । 


_ সীতাকে জয়-বার্তা দিতে পাঠায় হনুমান 


লঙ্কাতে সান্ধায় হনু মীতাকে কহিতে কথা। 
ধাঞা ধাঞা রাক্ষদ হনুকে নোডায় মাথা ॥ 
গৌরবেতে হনৃমান্‌ নিল রাক্ষসগণে। 

প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বনে ॥ 

মলিন বস্ত্র পর্যাছেন মা গাঁএ পড়্যাছে মলি। 
তভু রূপে আলা! করিছে পড়িছে বিজলী ॥ 
ভূমিষ্ঠ হৈয়া হনূমান্‌ দীতা নোডায় মাথা। 
রাম-লক্ষমণের কহে সংগ্রামের কথা ॥ 
সুগ্রীবের প্রতাপে বানরের হানাহানি ! 
বিভীষণের মন্ত্রণাতে রাম লঙ্কাপুরে জিনি ॥ 
সবান্ধবে মরিল রাবণ মহাপাপ। 

রাজ-লক্ষী ছাড়িল তোমায় দিয়া মনস্তাপ ॥ 
আপন ঘরে রাক্ষম আছে জনে জন। 
তোমাকে নিতে আসিবেন এখা ধার্মিক বিভীষণ ॥ 


এত কথ হনুমান কহিল হরিষ বাণী। 


হরিষে আপন! পাসরিল! সীতা ঠাকুরাণী ॥ 
হন্‌ বলে কেন মাতা বিরস বদন। 

হরিষ বার্তাতে উত্তর না পা কি কারণ ॥ 
সীতা বলেন হরিষে পাসরিলাঙউ আপনা । 
হরিষে গদগদ হৈছে ন! করিহ দ্বা॥ 

যে বার্তা কহিলে বাপু পবন-ননদন। 

তোমার যোগ্য ধন আমি ভাৰি মনে মন ॥ 
মণি মাণিক্য দি যদি লঙ্কার ভাণ্ডার । 

এত দ্রব্য দিয়া তোমার শোধিতে নারি ধার ॥ 
হনূ বলে কি প্রসাদ করিবে ঠাকুরানী। 


' রাম-লক্ষণের অব্যাহতি তাহা আমি গণি ॥ 
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এক প্রসাদ মাগি মা না করিহ আন। অন্ত বর প্ী্না। 
রাম লক্ষণ তুষ্ট হবেন মোরে দিলে দান ॥ 
তোমার ঠাঞ্জ আছে যত রাঁবণের চেড়ী। 
আমার অগ্রেতে তোমায় উঠাঞাছে বাঁড়ি (১)॥ 
চড়ে দত্ত ভাঙ্গিব চুল ছি'ড়িব গোছে গোছে। 
. আছাড়িয় প্রাণ নিব আঙ্জি ডাগর ডাগর গাছে । 
নদ নদী দেখ যথা যথা ডাগর বালি। 
তাথে মুখ ঘসিব ধর্যা ধর্যা চুলি ॥ 
এই প্রসাদ দেহ মাগো না করিহ আন। 
রাম লক্ষণ সুখী হবেন মোরে দিলে দান ॥ 
হনুমান্‌ যত বলে রাক্ষসী সব শুনে। 
ত্রাসে রাক্ষমী সব চাহে সীতার পানে ॥ 
সীতাদেবী বলেন বাপু মোর কর্মের ফলে। 
আমার ছুর্গতি করে রাঁবণের বোলে ॥ 
শুভ দশ! হৈল এবে কারে নাই ঘটা । 
তিন সন্ধ্যা পাএ পড়ে দস্তে করি কুটা ॥ (২) 
রাজ-পাত্র বানর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। সীতার প্রবোধ-দান। 
্ত্রহত্যা করিয়া! কেনে রাখিবে অখ্যাতি ॥ 
রাজার ঠাঞ্ি জানাহ বাপু আমার যত ছুঃখ। 
সহমর সুখ দেখে হয় রামচন্দ্র মুখ ॥ 


চলিলা যে হনুমান মাএর আদেশে । 

সীতার বার্তী রামে কহেন বিশেষে ॥ 

যার তরে কৈলে গোনাঞ্রি ঘোর মহামার। 

হেন সীত। আন্যা দেখ অস্থি-্ম-সার॥ 

অনেক ছুঃখ পাইলা মা পাইলা অপমান। 

তোম৷ দূরশনে মাঁএর ছঃখ অবসান ॥ 

সাত পাঁচ রামচন্্র ভাবি মনে মন। দা অসিত 
মীত! আনিতে পাঠাইলা রাজা বিভীষণ ॥ বিভীষণের গমন। 


(১) যষ্টি। 

(২) এখন আমার শুভ সময় উপস্থিত, এখন আর ইহারা অপরাধ 
করে ন| (নাই হাঁটা ),_এখন ইহারা দ্তে কুটা লইয়া তিন সন্ধ্যা আমার 
পায় পড়িতেছে। | . 
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মীতার বেশ-ভূঘা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


্নান কর্যা পরাইবে উত্তম বসন। 

নানা অলঙ্কারে নীতা দিও দূরশন | 
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে। 

মাথা নোঙাঞ্িঙা হীড়ান সীতাসন্নিধানে ॥ 
স্নান করি পর মা উত্তম বমন। 

নানা আভরণ পর মাণিক রতন ॥ 
সীতা বলেন কি করিব বেশ স্ববেশে। 
অমনি যাইব আমি রঘুনাথের পাশে ॥ 
স্নান করিতে বিভীষণ করিল যতন। 
নান! অলঙ্কার আনে রাজা বিভীষণ ॥ 


গন্ধ স্ত্রী যত পরম মুন্দরী। 

মীতার বেশ করিতে সভে দীড়ায় সারি সারি ॥ 
কনকের সিংহামনে বসান জানকী। 

নারায়ণ তৈল কেহ দেয় আমলকী ॥ 

সীতার অঙ্গেতে দিল তিন পিঠালী। 

শর বন্ধে মীতার গায়ের তোলেন মলি॥ 

গন্ধ আমলকী দিয়া সীতার মাথা ঘসি। 
সুবাঁদিত জল কেহো! ঢালে কলমী কলসী ॥ 
নেতের বসন দিয়া অঙ্গের মৌছে গানী। 
পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের তুনি (১)॥ 
নারায়ণ তৈল দেন জানকীর গায়। 
স্ববামিত জল আনি স্নান করায় | 

সুবর্ণ চিরুণী করি স্চুড়িল কেশ। 

নানা ছাদে কবরী বান্ধি বনাইল! বেশ। 

কিবা শৌভ! পায় তায় সুবর্ণের সি'খি। 
গজমুকুতা তাহে দিলেন পাতি পাঁতি॥ 

নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় মিন্দুর 

দিনমণি দীপ্ত যেন শোতে কর্ণপুর ॥ 

মাথার উপরে দিল কনকের টাপা। 

গীঠের মাঝে দোলে বেণী তায় কনকের বাঁপা॥ 
কন্ধণ কনক-চুড়ি বাছুর উপর তাড়। 

বিনি বায় বেশর দোলে গলে মণির হার ॥ 


(9 পরশ 
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কটিতে কিন্কিণী দিল সোণার নূপুর পাএ। 
চলিতে চলিতে সোণার নূপুর পঞ্চম গায় ॥ 
হৃদি মাঝে শোতে তীর বিচিত্র কাটলি। 
মুকুতীর হার উপরে করিছে ঝলমলি ॥ 
শুত্র বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে। 
সোণার অঙ্গে শুরু বস্ত্র শোভ! নাহি করে | 
রক্ত বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে । 
সৌণার অঙ্গে হেন বসন শোভ| নাহি করে ॥ 
নীল বসন আনিয়া দিল পরিবার তরে। 
সোণার অঙ্গে নীল বসন ভাল শোভা করে ॥ 
নীল বসন পরিধান তাহে রাঙ্গ! পাড়ি। 
কত কত লেখা আছে পক্ষ পাঁকড়ি (১) ॥ 
বেশ স্ুবেশে হৈল সীতা যে সুন্দরী । 
সীতার রূপে মোহ গেলা রাক্ষসের নারী ॥ 
দিব্য চৌদল আনি যোগায় ততক্ষণে । 
যাত্রা করেন সীতা রাম দরশনে ॥ 


কুহু কুহু শব্দে কোকিল করএ রোদন। অশো ক-বনে শোক । 
মা ছাড়্যা গেলে আন্ধার হব অশোক-বন ॥ 

মযূরগণ নৃত্য ছাড়ি করে হায় হায়। 

ভ্রমর গুণ গুণ ছাড়ি লোটায় সীতার পায় 

সীতার চরণে ধরি কান্দেন সরমা। 

দাী করি সঙ্গে নেহ না করিহ ম্বণা ॥ 

জানকী কহেন শুন মিতা বিভীষণ। 

সরম! বোহিনীর তুমি করিহ পালন ॥ 

আমার সঙ্গেতে যাইবে অযোধ্যা-ভূবনে। 

রাক্ষমী দেখিয়া লোকে ভয় পাইব মনে ॥ 


জয় রাম বলিয়া নীতা চাপিলা চৌদোলে। 

রাক্ষপ বানর সভে রাম জয় বলে ॥ 

দৌলাখান বাহির হৈল অশোকের বনে। . রাম-লকাশে। 
মীতাকে দেখিতে আইসে রাক্ষম বানর চারি পানে ॥ 


(১ পক্ষ পাকড়ি-পন্ী। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে শুধু গক্ষী 
বুঝাইতে কোন কোন সময় প্গাথ পাখালি” বা "গক্গী-পাকলা” চলিত 


কথায় ব্যবহৃত হয়। 
| ৬৪ 
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ছুই কটকের মিশালে কটকের গেলাপেলি। 
কান্ধে দোলায় পথ না! পায় চৌদলী ॥ 

রাজা হৈঞা বিভীষণ ভূমে বহেন বাট। 
কটকের হুড়াছড়ি দেখি হাতে লইল ছাট ॥ 
দুই পাশে বানর বাড়ি লইল গোটি গোটি। 
আগু পাছু শুনিএ বাড়ির চটচটি ॥ 

বাড়ির ঘাএ ছুই কটকের রক্ত বহে ধারে। 
ততু সীতাকে দেখিতে না পাএ আপনা পাসরে ॥ (১) 
ব্লাজা হএ বিভীষণ করে বানরে বিনাশ। 
অনেক শক্তিতে গেলা দোলা শ্রীরামের পাঁশ ॥ 
রাম লক্ষণ বসি আছেন পুণ্য-শরীর | 
ডাহিনে বসিএা৷ আছেন স্ুগ্রীব মহাবীর ॥ 
মনস্থথ নাহি রামের দেখি হুড়ানুড়ি। 
রাক্ষস বানর সভে যায় গড়াগড়ি ॥ 

বাড়ির শব্দ শ্রীরাম গুনেন চারি পাশে। 
চতুর্দিকে পড়ে যেন স্বর্ণ আওআসে।॥ 
বাড়্যাবাড়ির শব্দ শুনিঞা। রাঁম কোপে জলে । 
পাকল দৃষ্টিতে রাম বিভীষণ নেহালে ॥ 
রাজার মহাদেবী পুজার মায়ের ভিতর গণি। 
সতী স্ত্রী হইলে রাখে আপন! আপনি ॥ 
চৌদল ঘুচাঞ্া সীতা ভূমে রহৃক বাট। 

দুই কটকে দেখুক হীতের ফেলি ছাট । 
রামের বচন শুনি সীতা চন্তমুখী | 
রামের বচনে সীত! হইলা অনুখী ॥ 

টবের সীতার্শন। চৌদল ছাড়িয়া সীতা! নাষিলা ভূতলে। 

সীতার রূপে বিভলী পড়িছে মহীতলে ॥ 

- চতুর্দিগে দীড়াইয়া যত বানরগণ। 

এক দৃষ্টে নেহালে মীতা-রামের চরণ।॥ 
দেখিতে স্থন্দর সীতার উচ্চ পয়োধর। 
পাকা বিষ্বফল জিনি দেখিতে সুন্দর ॥ 

চিত্র বিচিত্র সীতার হিয়ার কীচলি। 
তাহার উপরে মণি মাণিক্য ঝলমলি॥ 


0) নিজেদের শরীর যে বিভীষণের বেত্রাঘাত রক্তাক্ত তাহা 
বিস্বৃত হইয়া সীতার অদর্শন-জন্ত হুঃখিত। 
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কনক রচিত মায়ের স্তন দুই ভার। 
তাহার উপরে শোভে সাত-লহরী হার ॥ 
সৌণার অলঙ্কার শোভে ছুই কর ভরি। 
বর্ণ কন্কণ আর মাণিক্য অন্নুরী ॥ 
চরণে শোভিত মায়ের বাজন নূপুর । 
নানা অলঙ্কার শোভে রতন প্রচুর | 
নানা অলঙ্কীরে সীতার রূপের নাহি সীমা। 
সাক্ষ্য দিতে নারে যার রূপের উপমা ॥ 
দ্বিীয়ার চন্দ্র যেন উদ্দিত গগনে। 

ঢুই কটকের মুচ্ছা হৈল সীতার দরশনে ॥ 
মনে মনে চিন্তে তবে বানর সকল। 
সীতারে দেখিয়! সভার জনম সফল ॥ 
রাক্ষম কটকের ব্যবহারে মজিল লঙ্কীপুরী। 
সবংশে মজিল রাঁবণ সীতা কর্যা চুরি ॥ 


চতুর্দোল হৈতে তখন নাবিলা জানকী। 
লজ্জাতে আপনার গাএ আপনি, হৈলা লুকি ॥ 
কেহে! কিছু নাহি বোলে সভার ভিতরে। 
শৌক সম্বরিঞ রাম বলেন ধীরে ধীরে ॥ 
রাবণের ঘরে ছিলে করিলাঙ উদ্ধার । রামের কটুকি। 
তোমার লাগিয়া অপযশঃ ঘোঁষএ সংসার ॥ 
আমার অপবশঃ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে । 
উদ্ধারিঞ মেলানি দিলাউ সভার ভিতরে ॥ 
আমার কেহো নাহি ছিল তোমার পাঁশে। 
শয়ন ভোজন তোমার না জানি দশ মাসে ॥ 
হুধ্যুকুলে জন্ম দৃশরথের নন্দন। 

তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাঞ্ি প্রয়োজন । 
আজি হৈতে নহ নীঞা (১) আমার ঘরণী। 
যথা তথ যাহ তুমি দিলাম মেলানি ॥ 

হের দেখ স্গ্রীব বানর-অধিপতি। 

উহার ঠাঞ্জি থাক গিয়! যদি লয় মতি ॥ 
রাক্ষদ-রাজ দেখ এ রাজ! বিভীষণ। 

উহীর ঠাঞ্চি থাক গিয়া যদি লয় মন॥ 


(১ সীঞা-সীতা 


সীতার উত্তর ও অপ্রি- 
পরীক্ষ1। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তরত শক্রঘ্ব দেখ সহোদর ছু-ভাই। 
নয় সেবা কর্যা থাক গিয়! তা সভার ঠাঞ্জি ॥ 


যথা তথা যাঁহ সীতা আপনার সুখে । 
কেন আজ আইঞা কান্দ আমার সমুখে ॥ 


যত যত বলেন রাম অতি নিঠুর বাণী। 
ধার! শ্রাবণের ছুই চক্ষে ঝরে পানী ॥ 
কেহো কিছু নাঞ্িক বোলে সভার ভিতরে । 
ত্বাখির লোহ মুছি মা সীতা বলেন ধীরে ধীরে 
জনক ঝিয়ারী উত্তম কুলে উৎপস্ভি 1 
দশরথ-স্থুত রাম মোর হন পতি ॥ 

ভাল মতে জান গোঁসাঞ্ি আমার চরিতি। 
জাঁনিঞ্া শুনিঞ্া কেন করিছ ছূর্গতি ॥ 
ধন্মশীল গোসাঞ্ি তুমি বিচারে পণ্ডিত। 
বিভা কাল হৈতে জান আমার চরিত ॥ 
আছ উপাস্তের কথা শুন ঠাকুর রাম। 
তোমা বিন্ু অন্যপুরুষ পিতার সমান ॥ 
বলিবে যেবা রাবণ হরে ছুরাচার মতি। 
লোকে বলিবে অনুচিত সীতা নয় সতী ॥ 


এত বাক্য শুনিঞা। তথন রাম নারায়ণ। 
তোমার বাক্য সীতা ন! লয় মোর মন ॥ 
শ্রীরাম বলেন আমার মানুষ-কুলে জন্ম । 
মানুষে ডর্যা়্যা করি মানুষের কর্ম ॥ 

দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের পাশে। 

কেমনে বঞ্চিলে তুমি না জানি বিশেষে ॥ 
অযোধ্যায় জন্ম আমার রাজার নন্দন । 

তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 
এতেক শুনিএা সীতা রঘুনাথেয় তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে ॥ 
কান্দিয়া জানকী বলেন সর্বনাশ হৈল। 

সতীর শাপ ব্যর্থ নয় মোরে ফলে গেল ॥ 
কান্দ্যা কান্দা৷ বলেন সীতা রঘুনাথের কাছে। 
তোম! বিনো কোথা ধাৰ মোর কেবা আছে ॥ 
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বন্মতী জননী স্বামী রাজো্বর 

. সর্ব তত জান্তা কেনে বল ছুরক্ষর ॥ 
পাষণ্ড রাবণ মৌরে অশৌক-বনে রাখে। 
সে সব ছুঃখের কথা নিবেদিব কাখে ॥ 
চেড়ীর প্রহারে ভূমে গড়াগড়ি যাই। 
সে দিনের ছুঃখ গুন জগৎগোসাঞ্জি ॥ 
জলে প্রবেশ করি কিবা হই আত্মঘাতী । 
হেন কালে হনুমান গেলেন শীঘ্রগতি ॥ 
হনুমানের মুখে তোমার তত গাইলাউ রাম। 
তোমার কুশল শুন্তা মোর দেহে রৈল প্রাণ ॥ 
তোমার সংবাদ যদি হনৃমান্‌ না বলে। 
মনেতে করিলাঁঙ বিচার মরিব সাগর-জলে ॥ 
হনুমান বানর যদি সম্বাদ না দিত। 
মীতার দেহ এত দিন মাটা হয়া যাত্য ॥ 
আমার উদ্দেশে হনুমান পাঠাহ যেই কালে। 
আমার বর্জন কেন না কৈলে সেই কালে ॥ 
বিষ খায়্য| মরিতাউ কিন্বা অঙ্গ তেজে বেশ। 
লক্কায় আসিয়া নাথ কেন পাল্যে ক্লেশ॥ 
গাত্র খণ্ড খণ্ড হৈল রাক্ষসের বাণে। 
এত ছুঃংখ পাইলে নাথ অভাগীর কারণে। 
আমার উদ্ধার লাগি কিবা ছিল কাষ। 
কি দৌষে ছাড়িলে মোরে রঘুকুল-রাজ ॥ 
এত লৌকের মাঝে আজি করিলে অপমান। 
এই হেতু উদ্ধার করিলে ভগবান 
তৌমা অপমানে প্রভু লাজ নাহি বাসি। 
যে করিবে তব ইচ্ছা আমি তুয়া দাসী ॥ 
দীসীর এমন দশা কৈলে ভগবান্‌। 
বেশ্তা নটিনী নহি যে সভাকে দেহ দান ॥ 
এই হেতু এই দেহ না রাখিব আর। 
অনলে পোড়াব দেহ কহি সারোদ্ধার ॥ 
হেদে হে লক্ষ্মণ দেয়র দেহরে প্রসাদ । 
অগ্নি জাল্যা দেহ মৌর যাউক অপবাদ ॥ 
প্রভুর বালাই য়া আগুনে পুড়িব। 
অপবাদ মহাহুঃখ যাবৎ নাঞাব ॥ 


৫১৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রাম বলেন অগ্নি জাল প্রাণের লক্ষ্মণ । 
অগ্নিতে বসিএগ সীতা তেজজুক জীবন ॥ 
আর মেনে সীতাঁর জীবনে নাহি কায। 
অগ্নিতে পুড়ুক মীতা যাউক লোক-লাজ ॥ 
সহসা লক্ষণে রাম দিল অনুমতি । - 
কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মণ করিলা প্রণতি ॥ 
রামের চরণে ধরি করেন ব্যগ্রতা। 
মৌর নিবেদন রাখ না পোড়াহ সীতা ॥ 
ধাহার কারণে রণে প্রাণ হল্য শেষ। 
সীতারে পোড়ায়্যা কিবা লয়্যা যাবে দেশ ॥ 
দেহে হে করুণাময় মোর বোল রাখ। 
কাপিছে সুন্দরী সীতা তুমি চায়্যা দেখ ॥ 
ত্রিভূবনে অগ্রি জাল লক্ষণ ধান্ুকী। 
লোক-লজ্জা মহাছুঃখ কি করে জানকী ॥ . 
এতেক বচন যদি বলিলা নিষ্টুর। 
কান্দিতে কান্দিতে যান লক্ষণ ঠাকুর ॥ 
অস্ত্র হাতে কুণ্ডসজ্জ করেন লক্ষ্মণ । 
আর ন| যাইব মোরা অযোধ্যা-তুবন ॥ 
সীতা বিনে তিলেক ন! জীব রঘুপতি। 
সীতার যে গতি সেই মো সভার গতি ॥ 
আড়ে দীঘে শত হাত কুণ্ডের প্রমাণ। 
কপিগণে কাঠ আনে আজ্ঞা দিল! রাম ॥ 
দেবদার-কাষ্ঠ আনে চন্দন সুসার। 
' শণ পাট ঘ্বত তৈল আনিল আদার ॥ 
হাহাকার মহারব চারিদিগে শুনি। 
কুওড মধ্যে জালিল ব্রহ্ম আগুনি ॥ 
পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে অগ্নি উঠে মহাবেগে। 
আহা! মরি মরি ধ্বনি শুনি চারিদিগে ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লোকের শঙ্কা । 
অন্ত পড়ে কিবা কথা কানে রাজ্য লঙ্কা ॥ 
পুরুষ বা নারী বুক নাহি বান্ধে। (১) 
কি হুল্য কি হুল্য বল্যা উচ্চৈঃন্বরে কান্দে ॥ 


(১) এমন পুরুষ বা নারী নাই যে বুক বান্ধিতে ( ধৈর্য ধরিতে )* 
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লঙ্কাপুরে ঘরাঘরি উঠে যেই কথা। 
আগুনে পুড়িয়! মরিব শ্রীরামের সীতা ॥ 
শুনি মাত্র সরম! কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে । 
হেন কালে বিভীষণ গেলা নিজ ঘরে ॥ 
উঠিয়। সরমা বলে কি শুনি বারতা । 
আগুনে মরিব নাকি শ্রীরামের সীতা ॥ 
বিভীষণ বলে ছুঃথে পুড়িছে অন্তর | 
নিদয় নিঠুর হল্যা প্রভু গদাধর ॥ . 
পাদপদ্মে ধরি সভে নিবেদন কৈল। 
তথাপি রামের দয়া সীতারে না হল্য ॥ 
পূর্ণলক্ষমী পুড়িবেন জ্বলন্ত অনলে। 

বলিতে বলিতে রাঁজা ভাসে অশ্রজলে ॥ 
সরমা বলেন তবে মিছ! দেহ ধরি। 
অগ্নিকুণ্ড কর পরিবার সহ মরি ॥ 
বিভীষণ বলে শুন পরম রূপসী | 

এক দণ্ড থাক আমি পুনঃ দেখ্যে আসি ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেলা! পুনর্বার | 
মুগপক্ষ সভার লোচনে জলধার ॥ 

দেখিয়া রাক্ষস-রাঁজ পাঁসরে আপনা । 
শ্রীরামের মুখ হেরি কান্দে সর্বজনা ॥ 


হেন কালে সীতা দেবী যুড়ে ছুই হাত। 
অভাগী বিদায় মীগে তোমার সাক্ষাৎ ॥ 
অভাগী বিদায় মীগে তোমার চরণে । 
দয়! না ছাড়িহ প্রভু জনমে জনমে ॥ 
জদ্মে জন্মে রাম তুমি মোর স্বামী হয়্য। 
আর জন্মে হেন রূপে মোরে না ছাঁড়িহ 
তোমার বালাই লয়্যা হব ছারখার । 
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ না দেখিব আর ॥ 
তিন বার প্রদক্ষিণ কর্য! রঘুনাথে। 
চলিল! জানকী লক্ষ্মী অনল পশিতে ॥ 
সরমাএ গেলা লক্ষ্মী পদ ছুই চারি। 
পুনর্ধার দাগ্ডাইল! পাঁদপন্স হেরি ॥ 


৫১২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বালকের খেল! যেন তেমতি হইল । 


দয়ানিধি বিধি মোরে বঞ্চিত করিল ॥ 
পুনরপি যোড়করে বলেন ধীরে ধীরে ৷ 


কি লাগিয়া প্রভু রাম ছাড়িলে আমারে ॥ 


কান্দিতে কান্দিতে সীতা পশিল অনল । 
তা দেখি অবনী পড়ে বানর সকল ॥ 

পণ্ড পক্ষ অচেতন যায় গড়াগড়ি। 

চলিলেন চন্দ্রমুখী মায়া মোহ ছাড়ি ॥ 

এমন ব্যথিত মোর যদি কেহে! থাকে । 
প্রাণনাথে বুঝাইয়া অভাগীরে রাখে ॥ 

তা দেখিয়া লক্ষণের মুখে নাই রা। 

চরণে ধরিয়া বলে না ছাড়িহ মা ॥ 

বিষাদ ভাবিয়া লক্ষ্মণ যায় গড়াগড়ি । 

কার বোলে রামচন্দ্রে তুমি যাবে ছাড়ি ॥ 
আসিবার কালে মাতা সৌপিল তোমারে । 
দক্তে তৃণ ধর্যা বলি না ছাড়িহ মোরে ॥ 
তুমি যদি অগ্নিমাঝে করিবে প্রবেশ । 

তবে আর রামচন্দ্র না যাবেন দেশ ॥ 
চিত্রকূটে জননী ধরিলা তোমার হাতে। 
আপন মাথার দিব্য দিলা কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
রাম-সঙ্গে অবশ্ত আসিহ চন্দ্রমুখী । 

আমি যেন তোমাদের টাদমুখ দেখি ॥ 
অঙ্গীকার কৈলে তুমি তাহার নিকটে । 
ভাবিতে সে সব কথা মোর প্রাণ ফাটে ॥ 
তোমা বিনে অযোধ্যা কেহোঁ আর নাঞ্ডি ঘাবে। 
বল দেখি অভাগী মাঁএর কিবা হবে ॥ 


জানকী বলেন লক্ষ্মণ আর কেনে কান্দ। 
পুনঃ পুনঃ কত আর মায়া-জালে বান্ধ ॥ 
মোর কর্মদোষে ছুঃখ বিধাতা লিখিল। 
হৈল মোর এই দশ! কপালে যে ছিল ॥ 
পোড়াইব নিজ অঙ্গ অনল প্রবেশে । 

ভুমি প্রভু লক়্যা সঙ্গে যায়্য নিজ দেশে ॥ 
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ইহা বলি লক্ষণ রাখিয়া পিছু ভিতে। 
ধীরে ধীরে যান লক্গ্মী কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
পবন-নন্দন হন্‌ দূরে হৈতে দেখে । 
সীতার সাক্ষীতে পড়া! মা মা বল্যা কান্দে ॥ 
হনুমান বলে মা এক দণ্ড থাক । 
অগ্রিকুণ্ড কর্যা মরি দাগাইয়! দেখ ॥ 

_ পোড়াৰ আপন অঙ্গ হৈব ছারখার | 
পুল্রের মরণ দেখ্যা তুমি কর আগুসার ॥ 
এত বলি হনূমান্‌ লোটাইয়া কান্দে। 
ছটফট করে বীর স্থির নাহি বান্ধে ॥ 
সীতা বলে কেন কান্দ বাছা হনুমান্‌। 
তোমারে করিবেন দয়া গুণনিধি রাম ॥ 
হনুমান্‌ বলেন মাগো তোমার কারণে। 
সর্ক্েই মরিব কেহে! না জীব পরাণে ॥ 
মরিব লক্ষণ আর গুণনিধি রাম । 
মরিব তোমার পুত্র বীর হনুমান্‌॥ 
এমতি জননী যদি সভাঁরে ছাড়িবে। 
আর কি বলিব মাগো বধভাঁগী হবে ॥ 
সীতা বোলেন কর্্মভোগ না কান্দিহ আর । 
রাম লয়া অযোধাকে যায়া একবার ॥ 
এত বলি পশ্চাতে রাখিয়া! হনুমাঁনে । 
পুনরপি কান্দে বীর বোধ নাহি মানে ॥ 
এক মহাঁছুঃখ মোর রহিল অন্তরে | 
অ'পনি জননী মাগে! বল্যাছিলা মোরে ॥ 
যদি আমি একবার দেখি প্রভূ রাম। 
তোমারে সন্ষ্ট হৈয়। কিছু দিব দান ॥ 
আজি ত রামের পদ দেখিলে নয়নে । 
তবে কেনে বঞ্চিত করিলে হনৃমানে ॥ 
সীতা। বলেন গো (১) বাপু যেই ইচ্ছা মনে। 
তোমারে সে দিয়! দান পশিব আগুনে ॥ 
যে কন্মন কর্যাছ বাপু পবন-কেণঙর | 
শোধিতে নারিব ধার জন্ম-জন্মান্তর ॥ 


(১) যাচ্ঞা কর। 
৫ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | * 
অশ্রমুখী হনুমান্‌ ধীরে ধীরে কয়। 
কহিতে না পারে প্রেমে ছুই ধারা বয় ॥ 
হন্মান্‌ বলে তবে দান পাই আমি। 
যদি একবার রঘুনীথের বামে বৈস তুমি ॥ 
এত বলি হনৃমান্‌ পড়িলা লোটায়্যা। 
জনম সফল করি নয়নে দেখিয়া ॥ 
সীতা বলেন সাধ ছিল বিবি হল্য বাম। 
পাথারে ফেলাল্যা মোরে গুণনিধি রাম ॥ 
জন্ম জন্ম খণী আমি পবন-নন্দন | 
শোধিতে তোমার ধার নারিব কখন ॥ 
ষে কর্ম কর্যাছ তুমি কে করিব আর । 
মোর লাগি দারুণ সমুদ্র হৈয়া পাঁর ॥ 
সেই দিন নাঞ্ গেলে মরিতাঙ আপনে। 
তুমি রামের অঙ্গুরী দিয়! রাঁখিলে পরাণে ॥ 
সেই আশে এত দিন আমি প্রাণে নাহি মরি । 
নয়নে দেখিলাউ আমি রূপের মুরারি ॥ 
তব পুণ্যে রাম-পদ পুনর্বার দেখি । 
হইল পরম ভাগ্য জুড়াইল আখি ॥ 
অযোধ্যা-নগরে যাব মনে ছিল 'আশা। 
বিধি মোরে ছুঃখ দিল হল্য এই দশা ॥ 
যে আমার প্রাণধন সে ছাড়িল মোরে । 
কহ বাছা হনুমান যাব কোথ। কারে ॥ 
অতএব আমি আর দেহ না রাখিব। 
রামের বালাই লয়্যা অনলে পুড়িব ॥ 
তোম! বিনে মোর বন্ধু আর কেহ নাই। 
পুত্রকাঁধ্য কর বাঁপু কহি তোমার ঠাঞ্রি ॥ 
তুমি পুভ্র হনুমান রাম মোর পতি। 
পুভ্রের সাক্ষাতে মরে সেই পুণ্যবতী ॥ 
জগতে ছুন্দমরতি নাই আমীর সমান। 
সব ছুঃখ দেখিতে না পাব ভগবান্‌ ॥ 
অতএব পুভ্র-কার্য করিতে যুয়ায়। 
রাম যাতে পাব ভার কহ ত উপায় ॥ 
এই খানে বাছা তুমি এক দণ্ড থাক । 
পুত্র-কাধ্য কর বাছা রাম নাম ডাক ॥ 
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তোমার মুখে রাম নাম শুনি মৃত্যুকালে । 

ইহা বই ভাগ্য নাই এ মহীমণ্ডলে ॥ 

যে কালে অগ্নির কুণ্ডে পড়িব আপনি। 

সেই কালে যেন রাম নাম তৌমার মুখে শুনি ॥ 


এত বলি সীতাদেবী অন্তরে ব্যথিত। 
অগ্নিকুণ্ু-সমীপে হইল উপনীত ॥ 

সীতা বলে সাক্ষী হয় সকল দেবতা । 

রাম বিনে অন্য যদি জানে রামের সীতা ॥ 
তবে মোর এই অঙ্গ ছারখার হব। 
নিরমল কুর্ধযবংশে কলঙ্ক রহিব,॥ 

রাম বিনে আমি যদি অন্য নাঞ্জি জানি । 
তবে মোর দেহ রক্ষা করিবে আগুনি ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুর । 

শুনিলে পরমানন্দ পাঁপ যায় দূর ॥ 


বুদ্ধ বাল্য*পশুগণ কান্দিতে লাগিল। 
রাম রাম বলি লঙ্গমী অগ্নিতে পশিল ॥ 
পরশমণির মাত্র অঙ্-পরশনে । 

লৌহ আদি স্বর্ণ যেন হয় ততক্ষণে ॥ 
তেমতি সীতার অঙ্গ পরশে কেবল। 
জবলস্ত আগুনি হল্য অতি স্তুণীতল ॥ 
সীতার শপথ-কালে ভ্রিভৃবন আল্য। 
আগুনে অঙ্গের শোভা আভর হইল্য ॥ 
তিন লোকে হাহাকার উঠে হেন কালে । 
মহাবেগে উঠে অগ্নি গগনমগ্ডলে ॥ 
ক্রমে ক্রমে অগ্নি গিয়া যুড়িল আকাশ । 
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল তরাস ॥ 


তাবৎ অণছিলা রাম হেট করা মাথা । 

যত ক্ষণ অগ্নিমাঝে না পড়িল! সীতা ॥ 

উঠিলেন রুনীথ আন্তব্যন্ত হয়ে । রামের বিলাপ। 
কোথ! গেল প্রাণ সীতা আমারে ছাঁড়িএ ॥ 

হেদে রে লক্ষণ ভাই সীতা কোথা গেল। 

সীতা বিদ্ধ চারি দিক অন্ধকার হুল্য ॥ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

সীতা বিনে মোর প্রাণ তিলেক না রয়। 
কান্দিতে কান্দিতে বলে ছুই ধারা বয় ॥ 
কহরে লক্ষ্মণ ভাই কি করিব আর। 
সীতা বিনে দশ দিগ হল্য অন্ধকার ॥ 
আমি আর না যাইব আপন নগর ৷ 
সীতা বিনে প্রবেশিব অগ্নির ভিতর ॥ 
কহিবে মাএর আগে তুমি যাহ দেশে । 
আমি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশে ॥ 
এত বলি রামচন্দ্র বেগে যান ধাঞা। 
আমি ঘুচাইব ছুঃখ কুণ্ডে ঝাঁপ দিরা ॥ 
প্রাণের দোৌসরী সীতা গেল যেই পথে । 
আমি সঙ্গী হব ভাই যাব তীর সাথে॥ 
জ্ঞানহীন হঞা রাম ধাঞা যান বেগে। 
ত্বরাত্বরি লক্ষ্মণ ধরিল পদযুগে ॥ 
ছাড়রে লক্ষ্মণ ভাই দেহরে ছাড়িয়া। 
সীতার বিরহ-দুঃখ যাৰ এড়াইয়া ॥ 
লক্ষণ বলেন নাথ সঙ্গে কর মোরে। 

চল ছুটী ভাই প্রবেশিব কুণ্ডের ভিতরে ॥ 
লক্ষণের গলা ধরি অচেতন হল্যা । 

হায় হার করি লক্ষণ কান্দিতে লাগিল ॥ 
*. * আমার মনে আগে নাঞ্রি হল্য। 
ত্রিভূবন-জয়লঙ্্মী অনলে পড়িল ।॥ 
শক্তিশেলে পড়্যা কেনে নহিল মরণ। 
বিষম দৈবের গতি দুঃখের কারণ ॥ 
তুমি যে ছাঁড়িবে লঙ্ী জানিৰ কেমনে । 
না রাখিবদেহ আর পৌড়াব আগুনে ॥ 
কিন্তু আর প্রভূ রাঁমে নারিব রাখিতে । 
দেশাস্তরী হব রামে বান্ধিয়া গলাতে ॥ 
লক্ষণের মুখ হেরি পাইয়া চেতন। 

কি করিব বুদ্ধি মৌরে বল হে লক্ষণ ॥ 
যারে ন! দেখিলে প্রাণ তিলেক ন1 রয়। 
সে মোর আগুনে পুড়্যা হল্য ভম্মময় ॥ 
জানকীরে সঙ্গে লয়্যা হল্যাঙ বনবাসী। 
কি জয়্যা যাইব দেশে কর্যা ভন্মরাশি ॥ 
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পরীক্ষা চাহিআ ভাই কি কর্ম্ম করিল। 
কাঞ্চন-প্রতিম! সীতা! আগুনে পুড়িল ॥ 

এ মোর কপাল মন্দ বিধি বাম হল্য । 
সমুদ্রে তরায়্যা নৌকা গুক্নায় ডূবাল্য ॥ 
সীতা সীতা বলি রাম পুনঃ পুনঃ ডাকে । 
শোকেতে আকুল রাম হাত হানে বুকে ॥ 
অগ্নি হত্যে উঠ সীতা জনক-বীয়ারী। 
তোমা বিনে প্রাণ আমি ধরিতে না পারি ॥ 
উঠরে উঠরে প্রাণ আসি দেহ দেখা । 
তোম! বিনে আর প্রাণ নাঞ্চ যায় রাখা ॥ 
কান্দেন শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন । 

তোমা বিনে অন্ধকার হল্য ত্রিভূবন ॥ 
তোমা! বিনে আর আমি না যাইব দেশে । 
তোমার লাগিয়া অগ্নি করিব প্রবেশে ॥ 
এত বলি রামচন্দ্র করে কর হানি। 
লক্ষণের কোলে মুচ্ছা হন রঘুমণি ॥ 

রাম যদি অচেতন লক্ষণের কোলে। 

লক্ষণ কান্দেন মা গো সীতা কোথা গেলে ॥ 
আর মোরা দুটা ভাই দেশে নাঞ্জি যাব। 
কৌশল্যা মীএর আগে কি বোল বলিব ॥ 
জননী আছেন মাত্র চীয়্য পথ-পানে। 
সীতা রাঁম বলিয়া! ডাকিছে রাত্রি দিনে ॥ 
কেমনে মাএর আগে যাব দুটা ভাই । 
জননী বলিব সঙ্গে সীতা কেন নাঞ্ি ॥ 
কেমনে বলিব তাহে এ সব বারতা । 
বিষম-অনল-মধ্যে পোড়াইলাঙ সীতা ॥ 

এই হেতু না যাইব আপনার দেশ। 

কিবা জল কিবা অগ্নি করিব প্রবেশ ॥ 


রাঁম কোঁলে করি লক্ষ্মণ শোকেতে ব্যাকুল 

বানর*কটকে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ কটকের শোক। 
কেহ অচেতন কেহ ধায় রড়ারড়ি। 

সীতা সীতা বলি কেহো ঘায় গড়াগড়ি ॥ 
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রামের স্থহদ্‌ সথা স্থৃগ্রীব কপীন্দ্র। 
গড়াগড়ি যায় রাজা শোকে হয়্যা অন্ধ | 
কান্দিতে কান্দিতে বলে মোর বাচিঞা কি কায । 
জ্যেষ্ঠ ভীই কেন মাল্যাঙ বালি মহারাজ ॥ 
বৃথা শ্রম করিলাঙ সিন্ধু-বন্ধন করিঞা| 1 
বিষম-সংগ্রাম-অগ্রিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া | 
কুলিশ আগুনি তুল্য ইযু অঙ্গে বাজে। 
অসঙ্ঘ্য-দারুণ-ছুঃখ সংগ্রামের মাঝে ॥ 
সকল নিক্ষল হৈল শ্রম মাত্র সার। 
সে লক্ী আগুনে পুড়যা হল্য ছারখার ॥ 
দারুণ দৈবের ছুঃখ সহা নাঞ্জি যায়। 
মনস্তাপে সুধ্যপুত্র ধরণী লোটায় ॥ 
কান্দে রাঁজা বিভীষণ বুকে হানে ঘা। 
অন্ধকার কর্যা কোথ্য! ছাড়া গেলে মা ॥ 
**..:*  করিলাঙ প্রয়াস। 
লঙ্বেশ্বর ভাই তার কৈনু বংশনাশ ॥ 
ইন্দ্রজিৎ কুস্তকর্ণ অতিকায় বীর । 
কি লাগিয়া নষ্ট কৈলাম এই সব ধীর ॥ 
*্* * প্রাণ না রাখিব আর । 
আগুনে পোড়াৰ দেহ হব ছারখার ॥ 
এত বলি ধরণী লোটায় বিভীষণ। 
কান্দিছে অঙগদ বীর বালির নন্দন ॥ 
দারুণ বিধাতা কেন হেন ছুঃখ দিল। 
জগত-জননী লক্ষ্মী আগুনে পুড়িল ॥ 
এত বড় মনস্তাঁপ রহিল অন্তরে । 
এত পরিশ্রম যুদ্ধ কৈন্থু কার তরে ॥ 
পিতা যে মরিল তাহে শোক নাহি জানি। 


 লীতা-মায়ের বিচ্ছেদে আর না রহে পরাণী ॥ 


রামকে উচিত নহে করিতে এমতি। 
মনস্তাপে আগুনে প্রবেশ কৈলা সতী ॥ 
হরি হরি কিবা হৈল দৈবের ঘটন। 
ইহা বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥ 
গড়াগড়ি দিয়া বীর হনুমান্‌ কান্দে। 
জানকী বলিয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে ॥ 
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কেন বা লঙ্ঞিন্ন আমি দুরন্ত মাগর। 

নানা অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড কৈল কলেবর ॥ 
নির্জন কানন-বনে ছুর্গম গহ্বরে । 
গায়্যাছি যতেক ছুঃখ কহিব কাহারে ॥ 
করিয়৷ এতেক শ্রম সার্থক না হল্য। 

আমা সভ| ছাড়ি মা জানকী কোথা গেল ॥ 
অপরাধ বিনে মাগে। কোথ| গেলে ছাড়ি। 
ভাগ্যহীন প্র তোমার যায় গড়াগড়ি ॥ 
দস্তে তৃণ ধর্যা বলি মোর বোল রাখ। 
আমি আত্মঘাতী হই মা তুমি দেখ ॥ 

এত বলি হনুমান্‌ অঙ্গে হানে কর। 
ঙ্পনন হৈল বীর ধূলাতে ধুমর | 


নল নীল জাঘবান্‌ সথষেণ সম্পাতী। 

মৈনদ ছিবিদ কাঁনে বানর এমাথী ॥ 

দেব খষি কপিগণ লোটার ধরণী। 

গগনমগ্ডলে গিয়া উঠে উচ্চ ধ্বনি ॥ 

র্ধা আদি চিন্তিত হইলা দেবগণ। 

ইন্ত্র চন্্র ধনপতি প্র ভ্রিলোচন॥ 

যত দ্েবগণ সভে দুঃখিত অস্থর। 

জলের ভিতর থাকা! কানেন নাগর ॥ 

অচেতন রামচন্ত্র বত মভাতল। 

শৌধ্যবীধ্য ছাড়ি রাম হৈলা বিকল ॥ 

বড় বড় পাত্র যার সভে ঘোষে যশ। 

রাম পাত্যা বারে কার না ত্রাটে সাহস ॥ 

তা দেখিয়া ুরগতি অন্তরে বাধিত। নার জ 
বঙ্গার সদনে গিয়া! হল্য উপনীত ॥ ও মর্্ো আগমন। 
ইন্দ্র বলেন প্রজাপতি শুন মন দিয়া। 

অচেতন রঘুনাথ সীতার লাগিয়া ॥ 

ব্যাকুল ্রীরামচন্ত্র জানকীর তরে। 

শীঘ্র চল চল যাই রাম পাত্যাবারে ॥ 

শুনি মাত্র গ্রজাপতি হৈলা ত্বরাপর। 

শীঘ্রগতি চাপিলেন হংসের উপর ॥ 


৫২৬ 


দশরথ সঙ্গী । 


ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সর্ধ দেবগণ সঙ্গে নড়িলা তুরিতে। 

হেন কালে দেখা! হল্য দশরথ-সাথে ॥ 
ব্রল্ধাসঙ্গে নরপতি করিলা সম্ভাষণ । 
জিজ্ঞাসিলা তাঁর পর কোঁথাকে গমন ॥ 
প্রজাপতি যাব বলে পাত্যাবারে রাম। 
দেখিবার সাধ আছে করহ পয়ান ॥ 
রাম নাম শুনি মাত্র নৃপসিংহ কয । 
কহিতে না পারে প্রেমে ই ধারা বয় ॥ 
যে রামের শৌকে মোর দেহান্তর হল্য। 
মোর আগে কেকয়ী যারে বাকল পরাল্য ॥ 
সেই মোর রামকে পাতাত্যে তুমি যাবে। 
নয়নে দেখিব রামে হেন ভাগ্য হবে ॥ 
বিধি বলে পুর্ণব্হ্ম তোমার নন্দন । 
অবনীতে অবতীর্ণ ভক্তের কারণ ॥ 
রাবণ বধিয়া কৈলা দেবের নিষ্কৃতি । 
যার পাদপদ্ম পায়্যা ধন্য বস্তমতী ॥ 

ধন্ঠ হুর্্যবংশ ধন্ঠ তুমি নৃপবর | 

কত পুণ্য কৈলে তুমি জন্ম-জন্মান্তর ॥ 
পুণ্যফলে পুক্র পাল্যে প্রভূ নারায়ণ । 
যুগে যুগে তব কীন্তি রহিল ঘোঁষণ ॥ 
প্রজাপতি চতুন্মুখে নানা স্তব কৈল। 
রাম দেখিবারে নৃপ আনন্দে চলিল ॥ 
দেবতা তেত্রিশ কোটি করিলা গমন । 
আনন্দে চলিল সব যে যার বাহন ॥ 
রাজ হংসে বর্ষা রাবতে পুরন্দর ৷ 
বুষের উপরে যান দেব মহেশ্বর এ 
সিংহরথে মহামায়। ছুই পুত্র সঙ্গে । 

অষ্ট লৌকপাল আদি সভে যান রঙ্গে ॥ 
যেখানে ব্যাকুল হৈয়! প্রভূ গদাধর । 
অচেতনে পড়ি কান্দে সকল বানর ॥ 
সেই খানে সর্বজনা আল্যা শীঘ্রগতি । 
রামকে দেখিয়া ব্রহ্মা! সবিন্ময় মতি ॥ 
রাম রাম বলি ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ ডাকি । 
কার বোলে ছাড় গোসাঞ্রিঃ সীতা চন্রমুখী ॥ 
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জগতের চূড়া তুমি তুমি সভার গতি । 
* মানুষের কর্ম কেন কৈলে রঘৃপতি ॥ 
দেবের দেবতা তুমি গোলোকের পতি । র্গার স্তব। 
তব নাভি-পল্পে নাথ আমার জনম । 
তোমার গাএর লোম সর্ব্ব দেবগণ ॥ 
তুমি পূর্ণবহ্গ সীতা! জগত-জননী । 
রাবণ বধিতে জন্ম নিলে চক্র-পাঁণি ॥ 
লক্ষ্মী মুষ্তি জানকীরে ছাঁড় কোন্‌ দোষে । 
সামান্ত্যের মত কর্ত্ম দেবে নাঞ্জি বাসে ॥ 
ব্র্ধা যত যত বলে রাম নাঞ্জি শুনে । 
ক্রন্দনের ধ্বনি গিয়৷ উঠিছে গগনে ॥ 
রাক্ষদ বানর সব করিছে ক্রন্দন । 
অশ্র-জলে সভাকার ভাসিছে বয়ান ॥ 
অচেতন মুগ পক্ষ তরু লতা আদি। 
লক্ষণের কোলে অচেতন গুণনিধি ॥ 
কান্দিছে লক্ষ্মণ বীর করি হায় হায়। 
জনক-নন্দিনী বিনে হল্য অনুপায় ॥ 


রঙ 


হনুমানের সহিত তীাহাঁর মাতা অঙঞ্জনাঁর সাক্ষাৎ । 


চক্ষু মেলিআ! বানরী পুত্র পানে চাই। 
বানরী বলেন আমার পুত্র কেহ নাই ॥ 
হনুমান বলে ১) বটে একটা পুত্র ছিল। 

না জানি নির্ধলী বেটা কোথা গিয়া মৈল ॥ 
হনুবলে মরি নাই বাচ্যা আছি প্রাণে। 
অঞ্জন! বলে মাথায় তবে চুল নাই কেনে ॥ 
হনুমান্‌ মাএ কহেন কর-যোড় হঞা। 
মাথার কেশ উঠ্যা গেছে গাছ পাথর বশ ॥ 
এত শুনি অঞ্জনা চান হনূর পানে। 
আচন্বিতে গাছ পাথর বৈলে (২) কি কারণে ॥ 
হনুমান্‌ বলেন মা নিবেদন করি। 
দরশরথ-স্গত হৈল পূর্ণত্রন্গ হরি । 


€১) বলিয়া " ৫২) বৃহিলে। 
৬৬ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কৈ কৈ বিমাতা তার হৈল পাষণ্ডী। 
ভরতে রাজত্ব দিল রঘুনাথে ভাণ্ডি ॥ 
পিতার সত্য পাঁলিতে রাম বনচারী। 
পঞ্চবটার বনে রাবণ সীতা কৈল চুরি ॥ 
সীতা খুজ্য। রঘুনাথ ভ্রমেন্‌ বনে বনে । 
খব্যমুখে দেখা হৈল জীবের সনে ॥ 
বালি বধা। স্ুত্তীবকে দিলা ছত্রদণ্ড। 
সুগ্রীব সাঁজিল রণে হয়্যা রাঁজ্যখণ্ড ॥ 
শতেক যোজন দেই প্রলয় সাগর । 
সাগর বান্ধিতে "ইলাঙ গাছ পাথর ॥ 
বানরীর ক্রোধ তখন কে বলতে পারে । 
অসার্থক আমি তোরে ধর্যাছি উদরে ॥ 
ধিক তোরে বৃথা ব্যাচ্য। আছ হনুমান । 
এক ধার দুগ্ধ মোর কর নাই পান ॥ 
এক ধার দুগ্ধ যদি এক দিন খাত্যে। 
তবে কেনে এত শ্রম পাবে রঘুনাথে ॥ 
সাগরের মাঝে যদি পড়িতে নার্যা যুর্যা আড় 
কটক লয়্যা তোমার পৃষ্ঠে রাম হৈতেন পার ॥ 
বজ্ঞঠাট মারিতে নাব্যা্ু লঙ্কার উপরে । 
রাক্ষস সহিত দশানন যাভ্য যমের ঘরে ॥ 
পৃষ্ঠে করি সীতা অনিতে রাঁংমর সদনে। 
রণ করি রঘুনাথ অম পাবেন কেনে ॥ 
হুনুমান্‌ বজিল মা কহি ভোমার ঠাঞ্চি। 
সকল ক্ষমতা আছে রামের আজ্ঞা নাই ॥ 
মাএ পোএর শুনি রাম কথোপকন। 
রথে হৈতে নাম্বি তথ! যাঁইলা তিন জন ॥ 


অঞ্জনার রাম সন্দর্শন । 
হনুমান বলেন ম৷ তুমি ভাগ্যবতী । 
তোমারে দেখিতে আইল! অখিলের পতি ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবতা! যাকে না পায় ধেক়ানে। 
আপনি শ্রীরামচন্খ তোম! সন্নিধানে ॥ 
হনৃমান্‌ বলেন মা হয় সাবধান। 
উঠিয়া প্রগাম কর দাগার শ্রীরাম ॥ 
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যোড় হাতে বানরী পড়িল রাঙ্গা পাঁন। 

. সোণার অঙ্গ বানরী এক দিঠে চাঁয় ॥ 
যোড় হাতে রঘুনাথে কহেন চন্দ্রমুখী। 
নীল-কমল-অঙ্গে কিসের চিহ্ত দেখি ॥ 
রাম বলেন বানরী কর অবধান। 
অগ্গেতে বাছ্যাছে বত রাকসের বাণ ॥ 
অঞ্জনা কটাক্ষে চার হনুমানের পানে । 
এমন ইচছ1 নাই তোরে দেখিরে নয়নে ॥ 
হয়্য। কেনে না! মৈলে নির্ধণী হন্মান্‌। 
তে! থাকিতে শ্যাম অঙ্গে বাজে ছুষ্টের বাণ ॥ 
এক ধার দুগ্ধ মোর ন| খাসি কখন। 
তেঞ্ডি এত শ্রম পান শ্রীমধুন্দন ॥ 
আজি যদি বৃদ্ধকালে এড়ি ছগ্ধের ধার | 
সাতটা পর্ধত হদ্ধের বেগে হয় ফাঁর ॥ 
তার পর বানরী পড়ে সীতার চরণে। 
মা তোম! চুরি কর্যাছিল পাপিষ্ঠ রাৰণে ॥ 
কটাক্ষে তাঁর পানে যদি চাহিত্ে রূপনী। 
রাবণ শত কোটি রাবণ হৈত ভন্মরাশি ॥ 
তার পর অর্জন! বন্দেন লক্ষ্মণ । 
ধন্ত ধন্য লক্মণ তে।মার ধন্য ভীবন ॥ 
তুমি ছুঃখ পায়্যাছ ঝড় রাবণের শেলে। 
আমার নির্বলী পুত্র হত্যে এত ছুঃখ পালো ॥ 
এক ধার ছুগ্ধ য্নি খ|ইত হন্যান্‌। 
তবে কেনে এত ছুঃখ পাবেন শ্রীরাম ॥ 


হনুমানকে রামের হস্ছে অর্পণ | 


রাম কহেন হনুমান আমি দেশে যাই। 
মাএর কোল যুড়া করি রহ মাএর ঠাঞ্ডি॥ 
রাম বাক্য নাহি-লজ্ঘে বীর হহ্যান্‌। 

যথা আক্ত1 বলিয়৷ গেল জননীর স্থান॥ 
হেথা কেনে আইলে বাপু ছাড়ির! শ্রীরাম। 
অমৃত ছাড়িগ্া কেনে বিষ করিলে পান ॥ 
হনুমানের হাঁতে ধরিঞা দিল রাঙ্গাপাস়। 
আমার হনূর ভার লাগএ তোমায় ॥ " 


৫২৪ - বঙ্গনদাঁহিত্য-পরিচয় | 


রাম তোমার পিতা! জাঁনকী তোমার মা। 
যে তোমার মাতা পিতা তার সঙ্গে যাঁ॥ 
হনুমানে কোলে তুলি আনিলা রঘু-নীর | 
যেই হনু সেই আমি একই শরীর ॥ 
অঞ্জনা সম্তাষি চলে রামের বিমান।, 
কৃত্তিবাস বাথানিল! লঙ্কার পুরাণ ॥ 


শঙ্কর কবিচন্দ্র-কুত-_ 
অঙ্গদ রায়বার । 


কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে “্অঙ্গদ রায়বার” ভূষপ-্বরূপ পরিগৃহীত, 
তাহা কৃত্তিবাসের রচনা নহে। প্রাচীন কুত্তিবাসী পুথিতে তাহা পাওয়া 
"বায় না, অপিচ কবিচন্দ্ের ভগিতাঁতেই তাহা পাওয়া যায়। নিয়ে ১০৫৯ 
বাং সনের লিখিত এক খানি পুথি হইতে ককিচন্দ্র কৃত “অঙ্গন রায়বার” 
সমস্ত পাঁলাটি উদ্ধত হইল। মধ্যে মধ্যে কয়েকটা রুচি-ুষ্ট পংস্তি 
আছে, তাহ। আমর! কবিত্বের অনুরোধে কতক বর্জন কতক বা সামান্তরূপ 
পরিবর্তন করিলাম। কবিচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়, এই অংশ পাঠ 
করিলেই গাঠক ভাহা বুঝিতে পারিবেন। ককিচন্ত্রের প্রকৃত নাম শঙ্কর, 
কবিচন্্র তদীয় উপাধি। বঙ্গভীষা ও সাহিত্য (তৃতীয় সংস্করণ ) ৫০৯, 
৫১৪-৫১৬ পৃষ্টা দরষ্টবা।, কৃতিবাসী রামায়ণ মূলের অনুযায়ী, মূল বহিভূতি 
অংশগুলি পরবন্তিকবিগণের যৌজনা। বটতলা তাহা কৃন্তিবাসের রচনা 
বলিয়া চালাইতেছেন। 


নুগন্ধি-পুষ্পের মালা গন্ধে মনোহর । 
অঙ্গদের গলে দিল যতেক বানর ॥ 
রামজয়-মঙ্গল-ধবনি উঠিল চারি পাশে। 
লন্ফ দিঞা গিএা বীর উঠিল আকাশে ॥ 
সব্ল গমনে যায় ছাড়ে সিংহ-নাদ। 
হেথ! লঙ্কার রাবণ রাজ! গণিছে প্রমাদ ॥ 
অজদের রায়বারে শুকশীরণকে (১) ডাক্যা রাজা লাগিল জিজ্ঞাসিতে। 
যাত্জা। উত্তর দিগে কিসের শবগুল! শুনি আচন্বিতে ॥ 
শুকশীরণ বলে গোসাঞ্জি সমুদ্রের কুলে। 
সিংহ-নাদ শব্দ কর্যা বানর গুলা বুলে॥ 


(১) রাবণের রী 1 


রামায়ণ-_কবিচন্দ্র--১৬শ শতীব্দীর শেষভাগ। ৫২ 


গুন্যা বজাঘাত পড়ে রাঁবণের শিরে । 
নিশাচরকে বলিল! যেমন সাবধানে ফিরে ॥ 
রাজার যতেক সৈন্য শুন্তা কলরব। 

কি হল্য কি হল্য বল্যা ধাঞা! আল্য সব ॥ 
ঝাটীবাঁপটা যত যত অস্ত্র লাখে লাখে। 
মার মার করি শব্দ চতুর্দিকে থাকে ॥ 

এক এক সেনাপতির অযুতেক ঘোড়া । 
হস্তী প্রতি নিযোজিত সহস্রেক ঘোড়া ॥ 
শতেক পদাতিক এক অশ্বের সাজন। 
এতেক কটকে রাজা কর্াণছে দিয়ান (১) ॥ 


রাঁবণের প্রতাপে কীপিছে বঙ্গন্ধরা । রাবণের প্রতাপ। 
আজ্ঞাএ করিছে কাধ্য যত দেবতারা ॥| পু 
চন্দ্রমা ধর্যাছে শিরে নবদণ্ড ছাতা। 

শিশু পাঠে নিযোজিত আপনি বিধাতা ॥। 

মালাকার হএগ হার গাথে পুরন্দর | 

নারদে বাজায় বীণা রাজার গোচর ॥ 

মন্দির মার্জনা করে পবন বরুণ। 

দ্বারে দ্বারী হঞ/ আছেন ত অরুণ ॥ 

বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভীয়। 

উর্বণী নাচয়ে আসি কিন্নরী গীত গায় ॥ 

পবন বীজন তার মন্দ মন্দ বয়। 

পৌর্ণমাসীর চন্দ্র আসি নিতা উদয় হয় ॥ 

নিদ্রা না যাঁয় ঘম রাবণের ডরে। 

অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞ। করে ॥ 


এ সব বৈভব রাজা কিছুই না লেখে । রাম-ভীতি। 
নিরবধি রামরূপ অন্তরেতে দেখে ॥ (২) 

শুইলে রামের রূপ স্বপনেতে দেখে । 

ভরমে রামের রূপ ধরণীতে লেখে ॥ (৩) 


(১) দরবার । (২) মারীচ রাক্ষসের এইরূপ রাম-ভীতি হইয়াছিল। 
বান্মীকি লিখিয়্াছেন-_-মারীচ রাবণকে বলিতেছেন “বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্ঠামি 
চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরম্। গৃহীত-ধন্থসং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্‌।॥” 

(৩) “ভরছে তোমার রূপ ক্ষিতি তলে লিখি” চও্ডিাস। 


৫২৬ 


সেনাপতির উত্তর, 
হনুমান্‌ ভীতি । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


অন্য কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম। 
নয়ন মু'দিলে দেখে ছূর্বাদল-গ্যাম ॥ 

রাবণ বলে ক্ষিতি-তলে রাম হল্য কি। 

এবারে রামের হাতে কদাচিৎ জী (১) ॥ 

রাবণ বলে থা শুনি নাঞ্চি ক্ষিতি-তলে হঞা। 
নর-বাঁনরে সাগর বান্ধে গাছ-পাথর বঞ্া ॥ 

যা হয় নাঞ্জি তাই হল্য আর কি বা হয়। 

এই লক্ষ অক্ষৌহিনী সেনা কন কাষে বা রয় ॥ 
এতকাল তো সতারে খাওলাঞ্চি (২) রাজ-ভোগে 
প্রতিদান কড়া গণ্ডা ন| দিলি কন (৩) কালে ॥ 
রাম-লক্ষণ ঢুই ভাইকে বান্ধ্যা আন্যা দে ॥ 


রাজাকে আশ্বীস দিয়া বলে সেনাপতি। 
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি॥ 
সীতা লঞা ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে। 

আমর! মারিএা দিব ভ্রীরাম-লক্গণে ॥ 
ত্রিভূবন সহায় কর্যা রাম বদি আনে। 

তবে ত নারিবে সীতা নিতে আমরা! বিগ্যমানে ॥ 
বানরকে ভয় নাইক সে গুলা বনের পণ্ড । 
এখন মারিঞা দিব ঘর পোড়া না আস্থক ॥ 
সে বেটা প্রধান বীর কটকের সার! 

সে আইলে মহারাজা নাহিক নিস্তার ॥ 

লগা দগ্ধ কর্যা গেছে আখের নিমিষে । 

সেই বেটাকে ভয় হইছে পাছে আবার আসে ॥ 
সেই ত স্ুগ্রীব রামে করালেক মিতা । 


. সেই ত আন্তা দেখ্যা গেল অশোক-বনে সীতা ॥ 


সেই ভুলালেক বিভীষণে নানা কথা কঞ্জা। 

সেই ত দিলেক সাগর বাধ্যা গাছ-পাথর বঞা ॥ 
যত দেখিছ মহারাজা সব চক্র তারি। 

সে থাকিতে কেউ নারিবে রাখিতে রামের নারী ॥ 


(১) জীবন-ধারণ করি৷ 
(২) খাওয়াইলাম | (৩) কোন। 
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সুগ্রীবের সনে তাঁর ভাইপে! বেটা আছে। 

লৈঞা দিঞা জন পাঁচ ছয় রামের কাছে আছে ॥ (১) 
আর যত দেখিছ লাফালাফি তার ভরসা পাঞা। 
তাকে মাল্যে কটক যত যাঁবেক পালাঞ্জেঞা ॥ 


রাবণ বোলে ঘে কুলিলি মোর মনে তা নিলেক। 
জন্মিঞা না যে ছঃখ পাইল।উ ঘরপোড়া তা দিলেক ॥ 
ধাও মোর দূত সব কন বেলাকে আর (২)। 
রাম-লক্ষমণ থাকুক আগু ঘরপোড়াকে মার ॥ 
এই যুক্তি কর্যা রাজা আছিল তরন্তা। 

হেন বেল্যায় অঙ্গদ বীর উত্তরিলা আস্তা ॥ জনের জিন 
প্রকাও শরীর বীরের মন্দ মন্দ গতি। 

পূর্বাঞ্চলে আল (৩) যেন আইল দিনপতি ॥ 

আকাশ-নিউটা বীরের ছুটা চক্ষু জলে । 

মস্তক ঠেক্যাছে বীরের গগন-মগুলে ॥ 

দ্বারে দ্বারী ছিল অন্ুস্গী যারা । 

অঙ্গদের অঙ্গ দেখ্যা ভঙ্গদিল তারা ॥ 

অনুসঙ্গী ছিল ঘত রাজার রক্ষক। 

মগ্ুক পালাএ যেন দেখিয়া তক্ষক | 

দ্বারে ছুয়ারী ছিল উঠ্যা দিল রড়। 

বীর লাথি চোটে কপাট ভাগ্যা প্রবেশিল গড় ॥ 

সুমের-পর্বত যেন অঙ্গদের দে (৪)। 

রাক্ষস সব বলে বাপরে ইটা আল্য কে ॥ 

পাত্র মিত্র নিঞ রাজ! বস্তা ছিল কাছে। 

অঙ্গদকে দেখ্যা চুপ দিলেক তরাসে ॥ 

বস্তাছে রাবণ রাজা উচ্চ-সিংহাসনে। 

তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে ॥ 

মনেতে করিল বীর শ্রীরাম ম্মরণ। 

লেঙ্কুর বাড়াল্য বীর পঞ্চাশ-যোজন ॥ 





(১) তাহাকে ধরিয়া মোট পাঁচ ছয় জন বীর রামের সৈন্যে আছে। 
(২) আর কোন সময়ের অপেক্ষা করিওনা। 
(৩) আলা-আলো। €) দে-্দেহ। 


৫২৮ 


রাবণের ছলন। 


অঙ্গদের ব্যঙ্গ । 


1... বঙগ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কুগ্ডলী করিয়া নিজ বলিল! সভাতে । 
পুরন্দর যেম শোভা করিল ধ্ীরাবতে ॥ 
অঙ্গদে দেখিয়া রাবণ মায়! ছল পাতে। 
শত শত রাবণ হএঞ] বসিল সভাতে ॥ 
যে দিগে অঙ্গদ চায় সে দিগে রাবণ । 
দশমুণ্ড কুড়ি কর বিংশতি লোচন ॥ 
তা দেখি অঙ্গদ বীর করেন ভাবনা । 
রাক্ষসের মায়াফাদ পাতিল রাবণাঁ ॥ 


. অঙ্গদ বলে কথা কৈব কন রাঁবণের সনে। 


সব বেটা! নি রাবণ হৈল ভেদ নাই কন জনে ॥ 
সভে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে। 

পুত্র হঞা পিতা বেশ ধরিবেক কোন্‌ লাঁজে ॥ 
অতএব বুঝিলাউ এই বেটা মেঘনাদ । 

আকার ইঙ্গিতে তারে করিছে সম্বাদ ॥ 

তা দেখি অঙ্গন বীর ভাবে মনে মনে । 

এক কথা শুন্ঠাছি আমি বিভীষণের স্থানে ॥ 
নিত্য নিকুস্তিলা করে রাবণের বেটা । 

কপালে দেখ্যাছি তাঁর যজ্ঞ-শেষ-ফৌটা ॥ 
অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহিস ইন্দ্রজিতা । 

এত গুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা ॥ 


ইহার) কোন্‌ রাবণ দিদ্ধিজয়ে গেছিল কোথাকে। 


৮২ 


কোন্‌ রাৰণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে ॥ 
চেড়ী উচ্ছিষ্ট খালেক কোন্‌ রাবণ পাঁতালে। 
কোন্‌ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জুনের অশ্ব-শালে ॥ 
কোন্‌ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ। 

কোন্‌ রাবণ মান্ধীতার বাণে দস্তে করিলেক তৃণ 


, «কোন্‌ রাবণ ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা । 


তুলিতে কৈলাস-গিরি কোন্‌ রাবণ গেছিলা ॥ 

কোন্‌ রাবণ স্থরা-পানে সদা থাকে মন্ত। 

কোন্‌ রাবণের ভগিী হর্যা নিলেক মধুদৈত্য ॥ 
তোরে একে একে কঞ্জা দিলাঞ্জি সকল রাবণের কথা 
ইহা! সভাতে কাঁয নাইক যোগী রাবণটি কোথা ॥ 
শূর্পণথা রাণ্ডী ভারে করাইল দীক্ষা । 

দণ্ডক-কাঁননে সে মীগি খালেক ভিক্ষা 1 : 
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শব্ের কুগুল কাণে রক্ত-বঙ্ত্র পরে । 

ডদ্ধুর! বাজাঞা। ভিক্ষা মীগে ঘরে ঘরে ॥ 

তপস্থীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই । 

ইহা সভাতে কায নাইক তোর সেই যোগি-রাঁবণটি টাই। 


উড়্যা গেল মায়া কায়া পড়্যা গেল ভঙ্গ। 

ছুই জনাতে পড়্যা গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥ 

রাব্ণ বলে ওরে বানর! শুন তোরে বলি। 

হেথা কেনে লঙ্কাপুরী মর্তে কেনে আলি ॥ 

কি নাম তুই কাঁর বেটা কোন্‌ দেশে বসিস। বাদানুবাদ। 
মারিব নাই ভয় না করিস সত্য কথা বলিস ॥ 

অঙ্গ বলে তোর ভয়েতে থর থরাঞ! কাপী। 

এখন এমন ধরণ কথা তোর মররে বেটা পাপী ॥ 

তো কোন্‌ ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি। 

আমি কে তা জানিস না! রে শুন পরিচয় দি॥ 

বালি আর স্ুগ্রীব দুহে বীর অবতার । 

যা জিনিতে কিক্ষিন্ধ্যায় গেছিলি এক বার ॥ 

সে পড়ে বা না পড়ে মনে হল্য অনেক দ্িন। 

হাত বুলাঞা৷ দেখতো গলায় আছে লেজের চিন ॥ 

সে বালির তনয় আমি সুগ্রীবের চর । 

বীর অঙ্গদ আমার নাম শ্রীরামের কিস্কর ॥ 

বেটা রাম কে তা জানিস নারে যার আনিলি সীতা হরা! 
দেখিব এখন লঙ্কাপুরী রাখিস ক্যামন করা! ॥ 

অরুণ বরুণ নয় যে রামের সনে বাদ। 

তোর বংশে কেহো! না থাকিবে মনে না করিস সাধ ॥ 
এইত রাম লঙ্কাপুরী বেড়িলেন আস্তা। 

বারণায় ১) এখন কেনে রৈলে কোণের ভিতর বস্তা ॥ 


রাবণ বলে কি বলিলি রাম লঙ্কায় আসে। 
না জানি কি হবেক তবে থাকিতে নারি বা দেশে ॥, 
তিনি মনে মনে পণ কর্যাছেন গুহ চগ্ডাঁলের মিতা । 
সে বানর সহায় কর্যা উদ্ধারিবেন সীতা ॥ 





৯) বাহির হইয়া আর 


চি] 


৫৩০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
তোর রামের বিক্রম আমি দেখিবারে পাই। 
না হল্যা তা দেশে থ্যাক্যা থেগ্াঞা দিলেক ভাই ॥ 
সে নারী লঞ দারি (১) হঞ। বনকে প্রবেশে । 
সে ভাইকে মার্য! রাজ্য লএঞা রইল কেননা দেশে ॥ 
সে যে করে সে করুক ধরুক মোর মনে তা কি। 
শূর্ণণখার নাক কেট্যাছে ব্যর্থ আমি জী ॥ 
আন্তাছি তাহার নারী বলিগ! যাঁঞা তারে । 
করুক আস্তা রাম তপস্থী প্রাণে যত পারে ॥ 
সুমের পর্বত যদি মুষ্টঘাঁএ লড়ে । 
সাধবী রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥ 
গরুড়ের ধন যদি হর্যে লেই কাকে । 
খলের শরীরে যদি পাপ নাই থাকে ॥ 
খদ্যোৎ উদয়ে যদি ক্্য হয় পাত। 
তবু রাবণ জিন্তা সীতা নিতে নারিবেক রঘুনাথ ॥ 
আমি যে বলি শুন বানরা বল গা রঘুনাথে। 
সেতুবন্ধ ভীগ্যা দেক আপনার হাতে ॥ 
আন্টাছে পর্ধত সকল যত বানরগণে। 
আর বার থুক নিঞা যাঞ্া যে বা যার স্থানে ॥ 
আন্তাছে পর্বত সকল সেই খানে থুবেক। 
উপড়্যাছে গাছ পাথর সেই খানে তা কবেক (২) ॥ 
বিভীষণা পড়ুক আস্যা আমার পায় কাদ্যা। 
ঘর-পোড়ীকে আন্যা দেক হাতে গলে বাধ্যা ॥ 
সেই কাধ্য আগে আমার আর কার্য পিছে। 
বুঝ্যা শাস্তি করিব তা যে চিত্তে লাগে ॥ 
তৃতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশা ভাগে । 
দুয়ারে প্রহরী মোর কেউ নাই জাগে ॥ 
লঙ্কা দগ্ধ কর্যা গেছে রাত্রি আস্তা পড়্যা। 
তার শান্তি কর্যা দিব তবে দিব ছাড়্যা ॥ 
ধন্ুবর্বাণ ফেল্যা রাম খত লেখ নাকে । 
সব দোষ ক্ষমা কর্যা কৃপা করি তাকে ॥ 


€১) ছারী। 
(২) ম্বোপণ কন্সিবে 
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অঙ্গদ বলে গোসাঞ্রি আইলাউ আমরা ঠাই। অঙ্গনের প্তত্তর। 
মিছা ঝকৃঝটাতে কা নাইক দেখে চলা যাই ॥ 

রামকে কহিব ইহা না কহিলে নয়। 

তোর সেতু-বন্ধ ভাঁগ্যা দিব দণ্ড চারি ছয় ॥ 

লঙ্কা নিমাঞা (১) দিব যত গেছে পুড়্যা। 
শুর্ণথার নাক কাণটী কেমনে যাবেক যুড়া ॥ 

বিভীষণাঁকে ধাধ্যা আন্া দিব তোর আগে। 

বুঝ্যা শাস্তি করিবি যে যেবা মনে লাগে ॥ 

ঘর গোড়াকে বীধ্য৷ দিতে বুল্লি বটে হয়। 

তারে দেই হৈতে দূর কর্যাছেন খুড়া মহাশয় ॥ হানে নির্বাসন 
অঙ্গদের কথ শুন্ঠ| দশানন হাসে। দণ্ড। 
ঘর পোড়ীকে দূর করিলেক পাঞা কোন দোষে ॥ 

অঙ্গদ বলে যে কালে দে আন্তাছিল হেখা। 

কঞা ছিল স্ু্রীব রাজ! গুটি ছুই চারি কথা ॥ 

লঙ্কায় যাইছ বাছ! পবন-কুমার। 

গালন করিঞা সত্য আসিবে আমার ॥ 

কুস্তকর্ণের মাথ| আনিবে নথেতে ছিড়্য! ৷ 

সাগরের মধ্যে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়্যা ॥ 

অশোক-বন-সহিত সীতা, আনিবে মাথায় কর্যা। 

রাঁবণকে বামহীতে আনিবে জটে ধরা ॥ 

এই চারি কার্যের তরে রাজ! গাঠাঞা ছিল তারে। 

বেট! চারি কার্ধের এক কার্য কিছুই নাঞ্ি করে ॥ 


অঙ্গদের কথা শুনা রাক্ষদ সব চায়। 

সেই ন| কর্যা গেছে কিব! এই না কর্যা! যায় ॥ 
কোপেতে সুত্রীব রাজা কাটিতে ছিল তায়। 
আমরা ঘত বাঁনর সব ধরিলু' রামের পায়। 
তুবনের নিধি রাম গুণের সাগর । 

স্ুগ্রীবেরে আঙ্ঞা দিল না মার বানর ॥ 

না মারিল স্ুগীব রাজা পাঞ্চা রামের কথা। 
দূর করিয়া দিল তারে মুণ্ডাইয়া মাথা ॥ 

সে কন দেশে পালাঞা গেল আছে কিবা নাই। 
তার তত্ব কর্যা আমরা বুলিছি কত ঠাঞ্ি॥ 


(১) নির্মাণ করিয়া 


৫৩ই 


অঙগদের উপদেশ ও 
গ্রনা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বুঝিলাঙ সে সব কথা কিছু মনে নয়। 
শ্রীরামের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥ 
কুস্তকর্ণ ভাই তোর বীর যাকে বলিস। 
রামধনুকে বাণ-যুড়িলে কি হয় তা দেখিস ॥ 
সে সব ফুরাঞা! গেল দিন ছুই তিন আর । 
শুনরে জাঁনকী-নাথের ধনুকের টঙ্কার ॥ 
আর জর্জর হএগছেন রাম জানকীর শোকে । 
স্বহন্তে ব্রহ্গ-অস্ত্রে বব করিবেন তোকে ॥ 
আর লক্ষ্মণকে কয়া গেল ইন্দ্রজিত-বধ। 
আমরা সবাই আছি এই ঠাকুর সকল ॥ 
যে থাকে বাসন! রাজা এই বেলা তা কর। 
রাজ-আভরণ রাজা সর্বাঙ্গেতে পর ॥ 
তোমার এসব স্থখ ভূপ্জিবেক কে। 
ভাগার ভাঙ্গিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে দে ॥ 
ইসব পদাতি রথ বুথারে রাবণ। 
নয়ন মুদিলে হবেক সব অকারণ ॥ 
স্বপ্ন-গত জন যেন নিধি পাইলেক হাতে । 
আখি কচালিএ| উঠে রজনী-প্রভাতে ॥ 
সেই বিভব সব তোরে হল্য সেই মত। 
আপনি থাকিঞা কর আপনার পথ ॥ 
স্ত্রী সকলকে ডাকাইঞ। আন জানাঞা রাখ কথা। 
কে রইবেক কে তোর সঙ্গে হবেক অনুমৃতা ॥ 
আপনি কুঠার মাল্যি আপনার পাঁয়। 
অহস্কারের ভাবেতে গা! ডুবালি দরিয়ায় ॥ 
কার্তবীর্য্য অজ্জুন তোরে তৃণ করাল্য দীতে। 
তার দর্প চূর্ণ হৈল পরশুরামের হাতে ॥ 
ক্ষেত্রী মার্যা নিক্ষেত্রী কৈল না থুইল নাম। 
শমন দমন মাল্যা বীর পরশুরাম ॥ 
পরশুরাম পরাভব শ্রীরামের ঠাঞ্চি। 
তাহার সহিতে কক্ষা আর রক্ষা নাই ॥ 
যে বধিলেক ভাড়ক পাঁচ বছরের কালে। 
ভাঙ্গিলেক হরের ধনুক নিজ-বাহু-বলে ॥ 
সগ্ততাল ভেদ করিল ধার বাণ। 
ধার বাণে বালি রাজা না ধরিল টান ॥ 


রামায়ণ__-কবিচন্ত্র--১৬শ শতীব্দীর শেষভাঁগ। ৫ঠ 
সে বাদ্ধিলেক অলঙ্ঘা-সেতু গাছ-পাথরে। 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষদ ধার এক বাঁণে মরে ॥ 
তুবনের নিধি রাম দয়ার সাগর । 
ধার গুণে পণ্ড বন্দী বনের বানর ॥ 
তাহার রমণী সীতা আন্ুস তে! হর্যা। 
কালকুট ভক্ষিলি হাতে কর্যা ॥ 
সুখেতো থাকিতে তোরে না দিল বিধাতা । 
আপনার বুদ্ধে খাইলে আপনার মাথা ॥ 
ভর্মে গুনিএা গেলি বিষম কামদে। 
তক্ষকে দংশিলে যেন কি করে ওষধে ॥ 
সেই জানকীর তোরে হল্য অশ্রপাত। 
সেই লক্ষ্মীর শাপ তোরে হৈল বজ্ৰাঘাত ॥ 
শূর্পণথা রাণীর কথা তোরে হল্য বেদ । 
কেউ এক জনা নাঞ্জি ছিল তোরে করিতে নিষেধ ॥ 
তোর সভাতে বসিএা আছে যত মন্ত্রিবর । 
তোর ভাতে পণ্ডিত নাই সকলই বর্ধর ॥ 
বিলাসের দাস হয়া! পড়্যা গেলি ফাদে। 
বামন হঞ্জিএগ হাত বাড়াইলি চাদে ॥ 
গেলিরে অভাগ্য তুই গেলি এত দিনে। 
না দেখি উপায় তোর রঘুনাথ বিনে ॥ 

ু্্য-বংশের চূড়ামণি দশরথ রাজা। 

দেব গন্ধবর্ব নরে ধাহার করে পূজা ॥ 
ধার ঘরে নারায়ণ জন্মিলে আমিঞা। 
এত দিনে নির্বংশ না জানিলি ইহা ॥ 
ঈশ্বর ধাহার পর তার পর নাই। 
তার সঞ্জে বৈরতা৷ কর্যা যাবি কার ঠাই ॥ 
অহল্যা পাষাণ হঞ। ছিল দৈব-দোষে। 
মুক্ত হঞা গেল সে চরণ-পরশে ॥ 
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট গ্রজ! কষ্ট পায়। 
গৃহিণীর পাপে গারস্থ নষ্ট লক্্মীত ত্যজয় ॥ 
শিদ্ের পাপে গুরু নষ্ট নারীর পাপে পতি । 
তোর পাপে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি ॥ 

আপনি মজিলি আর মজালি কত জনা। 
সভে মাত্র এড়ালেক চতুর বিভীষণা ॥ 


৫৩৪ 


উত্তর প্রত্যুত্তর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


তোর জীতে যদি বাসনা থাকে দস্তে তৃণ লঞা। 
কাধে দোল! কর্যা সীত। দিয়াস্ত গিঞা বঞা ॥ 
তবে যদি জাঁনকী-নাথ করেন অতি রোষ। 
আমরা পায় ধর্যা মীগ্যা নিব তোর সব দৌষ ॥ 


অঙ্গদের কথা শুন্তা দশানন হাসে। 

কেতকী-কুস্তুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ (১) 

রাবণ বলে সীতা দিলে যদি রক্ষা পাই। 

আমার লাগ্যা তোসভার দুঃখ না শুনিতে চাঞ্ি ॥ 
আমার লাগ্যা তোমরা কেনে ধরিবে রামের পায়। 
আমি যুদ্ধ কর্যা মরি তোদের বাঁপের কিবা যায় ॥ 
আন্তাছি রামের সীতা দি বাঁকিনাদি। 

বানর বনের পণ্ড বেটা তোর তায় কি॥ 

ঈষৎ এ কথা ভাব করালেক রামের সনে। 
দেশ্‌কে যাবে বল্যা সাধ কর্যাছ মনে ॥ 

বিনি দোষে রাম তপন্বী চোর বাঁপকে মালেক । 
তাঁর পায় প্রণতি হলি লজ্জা নাই পালেক ॥ 

পুজ্র বলি পরশুরামকে শুধিলেক বাপের ধার। 
ক্ষেত্রী মার্যা নিক্ষেত্রী কৈল তিন সপ্ত বার ॥ 
তমুত (২) পিতৃ-শোক নিবারণ নাই তাতে। 
কার্তবীর্য্যের মাথা আন্তা দিল মাএর হাতে ॥ 

ধিক্‌ ধিক্‌ জীবন তোর মর রে অধম বেটা । 

বৃথাই জীবন তোর অঙ্গদ * * * ॥ 


অঙ্গদ বলে রাবণ ভেবে গ্ভাথ নিজ জাত্টা। 
সত্য কর্যে বল দেখি রাবণ তুই কার বেটা ॥ 
্রঙ্গতেজে জন্ম তোর ত্রিতুবনে খেয়াতি। 
বিশ্বশ্রবার বেটা তুই পুলস্ত্যের নাতি ॥ 
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশঃ। 

তো ধর্দি তাহার বেটা তবে কেনে রাক্ষস ॥ 
ম! তোর রাক্ষসী হলা ব্রাহ্মণ তোর পিতা। 
জানিঞা করিলি বিভা দানব ছুহিতা ॥ 





চরে । বশ মুখের বহ দন্ত এক প্রকাশিত হৎ হওজায় কেতকী-পংক্তির 


সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। (২) তবুও । 


রামায়ণ---কবিচন্দ্র--১৬শ শতাব্দীর শেষভাঁগ ৫৩৫ 


আপনার ছিদ্র তাক্য। পরকে দিস খোঁটা। 
ডুব দিঞা ছুস কালী-চুণে মর্রে অধম বেটা ॥ 
সেই দেব বলবান্‌ তোর মোর বোলে কি হয়। 
খসিলে হাতের শর বর্শি সত লয় ॥ 

দিগে দিগে রণ করিঞা জিত্যা আস্তা ছিলি । 
লোক বলিল এই বীরকে বাঁধ্যা দিল বলি ॥ 
অজয় তোমার নাম থাকিলে ভাল হয়। 

নইলে তোর কে এমন কথা মানুষ হঞ1 কয় ॥ 
তেঞ্চি তোকে এমন কথা বলিলাঙরে গরু । 
তুঞ্চি হঞা৷ আমার বাপের কীর্তি-কল্প-তরু ॥ 
আমি যদি সর্বথ৷ বট প্রভূ রামের চর । 
তথাপি তোর বংশ ধ্বংস কর্যা যাব ঘর ॥ 
যতেক আমার সঙ্গে করিলি প্রলাপি। 
তুলিঞ! আছাড় দিব শুন রে ঘোর পাপী ॥ 


কুপিল রাবণ রাজ! অঙ্গদের বোলে । রাবপের ক্রোধ ও 
ঘেন তপ্ত তৈলে জল দিলে অধিক উথুলে ॥ অঙনের হীরদ্ব। . 
রাবণ বোলে কে আছে রে ধর্ত ওরে দূত। 

পালাবেক বানর বেটা ধর্ত মোর পুত ॥ 

অঙ্গদ বীর স্থির বড় দর্প কর্যা কয়। 

কে ধরিবেক ধরুক আস্তা কিম্বা আপনে ধর্যা লয় ॥ 

বেটার সব বোল ফুরাঞ! দিব একট! চড়ের চোটে । 

হনৃমান্কে বাধ্য বেটার বুক বল্যাছে বটে ॥ 

তেমন দূত পুত নৈ যে ঘর পোড়াঞা যাব । 

বালির বেটা অঙ্গদ আমি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥ 

শ্রীরাম কর্যাছেন আজ্ঞা উঠবি ত উঠ। 

লাখির চোটে চুর্ণ করিব মাথার মুকুট ॥ 

থ্টায় হতে জট্রায় ধরে পাড়িব (১) এখন যাঞ্। 

দোহাই রামের যদি না কর্যাছি ইহা ॥ 

খণ্টা হতে জট্রায় ধর্যা পাড়া দিব কিল। 

্স্ত ব্যস্ত হা রাজা ত্বরিত উঠিল ॥ 
- তোর দশটা মুণ্ড ছিড়্যা লঞা যাইব রামের ঠাই। 

জানকী-নাথের আজ্ঞা তোর ভাগ্যে নাই ॥ 


০) ফেলিরা দিব। 





৫৬. 


ঙগ-লারিত্য-পৃরিচয় |. . 


ব্ভীবণের কথ! বন না শুনিলি কাণে। 


এখ দে শা কর না রামের বাগে ৪- 


৮ 


হট বর মাতা খনন বোলে উদ ডি 
স্ব পাছে-দ্বানল অধিক উপুলে ॥ 


দূত বল্যা ঘর পোড়াঁকে তখন নাঁঞ্ি কাটে। 
যা বলিল তা শুনিলি তাই করিলি বটে ॥ 
দুতকে মারিলে হয় বড় অবিচার । ৮5 
তে কারণে মোর আগে ররুস অহঙ্কার ॥ 


_'কুপিল অঙ্গদ.বীর বালির কুমার । 


বলিলাঙ রাবণ দেখি মদদনা ১) তোমার ॥ 
বন্তাছে -অঙ্গদ বীর রাজার নিকটে। 

জন পাঁচ ছয় বীর আন্তা ধরে পাছু বাটে ॥ 
অঙদকে ধরি বাখানি এমনি কথা বটে ৃ্ 
ফিরিএ্যা ধরিল অঙ্গদ ছয় জনার জটে ॥ 
পাক ফিরাঁঞা মারে বীর তুলিঞা আছাড় । 
মাথার খুলি ভাঙ্গিল কাঁর চূর্ণ হল হাড় ॥., 
পড়িল রাজার সেন! গড়াগড়ি যাঁয়। 
লক্ফ্দিএণ পড়ে বীর রাবণের গাঁ ॥ 
মঙ্গদকে দেখিএ পালায় সর্বজনা । 

কুড়ি হাতে অ্গদকে ধরিল রাবণা ॥ 
সংগ্রামে সমান ছটা টুটা নহে কন জন। 
কখন 'অ্গদ হেটে কখন রাবণ ॥ ৃ 
কোপেতে রাবণ রাজা অঙ্গদের লেজ ধরিল্যা আট্যা। 
বসিল অঙ্গদ বীর বুকের উপর উঠা ॥. 
সহিতে নারিল রাজ! অঙ্গদের তেজ । 

যা মর্গা বল্যা রাজা ছাড়্যা.দিল লেজ ॥ 
তথাপি অঙ্গদ বীর নাশ্রিঃ যায় ছাক্যা। 
চড় মার্যা মাথার মুকুট, নিল্যা কাড়্যা ॥ 
রাবণের মৃকুট নিলেক্ক বাম-করে । ্‌ 
লম্ফ দিএগ উঠে বীর প্রাচীর উপরে ॥ ণ 









টিবি বং ষ্ঠ র্প করযা। 

ৃ হী র্প রয় বোলে কে আবি বার্যা (১) 
রাবণ মনে জভিমানে রিল মলোছে 

. চলিল অঙ্গদ বীর আপনার নখে |: 

ও রা | 
হেলে বন্তাছ রাবণ প্রাম রাম” আমার ॥ 
উ্ধধ লেজ কৰিঞা আর 'পসারিএ কাঁণ।. 
তেমতি আকাশপথে করিল পয়ান॥ . 


.. হা বিজ জাছেল রাহে তট। চি 
চৌদিকে বাঁনরগণ লক্ষণ নিকটে ॥ . ছাদের নিকট আগমন 
ূর্বাদল-স্তাম রাম নূতন তমাল।. | 
দীর্ঘ নাসিক চারু চৌরশ কপযুল ॥ 

মুখ শশী মৃণীল জিনিএাতুজ-্ও্ড | . 

দক্ষিণে লক্ষণ তছু বামেতে কোদণ্ড॥ 

_ শিরেতে শোভিত জটা বারুল উত্তরী। 

'বস্তাছেন জানকী-নাধ বীরাসন করি ॥ 

| তথা যাএ উত্তরিল বালির ন্নন।. 

সন্ত্রম করিল রামের চরণ বনাম ॥ 

লক্ষণের পাদ-পন্প বন্দিলেন শিরে । 

প্রণাম করিছে বীর খুড়া মহাবীরে ॥- 

হনুমান প্রভৃতি বীর যত ছিল বস্তা । 

অঙ্গদূকে সম্ভাধিল সভে উঠ্যা, আস্তা! ॥ 

এই রূপে যত বীর অদে সম্ভীষি। 

. পুনশ্চ রামের কাছে উত্তরিল আসি ॥ 

ভ্রীরাম জিজ্ঞাস করে-অঙ্গদে দেখিঞ11 

... প্রভূকে বৃত্তীস্ত কহে.পুটাগ্তলি হও ॥ 

_ অঙ্গন বলে ত্বব আল্তায় গেছেলাগ্ সেই খানে। 

দশাননে গালি দিলাঙ যত ছিল যনে॥ | 

প্রকার প্রবন্ধে রাজায় বুঝালাঙ বিশেষে । 

না বুঝে রাবণ রাঁজ! পরমাধুংশেষে ॥ 

খাটে হতে জটে ধর্যা পাড়্যাছিলাঙ ভূঞ্জে। 

পশ্চাতে এ সব কথা শুনিবে লোক-মুঞচে॥ 


১) বাহির হ। 


.বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


প্রতীত না জান রাম অঙ্গদের বোলে। 

তখন মুকুট ফেলাঞ দি বিভীষণের কোলে ॥ 
বিভীষণ বলে গোসাঞ্চি শুন রঘুমণি। 
রাবণের মুকুট বটে ইহা আমি জানি ॥ 

মনে আনন্দিত তখন হইল রঘুনাথে। 
অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলান শ্রীরাম পদ্ম-হাতে ॥ 

: কোল দিএগ লক্ষণ বীর করিলেন সাধুবাদ । 
রামের অঙ্গের মাল করিল প্রসাদ ॥ 
অঙ্গদের রায়বার শুনে যেই জন। 
সে হয় আমার প্রিয় লক্ষণ যেমন ॥ 
রূসিক জনারণমুখে শুনিতে আনন্দ। 
রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র ॥ 


রামচন্দ্রের নিকট সীতার বন-যাঁত্রার অনুমতি-গ্রহণ 


জানকী বলেন প্রভু দেখি ছুঃখমনা। 

বদন মলিন কেন কিসের ভাবনা ॥ 
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে বন যাত্যে হল্য। 
তোমারে যতেক কথা বিবরিয়া বৈল (১) ॥ 
বনবাস হত্যে যাবৎ নাঞ্জি। আসি আমি। 
আমার যে পিতা-মাতার সেবা কর তুমি ॥ 
ভরত-শক্রদ্বেরে দেখিবে পুজ্রবৎ। 

সকল মাএর সেবা করিবে তাবৎ ॥ 

সীতা বলেন কারে এত যোগ বুঝাও তুমি। 
দ্র্গ অভিলাষ নাঞ্চি নে যাব আমি ॥ 
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব। 

রাখ্যা গেলে ওহে নাথ পরাণ তেজিব ॥ 
রাম বলেন বাপের আজ্ঞায় আমি বন যাই। 
কুলের নন্দিনী তুমি থাক এই ঠাঞ্ডি॥ 
বনের অনেক দোধ চলিতে নারিষে । 
দুর্গম দারণ বন বড় কষ্ট পাবে ॥ 

কণ্টক কন্দর দূর পর্বত পাঁহা। 
-গুনিএা! সিংহের ধবলি হারাবে পল্াগ ॥ 


(১) বলিতেছি। 


রামায়ণ-দ্বিজ ষধুকষ্ঠ_-১৬শ শতাব্দী । 


ব্যান ভন্নুক শিবা বনে সর্প কত। 
রাসভ মর্কট গণ্ডা বনজস্ত যত ॥ 

নদ নদী ছুরাচর ছুরগম শরণী। 

বিষম বনের পথ নাহিক তরণী (১)॥ 
ফল মূল কটু তিক্ত বনের আহার । 
অপর ভক্ষ্যের তাঁয় নাহিক সঞ্চার ॥ 
তৃণপত্রের শয্যায় হবেক শুইতে। , 
বড় ঠেক বহু শ্রমে হবেক চলিতে ॥ 
বাকল অজিন তুমি কেমনে পরিবে। 
বনের যাতনা! বড় সহিতে নারিবে ॥ 
চৌন্গ বংসর বনে বসত আমার । 
উপবাস কখন কখন স্বপ্লাহার ॥ 
নান! মত রামচন্দ্র কহিলেন তারে। 
জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥ 
তিক্ত কটু ফল তোমার ভক্ষণ অবশেষ । 
অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্রেশ ॥ 
বাকল অজিন মোর পট্ের বসন। 
তৃণপত্র শয্যা মোর পালস্কে শয়ন ॥ 
তোমা ছাড়া এক দণ্ড রহিতে নারিব। 
চৌদ্দ বংসর নাথ কি করে গোঙাঁব ॥ 
সীতার বুঝিয়া মন রাম দিলা সায়। 
বান্দীকি সেবিয়া কৰি শ্রীশস্কর গায় ॥ 


দ্বিজ মধুকণ্ঠ। 


২০* বৎসরের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধীত করা হইল। 
রচনা দেখিয়া এই কৰিকে ১৬শ শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে হয়। 
সীত৷ দীড়ায়্যা অগ্নির বিদ্বমান। 
করি করপুটাঞ্জলি হেঠ মাথে মৈথিলী 
| অভিমানে সজল নয়ান ॥ 
কহেন অগ্নির আগে _ সত্য আধি চারি যুগে 
ধর্্মীধর্ম তোমার গোঁচর । 


(৯ উতী্ণ হইযাক্ম উপায়; নৌকা। 


বঙ্-দাহিত্য-পরিচয়। 

কায় বাক্য মোর মনে নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণে 
ছাড়িয়া প্রাণের রঘুবর | 

বুনাখ গুণমণি ইহা বই নহি জানি 
আদি অন্ত কথার প্রসঙ্গ। 

তিল মাত্র থাকে গাপ ঘুচাবে মনের তাপ 
প্রবেশে দহিবে মোর অঙ্গ ॥ 

এত বলি ঠাকুরাণী কহিয়া বিনয় বাণী 
প্রবেশিলা কুণ্ডের অনলে। 

সীতার অঙ্গ গরশনে জীবন সফল মানে 
যেন জননী বালকে নিল কোলে। 

তপ্ত কাঞ্চন জন জিনিএ সীতার তন 
ততোইধিক হইল উজ্জল। 

অগ্নিকুণ্ড মাঝে রয় তিলমাত্র নাঞ্ি তয় 
যেন জলের ভিতরে শৈআল (১) ॥ 

বানরগণ চমকিত কেহ নহে স্থিরচিত 
সভামনে লাগিল তরাস। 

অগ্ধি কি করিলে হয় ছিজ মধুকঠে কয় 
বনিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবান। 


রাঁমচন্দ্রের বন-যাত্রার উপলক্ষে কৌশল্যাকে প্রবোধ-দান। 


ধরিয়া মাএর পায় রামচন্ত্র কয় তায় 
পিতা হৈতে মাতা গুরু বট। 

বেদ শাস্ত্র জান নীত তুমি সব হিতাহিত 
কোন্‌ মূঢ় বলে তৌমায় খাট॥ 

যুবতীর গতি গতি গতি গুরু মৃত্যু সাথী 
গুরু-বাক্য লঙ্ঘিবে কেমনে। 

দূর কর যত তাগ লক্মিলে হবেক পাপ 
অতএব যাত্যে হল্য বনে॥ 

পতি যুবতীর ত্রাতা জীবন-যৌবন-কর্তী 
মরিলে মরিবে তার সনে। 

নাশিলে তাহার কথা গরকালে ঠেক মেথা 
নিবেদিয়ে, তোমার চরণে ॥ 

রাজ-কুলে যাতে জগ্ম জানহ সকল ধর্ম 
বনে যাত্যে না কর অন্যথা। 





(১) শৈষাঁল। 


রাঁমায়ণ--ঘনশ্টাঁম দাস-_-১৬শ শতাব্দী । €া 
চৌদ্দ বৎসর যাব কোন কষ্ট নাঞ্রিঃ পাব 

মনে না ভাবিহ তুমি ব্যথা ॥ 
রামচন্ত্র যত কয় রাণীর মনে নাঞ্ি লয় 

পুজ্রের সমান নাই কেহো!। 


উথলিল শোক-সিন্ধু শ্ীন হৈল মুখ-ইন্দু 
লোচনে রাখিতে নারে লোহ (১) ॥ 


ধিজ মধুকঠ্ে কয় রাণী স্থিরতর নয় 
বিনাএ বিনাঞা রাণী কান্দে। 


পুক্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ 
শোৌকাবেশে বুক নাঞ্ বান্ধে ॥ 


ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস। 


যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১৬২৭ খুষ্টাবে বোঙ্গলা 
১০৩৫ সালে) নকল হয়। ঘনশ্তাম দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই। ইনি মহীভারতও অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
আরোহণ কৈল রথে লক্ষ্মণ ধানুকী। 
অবিলম্বে গেলা যথা আছেন জানকী ॥ 
লক্ষ্মণ দেখিয়া সীতা হরিষ বদন। 
দেখিব মুনির পত্ঠী আনন্দিত মন ॥ 
লক্ষ্মণ প্রণীম কৈল সীতার চরণে। 
আশীর্বাদ কৈল সীতা ঠাকুর লক্ষ্মণে ॥ 
সীতা বলেন প্রভু রাম গুণের সাগর। 
বাঞ্চা-কন্পতরু রাম সরল পঞ্জর ॥ বন-গমনোগ্যোগ। 
হাসিয়।৷ কহিলু কালি রাত্রের ভিতরে । 
তে কারণে প্রভু রাম পাঠাল্য তোমারে ॥ 
প্রফুল্ল হৃদয়ে কৈল স্নান দেবার্চন। 
দেঁখিব মুনির পর্ধী সানন্দিত মন ॥ 
মুনি-পত্ধী সম্ভাধিতে নানা ধন নিল। 
অগুরু চন্দন বস্ত্র যতেক আছিল ॥ 
রামের পাছুকা নিল ভরত তুলিয়া । 
দেখিয়! লক্ষণ কাদে সকরুণ হৈয়া ॥ 
কৌশল্যার স্থানে গেল! হৈতে বিদায়। 
গঙ্গাতীরে যাব আমি করহু বিদায় ॥ , 
(১) অশ্রু । 


৫৪২ 


কৌশল্যার নিফট 
অনুমতি প্রধনা। 


কৌশল্যার নিষেধ । 


১ 


তি 


বঙ্স-সাহিত্য-পরিচয় | - 


দেখিব মুনির পরী অভিলাষ চিতে। 
তে কারণে লক্ষণ পাঠাঞা দিল সাথে ॥ 
মহামান্ঠ-ঠাকুরাণীর যদি আজ্ঞা পাই। 
চিত্তের বিহিতে তবে গঙ্গা-তীরে যাই। 
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দন্ চিত্ত অভিলাষ । 
ভকতি করিয়া বোলে ঘনস্তাম দাস ॥ 


বলেন কৌশল্যা রাণী শুন সীতা মোর বাণী 
কি কারণে যাইবে কাঁননে। 

যেবা থাকে অভিলাষ কহ সীতে মোর পাঁশ 
সন্তোষ করিব নানা ধনে ॥ 
না যাইহ ভাগীরথীর তীরে। 

এ হেন কমল-পায় লাগিব কণ্টক ঘায় 
বড় ছুঃংখ পাইব শরীরে ॥ 

বনে বড় জন্তভয় ব্া্ ভল্ল.কচয় 
সিংহ গণ্ডা সর্প নান! জাঁতি। 

বড়ই দুরস্ত বন নাহি তাহে লোক জন 
ভয়ে কেহ না করে বসতি॥ 

তব পদ-সরসিজে শিলা ঠেকি পাছে বাঁজে 
রৌদ্র মিলায় মুখ-শনী। 

চামরী চিকুর দেখি মনেতে হইয়া দুঃখী 
হৈল সেই কানন-নিবাসী ॥ (১) 

পিতৃ-্সত্যে রাম-সনে বড় ছুঃখ পাল্যে বনে 
(বাছা) তোমা না দেখিলে প্রাণ ফাটে। 

তুমিংমোর লক্ষ্মী সতী তোম। লাগি রঘুপতি 
লঙ্কায় রাবণ মাইল হটে। 

না দেখিয়া সীতা তোরে কেমনে রহিব ঘরে 
শূন্য ঘর সকল দক্ধাশ। 

কৌশল্যা না কর চিন্তা পশ্চাতে পাইবে সীতা! 
নিবেদিল ঘনশ্তাম দাস ॥ 


কবরী-ভয়ে চামরী গিরিকনারে, মুখ-ভয়ে চাদ আকাশ। 
হুরিণী নয়ন-ভয়ে, শ্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গঞ্জ বনবাস। 
বিসভাগন্তি। 


রামায়ণ__ঘনশ্যাম দাস-_১৬শ শতাব্দী €৪৩ 
বলেন স্থন্দরী সীতা! কৌশল্যাঁর স্থানে। সীতার অনুনয় ও. 
কোন ভয় নাহি মাতা শ্রীরামের গুণে | অনুমতি-পরহণ। 
বিপিনে কণ্টক কত চরণে বাজিল। 
শ্রীরাম-ম্মরণে কিছু দুঃখ না জানিল ॥ 
যার গুণে বন্দী হৈল বনের বানর। 
হেন রাম নিরবধি অস্তর-ভিতর ॥ 
তোমার চরণে রাঁম নাম মুখে নিব । 
ক্ষুধা তৃষ্ণ| ব্যথা গীড়া কিছু না জানিব ॥ 
এত বলি কৌশল্যার বন্দিল চরণ। 
প্রণমিল! সুমিত্রাকৈকেয়ীর চরণ ॥ 
লক্ষ্মণ আছেন যথা দাগাইয়া পথে । 
সেই খানে গিয়া সীতা আরোহেন রথে 1 


পুরীর বাহির হৈয়া যাইতে জানকী । আমঙ্গল দর্শন। 
নানা অমঙ্গল সীতা পথ-মধ্যে দেখি ॥ 
সীতার দক্ষিণ ভূজ করএ স্পন্দন । 

দক্ষিণ লোচন তার স্পন্দে ঘনে ঘন ॥ 
দক্ষিণে রাকাড়ে (১) শিবা করি উর্ধগল (২) 
বাম পাশে ভূজঙ্গম দেখিল অমঙ্গল ॥ 

. অঙ্গের ভূষণ ঘন আলাইয্া! পড়ে । 

সমুখে থাকিয়া কালপেচা যে রাকাড়ে ॥ 
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষণে । 

এত অমঙ্গল আজি পথ-মধ্যে কেনে ॥ 

সমুখ লক্ঞিয়া পথ যায় কুরঙ্গিণী। 

দেখিয়া লক্ষ্মণ মোর দগধে পরাণী ॥ 

“মুধ্রিঃ অভাগিনী রনুক রামের কুশল । 
ঠাকুরাণী কৌশল্যার সর্বত্র মঙ্গল ॥ 

যে জন মারিল ছুষ্ট খর যে দৃষণ। 

সাগরে জাঞ্গাল বন্ধ কৈল যেই জন 1 
বিভীষণ শরণ লইল ধার ঠাঞ্চি। 

সেই প্রভু আমার হউক সচিরাই (৩) ॥ 


(১) রব করে। (২) উর্ধক$। 
€৩) চিরজীবী । 
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সীতার আপঙ্কা। দশসবন্ধ যে জন মারিল বাহু-বলে। 
| মন্দোদরী যে জন সিঞ্চিল লোহ-জলে॥ 
মোর ঠাঞ্জি যে জন পাঠাল্য হনূমান্‌। 
অযোধ্যার রাজা যেবা দূর্বা-দল-শ্তাম 1 
সেই প্রতু যুগে যুগে করুক রাজ্যভার । 
তাহার চরণে ভক্তি রহিএ আমার॥ 


ছুঃখিত হইয়া গীতা ভাবিতে অস্তরে । 
প্রবেশ করিল সীতা ভাগীরথীর তীরে ॥ 
রথে হৈতে নাঘ্িলেন জানকী লক্ণ। 
নৌকায় পার হৈয়া গেলেন ছুই জন ॥ 
হ্বান পুজ! ছুই জন কৈল গঙ্গা-জলে। 
লক্ষ্মণ জানকী ঠোহে উঠিলেন কুলে ॥ 
মহারণ্যে প্রবেশ করিলা সীতা সতী । 
নানা ভয়ঙ্কর তথা বনজন্ত দেখি ॥ 
তমাল হিস্তাল বট পাকুড়ী শিমুলী । 
অশ্বথ পিয়াল শাল বদরী ভৈজরী ॥ 
বহেড়া কড়ার আম আমলকী । 
মহা মহা খদির পলাশ হরীতকী ॥ 

বনে প্রবেশ। বড় বড় বৃক্ষ সব তাহার কোটরে। 
গৃ্ধ আদি কত পক্ষী তাহে বাসা করে ॥ 
কুশের কণ্টক কত শিলা বহুতর ৷ 
ব্যাপ্ত ভল্ল.ক গণ্ডার তাহার ভিতর ॥ 
দেখিয়া লক্ষণে জিজ্ঞাসিলা দেবী সীতা । 
পবিত্র উত্তরী-বাস (৯) মুনি-পত্ধী কোথ| ॥। 
কহ কহ আমারে লক্ষ্মণ মহাশয়। 
নাঞ্ডি দেখি সে'সকল মুনির আলল় ॥ 
কিবা বলে আইলাঁঙ কোন অভিলাষে। 
যজ্র-ধুম নাঞ্ি দেখি মুনির সকাশে ॥ 
মহাবৃক্ষ সব কত পোড়ে দাবানলে। 
পর্বত আকার সর্প চতুর্দিকে বোলে ॥ 


(৯) উত্তরীয়। 


5] 
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হেন বুঝি রাম মনে হৈল আবর্শন। 
রনবাসী হৈলাম পারা গুনহ লক্ষণ ॥ 
রোদন করেন সীতা শ্মরিয়!শ্রীরাম। 
ক্ণের কিন্কর কহে দাস ঘনগ্তাম ॥ 


হেট মাথে কান্দেন লক্ষণ সকরুণে । 
মোহ করি লোহ কত ঝরএ নয়নে ॥ 
শোকে গদগদ হৈয়া মীতারে বলিল । 
মুনির মন্দির পাবে ধীরে ধীরে চল ॥ 
কহিতে বিদরে বুক ছুঃখ উঠে মনে। 
শ্রীরামের বাক্য আমি লঙ্িব কেমনে ॥ 
লোক-অপবাদে তোমা করিল নৈরাশ। বনবাসের কথ! 
শ্রীরাম পাঠান তোম! দিতে বনবাস ॥ জ্ঞাপন। 
লক্মণের বোলে সীতা করিল রোদন। 
কোন্‌ দৌষে প্রভূ রাম করিলা বঙ্জন ॥ মীতার গরিতাপ। 
শুনহ লক্ষণ মোর প্রাণের দোসর । 
আমাকে করিলে রক্ষা দণ্ডক-ভিত র ॥ 
প্রাণের দেবর তুমি আমার লাগিয়৷ । 
পরিচর্যা কৈলে কত ফল মূল খায়্যা ॥ 
নিদাঘ বরষা! শীত নাহি রাত্রি দিনে। 
নিদ্রা নাঞ্চি গেলে তুমি আমার কারণে ॥ 
হেন জনে কেমনে দিলেহে বনবাদ। 
কি করিয়া দাণ্ডাইবে শ্রীরামের পাশ ॥ 
. পর্ণশীলা চিত্রকুটে কৈলে মৌর তরে। 
তাহাতে গাীব লয়্যা থাকিলে বাহিরে ॥ 
অরণোর মধ্যে মোর কোন গতি হব। 
শ্রীরাম লক্ষণ বিনে কে মোরে রাখিব ॥ 
তুমি গেলে আমি আজি তেজিব জীবন। 
এই অরণোর মাঝে কে করিব রক্ষণ ॥ 


বস্ত্র না সন্বরে সীতা আউদড় চুলি। 
ধরণী লোটায় সীতা কান্দিয়া আকুলি | 
শরীকুষপদারবিন্দ-মকরনা-পানে। 
ঘনশ্রাম দাস কহে রুষ্চের চরণে ॥ 


৫৪৬ 
রামের ঝাপ স্বরণ | 


_ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ব্যাকুল হইয়া সীতা প্মরিয় শ্রীরামে। 
কেনে তেজিলে হে প্রভু অপরাধ বিনে ॥ 
উচ্ৈঃস্বরে রোদন করেন অতিশয়। 
শ্রীরামের রূপ গুণ শ্মরিয়া হৃদয় ॥ 
আজান্ুলম্ষিত তুজ দুর্বা-দল-গ্ঠাম। 
উন্নত নাঁসিকা ভাঁষা বল্পকী (১) সমান ॥ 
পদযুগ সরসিজ চাচর কুস্তল। 
কুগডলে মণ্ডিত গণ্ড করে ঝলমল ॥ 
দেখিস সে মুখশশী কান্দে অভিমানে । 


.. সিংহের সদৃশ গতি অতি সুলক্ষণে ॥ 


করাঙ্ুলি অতিশয় চম্পক-কলিকা। 
মধুকর-শিশু যেন লধিত-অলকা (২) ॥ 
দশন দাড়িত্ব-বীজ-রুচি সবিধানে। 
দেখিয়া অঙ্গের আভা কাম অভিমানে ॥ 
হেন রাম গুণ রামের কেমনে পাসরি। 
কোন্‌ দোষে শ্রীরাম করিল বনচারী ॥ 
হরের ধনুক ভাঙ্গি আমা বিভা কৈলে। 
আমার হাইবাসে (৩) প্রভু বৃক্ষে কোল দিলে ॥ 
কি লিখিল দৈব মোরে কিছুই না জানি। 
প্রভুর নাঞ্িক দোষ মুঞি অভাগিনী ॥ 
কৌশল্যারে আমার কহিয় পরণাম। 
অনুক্ষণ সীতা তোমার করেন ধেয়ান ॥ 
প্রাণের দেয়র তুমি যাহ নিজ পুরে । 
আলিঙ্গন বলিহ মোর কনিষ্ঠ-ভগিনীরে ॥ 
কহিঅ প্রতুর স্থানে আমার মরণ। 
গঙ্গার সলিলে মোর করিতে তর্পণ ॥ 
জন্মে জন্মে মোর পতি দেই দওধারী 1. 
আমা হেন কোন যুগে না হইএ নারী ॥ (৪) 
লক্ষণ প্রণতি কৈল সীতার চরণে। 
লোহেতে মুদিত আখি-পদ্ম অদর্শনে ॥ 


০ বীণা । (২) অলকা-চুল। 
(৩) ভ্রমে। | 
€৪) কোন যুগে যেন আমার মত ছূর্ভাগা নারী কেহ না হয়। 


রাঁমায়ণ_ঘনশ্যাম দাস--১৬শ শতাব্দী ৫৪৭ 
লক্ষ্মণ যাইতে নারে তেজিয়৷ দীতারে। 
পদ আঁধ চলিতে না পারে যান ধীরে ধীরে ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে লক্ষণ মনে মনে ব্যথা । বক্ণের শোঁক। 
একাকিনী কেমনে রহিবে বনে সীতা! ॥ 
কি করিয়া অযোধ্যায় রহিব ভারতী । 
বনেতে রহিল সীত৷ সতী গর্ভবতী ॥ 
ব্যাঘ্ব মহিষ গণ্ডার ভন্গুক বারণে। 
সর্প সিংহ আসি পাছে মারএ পরাণে ॥ 
পৃথিবীতে এত ছঃখ কার নাঞিঃ হয়। 
দেবতা মনুষ্য মধ্যে কাহার হৃদয় ॥ 
ভাবি ভাবি লক্ষ্মণ হইল! অদেখ। 
ভূমিতে পড়িয়া সীতা কান্দে অতিরেক ॥ 
ভজ কৃষ্ণ-পদ-ছন্দ চিত্ত অভিলাষ। 
ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্তাম দাস ॥ 


কান্দে সীতা করুণা করিয়া । সীতার বিলাঁপ। 
. ভুমেতে পড়িয়া ধুলার লোটাঞা ॥ 
একাকিনী অরণ্য ভিতর। 
সঙ্গে কেহো নাহিক দোসর ॥ 

কি হবে কি হবে পরিণাম । 
মোরে বিধি কেনে হৈল বাম ॥ 
কান্দে সীতা আকুল-পরাণী 
সিংহ-ভয়ে যেমত হরিণী ॥ 

পিতা মোর জনক নৃপতি। 
তপন্তা করিয়! পাল্য (১) পতি ॥ 
রঘুপতি হেন স্বামী যার। 

এত দুঃখ কেনে হয় তার ॥ 
কনক-রচিত সিংহাসন 

তাহে আমি করিতাও শয়ন ॥ 
অঙ্গে যার অগুরু চন্দন। 

সে কেনে বাসিত (২) হৈলা বন ॥ 
সীতা! দেখি যত হস্তিগণ | 

জল আনি করিআ সেচন ॥ 


(১) পাইলাম। (২) নির্বাসিত। 


৫৪৮ 


বনে সহানুভূতি। 


| বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


 তৃণ জল হরিণী তেজিয়া। 
কান্দে তারা সীতাকে দেখিয়া ॥ 
পশুগণ আদি কুস্ত (১) আর। 
কান্দে দুংখ দেখিক্স! লীতার ॥ 
নৃত্য তেজি ময়ূরগণ। 
সীতার অগ্রে ধরএ পেখম ॥ 
মহাসর্প নিকটে আসিয়া। 
ছায়া করে ফণায় ধরিয়া ॥ 
চামরী আসিয়া সীতার পাশ। 
সীতার অঙ্গে করএ বাতাস ॥ 
মনা মন্দ পবন গমন। 
দক্ষিণা মলয় সুশৌভন ॥ 
ব্যাকুলে বলেন রাম রাম। 
নিবেদিল দাস ঘনগ্তাম ॥ 
আলায়্যা কুস্তল ভার কান্দে সীতা অনিবার 
অঙ্গ সব ধুলায় ধুসর । | 
করি নানা মায় মোহে বসন তিতিল লোহে 
সঘনে ডাকএ রঘুবর ॥ 
শ্রীরামের অভিমান কাননে তেজিয়া প্রাণ 
না জানি কি ফল কর্শ-দোষে। 
পাষাণ বাজয়ে পায় ধারে রক্ত পড়ে তায় 
কুশের কণ্টক ছুই পাশে ॥ 
এই মোর বড় ব্যথা কি করিব যাব কোথ! 
কেবা মোরে করিব রক্ষণ। 
আমি রাজ-রাণী হৈয়া সিংহাসন তেজিয়া 
নানা দুঃখে বুলি বনে বন ॥ 
কেমনে থাকিব বনে নাহি লোক অন্ত জনে 
জন্তগণ দেখিয়া ভরাই। 
আইলাঙ সাধন করি . দেখিব মুনির নারী 
তাহে বিধি চিত্তিল হেখাই ॥ 
এই ত অরণ্য মাঝে পণ্ড পক্ষী তরু রাজে 
কেবা মোরে করে পরিত্রাণ। 





১ পঙ্ষী। 
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রামের রমণী হয়্যা বনে বড়ি ছুঃখ পায়্যা 
কেনে মোরে তেজিলা শ্রীরাম ॥ 
উচচৈঃস্বর করি কান্দে শোকে বুক নাঞ্ি বান্ধে 
শুনিঞা বান্মীক তপোধন। 
শিব্য সহিতে মুনি সীতার ক্রন্দন শুনি 
আসিয়া দিলেন দরশন ॥ ও বাল্মীকির আগমন। 
কৃষ্ণ-পদারবিন্দ মধুপানে মত ভঙ্গ 
শুনি ভেল ঘনশ্যাম দাঁস। 
নতুন মঙ্গল গাথা জৈমিনি ভারত পুতা 
ভকত জনার অভিলাষ ॥ 


. সশিষ্য সহিতে মুনি কাষ্ঠের কারণে। 
যক্ঞ-হেতু কাননে আইলা তপোধনে ॥ 
একাকিনী কাননে দেখিয়া মুন্তি তারে। পরিচয়। 
কার কন্ঠা কার নারী সত্য কহ মোরে ॥ 
বিষ্ষফল জিনি তোমার অধর সুরঙ্গ। 
দেখিয়া বদন শশী লীজে দিল ভঙ্গ ॥ 
মৃণাল বিহিত বাহু ভুরু রামধন্ু। 
পদ কর সরসিজ হরি-মধ্য জন্ু ॥ 
অলকা অমৃত কত অলি-কুল ঘটা। 
দশন যুকুতা হীঁন্ত বিদ্যুতের ছটা ॥ 
একাকিনী কেনে মাতা কাঁনন-ভিতর | 
গুনিয়া জানকী তারে কহেন উত্তর ॥ 
তোমার চরণে প্রণমিঞ্ে মহামুনি। 
শ্রীরামের নারী আমি জনক-নন্দিনী ॥ 
আমি অভাগিনী মোর দৃষ্টি হৈল হীনে। 
তেজিলেন রাম মোরে বনে তে কারণে ॥ 


দ্বিজ দয়ারাম রচিত 
তরণীসেনের যুদ্ধ । 


ছ্বিজ দয়ারাম-কৃত রামায়ণের ছুই শত বৎসরের পুথি হইতে 
সংগৃহীত। গ্রস্থকারের অন্ত কোন বিবরণ পাওয়া গেল না। তাহার 
পুজের নাম দেবীদাস ছিল শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে। 


৫ 


লক্মণের প্রতি তরণী- 
সেনের উজি। 


লক্ষণের প্রত্য্তর। 


_: বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 
.. রচনা: দেখিয়া মনে হয় সপ্তদশ শতাবীতে এই ০০০১৪ 
হইয়াছিল। 

" তরধীসেম বিভীষণের 'পুন্র, অথচ দধকাবে এ-কথা রামলল্বণ 
তির নিকট সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। তরণীসেন পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ্াণত্যাগ পূর্বক বৈকু্ঠলাভ 
করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। এই জন্ত রাবণের আজ্তায় যুদ্ধ করিবার 
জন্ত সমর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


কুপিয়া তরণা বলে শুনহ লক্ষণ। 

বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ ॥ 
আমার বাণে মেরু মনদর নাহি ধরে টান। 
নিশ্চয় আমার বাণে হারাবে পরাণ ॥ 

হেন বাঁণ দেখ আমার কাঞ্চন-রচিত। 
বুকে প্রবেশিয়! বাণ পিবেক শোণিত.॥ . 
বাণ লৈয়া যাহ লঙ্গণ তেজ অহঙ্কার। 
প্ড়্যাছ আমার ঠাঁঞ্জে না পাবে নিস্তার ॥ 
আমার বাণে পরাভব দেব-দেব হর। 

কত বার জিনিয়াছি জেঠা ধনেশ্বর ॥ 
লক্ষণ বলেন বড়াই করিস্‌ নাই রণে। 

এক কথা বলি শুন বলে বুধগণে ॥ 
ভক্ষণের গ্রশংস। খাইয়! জিহ্বা করে। 
ভাধ্যার প্রশংম! সতী পতি-সাথে মরে ॥ 
শস্তের প্রশংসা চাষা শস্তে আনে ঘরে। (১) 
বীরের প্রশংসা! যদি জিনয়ে সমরে ॥ 
আমাকে বলিদ্‌ শিশু আপ্ত দেখ বীর। 
এখন আমার বাণে হইবে আস্থির ॥ 

এত বল্যা লক্ষ্মণ ধনুকে যুড়্যা বাণ ৮ 
তরণীর অগ্রে সেহ হল্য খান থান।॥ 
কোপেতে তরণী পুনঃ এড়ে তীক্ষ শর। 
' লক্ষণের সর্ধাঙ্গ বাণেতে জরজর ॥ 

তথাচ লক্ষ্মণ বীর তিলেক না বেখে। 
নান! সন্ধি (২) বাণ মারে তরণীর বুকে ॥ 


(১) শশ্বঞ্চ গৃহমাগতম্‌। (২) ফোৌশলে। 
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ক্ষণে মূচ্ছা তরণা ভায়া ধনুঃ ধরে । 
সাত পাঁচ বাণ মারে লক্ষমণ-উপরে ॥ 
বাণে রাণ কাটে লক্ষণ ধস্থকের শিক্ষা । 
তরণীর বাণ আল্য নাম রিপুভক্ষা ॥ 
সেই বাণে লক্ষণ বীরের হল্য মোহ। 
রণ-স্থলে গড়াগড়ি লক্ষণের দেহ ॥ 


লক্ষণের মূর্চা দেখি আগ হল্যা রাম। লঙ্ষণের যুচ্ছণ ও 
. কোদগু-ধারণ রণে'দূর্বাদল-্যাম ॥ রামের প্রবেশ। 
ডাক দিয়া বলে রাম হেদে রে তরণী। 
, এখনি আমার বাণে হারাবে পরাণী ॥ 


বানরগণ পরাভৰ হল্য তোর বাণে। 
প্রকার প্রবন্ধে মূর্চছা করিলি লক্ষণে ॥ 
দ্বিজ দয়ারাম কন ধাইল তর্দ্রী। 
দেখিল রণেতে আল্য রাম রঘুমণি ॥ 


রণেতে আইলা! রাম নব-ূর্বা-দল-শ্তাম 
_ ক্রোধে অতি ভাই মূঙ্ছা রণে। 
শ্রীরাম বলেন ভুষ্ট মোর ভায্যে দিল কষ্ট 
তার শাস্তি দিব এই ক্ষণে ॥ 
আছিল তরণী রথে নান্বে বীর অবনীতে 
প্রণমিল শ্রীরামের পায়। 
যোড়-হস্তে করে স্তরতি তুমি দেব লক্মী-পতি তরণীর স্তব। 
নরাকৃতি হয়্যাছ মায়ায় ॥ 
তব পদ সেবে বিধি দেব পঞ্চানন আদি 
গণ ও পদ ধেয়ানে। 
অগ্. মোর দির্ন শুভ হইল পরম লাভ 
রাঙ্গা-পদ পান দরশনে ॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সার 
রি হর্তা কর্তা জগতের নাথ । 
তবাংশেতে অবতার  - মতস্তে বেদ সুপ্রচার 
কৃর্শরূপ বিশ্বকের (১) ত্রাত ॥ | 


(১) বিশ্বকের _বিশ্বের |, 
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রামের দয়া। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

বরাহে মৃত্তিকা-কারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য মারি 

, নরসিংহে কশিপু নাশিলে। 

তুমি সে বামনরূপ ছলিয়াছ বলি ভূপ 
দাতা ভক্তে পাতালে রাঁখিলে ॥ 

তব অংশে ভূগুরাম থুইলে ক্ষেত্রীর নাম 
আপনি অংশের কৈলে চুর। 

দেবের নিস্তারকারী . নররূপ ধনুদ্ধারী 
আসিয়াছ রাক্ষসের পুর ॥ 

তুমি গোলোকের পতি মহালক্ষমী সীতা সতী 
শ্রীঅনন্ত ঠাকুর লক্ষমণ। 

মূঢ় রাক্ষসের জাতি অরি ভাবে পাল্য গতি 
পতিতে তারিলে নারায়ণ ॥ 


তরণীর দেখি ভাব হাতে ধরে পন্ম-নাভ 
কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে। 

দুহে পুলকিত গাত্র ঝুরএ দোহার নেত্র 
যেন পিতা-পুত্রে ছুলাহুলি ॥ 

তরণী বলিছে প্রভু দয়া না ছাড়িবে কভু 
স্থল দিহ চরণ-কমলে । 

হয়্যাছি রাক্ষস জাতি তুমি অগতির গতি 
কোল দিলে পাষগু-চগ্ডালে ॥ 

তুমি দেব-দেব হরি সঙ্গে যুদ্ধ ইসা (১) করি 
তব অস্্ে যেন যায় প্রাণ । 

তুমি দেব মহাপ্রভু দয় না ছাড়িহ কতু 
অন্ত কালে কর পরিত্রাণ ॥ 

এত বল্যা উঠে বীর . প্রভু-পদে দিল শির 
রাম-পদ-ধুলি পান করে । গ 

তার শির চুন্বেন রাম বার নিল ধনুর্ববাণ 
বিল তরণী রথপরে ॥ 

শ্রীরাম বিস্ময় মন হেন ভাবে করে রণ 
ধন্য ধন্য বৈষ্ুব রাক্ষস । 

সর্বকাল শুভ জয় হেন জন কিসে ক্ষয় 
ইহা! জিনি না হয় সাহস ॥ 


০) ইচ্ছা। 


রামায়ণ__কৃষ্ণদাস পণ্ডিত_-১৭শ শতান্দী। ৫৫৩ 
কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। 


প্রাচীন পুথির সময় নির্দেশ নাই, গ্রস্থকারের কোন বিবরণ পাওয়া 
যায় নাই। রচনা দেখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা বলিয়৷ মনে হয়। 
রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে নিয়ে বিবৃত আছে। এই কবির রচিত বিষ্ণুর 
অন্ঠান্ত অবতারের কথাও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি। 


গরুড় নামেতে পক্ষী বিনতা-সম্তান। 
কশ্ঠপ-ওরসে জন্ম মহ! বলবান্‌ ॥ 
জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল বিস্তর) 
আহার মাগিতে গেল মুনির গোচর ॥ 
গজ-কচ্ছপেরে দেখাইয়া! দিল মুনি। 
নখেতে বিদ্ধিয়! পক্ষী লইল তখনি ॥ 
সম্মুখে দেখিল এক দীর্ঘতরুবর। 
আহার করিতে বৈসে তাহার উপর ॥ 
ভরেতে ভাঙ্গিল ডাল দেখি পক্ষি-রাজ। 
বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির সমাজ ॥ 
বালখিল্ল মুনি আদি অনেক আছিল। 
ডাল-ভরে মরে পাছে গরুড় চিন্তিল ॥ 
নখেতে লইল গজ-কচ্ছপ বিদ্ধিয়া। 
ঠোটেতে করিয়া ভাল চলিল উড়িয়া ॥ 
বসিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়। 
সুমের-শিখরে আসি হইল আরট ॥ 
মনোহর স্থান দেখি বিনতা-নন্দন | লক্কার উৎপত্তি । 
হরধিতে গজ-কুন্দ করিল ভক্ষণ ॥ | 
রক্ত-মাংসে একাকার পর্বত-উপর | 
দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর ॥ 
বন্ঝনা চিকুর শিলা ঘন বজ্রাঘাত। 
গরুড় উপরে ইন্দ্র হানয়ে নির্ঘাত ॥ 
পাঁখ! আচ্ছাদিয়! হরষিতে মাংস.খায়। 
বারেক ইন্দ্রের গ্রতি ফিরিয়া না চায় ॥ 
পরম আনন্দে মাংস করিল ভোজন। 
পাখ শাট দিয়া পক্ষী উড়িল তখন ॥ 
পাখ শাট দিয়া তখন গরুড় উড়িল। 
সুমেরুতব শৃঙ্গ ভাঙ্গি সমুদ্রে পড়িল ॥ 


শি 


৫৫৪ 


রাম'লক্্ণাদির বনবাস। 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচক্জ |. 


র্ণবীপ হৈল তাতে সমুদ্রের মাঝে। . 
লঙ্কাপুরী বলি নাম রাখেন দেবরাজে ॥ 


মুনির রসে জন্য রাক্ষপী-উদরে | 
দেবতা শন্ধর্ধ আদি সবে তয় করে 
কত দিনান্তরে তথা রাজা দশানন। 
বসতি করিল আসি ভাই তিন জন 


শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়! যতন। 
ভরত রাখিল নাম কৈকেরী-নন্দন ॥ 
স্থমিত্রার গর্ভে হৈল পুত্র ছুইজন। 
রাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রঘন্‌ ॥ 
*হেন মতে চারি অংশে জন্মিলাম আপনি। 
বড়ই দুঃখের কথ শুন মহামুনি ॥ 

পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে। 
হরধনুঃ ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে ॥ 
একদিন দেখি দশরথ নরপতি। 

মন্ত্রণা করিল মোরে করিতে ভূপতি ॥ 
আয়োজন করি রাজা হরধিত মন। 
দৈবের নির্বদ্ধ কু না হয় খন ॥ 
কৈকেয়ী নামেতে ধিনি ভরত-জননী। 
রাজার নিকটে তিনি আইল আপনি ॥ 
কহিতে লাগিল মাতা শুন নৃপবর। 
পূর্বে সত্য করিয়াছ দিবে ছটা বর । 
রাজা বলে কোন্‌ দ্রব্য চাহ পাটরাণী। 
যাহা ইচ্ছা চাহ শীঘ্র দিবত এখনি॥ 
মাতা বলে এই চাই শুনহ রাজন্‌। 
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে দেহ বন॥ 


. চৌদ্দ বৎসর রাম থাকিবেন বনে। 


এই বর চাহি আমি তোমার সদনে ॥ 
শর মাত্রে ভূমিতলে পড়িল রাজন। 
শ্রীরাম বলিয়া রাজ! হন অচেতন ॥ 


রামায়ণ__কুঞ্চদাস পণ্ডিত__১৭শ শতাব্দী । ৫৫৫ 


শুনিয়া গেলাম আমি পিতার গোচর। 
. অনেক ভাকিলু আমি না পাই উত্তর ॥ 
পিতৃ-সত্য পালিবারে যাই আমি বন। 
সঙ্গে চলিলেন সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥ 

. অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া! লইল। 
জটা বাকল পরাইয়া বিদায় করিল ॥ 


রহিলাম চিত্রকৃট পর্বত যথায়। ূ 
তিন দিনাস্তরে ভরত আইল তথায় ॥ 
মাতুলের গৃহ ছৈতে আসি ছুইকগন। 
জননীর মুখেতে শুনিল বিবরণ ॥ 
*রাম-বনবাস শুনি ভরত মহাঁকায়। ভরতের ক্রোধ ও 
ক্রোধেতে আপন মায়ে কাঁটিবারে যায় ॥ ০24 
নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জননী । 
মাতৃ-ব্ধ কৈলে বাপু কি হবে তা শুনি ॥ 
মায়ের বচনেতে ভরত সাম্য হৈল। 
গর্জিয়া আপন মায়ে কহিতে লাগিল ॥ 
আরে আরে পাগীয়সী কি তোর জীবন। 
কেমন পরাণ ধরে দিলি রাঁমে বন ॥ 
উচিত না হয় তাঁর মুখ দেখিবারে। 
এতেক বলিয়া ভরত আইল বাহিরে ॥ 
রাজার নিকটে আসি করিয়৷ রোদন। 
মম শোকে নরপতি ভ্যজিল জীবন ॥ 
তপ্ত তৈল মাঝে রাখি রাঁজ-কলেবর। 
ভরত আইল তবে রামের গোঁচর ॥ 
পরিবার যত অযোধ্যা নিবালী। 
আমার নিকটে সবে উত্তরিল আসি ॥ 
অনেক কহিল মোরে বিনয়-বচনে । 
তুমি অযোধ্যায় আইস আমি যাই বনে ॥ 
রাজা আজ্ঞা না করিল আসিতে কাননে। 
তুমি কেন আইলে প্র পাপিনী-বচনে ॥ 
আমি কহিলাম তুমি রাজা হও গিয়ে। 
প্রজার পলন কর পিতা সম হয়ে॥ 


৫৫৬ 


রাবণের সঙ্গে বিরোধ। 


মায় মুগ । 


নীতাহরণ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ভরতেরে । 
অযোধ্যায় পাঠাইয় দিলাম তাহারে ॥ 
রাজ-সিংহীসনে রাখি পাদুকা আমার । 
হেন মতে ভরত পালেন রাজ্যভার ॥ 
হেথা চিত্রকুট ধামে থাকি তিন জন। 
মুগয়া করেন নিত্য অনুজ লক্ষ্মণ ॥ 
হেন মতে তৃতীয় বর তিন মাঁস। 
পরম কৌতুকে আমি তথা করি বাস ॥ 


দৈবের নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। 
তথা হৈতে গেলাম মোরা পঞ্চবটা বন॥ 
শূর্পণথা নামে তথা আছে নিশাচরী। 
রাবণের ভগিনী সেই নিকষা-কুমাঁরী ॥ 
দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘ নথ কেশী। 
এই মতে চলে ষাট হাঁজার রাক্ষসী ॥ 
একদিন মায়া করি আইল শূর্পনখা । 
লক্ষাণের নিকটে আসিয়! দিল দেখা ॥ 
মায়৷ করি নিশাচরী লাগিল কহি 
বড় ইচ্ছা হয় মম তোমারে ভজিতে 
এত শুনি লক্ষণ ধরিয়া ধনুর্বাণ। 
স্ত্রীবধ না করিয়! কাটিল নাক কাণ 
অপমান পায়ে সেই লক্ষণের হাতে 
নিবেদিল সব কথা রাবণ-সাক্ষাতে 
ভগ্মীর ছুর্গতি দেখি ক্রোধিত রাবণ 
মারীচ সহিত আসি পঞ্চবটী বন 1 


মারীচ হইল মায়া-মুগ-কলেবর | 
সম্ুখেতে নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর | 
দেখিতে দেখিতে মুগ গেল বনাস্তরে | 
আমিও গেলাম সেই বনের ভিতরে ॥' 
এক বাঁণে বধিলাম মৃগের জীবন। 
প্রাণ-ত্যাগ কালে কৈল ভাই রে লক্ষ 
শুনিয়া লক্মণ আইল মম অন্বেষণে। 
শূন্য গৃহ পেয়ে সীতা হরিল রাবণে ॥ 
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মূগ মারি আইলাম ভাই ছুই জন। 
সীতা না দেখিয়া দোহা! করিএ রোদন ॥ 
বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। 
সন্ধান পাইলু পক্ষী জটায়ুর ঠাগ্ডিঃ॥ 
রাবণ হরিয়! সীতা গেল লঙ্কাপুরে । 
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত দুই সহোদরে ॥ 


বনে বনে ভ্রমি দোহে করিয়া রোদন। 
পঞ্চ কপি সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥ 

নল নীল স্থগ্রীব হনুমান্‌ জাঘ্ুবান্‌। 

এই পঞ্চ জন তথা বানর প্রধান ॥ 
সীতার বারতা আমি কহিলাম তারে । 
শুনিয়া জুগ্রীব তবে কহিল আমারে ॥ 
বালি রাজা আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর । 
তার ভয়ে সশঙ্কিত থাকি নিরস্তর ॥ 
তুমি যদি পার তাঁরে করিতে সংহার । 
সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার | 
এত গুনি ঢুই ভায়ে হয়ষিত হয়ে। 
বালিকে করিলু বধ প্রকীর করিয়ে ॥ 
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল। 
আমাকে নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল ॥ (১) 
কহ প্রভূ এ কেমন বিচার তোঁমার। 
বিনা দোষে বধ কৈলে জনক আমার ॥ 
কোন্‌ অপরাধ পিতা! কৈল তব ঠাঞ্চি। 
এ কর্ম উচিত তব না হয় গোসাঞ্চি ॥ 
গুনিএা তাহার বাক্য হইন্থু লজ্জিত। 
কহিলাম অঙ্গ বর মাগ মনোনীত ॥ 
ক্রোধ-মনে অঙ্গন কহেন পুনর্বধার | 

বর যদি দিবে শুন বচন আমার ॥ 
বিন! দোষে তুমি মম বধিলে পিতারে। 
তোমারে বধিব আমি তেমতি প্রকারে ॥ 





(১) অঙ্গদ রামের সাক্ষাতে তাঁহাকে গঞ্জনা করিয়াছে, এননপপ কথ! 
বান্দীকির রামায়ণে নাই। 


৫৫৮ 


/ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | . 
শুনিয়া তথাস্ত বাক্য কহিলাম তারে। 
কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে ॥ 
ব্যাধের কুলেতে জন্ম তোমার.হুইবে। 
মুগ অনুসারে বধ আমারে করিবে ॥ 


বর পেয়ে হরষিত 'অঙ্গদ হইল। 
সীতার বারতা আমি তাহারে কহিল ॥ 
শুনিঞা সে সব কথা বালির নন্দন |. 
বানর কটক ঠাট আনে ততক্ষণ ॥ 


সীতা অন্বেষণ হেতু গেল হনুমান্‌। 


লঙ্কা দগ্ধ করে বীর পবন-সস্তাঁন ॥ 
সীতার সংবাদ আনি দিল মম ঠাঞ্চি। 
শুনি হরষ হইলাম আমরা ছুই ভাই ॥ 
বিভীষণ নামে রাবণের ভাই ছিল। 


, মৈত্র বলি মম স্থানে আসিয়া মিলিল ॥ 


পাষাঁণে জলধি-জল করিয়! বন্ধন । 
লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ ॥ 
এক লক্ষ পুত্র রাজার পৌন্র সুওয়া লক্ষ । 
সংহাঁর করিলাম কত রথী যে বিপক্ষ ॥ 
অবশেষে রাবণেরে করিলু সংহার | 
হরিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥ 
বিভীষণে নরপতি করিয়া! লঙ্কীয়। 
চতুর্দশ বৎসরান্তে আসি অযোধ্যায় ॥ 
শুনহ নারদ এই পুরাণের সার। 
রাবণ-বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥ 
রামের চরিত কথা অমৃত-সমাঁন | 
কষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
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পাবনার কবি অন্ভুতীচাধ্যের রামীয়ণ। 
সীতার বিবাহ। 
অদ্ভুতাচার্য্ের প্রক্কৃত নাম নিত্যানন্দ, অভভতীচার্ধ্য উপাধি। বিশেষ 
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পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠায় ্রট্য। কবির বাসস্থান পাবনা জেলার সীঁচোর 
গ্রামের নিকট সোগাঁবাজুর অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রাম। গ্রস্থরচনা-কাল ১৭৪২ 
ৃষ্টা্খ। | 
জনক আদি করিয়া যতেক রাজাগণ। 
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয় শরীর ম-লক্ষণ ॥ 
পুরীর ভিতরে লয়া করিল গমন। 

পাস অর্ধ্য আচমন দিজেন আসন ॥ 
নানা মধু দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন। 
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন ॥ 
ঘরেত থাকিয়। আসি জনক-নন্দিনী। 
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাঁণি॥ 
রাম দেখি সীতা দেবী দড়াইল (১) মন। 
আর বর নাহি মোর এ তিন ভুবন ॥ 
মনেত ধরিল সীত! রামের চরণ। 

মনে মনে কহিতে আছেক মন-কথন ॥ 


পৃথিবীতে জনমিনু অযোনি সম্ভবা হৈনু 
বাপে নাম থুইল জানকী। 
বাপের প্রতিজ্ঞা-বাণী ঘটক ছৈল মহামুনি 
রঘুচন্্র পতি হেন দেখি ॥ 
নররূপে নারায়ণ , রূপে মোহে ত্রিভূৰন 
-.. কামিনী ধরাইতে নারে চিত্তে 
কমোট কঠোর ধনু রামের কোমল তনু 
না পারিব গুণ চড়াইতে ॥ 
শুনিয়া আকাশ-বাণী আনন্দিত কমলিনী 
বিষাদ ভাবএ চন্রমুখী। 
*  পাইবা উত্তম পতি ত্রিভূবনে তুমি সতি 
তোমার ধর্ছে তরহ্ধা দেব স্ুতী ॥ 





(১) দৃঢ় করিল। 


৫৫৯ 


দেবগণের বরদীন। 


৫৬০ 


শিবের ধনুঃ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


দেবের শুনিয়। কথা আনন্দিত হৈল মাতা 


দেব-চক্র বুঝিতে না পারি। 


বর দিলা ভগব্তী স্ত্রীরা হউক পতি 


অদ্ভুত মধুর ভারতী ॥ 


ধন্থুক দেখিয়া রাম চিন্তে মনে মন। 

এ মত ধনুক নাহি এ তিন ভূবন ॥ 

বড় বড় বীর আইল জিনিঞ1 সংসার । 
ধনুক দেখিয়া কেহ নহে আগুসার ॥ 
বিশ্বামিত্র বোলে শুন কমল-লৌচন। 
তোমার বিক্রম আজি দেখিব ত্রিভূবন ॥ 
গুরুর বচনে হাঁসে কমল-লোচন। 


'এক বাক্য বুলি আমি তাথে দেহ মন ॥ 


ধনুখান দেখি গুরু অতি বড় ভর। 

না পারিলে লজ্জা পাই সভার ভিতর ॥ 
রামের বচনে ক্রোধ হইল লক্ষমণ। 
আপনাকে আপনে না জান কি কারণ ॥ 
ধন্নকে গুণ দিব আমি কাঁধ্য কত বড়। 
কঠোর পণ করিয়াছে জনক নৃপবর ॥ 
শিবের ধন্ুকে গুণ দিব যেহি জনে । 
তার তরে সীতা দেবীক করিব সমর্পণে ॥ 
যদি আজ্ঞা কর মৌখে কমল-নঞ্ান। 
গুণের কি কার্য (১) ধনু করো! ৫২) খান খান ॥ 
যে পর্বতে ধরিয়াছি এ মহী-মগুলে। 

যদি আজ্ঞা কর বাম তোলো! বাহুবলে ॥ 
এক টানে তুলিবার পারো পৃর্থী-খান। 
ধন্থুক করিয়া মৌর কোন বস্ত জ্ঞান ॥ 
কত বড় বাশের ধন্থক কমল-লোচন। 
আকাশে ফিরাও যে দেখুক সর্বজন ॥ 
বীর-দর্প করি তবে বলিছে লক্ষ্মণ । 
আমি কথা কহি তোরা! শুন সর্বজন ॥ 


(১) গুণ দেওয়া সামান্ত কথা (২) করি। 
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 আমিত ধন্থুত ৭ দেই এহিক্ষণ। 
জনকে করুক সীতা রামেক সমর্পণ ॥ 
রাম বোলে শুন তুমি লক্ষণ ধনুর্ধীর । 
কঠোর পণ করিছে জনক নৃপবর ॥ 
লক্ষণে গুণ দিব আমার কোন প্রয়োজন। 
করিবার পারি কর্ম দেখুক সর্বজন ॥ 
অহঙ্কার না করিব সভা-বিগ্কমান। 
ধন্থুক ধরিব আমি কোন বন্ধ জ্ঞান ॥ 
এতেক বুলিয়া তবে উঠিলা নারায়ণ। 
জয় জয় শব করে দেব মুনিগণ ॥ 
'গুরুর চরণে রাম কৈল নমস্কার । 
চলিলেন রামচন্ত্র ধন্থু তুলিবার ॥ 


ভঙ্গ হইল কান্মুক দেবগণের কৌতুক 
আনন্দে ভরিল ত্রিতুবন। 

নাঁচয়ে নৃত্যকীগণ পবন যে সঘন 
পরগুরামের হৈল জাগরণ ॥ ০১) 

দ্বিজ করে বেদ-ধ্বনি জয় জয় রঘুমণি 
আনন্দে পুরিল ত্রিভুবন। 

জনক হৈল আনন্দিত দ্বারে দ্বারে নৃত্য গীত 
অস্তুত মধুর বচন। 


হস্তিনী 'চিত্রানী নারী শঙ্ঘিনী পদ্িনী । 
মঙ্গল আচার সবে করিছে রজনী ॥ 
সীতার নিকটে গেল ধত বিগ্ভাধরী। . 
চৌদিগে ধরিয়া সীতাক তুলিল যত নারী ॥ 
বিধিমতে যে আছিলা স্ত্রী আচার। 

থার প্ররিত্যাগ সবে করেন, সীতার ॥ 
নান করাইল লীতাক সানন্দিত মন। 
মল আচাঁর সবে করে নারীগণ ॥ 

_ ঙ্গান করি পরাইল উত্তম বসন। 
%. *  অধিবাস কৈল সব নারীগণ ॥ 


(১) ধনুর্ডঙ্গের শব শুনিয়া পরশুরাম জাগ্রত হইল 
প১. | 


ধনুর । 


অধিবাস। 


৫৬২. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
আর কন্তা আছিল উর্মিলা রূপবতী । 
কুশধবজের ছুই কন্তা ধৃতি আর শ্রুতি ॥ . 
চারি কন্তার অধিবাঁস কৈল বিধিমতে । 
মনসা চলিয়া গেল যথ। রঘুনাথে ॥ 
শত নারীগণ আর করিয়া সঙ্গতি । 
অধিবাস করিলেন দেব লক্ষ্মীপতি ॥ 
বাঁজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন। 
মাথে করি নিল সব সুবর্ণচালন ॥ 
গন্ধর্ধ্বে গীত গাঁ নাচে বিগ্যাধরী | 
পরম আনন্দ হৈল যথাতে শ্রীহরি ॥ 
চারি সিংহাসনে আছে চারি সহোদর । 
নীলবসন অঙ্গ নব জলধর ॥ 
দুর্বাদল-শ্তাম তনু অতিমনোহর | 
নবজলধর-তন্থ শোভে পীতান্বর ॥ 
নবীন বয়স বেশ মনোহর তনু । 
আজানুলম্বিত ভুজ ভূরু কামধেুঃ ॥ 
বদন দেখিয়া মোহে কতকোটি কাম। 
নারীগণ মোহ যায় কোন বস্ত জ্ঞান ॥ 
অপরূপ দেখি সব অচ্চিত.হইল । 
যার দৃষ্টি যথা গেল তথাই রহিল ॥ 


চৌদিকে বেড়িয়া নিল চারি সহোদর । 
নৃত্য গীত কৌতুকে পোহাইল রজনী । . 
পুর্ববদিক্‌ প্রকাশ হইল দিনমণি ॥ 
বাজিতে লাগিল সব আনন্দ বাজন। 
জাগিয়া উঠিল তবে যত রাজাগণ ॥ 
প্রাতঃ ক্রিয়া! করিয়া বসিল সর্বজন । 
বিশ্বামিত্র করিল বিভার শুভক্ষণ ॥ 
বৃদ্ধিশ্রা্ধ করিতে চলিল ছুই জন । 
জনকের পুরোহিত গৌতম-নন্দন ॥ 
শ্রাদ্ধ করিতে বৈসে জনক রাজন । 
বিধিমতে করাইল রাঁজাক শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥ 
শ্রাদ্ধ করি পাত্র রাজা কৈল সমর্পণ । 
নান! দান উৎসর্গিরা তুষিল ব্রাঙ্মণ ॥ 


রাঁমায়ণ___অন্ভুতীচার্য্য__গ্রন্থ-রচনা-কাল ১৭৪২ খ্র্টাব্ব | ৫৬৩. 
বেদ পড়ি আশীর্বাদ কৈল মুনিগণ। | 
দেব মুনিগণের রাজা বন্দিল চরণ ॥ 

_ দশরথ রাজ! এখা নান্দীমুখ করে । 
পুরোহিত হইল বিশ্বামিত্র মুনিবরে ॥ 
বিধিমতে কৈল রাঙ্গা শ্রাদ্ধ তর্পণ | 
পিতা মাতা মহারাজা করিয়া তোষণ ॥. 
বশিষ্ট মুনিক কৈল পাত্র সমর্পণ । 

. নানা দান করি তুষিলেক যত মুনিগণ ॥ 
শ্রাদ্ধ দান করিতে বেলা হইল অবশেষ । 
গোধুলি সময় আমি হইল প্রবেশ ॥ 
তিথি আর যোগ গ্রহ নক্ষত্র করণ। 
স্থানে স্থানে বসাইল বশিষ্ঠ তপোধন ॥ 
চতুর্দিগে বৈসে দেব মুনি রাজাগণ ৷ 
্রহ্মা আদি সাক্ষাতে বসিল সর্বজন ॥ 
যাইবেন চারি ভাই সয়ন্বর স্থানে। পু বরসজ্জা। 
নানা রত্ব অলঙ্কার পরে চাঁরি জনে ॥ 
রতন মুকুট শিরে কর্ণেত কুণগুল। 
শ্রীবংস কৌস্ত্রভমণি শৌভে বক্ষস্থল ॥ 
কনক-নূপুর পায়ে বাজে রিনি ঝিনি। 
চরণ মরুরগতি গজরাঁজ জিনি ॥ 
আগে আগে চলিলেন রাম নারায়ণ । 
তার পাছে চলিল ভরত লক্ষণ শত্রঘন ॥ 


€কি আরে) চলিল রাঘব রাম যায় পরিণয় রাঁজ। 
এ তিন অনুজ সঙ্গে স্বয়ত্বর-মাঝ ॥ ধুয়া ॥ 


বিবিধ বিনোদ মাঁলে ছড়ার আটুনি। 
আধ লম্বিত ভালে বিনোদ টালনি ॥ 
চন্দন তিলক আর অলকা বিলোলে। 
চন্ত্র বৈঠল ৈছে জলধর-কোলে ॥ 

তুরুর ভঙ্গিমা তাহে কামদেব-বাণ। 

ছেন বুঝি কামদেব পুরিছে সন্ধান ॥ 
নীলাজ নয়নে খেলে অপাঙ্গ তরঙ্গ । 
'্মাছুক নারীর কাব মোহিছে অনঙ্গ ॥ 


৫৬৪ 


রামের বূপ॥ 


, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
খগপতি জিনি নাসা অধর বাদ্ধনি ।. 
তাহাতে বিচিত্র সাজে দশন সরণি ॥ 
রত্বকস্কণ শোভে মণিময় হার। 

এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তাহার ॥ 
অঙ্গদ বলয়! সাজে ভূজযুগ দণ্ড । 
সুবলিত জিনি মত্ত করিবর-শুণড ॥ 
নবঘন-্ঠাম তনু বস্ত্র বর পীত। 

নীল গিরিবর যৈছে জড়িতে জড়িত ॥ 
মকরত-সম কান্তি জানু সুশোভন। 
অরুণ-কিরণ যেন কমল-চরণ ॥ 
চরণ-পল্লৰ সব চম্পক কলিত। 
রোহিণীর পতি কত জিনিয়া নির্দিত ॥ 
নবীন বয়স রাম অনঙ্গ হিল্লোলে। 

কত সুধা বরিষএ মধু রস বোলে ॥ 
দেখিতে আইল তথা হত নারীগণ । 
সবে মূচ্ছাগত হইল দেখিয়া চরণ ॥ 

কে কহিতে পারে তার রূপের মহিমা । 
তিন লোকের পতি তার কি দিব উপমা ॥ 
অদ্ভুত আচার্য্যে বন্দে কমল-চরণ। 

পরম পুরুষ রাম দেব নিরঞ্জন ॥ 


আনন্দিত সর্বজন . জনকের ভবন 
পুরে বাজে আনন! বাজনা । 

দশরথ-রাঁজ-সৃত রূপে গুণে অদ্ভূত 
ব্রিভৃবনে নাহিক উপমা ॥ 

র্ধা হর পূরন্দর শশী বন্ধু দিবাকর 
স্ুরাস্থরে না জানে মহিমা ॥ 

কোটি চন্ত্র জিনি শোভা মোহন মূরতি আভা! 
সিথি চান্দে অলকার পাতি। 

দেখিয়া ফোটা ঠাম মূরছিয়া পড়ে কাম 
আলে! করএ ঘোর রাতি ॥ 

নাসা বর সুন্দর মুখ কোটি স্ুধাকর 
শ্রবণে কুগুল মণি দোলে । 


রামায়ণ-_অনুতাচা্ধ্য--র্থ-রচনা-কাঁল ১৭৪২ গৃ্টাব্দ। 


জিনি তারা উৎপল : যে নঞ্ান যুগল 
যেন ভ্রমর পড়িছে পন্মদলে ॥ 

জিনি পাকা বিশ্বফল অধর যে যুগল 

| দ্শন যে মুকুতার পাতি । 

অমিয়! মধুর হাস যেন চন্ত্র পরকাশ 
বিদ্যুৎ চমকে ঘোর রাতি ॥ 


সঙ্গেত চলিল যত দেবগণ। 

পৃথিবীর ঘত রাজা আর মুনিগণ ॥ 
ক্সাগ বাড়ি নিতে (১) গেল! জনক রাজন । 
বেদধবনি করে তবে যত মুনিগণ ॥ 
নানা বাগ্ধ বাজে ঘণ্টা শঙ্খ ধবনি। 

মহা শব্দ উঠিল দেখিয়া চক্রপাণি ॥ 
স্বয়ন্বর স্থানে গেল! রাম নারায়ণ (২)। 
তথা চারি কন্তা পরে রন্ন-আভরণ ॥ 
নীল লোহিত গীত বর্ণ মনোহর । 

চিত্র বিচিত্র শোভে পরিছে অন্বর ॥ 
মুগমদ চন্দন চর্চিত কৈল কেশ। 
খোপায়ে পাটের থোপা দোলে পৃষ্ঠদেশ ॥ 
রতনে জড়িত পরে কিরীট উজ্জ্বল। 
কনক কিরীট পরে করে ঝলমল ॥ 
সুন্দর সিদদুর-বিন্দু ললাটেত সাজে। 
কনক-কমলে যেন অরুণ বিরাজে ॥ 
কামের কাম ভুরুভঙ্গ তরঙ্গ জিনিতে। 
মুনিগণ মোহ যায় অপা্গ-ইঙ্গিতে ॥ 
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্রীমুখমণ্ডল। 
কুরঙ্গনঞানী গণ্ডে ছুলিছে কুগুল ॥ 
নক্ষত্র জিনিয়া যেন শোভে শশধর । 
একত্র শৌভিছে যেন শশী দিবাকর ॥ 
বিশ্ব অধর আর নাসা গজমতি। * 
বিছ্যতপ্রকাশ হাস দশনের জ্যোতি: ॥ 


১) অগ্রসর হইয়া অভিননান করিয়া লইতে । 
(২) রাম ধিনি স্বয়ং নারায়ণ । 


৫৬৫. 


চায়ি কন্তার বধূ-সজ্জ!। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় |. 

হার কেমুর আর শঙ্খ যে কন্ধণ। ' 
স্থানে স্থানে শোভা করে নানা আভরণ ॥ 
কটিতে কিন্কিণী সাজে কনক আটুনি 1 
চরণে নূপুর বাজে শুনি রিনি ঝিনি ॥ 
গমন উত্তর গতি রাঁজহংস জিনি। 
নাভি গম্ভীর তাথে মধ্যে দেহখানি ॥ 
পারিজাত চারি খানা দিল পুরন্দর | 
বিচিত্র শোভিছে মালা করের উপর ॥ 
নবীন বয়স চারি বিদগধ বালা । 
সঙ্গেত চলিছে কাম পূর্ণ যোল কলা! ॥ 

ংখ্য আনন্দ-বাছ্ বাজে নিরস্তর | 
শঙ্খ ঘণ্টা ধবনি নাদে হইল কোলাহল ॥ 
জয়ধ্বনি করিল সকল নারীগণ। 
আগে সীতাদেবী যায় পাছে তিন জন ॥ 
এমত আনন্দ আর নাহি ত্রিভুবন। 
রত্ব-প্রদদীপ সব করিছে শোভন ॥ 
মাথা তুলি চাহে সীতা রামের বদন। 
অদ্ভুত আচার্যের কবিত্ব স্ুরস বচন ॥ 


(কি আরে) শ্তাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর 
নিবদ্ধ কবরী ভার তাহে নানা ফুল ॥ . যুয়া 


কি দেখিন্থ রাম-রূপ শিরে বর বালা। 
ভুবনমোহন বেশ জিনি চন্ত্রকলা ॥ 
মলয়! যে বহে বাত সীমস্ত শোভন! । 
নিবিড় মেঘেত যেন চমকে চপলা ॥ 
ললাটে নির্ষিত বিন্দু ন্দর সিন্দুর । 
কনক-কমল মধ্যে যেন বৈঠল সুর (১) ॥ 
দীর্ঘ নঞ্ানে শোভে কজ্জল উজ্জবল। 
মেঘ যেন শেখভা করে গগন-মগুল ॥ 
শশী সমতুল্য যেন খঞ্জনের মেল! । 
চন্দ্রের মধ্যেতে যেন কিছু আছে কালা ॥ 


€৩) কৃর্্য। 


রামায়ণ _ অন্ভুতাচার্যয-_গ্রন্থ-রচন্না-কীল ১৭৪২ খ্বষ্টাব্দ। ৫৬৭ 
তিলফুল তুল্য নাসা বোলে সুমধুর । | 
বিদ্ব অধর চারু দত্ত মণি-তুল ॥ 
শ্রবণে কুগুল শোভে মণি ছয় তায়। 
নক্ষত্র-মগ্ডলে শৌভে বিভার বিনাএ ॥ 
কু-কণ্ঠে মুক্তীমীলা! দোলে পয়োধর । 
সুরেশ্বরী ধার! যেন সুমেক-শেখর ॥ 
কণ্টকবিহীন যেন সুমৃণাল বাহুলতা। 
কনক-কঙ্কণ যেন পরাইছে বিধাতা ॥ 
করপল্লবৰ শোভে যেন নক্ষত্র উদ্দিত। 
রতন স্ুদড়ি তাথে বিধির নির্মিত ॥ 
কেশরী জিনিয়! তনুদমধ্যে ্সীণি। . 
নাভি গম্ভীর ত্রিবলিত তরঙ্গিনী ॥ 
গিরুয় নিতম্ব তাহে শোভেত কিন্কিণী। 
জঘন বলিত চারু রামরস্ত৷ জিনি ॥ 
চরণকমল স্ুকমল-কলি-তুল। 
উপরে শোভিত তাহে কনক নৃপুর ॥ 
অঙ্গে অনঙ্গ পৃণ চলে গুণশীলা। 
হংসের গমন জিনি নিজ-গতি বালা ॥ 
সমুদ্র-মস্থনে কিবা পাইল শ্রীহরি । 
ইন্দ্রের শচী কিবা শঙ্করের গৌরী ॥ 
ইহার পরে তুলনা দিবার নাহি আর। 
কহেন অদ্ভুত রূপ ভূবনের সার ॥ 


রাম-সীতার জন্য সখীগণের শয্যা প্রস্তুত কর! । 

চান্দোয়! টানায় তার! ঘরের ভিতর । 

বিচিত্র পালক্ক পাড়ে অতি মনোহর ॥ 
পালক্কের উপরে বিচিত্র বিছানে। 

নেতের বালিস দিল সিথানে পৈথানে (১) 
ঝাপাতে হীরা! শৌভে উত্তম থোপন]। 

গজ মুকুতা তাতে লাগিয়াছে ঝন্ঝনা ॥ 

নানাবিধ পুষ্প ফেলে শয্যার উপর। 

পুশ্পের মধ্যে ক্রীড়া করে লুন্ধ ভ্রমর ॥ 


€১) শিয়রে এবং পায়ের নীচে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


কপুর তাম্মল খুইঙ্গ কন্ত,রী চন্দন। 
পক্কান্ন সন্দেশ সথী থুইল ততক্ষণ ॥ 
স্বর্ণ ভূঙ্গারে থুইলেন সুশীতল জল। 
শর্করা সহিত থুইল! মিঠা নারিকল ॥ 
ঘনাবর্ত দুগ্ধ থুইলেন কটোরা পূরাঁণ (১)। 
ভক্ষণ করিবেন আসি লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
শয্যা নির্্মাইয়া সথী দিলেন সাদরে । 
পাছকা পাও দিয়া প্রভু আইলা মন্দিরে ॥ 


সীতা হারাইয়। রাম । 


সীতা! সীতা৷ বুলি রাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে । 
হাহাকার শব্দ হৈল অমর নগরে ॥ 

রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ । 
ফল আনিবারে গেল! সীতা হেন লয় মন ॥ 
লড় (২) দিয় বনে গেল ভাই ছুই জন। 
চতুর্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ ॥ 
সীতাকে না দেখেন প্রভূ বনের ভিতর । 
গোদাবরীর তীরে গেলেন ছুই সহোদর ॥ 
চতুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ। 
সীতাকে না দেখি প্রভুর আকুল জীবন ॥ 
রাম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে । 
তুমি জান সীতা আমার নিল কোন্‌ জনে ॥ 
রাম প্রশ্ব করেন নদী না দেয় উত্তর । 
গলাগলি ধরি কাদে ছুই সহোদর ॥ 

তরু লতা আদি পণ্ড পক্ষীক শুদ্ধি করি। 
তোমর জান কোথ। গেল জনক-বিয়ারি ॥ 
রামচন্দ্র পুছেন কেহ না দেয় উত্তর । 
অদ্ভুত রচিল গীত পয়ার স্ন্দর ॥ 








০) কোৌট৷ পোত্র) পূর্ণ করিয়া । 
(২) দৌড়। 


রামায়ণ__ছ্বিজ লক্ষমণ-_খৃঃ ১৮শ শতাব্দী । ৫৬৯ 
দ্বিজ লক্ষমণ-কৃত রামায়ণ । 
রাবণ-বধের পর সীতাকে রাম-সমীপে আনয়ন ও 


অগ্নি-পরীক্ষ1!। 


রাজা (১) বলে পর সীতা বিচিত্র বসন। 

অঙ্গের মার্জন কর পর আভরণ ॥ 

রাম-দরশনে চল বেশভূষ! পর্যা। 

লইব প্রভুর পাঁশে স্বর্ণ-দোলায় কর্যা ॥ 

জানকী বলেন মোর কাঁধ নাই বেশে । 

এইরূপে লৈয়৷ চল রাঘবের পাশে ॥ 

আমার ছূর্গতি কিছু দেখুন নয়নে । 

বেশ কর্যা না যাইব রঘুনাথের স্থানে ॥ 
রাজা বলে রাম-আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন। জানকীর অশৌকবন- 
এত বলা৷ আনাইলা! দেব-কন্ঠাগণ ॥ নাতি 
অগ্তরু চন্দন দিয়! অঙ্গের তুলে মলা। 

ভাগ্ডারের বিচিত্র বসন আনাইল্যা ॥ 

স্বর্ণ দোল! আন্া বস্ত্র আচ্ছাদিল তায়। 

শুভ ক্ষণ করি বেল! সীতাকে চাপায় ॥ 

দোলাতে বসিলা মাতা স্মঙরি ২) রামচন্দ্র । : 

রাক্ষপগণ চৌদলী তুলিয়া নিল স্কন্ধে ॥ 

স্থবেশ কর্যা সীতা যান ভেটিতে রামেরে । 

রাক্ষস-রমণী কত যায় দেখিবারে ॥ 

রামের কাছে যান সীতা! মন্দোদরী দেখে । 

বলে অভিশাপ-বাণী ধারা বয় চক্ষে ॥ 

কাঁনিতে কান্দিতে রাঁণী করিল গমন। 

সীতার সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন ॥ মন্দোদরীর অভিশাপ। 
সীতার পানে চাহিয়্যা বলিছে মন্দোদরী | 

কোথা যায় ওগো সীতা আমায় অনাথ করি ॥ 

আমার সৃষ্টি নাশ কর্যা যায় রামের স্থানে। 

যাবা মাত্র পড়িবে রামের বিষ যে নয়নে ॥ 

মন্দোদরীর শাপ-বাণী জানকী শুনিল। 

হরিষ বিষাঁদে মাতা গমন করিল ॥ 


৫১ বিভীষণ। (২) ম্মরণ করিয়া। 
গছ | 
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সীতার অবরোধ- 


মোচন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রামের কাছে যায় সীতা! হরফিত চিতে। 
কটকে হুড়াছুড়ি সব সীতাকে দেখিতে ॥ 
রাক্ষস-রমণী সব ধায় রড়ারড়ি। 
ত৷ দেখিয়া! বিভীষণ হাতে নিল বাড়ী (১) ॥ 
বিমান হইতে ভূমে নাম্বিল রাজন । 
চতুর্দিগে বেড়্যা বাড়ী নহে নিবারণ ॥ 
কার মাথে বাঁজে কার পৃষ্ঠে রক্ত পড়ে। 
ভাবে ভুলি মগ্নচিত্ত তবু ধায় রড়ে ॥ 
বস্তাছেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ দক্ষিণে । 


' সন্ুখে স্ুপ্রীব রাজা মন্ত্রী জান্বুবানে ॥ 


সমুখেতে হনুমান্‌ করে কৃতাঞ্জলি। 
বালির কুমার সঙ্গে বীর মহাবলী ॥ 
নল নীল কেশরী আর.তপন প্রধান । 
আর যে আছএ কপি কত্ত নিব নাম ॥ 
কটকের হুড়াহুড়ি সীতাকে দেখিতে? 
কলরব করে কিছু না পাই শুনিতে ॥ 


উঠিয়া দাগান রাম রঘুকুল মণি। 
বিভীষণে ভ্ভাকিয়া বলেন কিছু বাণী॥ 
সীতাকে দেখিতে সভার সাধ আছে মনে । 
সর্বজনে দেখুক সীতা নিষেধ কর কেনে ॥ 
প্রজা সব পুত্র-তুল্য রাঁজা হন পিতা। 
রাজার রমণী হল্যে স্ভাকার মাতা ॥ 
মায় দেখিতে পুত্র ধায় কি বলিবে কারে । 
অতি রূপবতী হল্যে আপন সন্বরে ॥ 
দমনে বানরগণ কদাচিৎ রয়। 

যার যে স্বভাব ধর্ম আপনি রাখয় ॥ 

শুন ভাই মিতা আর না ক বারণ । 
ছাড়্যা দেয় সীতাকে দেখুক সর্বজন ॥ 
এত বিবরণ শুন্য রামের বয়ানে । 
বিভীষণ রাজা তবে ভাবে মনে মমে ॥ 


৫১) হষ্টি। 


রামায়ণ--দ্বিজ লক্ষমণ--খঃ ১৮শ শতাববী। ৫৭১ 


আর যত সভাখণ্ড ভাবেন তধন। 

মনেতে করিছে সভে সীতার বর্জন ॥ 

ছেন কালে দোল! হত্যে বার্যাইল (১) সীতা । 
আকাশেতে পড়ে যেন কত বিদছ্যুল্লতা ॥ 
বস্ত্র ঙ্গ ঢাকে মাতা লাজে হন লুকি। 
বসন ফুটিয়া রূপ ভূবন আলো! দেখি ॥ 
রামের পাদ-পল্ম ছুটী সীতা নিরখিয়া। 
প্রণাম করেন মাতা অবনী লোটায়্যা ॥ 


হরিষ বিষাদে রাম আশিষ করেন। 

জানকীর পানে চায়্যা বিরূপ বলেন ॥ 

শুনহ জানকী আমি বলি তব ঠাঞ্ি। বিসর্জন । 
- তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর কিছু কার্ধ্য নাঞ্ি ॥ 

আমি আর গৃহিণী না করিব তোমায় । 

যথা ইচ্ছা! তথা যায় দিলাম বিদায় ॥ 

শুনিয়া রামের মুখে দারুণ কাহিনী । 

চক্ষু বায়্যা পড়ে জল জনক-নন্দিনী ॥ 

ব্রাঘাত সম বাক্য শুনি বুদ্ধিহারা । 

লোচন বাহিয়া ছুটী পড়ে জলধারা ॥ 

এই মোর নিবেদন শুন নারায়ণ ॥ মীতার উত্তর এবং 
হনূরে পাঠাল্যে যবে তত্ব করিবার । অগলিতে প্রবেশ 
রামচন্দ্র তখন কেন না বর্জিলে মোরে ॥ 
অগ্নি-কুণ্ড কর্যা কিম্বা জলে প্রবেশিয়া। 

পরাণ তেজিতাঙ আমি কাতি (২) গলে দিয়! ॥ 

দেয়র লক্ষ্মণ একবার চায় মোর পানে। 

আম! লাগ্যা বল কিছু শ্রীরাম-চরণে ॥ 

আমি সীতা অভাগিনী না করি কোন পাপ। 

একবার চায় রাম ঘুচুক সস্তাপ ॥ 

অগ্রি-কুণ্ড কর্যা! দেহ দেয়র লক্ষ্ণ। 

অগ্রিতে প্রবেশ কর্যা তেজিব জীবন ॥ 

আমার নিমিত্তে রাম কেন পাবে ক্লেশ। 

পাপিনী পুড়িয়া মরুক তোমরা যাও দেশ ॥ 


(১) বাহির হুইল (২) কাইন্তে 


৫৭২ 


রামের শোক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


অশ্রু ঝুরে লক্ষণ রামের পানে চান। 
অভিপ্রায় বুৰিয়া বলেন ভগবান্‌॥ 
অলঙজ্ব্য রামের বাক্য লঙ্ঘে কোন্‌ জন। 
কুণ্ড খুলিবারে গেলা ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
অগ্রিকুণ্ড খুলেন তবে স্ুমিত্রার স্থৃত। 

অষ্ট হাত করিল কুণ্ড শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
চন্দন-কাষ্ঠেতে সব ভয়াইল কুণড। 

তাহার উপরে ঢালে চন্দন শ্রীথণ্ড ॥ 

পাবক প্রদীপ্ত হৈয়৷ কুণগুময় বেড়ে । 
জনক-ননদিনী স্তব করেন কর-যোড়ে ॥ 
জানকী বলেন ব্রহ্ধা তুমি তিন লোকের সাক্ষী 
লুকাইয়! যে পাপ করে তায় তুমি দেখি ॥ 
বচসি মনসি কায়ে জাগ্রতে স্বপনে । 

রাম বিনে অন্য জন যদি জানি মনে ॥ 
কায়মনোবাক্যে আমি যদি হই সতী । 
তবে অগ্নি তোমার ঠাঞ্জি পাব অব্যাহতি ॥ 
নতুবা যে জান মনে করিবে বিচার । 
কলঙ্ক না হয় যেন রামের আমার ॥ 


এত বল্যা পড়েন সীতা অগ্নির ভিতর । 
বাড়িয়! উঠিল বহ্ধি স্থমেরু সোঁসর ॥ 
গুগু'র হু শব্ষে ধরণী ভরিল। 

্ব্গ মর্ত্য রসাতল কীপিতে লাগিল ॥ 
উকি দিয়া চান রাম কুণ্ডের ভিতর । 
সীতারে ন! দেখিতে পাইয়া কান্দেন গদাঁধর ॥ 
কুণ্ডের ভিতরে সীতা ব্রহ্মার সাক্ষাতে। 
মাতৃ-তুল্য করি ব্রহ্মা রাখ্যাছেন সীতাকে ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া রাম ডাকেন সীতা বল্যা। 
দশ দিগ অন্ধকার মূর্চাপন্ন হল্যা ॥ 
রক্ত-বর্ণ চক্ষু অশ্রু ঝুরে অবিশ্রাম। 
বিনিঞা বিনিঞা কান্দেন করুণা-নিদান ॥ 
হায় হায় কিবা! হল্য লক্ষ্মী ছাড়্যা গেল। 
উ্ভু উদ করে প্রাণ সদাই চঞ্চল ॥ 
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" আপন বুদ্ধিতে আমি হাঁরীলাঙ সীতায়। 
শুকানে ডূব্যালাঙ তরী তরিয়া দর্যায় ॥ 
সব অন্ধকার সীতা তোমীর বিহনে। 
আর না যাইব আমি অযৌধ্যা-ভুবনে ॥ 
যে সীতার তরে দুঃখ দশমাস ধর্যা। 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ প্রাণপণ কর্যা ॥ 
কুড়ি হাতে ধন্থুক ধরে যমের সমান। 
দেবতা গন্ধবর্ব যার দস্তে কম্পবান্‌ ॥ 
হেন জনে বিনাশিয়া উদ্ধারিলাঙ সীতা । 
কি দোষে আমারে লক্ষ্মী ছাড়্য গেল কোথা ॥ 
ধূলায় ধূসর রাম হল্যা অচেতন । 
আস্তে ব্যস্তে মুখে জল ঢাঁলেন লক্ষ্মণ ॥ 
বিভীষণ রাজা কান্দে ধরণী ধরিয়া । 
রামের বয়ান হেরি কান্দে ফুকরিয়া ॥ 
ভাই বন্ধু ধন জন সব হারাইয়!। 
ঘরের সন্ধান যত সীতার লাগিয়া ॥ 
হেন সীতা অগ্রিতে পুড়িয়! হৈল ছাই। 
ধিক্‌ থাকু জীবনে আর কিছু কায নাই ॥ 
কানয়ে সকল কপি লোটায়্যা ভূঁতলে,। 
রামের রোদনে কান্দে দশ দিক্পালে ॥ 


দ্বিজ ভবানী-কৃত রামায়ণ। 


সপ লস্ট 


লক্ষমণ-দিখিজয় | 


আমার নিকট রক্ষিত ১২০ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে নকল কর! 
হইল। গ্রন্থ-রচনা-কাঁল অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগ | 


তথা হতে বহুদূর করিল গমন। 
আননিত হইল দেখি কুমার লক্ষ্মণ ॥ 
সম্মুখে দেখিল রম্য ঘোর তপোবন। 
মন্দ মলয়-বাঁয়ু বহে ঘন ঘন ॥ 
ফলেমূলে বৃক্ষ সব দেখিতে সুন্দর । 
কোকিলে করএ নাদ অতি ঘোরতর ॥ 


৫৭৭ 


তপৌবন-বর্ণনা । 


চন্দ্রকল৷ ৷ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


. মন্দ মন্দ বায়ু বহে পুষ্প সব লড়ে। 


মধুকর-পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥ 
নবীন নবীন পত্র অতি মনোহর । 
পক্ষী সবে নাদ করে শুনি পরস্পর ॥ 
দেখিয়া আনন্দ হইল সকল রাজার । 
স্থানে স্থানে সরোবর দেখএ অপার ॥ 
জলচর পক্ষী সব জলের ভিতর । 
দেখিয়া আনন্দ হইল রঘুর কোর ॥ 
পল্প-হীন নাই তথ! এক সরোবর । 
হেন পদ্ম নাই তথ! নাহিক ভ্রমর ॥ 
দেখিয়! অপূর্ব স্থান অতি স্কুলক্ষণ। 
রথ হতে নামিলেক কুমার লক্ষ্মণ ॥ 
হন্মস্ত আদি করি যত রাজগণ । 

রথ হৈতে নামিল দেখিতে তপোবন ॥ 
ধনু হস্তে করি যায় কুমার লক্ষ্মণ । 
ধরিছে দক্ষিণ হস্তে পবন-নন্দন ॥ 
অঙ্গদ চলিছে আগে পাছে রাজগণ । 
আনন্দে বেড়ায় বীর সেই তপোবন ॥ 


হেন কালে চন্ত্রকলা ইন্দ্রের নন্দিনী । 
জল-ক্রীড়া করিবারে আইল সুবদনী ॥ 
এক শত দাসী সঙ্গে চন্দ্রের উপম ৷ 
আপনে নবীন যুব! নব-ঘন-শ্াম ॥ 
কামেশ্বর নাম তথা রম্য সরোবর । 
সেই জলে ক্রীড়া করে বরাঙ্গনা-বর ॥ 
মুখের লাবণ্যে'কৈল মলিন কমল। 
আখির কটাক্ষে লজ্জা পাইল ভ্রমর ॥ 
কমল সকল অঙ্গ বিশ্ব-ওষ্ঠাধর | 
সুবর্ণ কদলী উরু অতি মনোহর ॥ 


. অরুণ জিনিয়া চক্ষু আভা চন্দ্রলম | 


সেইরূপ দেখি হয় মুনিমন ভ্রম ॥ 
খগ-চঞ্চু জিনি নাসা! দেখিতে হুন্দর 1 
উপম! দিবার রূপ নাই ক্ষিতি-তল ॥ 
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- দেখিয়া! লক্ষ্মণ বীর চমকিত মন। পরম্পয়ের প্রীতি- 
একৃষ্টে চাহি রহে কন্তার বদন ॥ বুঠার! 
চাহিতে মজিল মন রূপের নাই সীমা । 
উপম! দিবার নাই অপার মহিমা ॥ 


দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর বাড়ে চিত্তে তাপ। 
ভেদিল সকল অঙ্গ বচন-কলাপ ॥ 

হেন রূপ গুণ আর ন! দেখিছি নারী। 
সংসারে হইল জন্ম লক্ষী অবতারি ॥ 
বিন্বয় হইয়া! বীর চিত্তে অনুমানি। 
হেন কালে দেখিলেক ইন্দ্রের নন্দিনী ॥ 


প্রথম যৌবন দশরথের নন্দন । 
অভিনব কাম জিনি সিংহের গমন ॥ 
অন্যোন্টে দৃষ্টি হইল তারা ছুই জন। 
অন্টোন্তে দরশনে মজিলেক মন ॥ 
ভিন্ন জন দেখিয়া বসনে ঢাকে মুখ । 
জলেতো মজ্জায় (১) অঙ্গ মনেতো কৌতুক ॥ 
দেখিল পুরুষবর সাক্ষাতে মদন। 

তার পাছে দাসীগণে করে আলোকন ॥ 
বোলে শুন চন্দ্রকল! চল যাই ঘর। 
দেখিল পুরুষবরে তোন্গা ২) কলেবর ॥ 
তোন্ধা রূপ দেখিয়া দেবত| মোহ যায়। 
হেন অঙ্গ অভিনব যুবরাঁজে চাএ ॥ 
চন্দ্রকলা বোলে সথি শুন মোর বাণী। 
দেখি নব যুবরাজ হিন্দোলে পরাণী॥ 
যখনে চাহিল মোরে নব যুবরাজ। 
হাঁনিলেক প্রেম-বাণ হবদন্নের মাঝ ॥ 
এত বলি চন্ত্রকলা গা বস্ত্র দিল। 
হুর্ধয দণ্ডবৎ করি ধরে চলি গেল ॥ 


তথা হতে কন্ঠা যদি হইল অনর্শন। 
চিস্তাকুল হইলেক কুমার লক্ষণ ॥ 


(৯) নিমজ্জিত করে। €২) তোমার । 


৫৭৬. 


কল্তার অদর্শনে লক্গ্ণে 
*ব্যাকুলতা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
না দেখিল চন্দ্রকলা গেল কোন্‌ ভিত। 
মনে মনে মহাবীর হইল চিত্তিত ॥ 
নয়নে না দেখি পথ সর্ব অন্ধকার । 
পাপী সবে যেমতে না দেখে স্বর্গ-ছ্বার ॥ 
ক্ষুধাএ বিকল যেন ক্ষুধাতুর জন। 
ধন হারাইয়৷ যেন বিলপে কৃপণ ॥ 
কি দেখিলুম ক্ষিতি-তলে বদন-মাধুরী । 
সেই নীল-কাস্তি মনে বিস্মরিতে নারি ॥ 
অলঙ্ব্য যে প্রেম-বাঁণে দহে কলেবর । 
ঘন ঘন শ্বাস মুখে বহে নিরস্তর ॥ 
এমত দেখিয়া! সবে বলিল বচন। 
বিচলিত মন কেনে রঘুর নন্দন ॥ 
হনুমন্ত সন্বোধিয়া বলে রাজগণ। 
বিরস বদন কেনে ধানুকী লক্ষ্মণ ॥ 
হস্তযোড়ে দ্ীড়াইল পবন-নন্দন । 
বদন তুলিয়া চাহ নর-নারায়ণ ॥ 
কোন্‌ চিন্তা ভাব গোসাঞ্ি কহ আন্ধা স্থানে । 
তোঙ্গার অসাধ্য কিবা! এ তিন ভুবনে ॥ 


লঙ্ষ্মণে বোলেন বাপু, শুন মোর বাণী। 
সূর্য্-বংশে মোর সম কেবা আছে মানী 
দেবতা করিলুম বশ মেঘনাদ জিনি। 
আসিতে বলিল মোরে রদু-বংশ-মণি ॥ 
সেই তপোবন দেখ মিলিল আসিয়া! । 
মোর প্রাণ দহে বাপু কন্তার লাগিয়া ॥ 
ব্যর্থ মোর রাজ্য ধন জীবন যৌবন । 
যদি বা এহার সনে ন! হয় দর্শন ॥ 
কোথা গেল চন্দ্রকলা না দেখিল আর । 
জন্মাস্তরে পাপ কিবা করিল অপার ॥ 
জন্মাস্তরে ভোগ কিবা আন্গি সে বঞ্চিল 
তবে কেনে বিধি মোরে বঞ্চিত হইল॥ 
না করিব যুদ্ধ আদ্ষি সব যাও ঘর । 
তপস্থী হইয়া আঙ্গি যাইব দেশাস্তর ॥ 
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রাম-সীতা-চরণে কহিও নমস্কার । 
সন্ঠাসী হইয় গেল লক্ষ্মণ কুমার ॥ 

অঙ্গ যে বীর যাও কিছষিন্ধ্যা নগর। 
যাঁর যেই দেশে যাও দেখি রঘুবর ॥ 
আছাড়িয়া ধন্ুর্বাণ ভূমেতে ক্ষেপিল। 
স্বর্গে যাইতে মহাবীর উদ্যম করিল ॥ 
ইন্দ্রের নন্দিনী কিব! শিবের নন্দিনী । 
জিনিয়া আনিব আন্ষি কহি পুনি পুনি ॥ 
সমবেত দেহপাত যদি হএ রণ । 

তথাপি করিব যুদ্ধ কণ্ঠার কারণ ॥ 


এ বলিয়া মৌন হৈল কুমার লক্ষ্মণ । 
কহিতে লাগিল তবে যত রাঁজগণ ॥ 
অঙ্গদ প্রভৃতি আর যত রাঁজগণ। 
কহিতে লাগিল তবে বিনয় বচন ॥ 
অবধান করি শুন বীর যুবরাজ। 
একবার রঘুবংশে রাখিলা যে লীজ ॥ 
তুঙ্গি জগতের নাথ জানে ত্রিতুবন। 
উচিত ন! হয় তোম্ষার এবম্িধ মন ॥ 
রথুনাথে গঞ্জিবেক রাঁজসভা-মাঝ । 
কি বলিয়া গ্রবৌধিবা রঘুবংশ-রাজ ॥ 
তোন্গার ঘরেত আছে জগতমোহিনী । 
তবে কেনে অন্ত মন হএ রঘুমণি ॥ 
স্থির হও মহাবীর গ্রহ (১) ধনুর্ববাণ। 
পুর্বজন্মে নারী হইলে হইব বিছ্মান ॥ 
এত শুনি বলিলেক কুমার লক্ষমণ। 
চতুর্দিকে বিচার করহ সর্বজন ॥ 
আপনে বেড়াইব আঙ্গি হইয়া পদরথী। 
চল বীর হনুমস্ত পাঁলহ আরতি (২)॥ 
লক্ষণের আদেশে উঠিল সর্বজন । 
বিচার করিতে (৩) সৈন্য যায় ততক্ষণ ॥ 
চলিল অঙগদ বীর বিষাদিত মন। 
 বুক্ষপত্র ব্যাপিয়া চলিল সৈম্তগণ ॥ 


০১১" শ্রহণকর। ১ আজ্ঞা। (৩) খুঁজিতে। 
ণও 





৫৭৯. _ বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় । 


কালজিত রাজা চলে সবার প্রধান । 
আপনে লক্ষ্মণ চলে হাতে ধন্ুর্ববীণ ॥ 
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ স্মিত্রানন্দন। 
পদ্দভরে বস্থমতী কাপে ঘনে ঘন ॥ 
হৃদ্‌-গঙ্গার পুরে যত করি বিচরণ । 
দেখিলেক অগন্ত্যের উত্তম আশ্রম ॥ 
অগন্ত্য-আশ্রজে। চতুর্দিকে রম্তাবন মধ্যে মধ্যে ঘর । 
তথা বসি তপ করে মহামুনিবর ॥ 
এক শত মুনি আছে তার পরিবার । 
দেখিয়া হইল ভয় সকল রাজার ॥ 
ত্বরমাণে (১) জানাইল লক্ষ্ষণ-গোচর ৷ 
প্রণাম করিয়া কহে যোড় করি কর ॥ 


৬ সুনির আশ্রম এক পাইল দরশন। 
লম্ষ্মণে বোলেন আন্গি করিব গমন ॥ 
হনুমস্তে বোলে প্রভু আদ্দি যাই আগে। 
মোর পাছে আঁসিব যতেক বীরভাগে ॥ 
এ বলিয়া হনুমান্‌ সত্বরে চলিল। 
মুনির গোচরে গিয়া দরশন দিল ॥ 
প্রণাম করিয়া বোলে বীর হনুমান্‌। 
নিবেদন করি গোসাঞ্রে কর অবধান ॥ 
তোমার গোচরে আইল কুমার লক্ষ্মণ। 
আন্দাকে পাঠাই দিল জানাইতে কারণ 
উদ্দেশিয়া যার পদ সদা কর ধ্যান। 
সাক্ষাৎ মিলিল আসি সেই ভগবান্‌ ॥ 
মোর ন[ম হনুমস্ত পবন-নন্দন | 
শুনি হরধিত হৈল মুনি মহাজন ॥ 
লক্ষণ উদ্দেশে-মুনি করিল গমন । 
হেন কালে যুবরাজ মিলে তৃতক্ষণ ॥ 
হনুমস্তে চিনাইল কুমার লক্ষণ । 
আশীর্বাদ করিলেক মুনি তপোধন ॥ 
করে ধরি আলিঙ্গন কৈল মহাশয় । 
ভক্তিভাবে পদধুলি লক্ষ্মণ যে লক্গ ॥ 


০) স্বরায় -শীস্্র। 
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লক্ষণে বোলেন মুনি শুন মোর বাঁণী। 

কি হেতু আমিছি আদ্ছি চিন্তা কর পুনি ॥ 
মুনি বোলে অঙ্গ মোর হইল নির্শল। 
সাক্ষাতে দেখিল আদ্গি বদন-কমল ॥ 

যে কর্ণে আসিছ তুদ্গি পুরাইব আশ। 
চিন্তা ছাড় যুবরাজ না কর আশ্বাস ॥ 
তোক্ষা লাগি বিধাতা এ রাখিয়াছে নিধি । 
তাকে লইয়া জিনিব! যে রাঁজগণ আদি ॥ * 
ইন্দ্রের নন্দিনী দেখি তু্দি মোহ গেল! । 
যেন তুঙ্গি তেন রাম বিধাতা স্যজিলা ॥ 
মুনি বোলে ইন্দ্রদেব আইল তপোবন। 
বধিল দানব দৈত্য বিচারি ভুবন ॥ 
আজ্ঞা কর মহামুনি সঙ্গতি যাইতে । 

ন| পারি পামর চিত্ত আঙ্গি ধরাইতে (১) ॥ 
পদ্মপত্রের জল যেন করে টলমল । 

তেমত আঙ্গার চিত্ত শুন মহাবল ॥ 


মুনি বোলে সঙ্গে চল স্থমিত্রা-কোঙর । 
কন্ঠা-রত্ব দিব তোঙ্ষ! প্রতিজ্ঞা যে মোর ॥ 
এত শুনি মুনি সঙ্গে চলে ধনুদ্ধর | 
ক্ষণেকে চলিয়া গেল কন্ঠার বাসর (২) ॥ 
মুনির সহিতে গেল পঞ্চ ধনুর্ধর | 
পদভরে বন্থুমতী কাপে থর থর ॥ 
মহাবীর হন্মস্ত পবন-নন্দন | 

সুদাম নৃপতি আর কুমার লক্ষ্মণ ॥ 

এহি সব সঙ্গে মুনি উপস্থিত হইল। 
লক্ষণের আগমন কহিতে লাগিল ॥ 
দেখে চন্দ্রকল! তবে আছে ভূমিতল। 
আপনে মোছয়ে মুনি নয়নের জল ॥ 
মুনি বোলে দাসীগণ কহ সমাচার । 
জ্ঞানহীন হই কেন আছয়ে কন্যার ॥ 
কেনে অলঙ্কার রদ্ধ ধরণী লোটায়। 
দাসীগণে বোলে কথা কহনে না যাএ ॥ 


০) চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিতে। ২) গৃহ। ক 


৫৮০ 


চক্্রকলার নিবেদন। 


মুনির আশ্বাস। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
স্নান করিয়া কন্তা হইল অচেতন। 
জিজ্ঞাসিয় মহামুনি চাই ত কারণ ॥ 
মুনি বোলে চন্ত্রকল! কহ সমাচার । 
শোকাকুল চিত্ত কেন দেখিএ তোমার ॥ 
অঙ্গরাগ নাই কেন গলিত বদন। 
নয়নেত জলধারা বহে কি কারণ ॥ 
জয়চন্ত্র নরপতি স্বদেণী ত্রাঙ্গণ। 
পদবন্দে ইতিহাস করিল রচন ॥ 


শুন মুনি দুঃখের কাহিনী । 

গেল আঙ্গি সরোবর স্নান করিবার তর (১) 
সথীগণ করিয়া সঙ্গিনী ॥ 

থাকিয়৷ জলের মাঝ দেখিলাম যুবরাজ 
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ-ঠাম। 

কণ্ঠে দিব্য রত্রমাল! যেন শোভা করে তারা 
নানা সাজে যেন ঘনষ্ঠাম ॥ 

নবরঙ্গ মহাবল হাসে বীর খল খল 
চাহিতে হরিয়! নিল প্রাণ। 

সত্য করিলাম আঙ্গি শরীরে না সহে পুনি 
বিষ খাইয়া তেজিব পরাণ ॥ 

কোটি চন্দ্র জিনি মুখ দেখি হইল কৌতুক 
কোন্‌ বিধি হরি নিল তবে। 

দারুণ মুখের ঠানে ভূবন মৌহিতে জানে 
দেখি মৌর মজিলেক মন। 

নব জলধর জিনি অঙ্গের ব্রণ খানি 
হেন মনে দেখি অনুক্ষণ ॥ 

গুন শুন মুনিরাজ জীবনের নাই কা 
না দেখিলে, সে টাদ-বদন। 


মুনি বোলে চন্ত্রকলা. তোক্গার জীবন ভালা (২) 
পতি পাইল নর-নারায়ণ ॥ 

ব্রহ্মা তৌকে দিল বর বলিলেক পুরন্দর 

সেই নাথ দেখিলা নয়নে। . 





(১) তরে্জন্ত। (২ ভালস্ধন্ত। 
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জিনিতে নৃপতিগণ সঙ্গে লইয়া রাজগণ 
ভ্রময়ে যে দেশ-দেশাস্তর ॥ 

পথক্রমে সৈম্তসনে আসিলেক তপোবনে 
তোন্গা দেখি মজে তান মন। 

তোন্গা যেন নাই জ্ঞান তেন মত তান প্রাণ 
অন্ঠোন্যে হইছে সন্ধান ॥ 

তোদ্ষাতে কহিতে মর্ম জানাইলুম এহি ধর্ম 
লক্ষণ যে নর-নারায়ণ। 

শী্গুগতি পাঠায় চর জানাউক পুরন্দর 
আসিতে দেবতাগণ সঙ্গে । 

হেন কালে সহচরী পাঠাইল সুরপুরী 
দেবসভা অতিশয় রঙ্গে ॥ 


ইন্দ্রের গোচরে গিয়া! বোলে পুটাঞ্জলি হুইয়! ইন্দ্রের আগমন | 
লক্ষ্মণ বীরের আগমন । 

শুনি ইন্দ্র হরষিত আনন্দিত অতুলিত 
দেবসঙ্ষে করিল গমন ॥ 

বলিয় কন্ার আগে হেন বীর মিলে ভাগ্যে 
পরশনে পাপ হএ নাশ। 

ধন্য মোর কন্তা হৈল নারায়ণ বর পাইল 
পবিত্র হইল মোর কুল। 

চল চল দেবগণ দেখি নর-নারাঁয়ণ 
চলহ সকল সহচরী । 

সভাকারী সঙ্গে করি চল সব সহচরী 
শীঘ্র কহ চন্ত্রকলা-স্থানে ॥ 

কন্তার সমীপে গিয়া সকল কহিল ধাইয়া 
দেবসঙ্গে আইসে পুরন্দর ৷ 

সৃভ৷ করিবার রঙ্গে সভাকারী আনে সঙ্গে 
স্ুবদনি এহি আজ্ঞা কর ॥ 

মুনি বলে সভা কর যেমত কন্যার বর 
দেখিয়া প্রশংসে যেন সর্ব | 

মুনির আদেশ পাইয়া সভাকারী গেল ধাইয়া 
বিচিত্র নিন্মাণ সভা করে ॥ 


৫৮হ 


বিবাহের উষ্ঠোগ | 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

মুনি বোলে চন্ত্রকলা অল্প মাত্র আছে বেলা 
আদ্দি যাই যথা যুবরাজ। 

তোমার সংবাদ শুনি আনন্দিত হইব পুনি 
মৃতদেহে 'সঞ্চরিব জীব। 

শুনিয়া মুনির বাণী বোলে কন্ত। সুব্দনী 
চল শীস্ত জানায় সংবাদ ॥ 

দারুণ বসন্ত কাল কিবা মোর জঞ্জাল 
শীপ্র যাউক বোল মুনিবর | 

মুনি বোলে চিত্ত শান্ত ' করিলে পাইবা কাস্ত 
সন্ধ্যাকালে নব ঘন শ্তাম। 

শ্রীরামের ইতিহাস শুনিলে পাতক নাশ 
কি করিতে পারে মহাপাঁপে ॥ 


সর্ধদেব সঙ্গে করি মিলে পুরন্দর । 
যার যেই যোগ্য স্থানে বমিল সত্বর ॥ 
ধব্ল যে বস্ত্র উড়ে মন্দ মন্দ বায়। 
স্থানে স্থানে স্তস্তের উপরে দীপময় ॥ 
শতে শতে দিউটা ধরিল চারি পাশ। 
সভা দেখি দেবরাঁজ মনে মনে হাঁস ॥ 
মুনি সন্বোধিয়া বোলে দেব পুরন্দর | 
কোন্‌ স্থানে চন্তরকল! কন্তারত্ব মোর ॥ 
গুনিয়৷ ত্রাঙ্গণী সব করএ মঙ্গল । 
সাজাই আনিতে যাউক দেবতা সকল ॥ 
দেবতার তেজে হউক পৃথিবী উজ্জ্বল। 
নৃত্য গীত করহ মঙ্গল কুতৃহল ॥ 
স্র্ণ-রজত-বৃষ্টি কর তপোবনে। 
রত্ুময় দেখে যেন রঘুর নন্দনে ॥ 

ই সব বলিয়া গেল রঘুর নিকটে। 
দেখিলেক চন্ত্রকলা পড়িছে সন্কটে ॥ 
জানিয়! এ সব তত্ব দেব পুরন্দর। 
তোঙ্ধা প্রাণনাথ এথ! আসিছে সত্বর ॥ 
জনক দেখিয়া কন্তা গ্রণাম করিল। 
বসনে ঢাকিয়া মুখ আড় হৈয়া রৈল।। 
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তার পাছে পুরবাসী যত যত নারী । 
সান করাইয়! দিল অলঙ্কার সাড়ী ॥ 
কপালে সিন্দুর-ফৌঁটা দেখিতে সুন্দর । 
সখীগণ সঙ্গে চলে যথ৷ স্বয়ন্বর ॥ 

শঙ্ঘ ঘণ্টা! বীণা বাগ্চ জোকারের নাদ। 
নারীগণে গীত গাহে শুনিতে সুস্বাদ ॥ 
পিনাক বরাহ বাগ কদ্র কগীনাস। 
গুনিয়৷ এ সব ধ্বনি সভার উল্লাস ॥ 
ঢাক ঢোল নানা বাধ বাজে ঘন ঘন। 
স্বয়র-স্থানে গিয়া দিল দরশন ॥ 

এথা বীর যুবরাঁজ আসিবার তরে । 
সাজিয়া সকল বীরে সিংহনাদ করে ॥ 
পুণ্যবস্ত রাজা নরপতি জয়চন্্র। 

গ্লোক ভাঙ্গি অভিষেক কৈল পদবন্দ ॥ 
উত্তম ভবানী দ্বিজ রচিল পয়ার। 
ইতিহাস ভবসিন্ধু পাঁপ তরিবার ॥ (১) 





(১) নোয়াখালির নিকট কোন স্থানে এই জয়চন্ত্র নুপতির রাজধানী 
ছিল। এই পুস্তক তাহারই আদেশে দ্বিজ ভবানী কর্তৃক বিরচিত হয়। 
পুস্তক রচনার পারিশ্রমিক ও উদ্দেশ্তে পুথির শেষে এই ভাবে বিবৃত 
হইয়াছে। 


জয়চন্দ্র নরপতি রাম ইতিহাস অতি 
যত্বে সে করিল পদবন্দ। 

দ্বিজবর ভবানী আপনা সাক্ষাৎ আনি 
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান। 

গুন শুন দ্বিজবর ভবসিদ্ধু পার কর 
লিখিয়া রামের গুণকথা। 

আন্ষার যে অধিকাঁর প্রজা সব ছূর্বধার 
দিনে দিনে যত পাঁপ করে। 

করএ অশেষ পাঁপ মহাছ্ঃখ সন্তাপ 


এহা হতে উদ্ধার আমারে ॥ 


৫৮৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 1. 
.. জগন্্রীম রায়ের রামায়ণ। 
জগদ্রাম রায় বাকুড়া জেলার অন্তগর্ত দামোদর-নদের তটবর্তী ভুলুই 


ও গ্রামে প্রায় ১৫০ বর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বংশধরেরা এখনও 
: উক্ত গ্রামে. বাস করিতৈছেন। : ইহাঁদের গৃহে জগদ্রাম রায় বিরচিত যে 


রামায়ণ মহাকাব্যখানি অগ্াপি পুজিত হইয়া থাকে, শুনিতে পাওয়া যার 


তাহা জগন্রাম রায় ও তাহার পুত্র রামপ্রসাদ, রায়ের স্বহস্তলিখিত 


পিতাপুন্র উভয়েই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। হর্গাপঞ্চরাজিতে রাম- 


প্রসাদ রায্নেরও ভণিতা আছে. 


হর-পীর্ববতী-সংবাঁদ। 
[কৰি জগ্রাম রায়-বিরচিত রামায়ণ মহাকাঁব্যের অস্তরগত ছুর্াপঞ্চ 
রাকরি-নামক খণ্ডকাব্য হইতে উদ্ধৃত ] 
পার্ববতী-বন্দন! 
- জয় পার্ধতী হয় দুর্গতি 
প্রণতি তব চরণে । 
সেই সে ধন্ঠ পরম পুণ্য 
ৃ যে লভে তব শরণে ॥ 
মুকতিদাত্রী শিখর-পুত্রী 
' নান্তি তব মা উপমা । 
তব চরিত্র অতি বি 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ 
মূল প্রকৃতি নাস্তি আকৃতি 
পরম জ্যোতিরূপিনী। 
এসবস্থক্টি. .. সে তব দৃষ্টি 
[ও সচরাচরব্যাঁপিনী ॥ 
বিহীন-বর্ণ . গুনহব্র্ণ 
... দৃগ্বলহীন-নয়না। 
রসনারহিত স্বাদ.বিদিত 
. হীন চরণে গমনা ॥ 
সলিলে পসি্ধ অনলে দগ্ধ 
-. *. ররিতে প্রথর কিরণা। 
চন্রে পতল. - সে তুমি সকল 
অর্গণিত গুণ বরণা ॥ 
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জগত-বন্থা. '. -. তুষি অনিন্য 
ৃ .. হরি-হর্-বিধি-পুরজিতা | . : 
৫ অতি ধর্মী. "আমি কুকন্মী : 
রা জোর কেহ নাহি মাতা পু 
করশা-সেে, ৭ .. চান কুপুজে ' 
| : ছে জিলমণি একবার । .. ৪.০ 
. তারা নান ভার, '. খনার ০2 
আমি লে করেছি ধান 
না জানি তন ২ পৃজননন্ত্র 
| ন্ত্রবিহীন পূজা ।. 
দেখি পামর .. মা ছুঃখ হয় 
. দয়া কর দশভুজা ॥ 
তব চরিত্র পঞ্চক-য়াত্র (১) 
. গান শুনি কর দয়া। - 
হবে স্বপক্ষ কর কটাক্ষ 
বিতর সম্পদ-ছায়া ॥ 
জগতে গায় এ বর চায় 
যুগ রাতুল চরণে । 
তব ও মৃস্ত জদয়ে তি 
হয় ষেন সে মরণে-॥ * 


কৈলাস শিব-শিবার কথোপকথন ূ 
[ রাবণ-বিজযবের নিমিত্ত. যাত্রা , ুরিবার পূর্বে ভগবান্‌ রামচন্দ্র 
কিছ্বিন্ধ্যার প্রস্রবণ-পর্তে শরৎকাঁলে অকালে দেবীর বোধনপুর্ব্ক 
পৃজারস্ত করেন।. দেবীকে মন্তোচ্চারগ পূর্বক আহ্বান, করিবামাত্র 
কৈলাসপর্বতে দেবীর আসন টলিল। . সেই সময়ে ভগবতী শিবের সহিত 
যেরূপ কথোপকথন করেন, নিয়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ] 
কৈলাসেতে একাসনে :  'হরগৌরী,ছুই জনে 
পু প্রেমে রসাবেশে বসি ছিল্যা॥ . 
হেন কালে সিংহাসন টল বল (২)ক্করে খন . 
ও শিবছুর্গা সচকিত হল্যা | 
করপুটে কাত্যায়নী. ,. প্রণমিযা শুলপাশি 
জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ, 
(১) কারীর ২) উললা 


৭৪ 


৫৮৫ 


৫৮৬ 
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বল প্রভু ভূতনাথ কেন হেন অকম্মাৎ 
টলবল করয়ে আসন ॥ 
গুন ত্রিনয়ন প্রভু বাম অঙ্গ নাচে কভু 
দক্ষ অঙ্গ (১) স্পন্দয়ে কখন । 
কভু থাকি হর্যমনে বু প্রাণ কাদে কেনে 
হরিষ বিষাদ হছ্যে ঘন ॥ 
কি জানি কি লভ্য হয় নাজানি কি অপচয় 
ূ বুঝিতে না পারি কিছু আমি। 
ক্ষণে দন্তে জিহবা কাটে ক্ষণে কেনে হর্ষ উঠে 
এ কি বটে বল মোর স্বামী ॥ 
বর্গ মর্ত্য রসাতলে ডাকে কেব৷ হুর্গা বল্যে 
কে পড়িল বিষম শঙ্কটে। 
স্থির হত্যে নারি আর বল বটে কি প্রকার 
দ্রুত যাব তাহার নিকটে ॥ 
ভবানী-ভারতী শুনি ধ্যানে বসি শুলপাণি 
জানিলেন সকল কারণ। 
পুলকে পুরিত গাত্র প্রেমে ছল ছল নেত্র 
আনন্দ উথলে ঘনে ঘন ॥ 
শিব কন শুন শিবা আজি অতি শুভ দিবা 
পরম আনন্দ করি মানি। 
কিছিন্ধ্যা কাননে হরি প্রতিমা প্রকাশ করি 
তোর পুজা করিবেন তিনি ॥ 
নিন্মাইয়া দশভূজা আশ্বিনে তোমার পুজা 
| প্রকাশিল! রাজীবলোচন। 
ধাটি সহশ্রেক মুনি সঙ্গে লয়্যা চক্রপাণি 
তোমারে করেন আবাহন ॥ 
যে পুজা বসস্তে ছিল সে শরতকালে হল্য 
ইহা বই কি আনন্দ আর । 
প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পূজা কৈল্যা যদি 
_ তবে হল্য সংসারে বিস্তার, ॥ 
বাম অঙ্গ নাচি উঠে এই সে মঙ্গল বটে 
চল চল চণ্তিকা চপলে। 


০) দক্ষিণ অজ । 
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গুহ গজানন লেহ (১) ব্যাজ আর না করিহ 
লঘুগতি চল ভূমিতলে ॥ 

জগদ্রাম কাব্য কয় মোর যেবা ভাগ্যে হয় 
তৰ নাম পতিত-পাঁবনী। 

প্রাণের প্রয়াণ-কালে জিহ্বা যেন রাম বলে 
তবে তব নামগুণ জানি ॥ | 


শিব-বাক্য শ্রবণে দেবীর ক্রোধ । 


শঙ্করের কথা শুনি বলেন শঙ্করী। 
বাম অঙ্গ নৃত্য শুভ বলিলে বিচারি ॥ 
দক্ষ অঙ্গ নাচে তাহে কিবা হবে হানি। 
বিবরণ ত্রিলোচন বলিবে এখনি ॥ 
শ্রীরাম করেন পুজা কি কার্ধ্য বিশেষ। 
বনিতারে বিবরিয়ে বল ব্যোমকেশ ॥ 
গঙ্গাধর কন শুন গণেশ-জননী। 
অল্প অপচয় বটে না মান সে হানি ॥ 
পূজা প্রকাঁশিলা রাম তার যে কারণ । 
সে কথা গণেশ-মাতা শুন দিয়া মন ॥ 
প্রভু রাম গুণধাম দেবের কারণে। 
দ্রশরথ-গৃহে জন্ম লভিলা আপনে ॥ 
পিতার বচন পালিবারে এল্যা বন। 
রাবণ করেছে তার জানকী হরণ গিবমুখে রামের ৃতস্ত 
রাবণ তোমার দাস রামচন্দ্র জানি। শ্রবণ । 
তব পুজা আরম্ভিলা শ্রীরাম আপনি ॥ 
তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিবেন বর । 
ংশেতে ধ্বংস তবে হবে লঙ্কেশ্বর ॥ 
এ নিমিত্তে পূজা চিত্তে ভীবহ ভবানী । 
রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি ॥ 
এই অপচয় তেই নাচে দক্ষ অঙগ। 
অল্প দাঁয় বটে মন না করিহ ভঙ্গ ॥ 
পিতল বিফল হয় পাইলে কাঞ্চন। 
ইন্ধন করিয়ে ত্যাগ মিলিলে চন্দন ॥ 





0) লও। 


৫৮৮ 


দেবীর ক্ষোভ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কুপ-জল দিয় যদি পাই গঙ্গাজল। 
শুক্তির বদলে দিয়ে পাই মুক্তাফল ॥ 
পাষাণ ব্যত্যন্স দিয়ে স্পর্শমণি মিলে । 
এ সকলে হাঁনি কি পরম লভ্য বলে ॥ 
রাবণ ত্যজিলে যদি রাম তুষ্ট হন। 


ইহা হত্যে লভ্য কিবা ত্রিভুবনে ধন ॥ 


সংসারের পুজ্য যিনি পুজিবে তোমায় । 
এ আনন্দ পঞ্চমুখে বল! নাহি যায় ॥ 


হরের বদনে হেন শুনি হৈমবতী | 
কোপ করি কন কিছু কাত্যায়নী তথি ॥ 
ভক্তের বিপত্য হবে চিত্তে ভেদ হল্য । 
লোহিত লোচন পুর্ণ ঘন্ম উপজিল ॥ 
কলেবর থর থর কম্পিত অধর । 
মহাদেবে মহামায়া বলেন উত্তর ॥ 
উগ্র হত্যা উগ্রদেবে বলেন পার্বতী । 
তোমাকে কথাকে মোর অসংখ্য প্রণতি ॥ 
কি বল কাশীবিলাস এ অল্প দায় বটে। 
যে কথায় প্রাণ যায় হিয়। মোর ফাটে ॥ 
দ্বিগুণ আগুন মোর উঠিল জলিয়!। 
সেবক-বধের কথা কর্ণেতে শুনিয়া ॥ 
শুন ভূতনাথ এবে বলিব উচিত। 

ভূত ভবিষ্যতে হেন না দেখিয়ে রীত ॥ 
জনক জননী ভাবে ভজয়ে সেবক । 
যারে ভজে সে জানয়ে যেমত বালক ॥ 
সেবক প্রভুতে হয় এমত সম্বন্ধ । 
ভক্তের উন্নতি হল্যে প্রভুর আনন্দ ॥ 
দাসের দুর্গত হল্যে স্বামী ছুঃখ মানে। 
এইরূপ আচরণ করে ত্রিভুবনে ॥ 

সে তুমি অখিল-ম্বামী কি বল বচন। 
কৌশল করিয়া বুঝি বুঝ মোর মন ॥ 
একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে । 
শুল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তাকে ॥ 
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উগ্র তপ তব জপ করিল রাবণ । 

ধ্যান করি যুগ্ন ভরি তৈল অনশন ॥ 

এক পদে তা পর সহস্র বর্থ ছিল। 
সহস্র পূর্ণেতে এক মুণ্ড কাটি দিল ॥ 
দশ দশ শত বর্ষে দশ শীর্য (১) দিয়া । 
তব পদ সেবিল সকল তেয়াগিয়া ॥ 

সে কালে সরল হয়া কি বর না দিলে। 
পুত্র বলি অগ্নিকু্ড হত্যে কোলে নিলে ॥ 
মোর ক্রোড়ে দিয়া পুনঃ ৰলিলে আমারে । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে (২)। 
তদবধি লঙ্কাপুরে মোর হল্য বাস। 
উগ্রচণ্ডা খাও ধরি রক্ষা করি দাস ॥ 
সে সব বৃত্বীস্ত নাকি নিতীস্ত ভূলিলে। 
বুঝি ভোলানাথ ভাঙ্গে ভ্রমে ভুলি গেলে ॥ 
রাবণ ভুবনে মৌর ভক্তের প্রধান। 
কার্তিক গণেশ নহে তাহার সমান ॥ 
পুক্রভাব রাঁবণেরে জানয়ে সংসারে । 
সে ষদি মরে ধিক থাকুক মো সবারে ॥ 
আমি ছূর্গ ছুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি । 
মোর দাস করে নাশ কাহার শকতি ॥ 
প্রচণ্ড চামুণ্ডা আমি খাণ্ডা ধরি যাঁব। 
রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্রামে ঈীড়াব ॥ 
দেখিব দানব দেব অস্থুর রাক্ষস। 
স্থপর্ণ পন্নগ যক্ষ খক্ষের সাহস ॥ 

ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধব্র্ব বেতালেতে। 
নর কি বাঁনর যেবা আসিবে সাক্ষাতে ॥ 
সমূলেতে সংগ্রামেতে সংহার করিব। 
ভক্তের কারণে ভূমি শোণিতে ভাসাব ॥ 
নিশুস্ত শুস্তরে আমি নাশ কৈল ক্ষণে। 
মহিষমর্দিনী নাম লুকাল্য ভূবনে ॥ 

অহি মহী সহিত করিব সর্বগ্রাস। 
তথাপি রাখিবহে রাবণ নিজ-দাস ॥ 


(১) মস্তক। (২) তোষার উপর ভার অপিত। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

র দাসে নাশে কেবা সাধ করে মনে। 
সর্বসংহারিণী নাম কেবা নাহি জানে ॥ 
অন্য জন যদি হেন বচন বলিত। 
উগ্রচণ্ডা নিকটে তখনি ফল পেত্য ॥ 
তুমি স্বামী দারা আমি তাই সহ হল্য। 
এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা না জন্মিল ॥ 
কি তার সরম যাঁর এমতি আশয়। 
নহিলে তোমারে কেন পণুপতি কয় ॥ 
তোমার করণ বলি গুন নিজ রীত। 
শিব দুর্গা দৌহে উক্তি পরম পুর্ণিতি ॥ 
শিবরামি পাদপদ্সে সমর্পিয়া কায়। 
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গীত জগতেতে গায় ॥ 


শিবের প্রতি পার্বতীর ক্রোধোক্তি । 


তুমি সে যেমন বলিলে তেমন 
এমতি তোমার কাঁয। 

তব দোষ -নয় ধুতুরাতে কয় 
ঠেই সে এমন সাজ ॥ 

এই করিয়া সব থোয়ায়্যা 
হয়্যেছ দিগন্বর | 

তোমার গুণে বিধিল ঘুণে 
আমার অন্তর ॥ 

বিভতি গায় দেবের সভায় 
হে যায় নাউট বেশে। 

এমত কথা বলিতে হেথা 
লাঁজ কি মুখে আসে ॥ 

ভাঙ্গের ঘোরে নয়ন ফিরে 
চলিতে ঠাওর নাই। 

জটার ঘটা বিভৃতি-ফৌঁটা 
দেখিলে ভয় পাই ॥ 

যাবত কাল হাড়ের মাল 
ভূতের সঙ্গে খেলা । 
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নহিলে কেনে 
ফিরিছে দানবগুলা ॥ 

কিসের ভাবে দেবতা সবে 
চরণ ছুটা পূজে। 

বুঝতে নেল্যাম ভেবে মল্যাম 
পুড়িল এ সব লাজে ॥ 

কোন্‌ দেবতা! এমত কথা 
বার করিবেক মুখে ।. 

সেবক ন্যাশা'€১) থাকিবে বস্তা 
কি বলিব তাকে ॥ ূ 

এমত ধারা .নহিলে কারা ' 
কালকূট বিষ খায়। 

বৃদ্ধ হয়্যা সিদ্ধি থেয়্যা 
কুচনীপাড়া যায় ॥ রর 

হেন নহিলে সব খোয়াল্যে 
কীধে করিলে ঝুলি। 

ভেক করিয়া ,. . ভিক মাগিয়! 

_. ফিরিছ কুলি কুলি (২)॥ 

ক্ষণেতে রোষ ত্বরিত দোষ 
দোষ গুণ সমজ্ঞান। 

শ্মশান-বাস সদা উদাস 
- উপহাস নাহি মান ॥ 

আচার বিচার নাহিক তোমার 
যার তার ঘরে খাও । 

বদন-বাদ্কা বরিলে সগ্থঃ 
তখনি ভূল্যে যাও ॥ 

শুন প্রভু.কই _ বেলপাত ছুই 
'যদি তোমায় দেয়। 

তাতেই ভুলি যাও হে শূলী 
সেই সে কিনে লের,॥ 

বগলবাগ্ - করিলে সন্ভঃ 
চতুর্ধর্গ দাও । . 


তোমার সনে 





(১) নাশিয়াস.বিনাশ করিয়া। 


(২) গলি গলি। 


শিব-নিন্দা। 


৫৯১ 


৫৯২ 
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0 ঝুলয। 
(২) বলিল উজা-োজ! কথা বলিতেছি। উজা বা উদ্ভু ডু” 


শব্দের অপত্রংশ | 


একবার শিব বলয়ে যে জীব 
তাহার পিছে ধাও ॥ 

তোমার পারা (১) হবেক যার! 
তার বুঝিতে পারে। 

আপনার দাস তাহার বিনাশ 
শিবা দেখিতে নারে ॥ 

অশেষ মত বুঝাত্যে কত 
পারিবে ত্রিলোচন। 

বলিল উজ! (২) চাহিনা পৃজা 
বাচুক রাবণ-ধন ॥ 

তোমার কথায় যদি দিয়ে তায় 
ভাবিয়ে দেখ মনে । 

যেই ভজিবেক সেই মজিবেক 
তবে পুজিবে কেনে ॥ 

সেবক তার! নামটি পারা 
আজি হত্যে গেল তবে। 

তক্ত-ঘার। এ নাম সারা 
জাগিল এই ভবে ॥ 

নবীন পয়ার পাঁচালীর সার 
জগতরামে গায়। 

এই কলিতে রাম বলিতে 
যেমন পরাণ যায় ॥ 

ব্যঙ্গচ্ছলে মহাদেবের পার্বতী-গুণ-কীর্তন 

শ্রনলো শিবা বলিব কিবা 
তোমার গুণের কথা । 

কহিলে মরম পাইবে সরম 
গণপতির মাতা ॥ 

পূর্ববকাঁলে রণ-স্থলে 

| রক্তবীজের নাশে। 
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ভীষণ আকার করে মার মার 
দেবতা পলায় ত্রাসে ॥ 

বরণ কালী মুণ্ডমালী 
লহ লহ করে জিহ্বা! । 

করাল বদন বিকট রসন 
গলিত বসন কিব!॥ 

ঘন তর্জন ঘোর গর্জন 
ভূমেতে লোটে জটা। 

প্রখর খড়েগ দনুজ-বর্গে 
দ্বলিলে দানব-ঘটা ॥ 

হইয়া অধীর খাইলে রধির 

| খর্পর পুরি যবে। 

লোহিত বর্ণ নয়ন ঘূর্ণ 
কর্ণ-ভূষণ সবে ॥ 

যোখিনী সঙ্ঘ সব উলঙ্গ 
তোমার সঙ্গে নাচে। 

অস্থর অমর করে থখরহর 
তয়ে না আসে কাছে ॥ 

গুহ গজানন ভাই ছুই জন 
মা বলি কাছে গেল। 

মায়ের সজ্জা দেখিয়! লজ্জা 
সাগরে ডুবে ছিল ॥ 

বধিয়া অরি নাচহ ফিরি 
ঘন ঘন দাও লম্্ষ। 

অহি-মহীযুত কমঠ পীড়িত 
ব্রিভূবন হল্য কল্প ॥ 

ভূমি টলবল যায় রসাতল 
চরাঁচর ডুবে জলে। 

খাইয়৷ সিদ্ধি পাগল-বুদ্ধি 
পড়ে তোর পদতলে ॥ 

আমি তোর হর তেই পদ ভর 
ধরিল আঁপন বুকে । ৰ 

চরণ-্পর্শ বাঁড়িলহ্্য 


অঙ্গ অতি পুলফে ॥ 


৭৫ 


৫৯৪, ' বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এ সব মনে ্‌ পড়িবে কেনে 
সে গেল অনেক দিন। 
তে কারণে কই মোর হৃদে সেই 
দেখ তোর পদ-চিন (১) ॥ 


তব পদ-চিন ধরি রাত্রি দিন 
সদা প্রমুদিত মনে । 

চরণ-চিন্ন লভিয়া ধন্য 
মান তারে দোষ কেনে ॥ 

আমি সে যেমন তুমি সে তেমন 
এমন আর কি হবে। 

কেহ নই কম দৌষ-গুণে সম 
বেদে মানে এক ভাবে ॥ 

আমি সে অধীন তুমি বাস ভিন (২) 
এ কথা কহিব কায়। 

শুনলে! তারা৷ আমার পারা 
না পাবি গণেশ মায় || (৩) 

পতির বাণী শুনি ভবানী 
হরের হৃদয়ে চান। 

চরণাঙ্কিত হৃদি ভূষিত 
নিজে দেখিতে পান ॥ 

চণ্তীর জন্জা ও হৈলা লঙ্জিত কোপ-বঞ্জিত 
অন্থতাপ। গদগদ অধোমুখী। 

অতি প্রমোদে হরের পদে 
পড়িল সজল আখি ॥ 

জগতে (৪) গায় এবার চায় 
হর-গৌরীর পদে। 

যুগলন্ূপ রসের কৃপ 
দেখা পাই যেন হনে ॥ 


(১) পদচিহ্ন। €২) ভিন-ভিন্ন। তুমি আমাকে পর মনে কর। 
(৩) হে তীরা- গনেশ-জননি, আমার তুল্য কাহাকেও আর 
পাইবে না। (৪) জগত্রাম। 
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রঘুনন্দন গোস্বামীর রাঁম-রসাঁয়ন। 

রঘুনন্দন ১১৯৩ সালে (১৭৮৫ খুঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৫ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে তিনি রাম-রসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন। | 

প্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌন্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাট নোতায় বাস 
করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌন্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম- 
ধামে গমন করেন ও তথ! হইতে আসিয়া আর নৌতীয় না যাইয়া 
ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস-স্থাপন করেন। নোতা৷ ও ইচ্ছাপুর এই গ্রাম্য 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহদেব 
গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বর্দমান জেলার অন্তর্গত খড়ী- 
নদীর উৎপত্তি-স্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্ট, ইত্ডিয়া 
রেলওয়ে ষ্টেশন মানকরের নিকটবর্তী । বলদেব নামে তাহার এক পুক্র 
হয়। বলদেবের তিন পুত্র__লালমোহন, বংশীমোহন এবং কিশোরীমোহন। 
কিশোরীমোহনের ছুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ 
পূর্বে এরাল-বাহাছুরপুরে এবং দ্বিতীয় বিবাহ নলসারল গ্রামে হই্গা- 
ছিল। এই ছুই স্ত্রীর নয়টা সন্তান জন্মে। 

এই কিশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা জ্ীর গর্ভজাত সর্বকনিষ্ঠ পুক্র 
শ্রীরধুনন্দন গোস্বামী । 


ধৃআক্ষের যুদ্ধে বানরগণের বিক্রম । 

তবে তাহারে দেখি হৃদয়ে সবখী 
যাবত বানরগণ। 

তারা গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার করে 
রণে উল্লসিত মন ॥ 

পরে শুনিয়৷ তাহা রাক্ষস মহা 
কোপেতে কম্পবান্‌। 

তারা করিয়া দাপ টানিয়া! চাপ 
বরিষণ করে বাণ ॥ 

যেন জলধর-যুথে গিরির মাথে 
বরিষয়ে বারি-ধারা । 

তেন বানরগণে নিশিত বাণে 
বেধ করিতেছে তার! ॥ 

তবে দেখিয়া তায় কোপেতে ধায় 


যাবত বানর-জাল। 


৫৯৬ 


তাহা 


কেহ 


কিবা 


কেহ 


কারে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
ধরিয়া করে গিরি-শিখরে 
কেহ কেহ তরু-ভাল ॥ 
কোনহ কপি মনেন্তে কুপি 
ঘুরাইয়৷ তরুবরে | 
কাহারে! মাথে মারয়ে তাথে 
সেহ যায় যম-ঘরে ॥ 


কেহ বা কারে গিরি-শিখরে 
প্র্থারিয়া করে চুর । 

ধবজ উপাঁড়ি তাহাতে করি 
কারেও করিছে দূর ॥ 

রথের চাক ধরিয়া পাক 
দিয়া কোন জনে মারে । 

ধরিয়া করী তুলিয়া মারি 
বধিতেছে কাহাকারে ॥ 

কেহ বা খরে করিয়া মারে 
কেহ বা ঘোটকে করি । 

কেহ বা নথে কেহ বা মুখে 
কেহ বা লাস্ুলে ধরি ॥ 

প্রহারে হত রাক্ষল যত 
মরি মরি রব করে। 

তেজিয়! প্রীণ যমের স্থান 
চলে দেখিবার তরে ॥ 

ভূমিতে পড়ি দিতেছে গড়ি 
কেহ হয় মুরছিত। 

রুধির-ধারে বন করে 

মুখ দিয়া মুঢ়-চিত ॥ 


ভাঙ্গিল হস্ত কাহারো মন্ত 
কাহারো জক্ঘ! উরু। 


কারো ভাঙ্গিল বক্ষ কাহারে! কক্ষ 


কারো নাস! কাণ ভূরু ॥ 


তাহে হইয়া ভীত রাক্ষস যত 


পলারন করিতেছে। 
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তারা আপনা! পরে দৃষ্টি না করে 
একমুখে (১) ধাইতেছে ॥ 

তবে ছাড়িয়া থান! পলায় সেনা 
দেখিয়া ধূমাক্ষ বীর | 

সেহ ভরিয়া কোপে টানিয়! চাপে 
বরিষণ করে তীর ॥ . 

সেহ কাটিয়া ফেলে কাহারো গলে 
কাহাঁর চরণ করে । 

কিবা কাহারে ভূজে কাহারো লেজে 

কারো বুকে জঠরে ॥ 

আর মুদ্গর ধরি কারেও মারি 
ফেলায় ধরণী-তলে। 

কিবা কারেও দণ্ডে করিয়া খণ্ডে 
ছোর! ছুরি মারি বলে ॥ 

সেই প্রহারে তার করে চীৎকার 
যাবত বানরগণ। 

কেহ শমন-পুরে গমন করে 
হারাইয়া স্ব জীবন ॥ 

কেহ হইয়া! ছিন্ন কেহ বা ভিন্ন 
ভূমে গড়াগড়ি যায়। 

কেহ রুধিরে রঙ্গ সমরে ভঙ্গ 
দিয়া পলাইয়া ধায় ॥ 

হেন কপির গতি দেখি মারুতি 
হইয়! কুপিত মন। 

এক বিপুল শিল! ধরিয়া লীলা 
করি কৈল! আগমন ॥ 

তারে ধুম্রাক্ষ দেখি মনেতে রোখি (২) 
কহিতেছে করি দাঁপ। 

ওরে পবন-পুক্র মরিতে অত্র 
কেন আলি তুই পাপ॥ 





(১) বরাবর একদিকে । ২) কখিয়া। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ।' 


তাহে হইল চূর্ণ তাহার ন্র্ণ 
মুকুট সহিতে শির । 

তবে রাক্ষস যত দেখিয়! হত 
সেনাপতি নিশাচরে । 

তারা ভ্রাসিত চিতে পলায় দ্রুতে 
রণ ছাড়ি নিজ ঘরে ॥ 

কিবা ধরিয়। গাছে তাদের পাছে 
যতেক বানরগণ । 

তার! হুঙ্কার ছাড়ি যাইছে তাড়ি ৫১) 
অতি আনন্দিত মন ॥ 

তবে জিনিয়া রণে আপন স্থানে 
আসি বসি বাষুসুত। 

কিবা ভাবেন মনে | রঘু-নন্দনে 
আনন্দে উল্লাসফুত ॥ 


রাম-ক্তোত্র । 

অতি সকরুণ নিরমল গুণ 
অমর-যুকুট-হীর । 

জয় রঘুবর জয় রদ্ুবর 
জয় রঘুবর বীর ॥ 

স্ুরভি-অবনি সব সুর মুনি 
ভয় হর রণথির । 

জয় রঘুবর জয় রদ্ুবর 
জয় রঘুবর ধীর ॥ 

অপরিগণিত মহিমখচিত 
বচন-মন-বিদুর । 

জয় রঘুবর জয় রঘুবর 
জয় রঘুবর শূর ॥ 

চল সচল প্রভৃতি সকল 
ভুবন স্জন ধাত। 

জয় রঘুবর জয় ধঘুবর 
জয় রঘুবর তাত ॥ 


________ ১ শা 


(১) তাড়াইয়া ' 
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দশমুখ-বল হর-ভুজ-বল 
মধুরিম-রসকৃপ। 

জয় রঘুবর জয় রঘুবর 
জয় রঘুবর ভূপ॥ 

জগদা শ্রয় করুণাময় 
নিখিল-শকতিধারী । 

জয় রঘুবর জয় রঘুবর 

্ সুর-মুনি-হিতকারী ॥ 

শুনি স্থরগণ কৃত যাচন 
জগতে অবতারি । 

জয় রঘুবর জয় রঘুবর 
রাবণ-মদ-হারী ॥ 

গৌতম মুনি- রাজ-গৃহিণী 
পাঁবন পদ-রেণু। 

জয় রঘুবর জয় রঘুবর 
পালিত স্ুর-ধেনু ॥ 

জনক-নাম নৃপতি কাম- 
পূরক-ভুজ'দণ্ড। 

রজনী-চর সঙ্ঘ-তিমির 
পরিনাশন ভানু ॥ 


নৃসিংহ-অবতাঁর ও হিরণ্যকশিপু-বধ । 


দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপু তাহার পুত্র প্রহলাদকে কিছুতেই হরি- 
গুণ-গান হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়৷ "তোর হরি কোথায়?” 
এই বলিয়া তাড়না করিতেছেন। এখানে তৎপরবর্তী ঘটনা বিবৃত 
হইতেছে। 


হিরণ্যকশিপু তারে না পাই দেখিতে । 
প্রহলাদেরে পুনঃ কহে কাপিতে কাপিতে ॥ 
ধদি স্তস্ত মাঝে আছে তোর নারায়ণ। 
করুক দেখিএ.তোর জীবন-রক্ষণ ॥ 
এই আমি তোর মাথা কাটি খড়ো করি। 
রক্ষা করু তোরে তোর জগদীশ হরি ॥ 


৬০৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এত কহি খঙ্জা ধরি আসন হইতে। 
হস্কার করিয়া সেহ পড়িল ভূমিতে ॥ 
তথাপি তাহার পুত্র ভয়-শূন্য মন। 
করিছেন স্তভ্-মাঝে কৃষে নিরীক্ষণ ॥ 
তাহা দেখি আরো কুদ্ধ হয়া দৈত্য-পতি। 
প্রহার না করি পুনঃ কহে তার প্রতি ॥ 
ওরে মূঢ় কি দেখিছ এখনো স্তভেতে। 
রয়েছে কি তোর হরি উহার মধ্যেতে ॥ , 


(১ দৈত্য _হিরণ্যকশিপু। 


এত কহি সেই মণি-স্তস্তের উপরি । 

মারিলেক বজ হেন মুষ্টি দেব-অরি (১)॥ 

সেই মুষ্টি-পাঁতে মধ্যে ভাঙ্গিল সে থাম। 

উর্ধ-খও্ড ভূতলে পড়িল অন্ুপাম ॥ 

উপস্থিত হল্য সন্ধ্যা হেনই সময়। 

শাস্ত্রে যারে রাত্রি দিন ভিন্ন করি কয় ॥ 
কিবা তবেসেই ক্ষণেসেই ্তস্তের ভিতর। 
হল্য অসম্ভব এক রব অতি ঘোরতর ॥ 
তার উপমান দিতে স্থান তবে বুঝি হয়। 
যদি একক্ষণে কোটিঘনে গভীর গর্জয় ॥ 
সেই ঘোৌররব দিক সব ছাদন করিলা। 
তাহে কৃর্শপতি ক্ষু্ূমতি কীপিতে লাগিলা॥ 
আর নাগপতি ফণাততি লাগিল ঘুরিতে। 
দিক. করীসব ঘোর রব লাগিল করিতে ॥ 

“যত. নাগকুল সমাকুল মুদিল নয়ন। 

তারা নয়নেই করেযেই- হেতুক শ্রবণ 
যত. কুলাচল ধরাতল করে টলমল। 
সাত পয়োনিধি অনবধি উছলয়ে জল ॥ 
যত. নারীনর পাইডর কীপিয়া কীপিয়া। 
পড়ে ভূমিতলে সেইস্থলে ছিল যেদীড়িয়া॥ 
ছিল নানাস্থানে যৌগাসনে যত যৌগিগণ। 
তারা ত্যজিধ্যান হতক্ঞান মহা-্ষুত্ধ মন ॥ 





রামায়ণ-_রঘুনন্দন__জন্ম ১৭৮৫ খুষ্টাব্দ | ৬৭১. 
কিবা কবআন শ্রীঈশান পীচটী বদনে। 


কন কিহইল কিহইল এই ঘনে ঘনে ॥ 
যত স্বগিজন ভীতমন মুর্ছিত হইল। 
তাহা সভাকার ঘরদ্বার কাপিতে লাগিল ॥ 
নিজে পন্মামন সনন্দন সনক সহিত। 
কন. একিহল্য একিহল্য  কম্প উপস্থিত ॥ 
কিবা কবআর চমতকার অতি অঘটন। 


কৈল সেইচগ শব্ধ অণ্ড কটাহ ভেদন ॥ 
সেই সভাগত ছিলযত - দৈতেয় দানব। 
হল্য  মুঙ্ছাগত প্রায় হত প্রাণ তারা সব ॥ 
শুনি ' সেই ধ্বনি দৈত্যমণি চাহে চারি পাশে। 
কে করিল এই শব্দ সেই দেখিবার আশে ॥ 
সেহা নিরখিতে নিরথিতে প্রভু নারায়ণ। 
সেই স্তত্তহতে আচখিতে দিল! দরশন ॥ 


কিবা চমতকার রূপতার অতি অনুপম। 
মুখ সিংহাকার অঙ্গ আর মনুষ্যের সম ॥ 
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর। 
কোটি নিশাপতি- জ্যোতিঃজিতি কান্ত মনোহর 
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দৌলয়। 
যেন শন্তুশিরে শোভা করে কাল-সর্পচয় ॥ 
দ্রবী- ভূত স্বর্ণ. তুল্য বর্ণ. তিনটা লোচন। 
যাহা দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভূবন ॥ 
তাহে ভয়ঙ্কর উচ্চতর কুটিল জ্রকুটা। 
মহা. কোপবেগে উর্ধভাগে স্থির কর্ণ ছুটা॥ 
কোপ- শ্বীসে চগ্ড নাসাদণ্ড অতি ভ্যঙ্কর। 
গিরি- গুহা-প্রায় মুখ তায় দত্ত ঘোরতর ॥ 
মিলি সেবদন ঘনেঘন ঘুরায়্যা রসন। 
নিজ মুখ প্রাপ্ত রমাকান্ত  চাটেন সঘন॥ 
স্থল প্রীবাদেশে পরকাশে কত শত জটা। 
জিনি করিশুগ ভুজদও সহশ্রের ঘটা ॥ 
তাহে নথজীল মহাকাল ত্রিশূল সমান। 
স্থল বক্ষদেশ সবিশেষ ক্ষীণ মাঝখান ॥ 


ণ৬ি 


৬০২ 


এর প্রুক্গুপ্রত্রপ্রত্রশ্ুনুপু হী বর হি বতুত্র্র 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


অতি গুরু 
ণের তল 
চারি পাশে 
অস্ত্রগণ 
দেখি দিতি- 


একি হরি 
মুস্তি ধরি 
নাশিবারে 
তাহা হতে 
বিধি-বরে 
এত বাণী 
কাছে যায় 
নিরখিয়া 
মহারাজ 
মাত্রে যার 
সঙ্গে রণ 
অন্ত্র ততি 
প্রভু-পায় 
মহাজ্ঞানি 
অনাদর 
বলবান্‌ 
কলেবরে 
নরহরি 
ধরিলেন 


ছুই উরু 
স্বকোমল 
পরকাশে 
সুদর্শন 
পুক্র অতি 


অর্ধ হরি 
মায়া করি 
এই দ্বারে 
কি হইতে 


দৈত্যমণি 
মহাকায় 
দুঃখী হিয়। 
মহারাজ 
এ সংসার 
কোন্‌ জন 
দ্বেষমতি 
হবে যায় 
পুত্র-বাণী 
গদাখাঁন 
বারে বারে 
হেলা করি 
সর্পে যেন 
নিজ বল 
বহির্ভত 
দেখি ঘন 


স্থল মনোহর । 
কমল-হন্দর ॥ 
দৈত্য ভয়ঙ্কর । 
আদি মুর্তিধর.॥ 
চিন্তিত অন্তর । 


অদ্ধ অঙ্গ নর ॥ 
বুঝি নারায়ণ। 
কৈল আগমন ॥ 
পারিবে আমার । 
কর্যাছি সংহার ॥ 
সিংহনাদ করি। 
এক গদা ধরি ॥ 
তার পুত্র কন। 
না কর গমন ॥ 
সব নষ্ট হয়। 
করে মহাশয় ॥ 
হয়্যা ভক্তিমান্‌। 
ছুঃথ পরিত্রাণ ॥ 
শুন দৈত্যরায়। 
হরি-কাছে যায়॥ 
ঘন ঘুরাইয়া। 
প্রহারে কুপিয়া ॥ 
প্রহার তাহার। 
বিনতা-কুমার ॥ 
প্রকাশ করিয়া। 
হস্ত ছাড়াইয়! ॥ 
আড়েতে থাকিয়া! । 
কি হল্য বলিয়া ॥ 
নৃসিংহ হইতে । 
হইল যুঝিতে ॥ 
কার শাণ সম। 
দেখায় বিক্রম ॥ 
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তাহা 


নু 


প 


ুপ্ররপ্রইন্প্রধুর 


পুরু 


নিজ 
নথ- 


প্রভু 


কগ্রপ্ররিতু 


নিরীক্ষণ 
অষ্টহাস 

শব্দ শুনি 
ভীত-মন 


নরহরি 
বিষধরে 
দ্বারদেশে 
বক্ষোপরি 
বজজশধার 
হেলা করি 
প্রহলাদের 
অন্ত্রজাল 
রক্তকণ 
করী মারি 
ঘূ্মমান 
স্ববদদন 
দৈত্যপতি 
ভূভ্য ততি 
করি দাঁপ 
অস্ত্রগণ 


. দেখি হরি 


সভাকারে * 
বাহুগণ 

অস্ত্রে করি 
বাসু তার 


মাতি ছিল! 
তার দৃষ্টি 
শ্নানি পাই 
জটাগণ 
রথ যত 


করি ক্ষণ- 
পরকাশ 
দৈত্যমণি 
স্বনয়ন 


করে করি 
বেগে ধরে 
আনি শেষে 
নথে করি 
চর্ম যার 
নখে করি 
জনমের 
কণ্ঠমাল 
জটাগণ 
যেন হরি 
তিন খান 
বিলেহন 
অবহতি 
হুল্য অতি- 
ধরি চাপ 
বরিষণ 
ত্যাগ করি 
বধিবারে 
বিক্ষেপণ 
নরহরি 
দেহে যার 
ফেলে নিয়া 


বিদ্বেষক- 
ভুলি ছিলা 
তেজো-বৃষ্ট 
ঠাঞ্ছি ঠাঞ্জি 
স্পর্শে ঘন 
জটাহত 


কাল নরহরি। 

ঘোর শব্দ করি ॥ 
দেখি তেজ-ভরে । 
মুদিল নির্ভরে ॥ 


করিল! ধারণ। 
বিনতা৷ নন্দন ॥ 
উরুতে রাখিল!। 
বিদ্ার করিলা ॥ 
ভেদিতে না পারে। 
বিদারিল! তারে ॥ 
আধার বলিয়!। 
করিলা লইয়া ॥ . 
বনে লাগিল । 
শোভিত হইলা ॥ 
নয়ন তাহার । 
করেন জিহ্বায় ॥ 
করি নিরীক্ষণ। 
শয় কুদ্ধ মন ॥ 
ছাড়ে তীক্ষ তীর । 
করে সব বীর ॥ 
দিতির নন্দনে। 
যান ক্ুদ্ধমনে ॥ 
করি চারি দিকে । 
বধেন তাদিগে॥ 
পায় পরশন। 
মশক যেমন ॥ 


প্রতি রোষাবেশে। 
নিজে সবিশেষে ॥ 
দেখি গ্রহগণ। 
রহে অচেতন ॥ 
সমূহ পড়য়। 
হইয়া ঘুরয়॥ 


৬০৪ 


রামের সঙ্গে বর্ধার 
উপমা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


নাপিকার পারাবার সব ক্ষোভ পায়। 
সিংহরব কান্দেসব দিগ্গজ তাহায় ॥ 
পদ-ভরে থরথরে কাপে ধরাতল। 
অঙ্গ-বায় উড়িযায় কত কুলাচল ॥ 
অঙ্গ-ভায় নাহিভায় দিগন্ত গগন। 
জ্ঞানহত  ধেন মৃত সকল ভূবন ॥ 
এই মতে. ন্িতিম্বতে তার তৃত্যগণে। 
লঙ্গীপতি  রঘুপতি নাশিলেন ক্ষণে ॥ 


হ্রীপ্রপ্রপ্রব্রপ্রী 


রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নদীয়া জেলার মেটেরি গ্রামে বাস। পিতার নাম বলরাম 
বন্যোপাধ্যায়। ১৭৬০ শক (১৮৩৮ খৃঃ) রামায়ণ রচনার কাল। এই 
গ্রন্থ ভক্তিরস-প্রধান। 

ইহার অনেকগুলি পুথি দেখিয়াছি । সাহিত্য-পরিষত্মন্দিরে 
এই রামায়ণের প্রায় ৭০ বংসরের একখানি বিরাট পুথি আছে। 
পুথির এত বড় আকার প্রার দেখ! যায় না। 


বর্ধাকালে বিরহ। 


কুটারে করেন বাস কমললোচন। 
সীতার কারণে সদা ঝোরে ছুনয়ন॥ 
সাম্বনা করেন সদা স্মিত্রা-সম্তান। 
তার গুণে রাঘবের দেহে রহে প্রাণ ॥ 
আঁষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন। 
যেমত সুন্দর শ্ঠাম রামের বরণ ॥ 

ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব । 
যেমন রামের ধনু টঙ্কীরের রব্‌ ॥ 

রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে । 
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে ॥ 
মযূর করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেখি। 
রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় স্থখী ॥ 
সদা জলধারা পড়ে ধরণী-উপরে । 
সীতা! লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে ॥ 
সরসিজ-শোভাকর হৈল সরোবরে । 
যেমত শোভিত রাম সেবক-অস্তরে | 


রামায়ণ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ । ৬৭৫ 


মধুআশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। 
যেমত মুনির মন রাঁঘবের পদে ॥ 
জলপানে চাঁতকের তৃষ্ণ দুরে যায়। 
রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায় ॥ 
পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। 
যেমত রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ ॥ 
নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। 
যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায় ॥ 
অগাধ সলিলে মীন হইল নির্ভয়। 
রাম পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয় ॥ 
অবিরত বৃষ্টিতে পৃথথীর তাঁপ যায়। 
যেমত তাপিত রাম-নামেতে যুড়ায় ॥ 


কুটিল কুস্তলে শিরে শোভে জটাভার ৷ রামের রূপ । 
বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাহার ॥ 
কামের কামান জিনি চারু ভূরু-যুগল । 
আকর্ণ নয়ন তাঁর জিনিয়া কমল ॥ 
তিলফল নহে তুল রামের নাসার। 
ওষ্টাধর মনোহর তুলা নাহি তার ॥ 
মুখশশী রূপরাশি স্চারু দশন । 
হাস্তকালে ফ্র্যতি খেলে তড়িৎ যেমন ॥ 
সুন্দর চিবুক গজস্বন্ধ চিত্তহর | 
আজান্লম্িত বাহু যিনি করি কর ॥ 
চারু বক্ষঃ চারু কক্ষ নাভি সরোবর । 
সিংহ জিনি কটিখানি চলন সুন্দর ॥ 
ধবজ বাস্কুশ আদি চিহ্ন পদতলে । 
বিপ্র পদচিহ্ন এক আছে বক্ষঃস্থলে ॥ 
নব জলধর কিব! ইন্দ্র নীলমণি। 

তরুণ তমাল কিবা অঙ্গের বরণী ॥ 
কোটি শশধর জিনি নখরের আভা । 
কোটি দিবাকর জিনি রাঘবের প্রভা ॥ 
সধারূপ শান্তরূপ বর্ণিতে কে পারে । 
রামে দেখি কেহ আখি ফিরাইতে নারে 


৬০৬ 


বঙ্-সাহিতা-পরিচয়। 
কোটি কাম জিনি রাম পরম মুন | 
মিষ্টভষী দৃটদবী পি হিতকর |. 
চরণ অর্পণ যদি করেন শিলায়। 
গাঁধাণ গলিয়া গদচিন্ন গড়ে তায় ॥ 
পরম দয়াল রাম মম সর্ব গ্রতি। 
মহাদানী মহাতণী মহাধদ্ধমতি। 
সত্যসন্ধ রামান্র গ্রণত্ত পালক। 
শরণ পাঁলক দ্বিজ কুলের রক্ষক | 
মিদ্মম গন্তীর ধরাসম ক্ষমা। 
তিজগন্ে নাহি দিতে রামের উগমা 


স্বভ্ভাজ্ডাম্জ্রত্ভ | 


রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ই সম্ভবতঃ এক সময়ে বভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রামায়ণের এবং সম্ভবতঃ সঞ্জয়ই 
মহাভারতের আদি-অনুবাদক এবং উভয়েই সামসময়িক। বিশেষ বিবরণ 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । সঞ্জয়ের পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই, একস্থলে মাত্র উল্লিখিত দৃষ্ট হয় যে, সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। 
তিনি ব্রাঙ্গণ ছিলেন কি না বলা যাঁয় না। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলেই 
তাহার মহাভারত প্রভূত পরিমাঁণে পাওয়া যায়। চট্টগ্রীম, নোয়াখালি, 
শ্রীহট্ট, মৈয়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও এক সময়ে এই গ্রস্থের পুথি বিশেষ- 
রূপ প্রচলিত্ত ছিল। কিন্তু বিক্রমপুরই কবির জন্মভূমি ছিল মনে হয়,_ 
তথায় বল্লাল সেনের সাঁমসমক়িক ভরদ্বাজগোত্রীক্স বৈগ্গণ এক সময়ে 
অতি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ছিলেন, ইহারাই বিক্রমপুরের ভদ্র অধিবাসিগণের 
মধ্যে অন্তর প্রাচীন বংশ। সঞ্জয় নিজ নামের সঙ্গে “ছিজ” কিংবা! 
পারিবারিক কোন উপাধির উল্লেখ করেন নাই। তিনি বৈগ্যবংশ-সম্ভৃত 
হইতে পারেন। যাহা হউক, এসম্বন্বে নিশ্চিত প্রমাণাভাবে আমরা 
কাল্পনিক অনুমানের বৃদ্ধি করিব না। 


সঞ্জয়-রচিত মহাভারত । 
বিরাট পর্বব। 


বিরাট-সভায় যুধিষিরাদির পরিচয় । 
বিরাট-রাজার পুত্র উত্তর অঙ্জুনসহায় হইয়া বিপুল কুরুসৈন্ত জয় 
করিয়া অপহৃত গোধন উদ্ধার পূর্বক ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ 
প্রচারিত হওয়াতে বিরাট-রাঁজা পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছেন। 
পুত্র ১) জয় শুনি রাঁজা (২) মনেত আহ্লাদ । 
দুতেরে দিলেক রাজা বহুল প্রসাদ ॥ 
গজ বাজী সেনাপতি পাঠাইল বিস্তর | 
গজস্কন্ধে চড়ি চলে কুমার সকল ॥ 


১) উত্তর । ট (২) বিরাট-রাজা। 





৬০৮ 


কঙ্কবেশী যুধিষ্টিরের 
সঙ্গে বিরাট রাঙ্জার 
বিতর্ক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
নট ভাট নর্তকী চলিল আগুসারি। 
আর যত বাছ্ চলে গণিতে না পারি ॥ 
কহেন বিরাট-রাজা মনের হরিষে। 
পৌর্ণমাসীর চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে ॥ 
ধন্য ধন্ঠয পুভ্র মোর ধন্য কুলমণি। 
একেশ্বর পুত্র আইল কুরুসৈত্য জিনি ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা মহাশয়। 
হেন সব সমরে পুত্র জিনিল রণর (১) ॥ 
হেন জনের পিতৃ আমি সংসার-ভিতর। 
এহি মতে নরপতি প্রশতেস বিস্তর ॥ 
হেন বুলি নরপতি বিস্তর গ্রশংসে। 
ঈষৎ হাসিয়। তবে কহিলেক কষ্ধে (২)॥ 
বৃহন্নলা (৩) থাকে জান যাহার সারথি। 
পৃথিবী জিনিতে পারে সেই মহারথী ॥ 
কুমারক বাখানয়ে বিরাট রাজন। 
বৃহন্নলা বাখানরে কক্ষ যে ব্রাহ্মণ ॥ 


শুনিয়া বিরাট রাজা হইল কুপিত। 
কন্ধেরে চাহিয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত ॥ 
ওষ্ঠ থর থর কীপে বিরাট রাজার । 
ক্রৌধ-দৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বারে বার ॥ 
আর বার কহে রাঁজা পরম গারিতে। 
এক রথে কুরুসৈন্য জিনে মোর পুরে ॥ 
মোর সম কেবা আছে সংসার-ভিতর । 
কুরুবংশ মোর পুত্রে জিনে একেশ্বর ॥ 
কষ্কে বলে সাজে যদি এ তিন ভুবনে । 
তথাপি জিনিতে নারে বৃহন্ূল! সনে ॥ 
ইন্দ্র যদি রণে আইসে দেবের সহিত। 
বৃহন্নলা সহিতে না পারে কদাচিত ॥ 
শুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি জলে। 
ত্রিগুণ কুপিয়া রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে ॥ 








১) রখে। ৫) কন্ক-যুধিষ্ঠির। কন্ক কহিল। 
(৩) নপুংসক-বেশী অর্জুনের ছপ্সুনাম। 


মহাভারত__সপ্জয়--১৪শ শতাব্দী। 


মোর পুত্রে জয় কৈল তাহাকে নিন্দসি। 
বৃহন্নলা নপুংসক তাহাকে প্রশংসি ॥ 
মোর কথা হৈল তোদ্ষার মনে অনাদর। 
কোন্‌ গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর ॥ 
্রাহ্মণ ন! হইতে যদি লইতাম জীবন। 
এই বুলি পাশা ক্রোধে করিল ক্ষেপণ ॥ 


একখান পাশা পুনি হাতের উলটে। 
হস্তবেগে পড়ে গিয়া কন্ধের কপটে (১) ॥ 
ললাটে পড়িয়া পাশ! গলিত রুধির | 
সেই ক্ষণে চাপি ধরে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ (২) 
বিরাটের উপকার মনে কৈল হিত। 
ভূমিতে টলিব করি সেই যে শোগণিত ॥ 
বুঝিয়৷ সৈরিন্কী তবে ক্কের আশয়। 
স্বর্ণের পাত্র আনি দিল সমুখয় ॥ 
তাতে সমপিল রাঁজার সেই সে রুধির | 
দেখিয়া বিরাট রাজা হইল মর্শরপীড় ॥ 
ব্রাহ্মণ শোণিত তবে দেখিয়া ততক্ষণ। 
মনেত পাইল ব্যথা বিরাট রাজন ॥ 


তথাতে বিরাট পুত্র বৃহন্নলা! সনে। 
নানান সঙ্গীত রসে আপন ভবনে ॥ 
চতু্ভিতে নানা বা দৌষরি মোহরি। 
নানান মঙ্গলে বীরে প্রবেশিল পুরী ॥ 
বৃহন্নলা চলি গেল অস্তঃপুর-মাঝে। 
পূর্বমত সেই স্থানে রমণী-সমাজে ॥ 
উত্তরাতে (৩) দিল নিয়া উত্তম বসন। 
দেখিয়া কুমারী হৈল আননিত মন ॥ 
ছুর্য্যোধনের মন্তকের দিল নিয়া মণি। 
সেই মণি গলে দিল বিরাটনন্দিনী ॥ 


0) কপট-মন্তকের আচ্ছাদন _ললাট। (২). সেই শোনিত-বিু 


যদি মৃত্তিকায় পতিত হইত, তবে পূর্বের এক প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্জুন 
তখনই বিরাট-রাঁজাঞে বধ করিতেন। . (৩) উত্তরাকে। 


ণ্ণ 


৬০৯ 


পাশা ক্ষেপণ। 


রক্ত-ধারণ। 


উত্তরের বৃহন্নলা সঙ্গে 
পুরীতে প্রবেশ এবং 
রাজসভায় ছগ্সবেশী 
যুধিষ্টিরাধিকে সন্মান 
প্রদর্শন 


৬৯১. 


ধুরকর-আখ্যান। 





বঙ্গ-সাহিত্-পরিচয়। 


এএথাতে কুমার.আইল বাপের বিদিত। 


প্রথমে কক্ষের কৈল চরণ বন্দিত। 
তবে পাছে কুমারে যে বাপ প্রণমিল। 


- মান্ত জন যত ছিল সব আদরিল ॥ 


তথাতে সুদেষ্খা (১) আইল করিতে মঙগল। 
ধান দুর্ধা অর্থ্য কুলা কুমারী সকল ॥ 
নান! বিধিমতে নিয়! মঙ্গল সত্বরে। 
অর্থ্য লৈয়৷ চলিলেক সঙ্গে পরিবারে ॥ 
প্রথমে দিলেক অর্থ্য কঙ্কের পদেতে। 
তার পাছে দিল অর্থ্য কুমীর মাথাতে ॥ 
তবে ধান দু্বা দিল কুমারী সকল। 
বিধিমতে করিলেক যতেক মঙ্গল ॥ 
বহুবিধ মতে তথা আনিয়া ব্রাহ্মণ । 
ধেনুদান বস্ত্রদীন কৈল পুনঃ পুনঃ ॥ 
এহি কঙ্ক দ্বিজ জান সামান্ না হয়। 
তাহানঙ্ক (২) গাএ জান সকল বিজয় ॥ 


তবে রাজা অধোমুখে কনে নম্র মনে । 
ধীরে ধীরে কহিলেক বিরাট রা'জনে ॥ 
হষ্ট হইয়৷ কহি আদ্গি তোন্ষা গ্রশংসন। 
বৃহন্নলা প্রশংসয়ে কষ্ক যে ব্রাহ্মণ ॥ 
তবে আমি ক্রোধ হইয়া ফেলাইলুম সারি (৩) 
উলটিয়৷ পড়ে সারি কপট-উপরি ॥ 
তবে মুঞ্রি শঙ্কা চিন্তে হইলুম মৃত্যুবৎ। 
লক্জাযুক্ত হইয়া পুনি হইলুম অন্থগত ॥ 
কুমারে বোলেন নহে ধর্ম অনুরোধ । 
ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষেত্রী না হয় বিরোধ ॥ 
পরিহার মাগি তান চরণে ধরিয়া। 
শরীর ভূষিমু তান পদধুলি দিয়া ॥ 
পূর্বে এক রাজা ছিল যুঝকর নাম। 
সর্বগুণযুত রাজা ইন্দ্রের উপম ॥ 


(১) বিরাট-রাজার স্ত্রী) . (২) তাহার। (৩) পাশা। 


মহাঁভারত- সপ্তীয়--১৪শ শতাব্দী ৬১১ 


" সুভদ্রক নাষে, দ্বিজ রাজার অমাত্য । 
সদাএ খেলাএ সারি তাহান সহিত ॥ 
সারি যুদ্ধে জয় যুদ্ধে নাহি রহে ধর্ম 
ক্রোধ উপজিলে করে সেই সব কর্ম ॥ 
আর দিন পাঁশাতে ছুইর ছন্ৰ হইল। 
ক্রোধরূপে নরপতি ব্রাহ্ণ চাহিল ॥ 
চিরদিন রাজ্য করি সেই রাজা মরে । 
ব্রাহ্মণ চাহিল ক্রোধে সেই ফল ধরে ॥ 
সেই শাপ অনুসারি হইলেক ধন্ধ। 
সপ্ত জন্ম অবধি নৃপতি ছিল অন্ধ ॥ 
ক্রোধ করি ব্রাহ্মণ করয়ে নিরীক্ষণ । 
সপ্ত জন্ম থাকে সেই মুদিয়া নয়ন ॥ 
না পুনি পাতক দূর হৈব এহি স্থান। 
কঙ্কের সমান করি সুবর্ণ কর দান ॥ 
তবে রাজাএ সেই মতে স্বীকার করিল। ককের নিরাকার 
কঙ্কের পাএত ধরি পরিহার কৈল ॥, ক্ষমা-ভিক্ষা । 
কষ্কে বোলে আমি তোন্ষ! প্রথমে ক্ষমিল। 
দ্রৌপদী দিলেক পাত্র তাতে সমপিল ॥ 
আন্দার শোণিত-বিন্দু যে ভূমেতে পড়ে । 
সে ভূমির রাজা প্রজা মৃত্যু যে গীড়ে ॥ 
এতেক তোঙ্গারে আন্গি ক্ষনিছি প্রথমে । 
তোদ্ধা সনে ক্রোধ পুনি নাহি মোর মনে ॥ 


তবে রাজ। কঙ্ক সনে অতি প্রিয় মনে । 

পুত্র স্থানে পুছে রাজা যুদ্ধ বিবরণে ॥ 

কুমারে কহেন মুই সমরেত যাইতে । 

এক দেব সনে দেখা হইল পথেতে ॥ 

বৃহন্নল! সনে মুই পশিলুম রণয়। 

সেই দেবে যুদ্ধ জিনি দিলেক বিজয় ॥ দেব-সাহাত্যেযুদ্ধজর। 
কুরু-সৈম্ত সকল করিলুম পরাভব। 

তবে আদ্ছি উদ্ধারিলুম ধেস্থু বৎস সব ॥ 

এবে সেই সব কথা কহিলুম সকল। 

এথাতে আসিব দিন চারির ভিতন্ন ॥ 


৬১২ 


: বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় | 


দেবের প্রসাদ শুনি মস্ত নরপতি। 52 
সবান্ধবে নৃূপতিএ করিল সম্মতি ॥ 
নানামত দান কৈল রজত কাঞ্চন। 

পুরীতে প্রবেশ কৈল আনন্দিত মন ॥ 

বিরাট পর্কের কথা স্ুুধামৃতময়। 

ভবসিনু তরিবারে কহিল সঞ্জয় ॥ 


পাগ্ডবের অজ্ঞাত-বাস। 


পাগুবদিগের বনবাসের শেষ বৎসর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-ভাবে থাকার 
কথা ছিল। তদনুসারে তাহারা বিরাট-নগরে ছদ্মবেশে এক বংসর 
বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় অতীত হইলে পর তাহীরা শুভ দিন 
দেখিয়! বিরাট-রাজার সিংহাসনে উপবৈশন করেন। 


এই মতে পঞ্চ দিন তথা নির্বাহিল। 
শুভদিনে পঞ্চ ভাই একত্রে মিলিল ॥ 
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ কুতৃহল মন। 
কনক রতন হীরা করিল ভূষণ ॥ 
বিচিত্র উত্তরী পরি নান! পুষ্পমালা । 
ইন্্র হেন পরি হইল সুবর্ণ মেখলা।॥ 
নানা গন্ধে আমোদিত শরীর সুঠীন। 
পঞ্চ জন হইলেক দেবের সমান ॥ 
গৌরী সঙ্গে শঙ্কর দেখি শচী তিলোত্বম!। 
শুভ ক্ষণে ছয় জনে করিল গমনা ॥ 
বিরাটের সিংহাসনে করিল আরোহণ । 
আননে পূর্ণিত সব পুলকিত মন ॥ 
যুধিঠির রাজ! হৈল সর্ব অধিকারী । 
বাম পাশে বিল দৌপদী পাটেশ্বরী ॥ 
যুবরাজে ছত্র ধরি ভীম মহাবীর । 
সহদেব বীরে দেখ ঢূলায় চামর ॥ 
অমাত্য সকল হৈয়া রহিল সকল। 
ধনুঃহস্তে সমুখে অর্জুন মহাবল ॥ 
গাণ্ডীব ধনুক হাতে ইন্দ্রের সমান। 
মুগ ধরিবারে যেন সিংহের পয়ান ॥ 
ছেন কালে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি কৈল। « 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাগ্ তখনেই হইল ॥ 


মহাভারত---সঞ্জয়--১৪শ শতাব্দী ৬১৩ 


হেন কানে রিরাটেরে দেখিলেক দূরে । 
সত্বরে জানাইল গিয়া বিরাট গোচরে ॥ 
গুন গুন মহারাজ বিরাট অধিকারী । 
রাজা হৈয়া বসিয়াছে ছয় দেশাস্তরী ॥ বিরাট-রাজার ক্রৌধ। 
"সিংহাসনে বসি কন্ক হইছে রাজন। 
যুবরাজ হইয়াছে বৃদ্ধুভা্ষণ ॥ 
পাটেশ্বরী হইআছে সৈরিন্ধী গুণবতী। 
গোবৈষ্ঘ অশ্ববৈদ্ সমুখে সারথি ॥ (১) 
বৃহন্নলা নাটকী (২) যে সমুখে পয়ান। 
বিচিত্র ধনুক-হাঁতি ইন্দ্রের সমান ॥ 
তেজ বলে দেখি এহি মনুষ্য না হএ। 
কহিলাম সকল কথা শুন মহাশয় ॥ 
অন্ুচর মুখে শুনি বিপরীত কাষ। 

ধন্ধ হৈয়া সত্বরে চলিল! মতস্তরাজ ॥ 
দেখিয়া বিরাট রাজা সবিশ্ময় মন। 
ছয় দেশান্তরী দেখে একত্র মিলন ॥ 
বিরাটে কহেন দেখ ইকি বিপরীত। 
এমত করিতে নহে শাস্ত্র অনুচিত ॥ 
এতেক কহিএ আদ্গি না হএ উচিত। 
ধন্মেত বিরোধ হএ লোকেত কুৎসিত ॥ 
পাত্র হৈয়া যেব! লয় রাজার আসন। 
বুল পাতক হয় নরকে গমন ॥ 

মত্ত হইয়া কর্ম করএ অহঙ্কার । 

তবে আর না রহিব ধর্মের আচার ॥ 
যার যেই কর্ম জানি বিধি নিযৌজিত। 
সেই সে করিব কর্ম বেদের বিহিত ॥ 
এতেক কহিএ আঙ্গি শুন দিয়া মন। 
মন্ত হইয়া লয় তুদ্ি আন্মার আসন ॥ 


তাহা! শুনি ঈষৎ হাসএ ধনঞ্য়। 
কহিতে লাগিল বীর প্রসন্ন হৃদয় ॥ 


(১) নকুল ও সহদেব এতদিন বিরাট-রাজার গো-বৈস্ভ ও অশ্ব- 
বৈগ্ভের পদে ছন্সবেশে ছিলেন ; এখন তাঁহার! যুধিষ্ঠিরের সারথি হইয়া 
দণ্ডীয়মান। (২) যেনৃত্য করে। 


অর্জুনের উত্তর। 


৬১৪ 


পরিচয় প্রদাৰ। 


বিরাটের বিনয় ও 
লৌহার্দা। 


হঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ই বা কোন আমন লইব হহস্করী। 
ইন্দ্রের আমন লৈতে নিমেষেকে পারি ॥ 


_ দিনেতে ভুঞ্জাএ বিপ্র সহত্রেক মতী 


বাটি সহত্র অন্ধ খোড়া! ভূপ্এ নিতি নিতি॥ 
আর যত অমৃত তূষ্গ্ নিতি নিতি। 
কুরুবল কম্পবান্‌ ধাহার স্ংহৃতি ॥ 
কুস্তীস্ত যুধিষ্টির ভূবন ভিতর । 

পৃথিবী ব্যাপির৷ আছে একু দণধর ॥ 

হেন যুধিষ্টিরে তোঙ্ষার লইবে সিংহাসন । 
অনুচিত বাক্য কেনে কহত অখন ॥ 
অর্জুনের মুখে শুনি এহি সব বাত। 
বিরাট নৃপতি কহে যোড় করি হাত ॥ 


সত্য যদি যুধিষ্ঠির এই মহাশয়। " 

তবে কেন্তে হেন মোর আঙ্গার অন্থায় ॥ 
অর্জুনে বোলেন শুন অজ্ঞাত-বাস পণ। 
হেন হেতু কৈল সভে কপট মিলন ॥ 
রন্ধনেতে গেল ভীম এহি মহাজন । 
যুধিষ্ঠির মহারাজ হইল ব্রাহ্মণ ॥ 

দ্রৌপদী সৈরিস্কী গেল স্দেষ্চার পাশ। 
যার লাগি সবংশে কীচক হৈল নাশ ॥ 
সহদেব নকুল গোঁপ অশ্বপাল। ৃ 
অর্জুন নাটোয়া (১) এহি দেখিয়াছ ভাল ॥ 
এতেক খগ্ডিল ভালে অজ্ঞাতের পণ। 
হেন হেতু আঙ্ি সব একত্রে মিলন ॥ 


শুনিয়! বিরাট রাজ প্রত্যয় হইল। 
ভূমিতে পড়িয়! রাজ প্রণাম করিল ॥ 
পুনি পুনি কহে রাজা করিয়া প্রণতি। 
পাত্র হইয়া! থাকি আদ্গি তোমার সংহতি ॥ 


 পুনি পুনি চরণে মীগম (২) পরিহার । 
. যতেক করিছি দৌষ ক্ষমহ আঙ্গার ॥ 


| (১) নাট্য়লনর্তক। . (২) মাগিব। 





মহাভারত সঞ্জয়--১৪শ-শতাব্দী। ৬১৫ 
শবে যুধিষ্টিএ কহে কোমল বচন ॥ 

ভঙ্গি হেন সুদ মোর নাহি ত্রিভুবন ॥ 
গর্বাস হেন সত করিছ পালন। (১) 
অতুল মহিমা তোন্ষার ঘুষিব ভূবন ॥ 
সুহৃদ কুটুম তুমি মান্যতা অধিক। 

সর্ব গুণ ধর তুমি কহিবাম কিক ॥ 
এত বলি'বিরাটের হ্াঁতেত ধরিয়া। 
তুষিল বিরাট অর্ধ সিংহাসন দিয়া ॥ 

হেন কালে তথা আইল উত্তর কুমার । 
বিধিমতে পাওবেরে কৈল পরিহার ॥ 
অর্জুনে তূষিল তানে প্রেম আলিঙ্গনে । 
মাথে চুম্ব দিল তবে ধর্মের নদনে ॥ 
অন্তঃপুর হতে আইল হুদেষ্া কামিনী । 
প্রণাম করিয়৷ মিলে অঞ্জনা নন্দিনী ॥ 
তবে মহোৎসব হৈল বিরাট নগর। 

নানা বাগ্য কুতুছল নগরে নগর ॥ 

বিনয় করিয়া রাজা দিল পুষ্পাঞ্জলি। 
কুতৃহলে নির্ভয়ে রাজার সঙ্গে চলি॥ 
বিরাট পর্বের হইল যুধিষ্ঠির রাঁজা। 

নিতি নিতি পূজা করে মিলিয়া সব প্রজা । 


আর দিন বিরাট রাজা পাত্রের সহিতে। 

মন্ত্রণা করিল রাজ! হইয়৷ এক চিতে ॥ 

অর্জুন তুষিব আমি দিয়া কোন্‌ ধন। 

কোন্‌ বস্ত দিলে পাইমু অর্জুনের মন ॥ 

ধন দিয়া আমি তানে তুষিতে না পারি। 

তুষিবেক আঙ্গি দিপা উত্তরা কুমারী ॥ কল্তা-প্রদানের প্রস্তাব । 
সর্বগুণযুতা কণ্ঠা! শান্ত্রেত বিছুষী । 

অর্জুনের যোগ্যা কন্ঠা পরম রূপসী ॥ 

এতেক ভাবিয়া রাজা পাত্রের সদম। 

প্রভাতে সভাতে গিয়া কহিল রাজন ॥ 


ও] গ্ভবাসে যেরূপ শী লুকায়িত থাকে, তোমাকে আশ্রর 
করিয়া আমর! সেইরূপ লুকায়িত অবস্থায় ছিলাম। ৃ 








৬১৬ 


অভিমন্থা ও উত্তরা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


অর্জুনক তূপতিএ করম্ত পরিহার । 

এক বাক্য মহাশয় পালিব আন্ধার ॥. 
যদি -তুক্ষি মোরে কূপ! হয়ত আপন । 
তবে মোর কন্ঠা তুঙ্গি করহ গ্রহণ ॥ 
যুধিির প্রণয় করএ পুনি পুনি (১) 
আপনে করহ আজ্ঞা ধর্ম মহামণি ॥ 
নৃুপতি কহেন ভাই নহে অনুচিত। 
বিরাট কুমারী গৃহে আঙ্গার কুৎসিত ॥ (২) 
যোড়হস্তে ধনঞ্রয়ে কহিল বচন। 

উত্তরা কুমীরী আঙ্গার কন্তার লক্ষণ ॥ 
পঠাইলাম (৩) শ্নেহ করি ছুহিতা যে হএ। 
জ্ঞানদাতা পিতা হেন সর্বশান্ত্রে কএ ॥ 
এতেক কহিএ আঙ্গি মোর যোগ্যা নহে। 
অভিমন্থ্যু পুত্র মৌর তান যোগ্যা হএ ॥ 
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির অমৃত সিঞ্চিল। 

পাঁছু পাছু করি তাহাএ আলিঙ্গন দিল ॥ 
শুনিঞ| বিরাট-রাঁজ! হৈল হরযিত। 
বিবাহ-মঙ্গল-বাগ্ রাজার পুরীত ॥ 





কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহীভারত। 


ভীক্ম পর্বব। 


পরাগল খা সম্রাট হুসেন সাঁহের সেনাপতি ছিলেন। সমআট তাহাকে 
চট্টগ্রাম জয় করিতে নিয়োজিত করেন। চট্টগ্রাম পরাজয় করিয়া পরাগল 
খা ফেণী নদীর তীরে “পরাগলপুর গ্রামে” রাজধানী স্থাপন পূর্বক বিপুল 
সাম্রাজ্যের শাসনকর্তী হন। তীঁহীরই আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক 
জনক কবি অশ্বমেধ পর্বের পুর্ব পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত গ্রন্থ অন্নবাদ 
করেন। এই মহাভারত পূর্বাঞ্চলে “পরণগলী মহাভারত” নামে পরিচিত। 
বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্যের ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 





(১) পুনঃ পুনঃ। ৩) বিরাট-কুমারী আমাদের গৃহে অঙ্জুনের 
স্বরূপ হইলে তাহা অতি ফুৎসিৎ হইবে। (৩) গড়াইলাম। 


মহাভারত-_কবীন্দ্র পরমেশ্বর--রচনা-কাঁল ১৪৯৫-১৫০০ খ্বঃ। ৬১৭ 


ভীক্ষের প্রতাপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ । 
অতি কোপে ভীন্মক বৌলস্ত দুর্য্যোধন। 
তুঙ্গি মহাযোদ্বপতি উপেক্ষিলা রণ ॥ » ছর্যযোধনের অনুযোগ ও 
দ্ধ মহাযোদ্ধপতি জানে ব্রিভুবন। ভীগ্মের বিভ্রম। 
সৈম্তে মোর প্রবেশিল পার নন্দন ॥ 
ভূবন-বিখ্যাত দ্রোণাচাধ্য মহাবীর | 
ভীমক দেখিতে সব রণে নহে স্থির ॥ 
তোক্ষা ছুই থাকিতে মোঁর সৈহ্যে দিল ভঙ্গ । 
হেন মত পৌরুষ তোন্ধার নহে অঙ্গ ॥ 
পাগুবের অনুরোধে পরিহর রণ। (১) * 
মনে মনে চাহ সভে আন্দার নিধন ॥ 
ছুই চক্ষু পাকা ইয়া ভীম্ম মহাঁজন। 
ক্রোধ হইয়া বোলে তবে শুন দূর্য্যোধন ॥ 
বিস্তর বলিল তবে হিত উপদেশ। 
না শুনিল দৈবগতি বিপাক বিশেষ ॥ 
ইন্দ্র সমে দেবগণ যদি করে রণ । 
তবে হো (২) জিনিতে নারে পার নন্দন ॥ 
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ করি ছুই জন। 
তথাপিহ অকীন্তি বোলয়ে ছুর্য্যোধন ॥ 
কালি যুদ্ধ দেখিবা মোহর সর্ধ্ব জন। 
কুতৃহলে রণ কর যত রাজগণ ॥ 
এ বলিয়া যার যেই শিবিরেতে গেল। 
সেই রাদ্রি.এহি মতে-সব*নির্ববাহিল ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া ভীন্ম ধন্থ হাতে লৈল। 
কালাস্তক যম যেন সংগ্রামে চলিল ॥ 
রথী সব চলিলেক গণিতে না পারি । 
ছুই বল মিলিলেক রণ অগ্রসারী ॥ 





€১) পরিহরস্পরিত্যাগ কর। পাগডবদিগের প্রতি ন্নেহাধিক্য- 
বশতঃ মনোযোগপূর্ববক যুদ্ধ কর না। 
৫) এই “হো” হইতে ও” উৎপর্ হইয়া থাকিবে। 


৭৮ 


৬১৮ 


ভীগমার্জুন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ব্যুহ করি ছই সৈম্তে করে মহারণ। 
তীম্ম বাণে আচ্ছাদিয়া পুরিল গগন ॥ 
রথী রথী যুদ্ধ হৈল বাণ-বরিষণ। 
ছুই বলে তখনে হইল ঘোর রণ ॥ 
যুধিষ্টির-বাহিনী করিল মহারণ। 
সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল ততক্ষণ ॥ 
সহস্রে সহত্রে রথী মহা! মহাবীর । 
হেন কেহ না আছিল রণে হৈতে স্থির ॥ 
সিংহক দেখিয়া যেন শৃগাল পলাএ। 
প্রাণ লৈয়া সর্ব সৈন্য চারিদিগে ধাএ॥ 
সৈম্য-ভঙ্গ দেখিয়! কৃষিল ধনঞ্রয়। 
ভীম্মক বলিয় ধাএ সংগ্রামে ছুজ্জয় ॥ 


হেন কালে ধনগ্য় রথের উপর । 

নিরন্তর ভীম্ম বীর বরিষস্তি শর ॥ 

ভীম্ম সমে (১) অর্জুনের হৈল মহারণ। 
অন্ঠোন্ে বহু বাঁণ করে বরিষণ্‌ ॥ 

ক্ষণে দেখি রথ ক্ষণে দেখি যে সারথি । 
আপন! সারিয়া রহে পার্থ মহামতি ॥ 

কৃষ্ণে পাইল সন্ত্রম বিস্ময় হইল রণে। 
অর্জনের ধনুপ্তণ কাটে ততক্ষণে ॥ 

আর গুণ দিল বীর সমর ভিতর। 

ভীন্মের ধন্নুক কাটি পাড়িল সত্তর ॥ 

আর ধনুক লৈয়া ভীম্ম সান্ধিলেক (২) শর । 
সেহ ধনুক কাটিল অঞ্জুন ধনুর্ধর ॥ 

তীম্মে তাক প্রশংসিল সাধু সাধু করি। 
শরবৃষ্টি করে ভীম্ম হাতে ধনু ধরি ॥ 
বাস্থুদেব ধনঞ্রয় ছুই মহাবীর | 

ভীম্ম বাণে ভেদিলেক দুহান (৩) শরীর ॥ 
অর্জন দুর্বল হৈল অবসাদ পাইল। 

চোখ চোখ (৪) বাণ মারি কৃষে কীপাইল ॥ 


(১ সহিত। ২) সন্ধান করিলেন। 
(৩) দোহার -ছুই জনের (৪) চোখ -চোখা 
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হাসে তবে তীক্ম বীর করে উপহাস। 
অর্জুনক দেখি কিছু আর মত আশ ॥ 
তবে কৃষে দেখিয়া যে তীম্মের বিক্রম। 
শিথিল হইল বীর নহে তীম্ম সম ॥ 
সমরে দুর্জয় ভীম্ম বরিষস্ত শর । * 
পাগুবের সর্ব সৈন্ত করিল জর্জর ॥ 
লক্ষ লক্ষ বীর শর বাছি বাছি মারে। 
ুগান্তের যম যেন সকল সংহারে ॥ 


অনেক চিন্তিয়া বাস্থদেব মহাবল। 
আয়ুধে সংশয় দেখি পাব সকল ॥ 
পাগুবের মুখ্য মুখ্য ভীম্মে সংহারিল। 
অর্জনের ভার আযু রাখিতে নারিল ॥ 
অনেক চিত্তিয়া কৃষ্ণ ব্রিভুবন-নাথ। 
মহাকোপে করে রণে ভীম্মে সহসাত (১) 
নাহি দিগ্বিদিগ্‌ যে সুর্যের প্রকাশ। 
ন! দেখি যে রথিগণ না দেখি আকাশ ॥ 
ধূমময় দেখি যে যে অন্ধকার । 

করয়ে তুমুল যুদ্ধ পবন সঞ্চার ॥ 

শত শত মহাযোধে বেটে ধনঞ্ীয়। 

রথে থাকি দেখিলেক সৈন্য মহাশয় ॥ 
সেজে মহাবী্ধ্যবস্ত আইল ততক্ষণ। 
মহাবীর অর্জুনের সাহায্য কারণ ॥ 


তবে কৃষ্ণ সৈন্ক যে প্রশংসা করম্তু। 

আজ ভীঘ্ম বীরের করিমু মুই অন্ত ॥ (২) 

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব করিমু সংহার । ্রীকৃষের ক্রোধ। 
যুধিষ্টির রাঁজাক যে দিমু রাজ্যভার ॥ * 

এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ। 

হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন বদন ॥ 


(১) সহসা_অকন্মাৎ। 
(২) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শ্রীকুষণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এই 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন, তীক্ষের বিক্রমে সেই প্রতিজ্ঞা তরঙ্গ হইল। 


৬২ 


_*, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


রধত্য ৈয়া তবে চ্ত লৈ হাতে। 
ভীম্মক মারিতে যাএ ত্রিজ্গত-নাথে ॥ * 
কষে যে পদভরে কীপে বন্ধুমতী। 
মৃগেন্্ ধরিতে যাএ যেন পণ্ডপতি ॥ 
অন্ত্রক লইয়া তীম্ম হাতে ধনুঃশরে। 
নির্ভম বোলস্ত তীম্ম রথের উপরে ॥ 
জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক (১)। 
রথ হোতে গাড় মোক দেখতক লোক ॥ 
তুদ্ি মোক মারিলে তরিমু পরলোক | 
ত্িভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পার নন্দন। 
রথ হোতে তাক্ত হৈয়৷ ধরিল চরণ ॥ 
দশ পদ অন্তরে ধরিল দুই হাতে। 
সংহর সংহর কোপ ত্রিভূবন-নাথে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিছো মুগ তোদ্ধার অগ্রতে। 
পুত্র দিবা যদি ভীম্ম না পারো মারিতে ॥ 
তীম্ম মারি কুরুবল করিমু যে ক্ষয়। 
তোন্ধার প্রনাদে হইব সংগ্রামেত জয় ॥ “ 
অর্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর । 

ক্রোধ এড়ি উঠিলেক রথের উপর ॥ 

ছুই বীর শঙখনাদে পুরিল গগন। 
নানা বাগ্ঠ শঙ্খরব সৈন্তের ঘোষণ। 
দিন-কৃত নির্ববাহিল দশ সহ মারি। 
হস্তী অশ্ব রথী তবে ভীম্মে হো সংহারি ॥ 
হেন কালে দিবাকর হইল অবশেষ । 
ছুই সৈন্য চলি গেল যাঁর যে নিদেশ ॥ 


(১) আমাকে 


 দ্বিজ অভিরামের মহীভারত। 


অশ্বমেধ-পর্বব । 


দ্বিজ অভিরামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যে পুথি হইতে 
এই কবির রচন! উদ্ধৃত হইল তাহা বিশ্বকোষ-আফিসের। হস্তলিপি অতি 
প্রাচীন,_-৩০* বৎসরের উপরে । আমর! কবিকে পঞ্চদশ শতাবীর 


লোক বলিয়৷ অনুমান করি। 


যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে উপনীত | অর্জুন-তনয় বত্রবাহন 


বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পূর্বক যজ্ঞাশ্ব লইয়! 
অর্জুনের নিকট সমাগত | অর্জুন-কৃত 
বভ্রবাহনের অপমান । 


হৃদয় পরম স্থুথে আখি অনিমিথে দেখে 
মণিপুর অতি সুমোহন। 

অনুপম পুরী-শোভা জগজন-মনৌলোভ৷ 
সভে তথি কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ 

বিচিত্র নির্শাণ ঘর চারি পাশে থরে থর 
বিচিত্র হিন্ুল হরিতালে। 

অনুপম পুরী-শোভ৷ জগজন-মনোলোভা 
কুন্গুম-রচিত চারু চালে ॥ 

বান্ধে সুরগীন বেত আচ্ছাদি বসন নেত 
শিখিপুচ্ছ স্থমোহন সাজে । 

মণি মুকুতার ঝারা উপরে কনক বারা 
তথি শ্বেত পতাক! বিরাজে ॥ 

” গৃহে গৃহে স্থনিকট বিচিত্র দেউল মঠ 

ক্ষেত্রী বৈশ্ঠ শূদ্র নানা জাতি। 

ধুপ দীপ উপহারে কুষ্ণ আরাধন করে 
কি পুরুষ কিব! নারী তথি ॥ 

দেখি মণিপুরময় গৃহে গৃহে দেবালয় 
বিচিত্র চৌখণ্তী শাস্ত্রশালা। 

সভে রূপগুণময় অঙ্গে আভরণচয় 
শত শত শিশু করে থেলা ॥ 


মণিপুর । 


৬২২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


পুরী অতি সুমোহন নিবেশে স্ুমেধাগণ 
অবিরত কহে কৃষ্৫-কথা। 
* নানা হান্ত উপহাসে ভ্রমে সভে নান! রসে 
না চিনি ধনের অঙ্ক তথা॥ (১) + 
অহিংসক শুদ্ধমতি মোহান্ত বৈষ্ণব যদি 
বৈসে তথা মহিমা প্রচুর । 
কিবা সে অল্ভুত পুরী সভার কনক ঝারি 
পুরী যেন পুরন্দর-পুর ॥ 
* মহাতেজা বিপ্র যত কৃষ্ণপদে অনুগত 
ত্রিসন্ধা করয়ে বেদধবনি।* 
ত্রিভুবনে উপমারঙ্ক সঘনে বাজএ শঙ্খ 
কাংস্ত ঘণ্টা সুমোহন শুনি ॥ 
" নৃত্য গীত প্রতি ঘরে সভে নানা যজ্ঞ করে 
ধূমে আচ্ছাদিত দেখি পুরী । 
পুরীর অঙ্গনা যত রূপময় গুণযুত 
দেখি যেন ইন্দ্র-বিষ্তাধরী ॥ 
ভারত-সঙ্গীত কথা ভগবদ্‌-গুণ-গাথা 
ভকত-জনার সুখ ধাম। 
কৃষ্ণের দাসের দাঁস তার পদ করি আশ 
বিরচিল দ্বিজ অভিরাম ॥ 


সবিন্ময় ধনঞ্জয় করে অনুমান । 
হংসধবজে সভামাঝে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
যজ্ঞবাজী এই পুরে করিল প্রবেশ। 
ইথে কেবা অধিকারী এই কোন্‌ দেশ ॥ 
অর্জুনে কহেন হংসধ্বজ মহীপতি। 
বক্রবাহনের কথা। ইথে রাজা বন্রবাহন মহামতি ॥ 
আমা আদি দিগে দিগে যত আছে রাজা । 
এই বত্রবাহনের সতে করে পুজা ॥ 
সর্ব প্রতি দিএ এক শকট কাঞ্চনি। (২) 
মহাতেজ| এই রাজা রত কৃষ্ণ গুণী ॥ 
0) এখানে ধনের অঙ্ক গণনা কর! যায় না, অথাৎ অধিবাসিগণের 
ধনের ইয়ত্া করা যায় না। (২) আমাদের মত রাজারা প্রত্যেক 
ইহাকে এক শকট কাঞ্চন করম্বরূপ দান করে । 
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একপত্রী-ত্বতযুত বৈষ্ণব গভীর । 
দ্ানধর্মে অর্থগত মহারণ-বীর ॥ 
এ রাজা বান্ধিয়া যদি রাখে হয়বর । 
তবে উদ্ধারিতে বড় হইব ছুফর ॥ 
সুসজ্জ হইয়৷ সভে রহ সাবধানে । 
নিজ অস্ত্র নিষোজিয়া যার যে বাহনে ॥ 
হেন কালে এক অমঙ্গল হৈল তথি। 
গৃধিনী পার্থের শিরে ভ্রমে বায়ুগতি ॥ 
দেখি বিমরিষ (১) সভে চিন্তিত অন্তরে । অমঙ্গল দর্শন। 
যক্ঞবার্ী ভ্রমে তথি পুরীর ভিতরে ॥ 


লোকমুখে শুনি রাজা তুরঙ্গের বাণী। 

দূতে আদেশিয়্যা ঘোড়া স্বনিকটে আনি। 

সমুখে ধরিয়া ঘোড়া রাখিল কিন্কর। 

রদ্ব-সিংহাসনে রাঁজা সভার ভিতর ॥ 

সভা অনুপম সিংহাসন মনোহর । 

মাণিক-মুকুতাযুত হীরা থরে থর ॥ 

দশ দিগ দীপ্যমান্‌ তাহার ছটায়। 

হেন সিংহাসনে রাজা বসিলা সভায় ॥ 

কনক কুপ্র শোভে কনক তুরগে। 

কনক মূরতি কত শোতে চারি দ্রিগে ॥ যজ্জাশ্বদর্শনে বক্রবাহনের 
কনকের দীপ কত জলে চারি পাশে। নি 
এমন সভাঁয় রাঁজা বপিলা হরিষে ॥ 

তুরঙ্গের রূপ রাজা করে নিরীক্ষণ। 

মনোহর হয়বর অতি সুলক্ষণ ॥ 

নীল আখি সচঞ্চল তনু স্বেতবর্ণ। 

পীত পুচ্ছ সুমোহন শোভে শ্তাম কর্ণ ॥ 

্বর্ণপ্র তুরঙ্গের কপালে রঞ্িত। 

বিচিত্র লিখন তথি অতি সুশোভিত ॥ 

্ব্ণপত্র পড়ি দেখে ধর্মের তুরগে। 

ইহার রক্ষক যে অর্জুন মহাভাগে ॥ 


৫১) বিমর্য। 


৬২৪ 


স্বীয় পিতৃপরিচয়। 


পাত্রের পয়ামর্শ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এই বাজী বান্ধিয্না রাখিব যেই বীরে। 
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া জিনিঞা তাহারে ॥ 
এমন লিখন পড়ি হরিষ হৃদয়। 
বক্রবাহন নিজ পাত্র মিত্রে কয় ॥ 
অঙ্জুন আমার পিতা শুন মোর বাণী। 
দ্বিজ অভিরাম কহে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ 


পাত্র বলে পূর্বকথা কহ মহাশয় । 
কিরূপে তোমার পিতা বীর ধনঞ্জয় ॥ 
শুনি বক্রবাহন কহেন পূর্ব্ববাণী। 
মোর মাতামহ চিত্রাঙগদ হৃপমণি ॥ 
পুপ্যযুত অনুগত কুষ্ণ-অন্রাঁগে । 
বিধিভ্রমে শুনি আমি পালে প্রজাভাগে ॥ 
০ চে ৃ রঙ ০ 
তবে চিত্রাঙ্গদা গেল জনক আলয়। 
চিত্রাজদ1 কন্ঠ! বিভা দিলা ধনগ্ীয় ॥ 

চে স ক ঙ 

০ সং গং ০ 
তবে চিত্রাঙ্গদ মাতামহ দিল এই শেষ 
শুনহ স্বুদ্ধি পাত্র কহিল বিশেষ ॥ 
না বুঝিয়! যক্ঞবাঁজী ধরিল পিতার | 
কি বুদ্ধি করিব পাত্র কহ সমাচার ॥ 
শুনি পাত্র কহে বাণী শুন মহাশয় । 
ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম কয় ॥ 


পাত্র কহে রাজ! বক্রবাহনের আগে 
পিতার লইয়্যা দেহ যজ্ঞের তুরগে ॥ 
ধুপ দীপ পুষ্পমাল্য কুক্কুম চন্দন । 
জনকে করিবে পুজা দিয়া নানা ধন। 
পিতৃপ্রীতি আচরিলে প্রিয় দেবগণ। 
পুভ্রের পরম লাভ পিতার সেবন ॥ 
পুরীর সহিত নান! নঙ্গল বিধানে। 
ভূৃত্যগণ সঙ্গে চল তাত-সন্নিধানে ॥ 


মহাভারত-_দ্বিজ অভিরাষ--১৫শ শতাব্দী। 
পাত্রের বচনে রাজ চিল কৌডুকে। : | 


বিপ্রগণ বেদপাঠ কর এ সমুখে ॥ 
বিবিধ মঙ্গল-বাগ্চ বাজে চারি পাশে। 
নাচএ নর্তকীগণ পরম হরিষে ॥ 

চলিল বেউচ্া৷ (১) যত চাপিয়্া কুপ্জরে । 
রথ রথী সেনাপতি চলিল বিস্তারে ॥ 
জয় জয় শবে যত নারীর পয়ান (২)। 
পুষ্পবৃষ্টি করে দধি খধি (৩) ূর্বা৷ ধান ॥ 
লাখে লাখে তুর চলিল গজগণ। 
নীল পীত শ্বেত রক্ত বিবিধ বরণ ॥ 
বত্রবাহন শ্বেত হস্তীর উপরে । 

ছত্র চামর শিরে অতি শোভ৷ করে ॥ 
চৌদিগে কিন্করগণ চামর ঢুলায়। 

পরম হরিষে পিতা! সম্ভাষিতে যায় ॥ 
সসৈন্তে চলিলা রাজা রথ আরোহণে। 
সুরেন্দ্র চলিল যেন কৃষ্ণ সম্ভীষণে ॥. 
নান! ধন দূতগণ নিল ভারে ভারে । 
আগে করি নিল সে যজ্ঞের হয়বরে ॥ 
বীরভাগ (8) সঙ্গে হেথা পার্থ মহাশয় । 
সজ্জা করিয়! রহে হইয়া নির্ভয় ॥ 
দুরে থাকি রাজা দেখি পিতার বিমান। 
তেজি গজে পদতব্রজে করিল পয়ান ॥ 
করযোড় হৈল রাজা জনকের আগে। 
নানা ধন দিল আর যজ্ঞের তুরগে ॥ 
চিত্তিযা শ্রীরুষ্চন্দ্র-চরণ-পক্কজে । 
ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজে ॥ 


কলেবর ধয়ণী লোটায়্যা যোড়করে । 
পিতার চরণ বন্দে পরম দাদরে ॥ 
লয়্যা পদ-প্রক্ষালন-জল স্থবাসিত। 
চিকুরে চরণযুগ্গ করিল মার্জিত ॥ 





(৯) বেস্তা। যাত্রাকালে বেশ্তা-দর্শন মগলজনক। 


(২) প্রয়াণ । 


৭৮ 


(৩) খই। 


৫) রীরগগ। 


বক্রবাহনের পিতৃসকাশে 
প্রয়াগ। 


গতিবাদন ও পরিচন় 
দান। 


৬২৬ 


(১) অপর কাহারও মনে করিস হজবাজী দত করিয়াছিলাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
আসিয়া অঙ্গনা যত মঙ্গল-বিধানে । 
পার্থের উপরে করে পুষ্প বরিষণে ॥ 
গলায় বসন বক্রবাহন কুমার । 
পিতার চরণে প্রণমিল পুনর্বার ॥ 
করযোড়ে রহে রাজা হৃদয় উল্লাস। 
পিতার সমুখে কয় সুমধুর ভাষ ॥ 
নিজ পরিচয় তাতে করে নিবেদন 
এবভ্রবাহন মোর নাম তোমার নন্দন ॥ 
চিত্রাঙ্গদা মোর মাতা! শুন অবধানে। 
যে কালে আইলে তীর্থ-যাত্রার কারণে ॥ 
পিতার শাপেতে ছিলা! হয়্যা কুস্তীরিণী। 
তোমার পরশে মুক্ত হইলা জননী ॥ 
জন্ম দিয়া গেল! চিত্রাঙ্গধার উদরে । 
শুনহ বিশেষ বাণী নিবেদি তোমারে ॥ 
পালন করিল মোরে উলুপী বিমাতা। 
মাতামহ রাজ্য দিয়া রাজ! কৈল হেথা । 
রাত্রি দিন ভাবি আমি তোমার চরণ। 
ধন জন রাজ-সম্পদ নেহ আপন ॥ 
যঞ্জবাজী ধরিল অপর ভাবি মনে । (১) 
এই অপরাধ মোর ক্ষম নিজগুণে ॥ 
জীবন সফল ধন্ত হইল আমার । 
দেখিল পরম স্থুথে চরণ তোমার ॥ 
অনেক বিনয়-বাণী কহিল পিতারে। 
গুনি ধনঞ্য় কহে কাম আদি বীরে ॥ 
প্রদ্যুয় কহেন শুন পার্থ মহাশয়। 
মহাভব্য শিরোমণি তোমার তনয় ॥ 
হেন পুত্রে অতি কেন দেখি অনাদর। 
আলিঙ্গন দেহ পুজ্রে পসারিয়৷ কর ॥ 
এত শুনি অর্জুনের ক্রোধ হৈল তবে। 
ক্রোধ মনে বসি পার্থ কহে কামদেবে ॥ 
পূর্ব্বেতে গঙ্গার শাপ হইল নিকটে । 
তে কারণে অর্জুনের ক্রোধ বড় উঠে ॥ 





মহাভারত-_দ্িজ অভিরাম ১৫শ শতাব্দী । ৬২৭ 


উঠিয়! মারিল লাখি পুত্রের মাথায়। অর্জুনের পদলাঘাত। 
ভারত-সঙ্গীত দ্বিজ অভিরাম গায় ॥ 


কাল কোপ পার্থের হৃদয়ে উপনীত । 
কহে বক্রবাহনে গঞ্জিয়া বিপরীত ॥ 
তুরঙ্গ আনিয়া দিল করি রণভয়। 

হেন ছার বেটা কয় আমার তনয় ॥ 
তোমার জনম চিত্রাঙ্গনার উদরে । 
বৈশ্তজাতি বেটা অপবাদ দেহ মোরে ॥ 
ক্ষেত্রী রক্তরসে জন্ম লভে যেই জনে । 
নপুংসক সম কর্্ম সে করিব কেনে ॥ 
আমার গুরসে জন্ম সুভদ্রার গর্ভে । 
অভিমন্্যু নামে এক পুত্র ছিল পূর্বে ॥ 
মহাবীর রণধীর প্রিয় সভাকার । 

কত কত ক্ষেত্রীগণে করিল সংহার ॥ 
দ্রোণাচাধ্য পরাভব যাহার সমরে। 

রণ জিনি গেল চক্রব্যুহের ভিতরে ॥ 
সেই অভিমন্ধ্য রণে হত যেই দিন। 
সেই হৈতে বিধি মোরে কৈল পুত্রহীন ॥ 
তোর নাঞ্ঞি দেখি ক্ষেত্রীকুলের প্রতাপ। 
কাহার ওরসে জন্ম কারে বল বাপ॥ 
নটিনী জননী তোর গন্ধের সুতা। 
* * * পুত্র হয়ে কারে বল পিতা ॥ 
তেজহ কাঞ্চন-রথ শকট সকল। 

দেশে দেশে ভ্রম কান্ধে লইয়! মাদল ॥ 
নটিনী লইয়্যা ফির * * * কেটা। 
ধনুর্বাণ তেজি বোনো খেজুরের চাটা ॥ 
নারী লয়্যা কান হয়্যা ডদ্ফ (১) হেন করে। 
গীত গায়্যা মাগ্যা থায়্যা বুল ঘরে ঘরে ॥ 
টুরি হয়্যা থাক গিয়্যা অনাথ-মগ্ডপে। 
লাথি দিয়া ঘুচাইয়্যা দিলু, এই পাপে ॥ 
চি্তিয়া শ্রীরুষ্ণচন্দ্র-চরণ-পন্বজে। 
ভারত-সঙ্গীত কহে অভিরাম দ্বিজে ॥ 


(৯ দস্ত। 


সক্রোধ উত্তয়। 


শরীকরণ নন্দীর মহাভারত। 


অশ্বমেধ- পর্ব | 
(ছুটি খার আদেশে বিরচিত। ) 


পরাগল খার আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের স্ত্রীপর্র্ব পথ্যস্ত 
অন্থবাদ করেন। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর ছুটি খা শ্রীকরণ নন্দী 
নামক কবির দ্বারা অশ্বমেধ-পর্ধের অনুবাদ সঙ্কচলন করেন। ছুঃখের 
বিষয়, আমি ভ্রমক্রমে শ্রীকরণ নন্দী স্থলে প্শ্রীকর নন্দী” পাঁঠ বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষৎ আমার 
প্রাচীন পুথিখানি পাইয়াও এই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। তাহাদের 
প্রকাশিত “ছুটি থার মহাভারতে” সেই শ্রীকর নন্দীই রহিয়া গিয়াছে । 

যে পুথি দেখিয়া এই. অংশ উদ্ধত হইল তাহা আমার | উহা! ১৫৮৫ 
(খঃ ১৬৬৩ ) শকের লেখা । 


মঙ্গলাচরণ । 


প্রণমহ অনাদি নিদান সনাতন । 
সৃষ্টি স্থিতি পালক পরম কারণ ॥ 
মায়া বলে জগতের 25 ১১১] 
উদ শর মহীর পালন্ত ॥ 
যাহার ইঙ্গিত না বুঝে প্রজাপতি । 

পুনি পুনি সেই দেবে করএ প্রণতি ॥ 
গণপতি বন্দোম বিশ্বনীশন। 

তবে দেবী ভগবতী বন্দোম চরণ ॥ 
বন্দমহে! ভক্তি করি যত কবিগণ। 

জনক জননী বন্দো যত গুরুজন ॥ 
সভাপতি অগ্রেতে মৌহোর (১) প্রণতি। 
বলিব পয়ার কিছু সংক্ষেপ ভারতী ॥ 


পৃথিবীর মুখ্য পবিত্র এক স্থল। 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল ॥ 


০) আমার । 


মহাভারত--গ্রীকরণ নন্দী--১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ । ৬২৯ 


যেমন সর্বংসহ! তেমতি মহারাজ! । 
রাম হেন বছনিষ্ঠ পালে সব প্রজ! ॥ 
নৃপতি হুষণ সাহা যেমন ক্ষিতিপতি। 
সাম দান দণ্ড ভেদে পালএ বস্থমতী ॥ 
তান এক সেনাপতি লম্কর ছুটি খান। 
ত্রিপুরার উপরে করিল স্বিধান ॥ 
চাটগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে । 

*  চন্দ্রশেখর পর্ধত সুন্দরে ॥ 
চারলোল-গিরি তার পৈতৃক বসতি । 
বিধিএ নির্মাণ তাকে কি কহিব অতি ॥ 
চারি বর্ণে বসে লোক সেনা-সন্গিহিত। 
নানা স্থানে প্রজা সব বসয়ে তথিত (১) ॥ 
ফণী নাম (২) নদীএ বেষ্টিত চারি ধার । 
পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥ 
লঙ্কর পরাগল খানের তনয়। 
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয় ॥ 
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন। 
বিশাল হৃদয় মত্তগজেন্জ-গমন ॥ 
চতুঃযষ্টি কল! বসয় গুণের নিধি । (৩) 
পৃথিবী-বিখ্যাত সে যে নির্মাইল বিধি ॥ 
দিতে (৪) বলি. কর্ণ সম অপার মহিমা । 
শৌর্য্য বীর্য্য গান্ভীধ্য নাহিক যে সীমা ॥ 
কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয়। 
রাম সম পিতৃভক্ত খাঁন মহাশয় ॥ 
তাহার যত গুণ শুনিয়! নরপতি (৫)। 
সংবাদ দিয়া আনিলেক কুতৃহল মতি ॥ 
নৃপতির অগ্রতে তার বহুল সম্মান । 
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥ 
লক্করী বিষয় পাইয়া মহামতি। 
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বন্থমতী ॥ 





(১ সেইস্থানে। (২) (নোয়াখালী জেলার )বর্তমান ফেনী নদী।, 
(৩) বসয়-বাস করে। ধাহার শরীরে পূর্ণ গুণরাশি বাস করে। 
0) দান করিতে।  : (৫) হুসেন সাহ। 


৬৩০ 


যুধিষ্টির নিকট ব্যাসদেব 
কর্তৃক বত্ের অনুষ্ঠান 


বর্ম । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ত্রিপুর-পতি যার ডরে এড়ে দেশ। 
পর্বত-গহ্বরে গিয়া! করিল প্রবেশ ॥ (১) 
গজ বাজী কর দিয়! করিল সন্ধান। 
মহাবন-মধ্যে তবে পুরীর নির্মাণ ॥ 
যগ্ঘপি ভয় না দিল মহামতি । 

তথাপি আতঙ্কে বসে ত্রিপুর-নৃপতি ॥ 
আপনে নৃপতি সমর্পিয়৷ বিশেষে । 

সুখে বসে লঙ্কর আপনার দেশে ॥ 

দিনে দিনে বাটে তবে রাজ-সম্মান। 
যাবৎ পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥ 
পণ্ডিতে পণ্ডিত-সভা খণ্ড মহামতি । 
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি ॥ 
অনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা। 
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসর হৃদয়। 

সভা খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥ 
দেশ-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার। 
সঞ্চরৌক (২) কীর্ি মোর জগৎ সংসার ॥ 
তাহান আদেশ মান্য মস্তকে করিয়া। 
শ্রীকরণে কহিলেক পয়ার রচিয় ॥ 


অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিবার ব্যবস্থা । 


তবে যে এড়িব (৩) ঘোড়া ক্ষিতি বিচরিতে (৪) ॥ 
ইন্দু কুন্দ সমবর্ণ সেই অশ্ববর | 

পীত পুচ্ছ দীর্ঘ কর্ণ পরম সুন্দর ॥ 

মাথাতে লিখিব পত্র স্থববর্ণের জলে। 

এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতৃহলে ॥ 

ঘোটক রক্ষক হইব নিজ সহোঁদর। 

যে রাজার শক্তি থাকে ধরৌক অশ্ববর ॥ 


(১) এই উক্তি সত্য নহে। ইহা কবির চাটুবাদ। সেই সময়ে 
ত্রিপুরার রাজা ধন্য-মাণিক্য ও তদীয় সেনাপতি চয়চাগের বিক্রমে মুসলমান 
সৈন্য জরিপুরা-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। (২) সধশরিত 


€৩) প্রেরণ করিব। (৪) বিচরণ (ভ্রমণ) করিতে। 


মহাভারত-শ্রীকরণ নন্দী--১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ। ৬৩১ 


এহি পত্র লিখি বাদ্ধিব ললাটে ঘোড়ার । 
এড়িব ঘোড়া বংসরেক চরিবার ॥ 
আপনে আরম্তিব যজ্ঞ অসিপত্র (১) ব্রত। 
এড়িব সব ভোগ যত উপগত ॥ 

যঞ্জের বিধান এহি কহিল সকল। 
পারিবা করিতে সব না হইও বিকল ॥ 


মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলস্ত। 
কিরূপে করিমু কাঁধ্য কহ মতিমন্ত ॥ 

হেন অশ্বরদ্ মুঝ্ি কথাতে পাইমু। 
ঘোটক রক্ষক মুঞ্রি কারে নিযৌজিমু ॥ 
যে বা ভীমাজ্জঞুন সহোদর মোর। 

মোর হেতু ছুঃখ পাইছে বহুতর ॥ 
তাহাকে পাঠাইতে রণে না হএ যুকতি। 
কৃষ্ণ হেন বন্ধু মৌর নাহি নিকটে সম্ভ্রাতি ॥ 
বহু বিদ্ব হএ যজ্ঞ করিবারে আশ। 

সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস ॥ 

এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোম যে বুদ্ধি । 
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি (২)॥ 
যুধিষ্টির নৃপতির হেন বাক্য শুনি। 
ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাস মুনি ॥ 


ভদ্রাবতী-পুরীতে প্রবেশপূর্ববক একাকী যুদ্ধ'জয় 
করিতে ভীমের সঙ্কল্প ও বিক্রম প্রকাশ। 


ক হেন বাক্য বুলিলেন্ত। 
সেই সভাতে ভীমসেন তর্জন করস্ত ॥ 
একাকী যাইমু মুগ পুরী ভদ্রাবতী। 
সমরে জিনিব যৌবনাশ্ব নরপতি ॥ 

বদি সেই অশ্ব আনিতে না পারোম। 
তবে মুচি নরকেত পড়িয়া মরোম ॥ 


(৯) স্বামী ও স্ত্রী একাসনে নির্দিষ্ট দীর্ঘ কাল বাস করিবেন। 
ঠাছাদের মধ্যে একখানি অসি থাকিবে । (২) শুদ্ধিস্সন্ধিষ্সন্ধান | 


৬৩২ 


ককের উমর 
প্রদন্নতা। 





বঙ্-সাহিচ্য-পরিচয়। 
অধোর নরকে মোর হউক নিবাস। 
এ বলিয়া ভীমমেনে এড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি। 
গাছু না বিচারিয়া প্রতিজ্ঞা করহ ভারতী॥ 
মংশয় বাসয়ে তীম তদ্রাবতী-জয়। 
একাকী যাইবা ভুদ্ধি অশক্য রণয়।॥ 
রাঁজাএ যদি এমত বোলে ভীমক (১) গর্জন্ত। 
বেত কর্ণুর বলিবন্ত। 
মৌকে সঙ্গে নেয় ভীম তোদ্গার দোসর (২)। 
যৌবনাশ্ জিনিমু মুগ্ধ করিয় সমর ॥ 
ভীম বোলে বৃষকেতু তুদ্ধি মহাবীর । 
সুরাস্থুর সমরেত নির্ভয-শরীর ॥ 
কি পুনি তোদ্ীর পিতা রণেত মারিল। 
তোর মুখ না চাহোম লজ্জায় আবরিল। 
ভীমের বচনে বৃষকেতৃএ বৌল্ত। 
না করিলা অপকর্ণ গুন মতিমন্ত॥ 
উপকার কৈলা মোর জনক সংহারি। 
সদায় আছিল দুর্ঘযোধনের সেবা করি। 
ধর্ম হতে ভিন্ন হৈল গাব তনয় 
নিজ সঙ্গ এড়ি কৈল পরের প্রণয়। 
উপকার চিন্তি আদ্ি না চিন্তি গ্রমাদ। 
স্বর্গে গেল বাঁগ মোর তোঙ্ার প্রসাদ ॥ 
এত যদি বৃষকেতু বলিল বচন। 
দুই হাতে ভীমদেনে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
সঙ্গে যাইতে তান দিল অনুমতি। 
মেঘবর্ণ বুলিলেক তবে মহামতি ॥ 
অর্জুনের সন্ধে তুদ্ধি রহ এহি স্থানে। 
হৃগতিক রক্ষক হইয়া রহয গ্রধানে॥ 
এত যদি ভীমসেন কহিল বচন। 
মেঘবর্ণ কুমারে বৌলম্ত ততন্গণ।॥ 





(১ প্রাচীন গাথা ও গালি ভাষার ্ভায় গ্রচীন বাঙ্গালায়ও নাম 
শষের পর এই “ক' (্বার্থে “ক ) অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। 
(২) জহায়। 


মহাভারত-_-ঘনশ্যাম দাস-_-১৬শ শতাব্দী ৬১৩ 
মোর পিতা ঘটোতকচ তোঙ্গার নন্দন। 
তোঙ্গার কার্ধ্যে তেঁহি হারাইল জীবন ॥ 
সহদেব সহিত অজ্জুন মহাবল। 

. নৃপতিক রক্ষিয়। থাকিব সকল॥ 
বৃষকেতু সঙ্গে তুক্ষি রণে দেয় মতি। 
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীগ্বগতি ॥ 
সত্বরে চলহ না কর বিলম্বন। 
ঘোড়া কাটিয়া আনিব ততক্ষণ ॥ 
মেঘবর্ণ সঙ্গে যাইতে দিল অনুমতি । 
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া অতি শীম্রুগতি ॥ 
তবে ব্যাঁস মুনিএ বুলিল নৃপতি। 
বিলম্বে কাধ্য নাহি চল মহামতি ॥ 
রাত্রি কাল হৈল বেলি অবসান। 
আশ্রমেত যাইতে আদ্ধি হউক সম্বিধান ॥ 
এ বুলিয়া ব্যাস মুনি চলিল সত্বর। 
বাঢ়াইয়। দিলেন্ত নিয়! ধর্ম নৃপবর ॥ 





ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত। 


ঘনশ্তাম দাঁস স্বীয় পরিবারবর্গের মঙ্গল-কামনার এই কয়েকটি পদ 
লিখিয়াছেন। 


কপাঁকর নারায়ণ ভকত জনায়। 
জৈমিনি ভারত পোৌথা এতদূরে সায় ॥ 
হরিদাস সেনে কৃপা কর নারায়ণ। 
গোবিন্দ সেনের সুতে কর কুপারণ ॥ 
রাখিব অচল ভক্তি বুদ্ধিমস্ত থানে। 
কপা কর নারায়ণ ছূর্বাসা সেনে ॥ 
সহ পরিবারে কপ! কর প্রীনিবান। 
তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস ॥ 


বদধিমন্ত থান ঘনশ্তামের পিতা ছিজেন কি না! বলা যায় না। প্রাচীন 
বঙ্গসা হিত্যে 'বুদ্ধিমন্ত খা” উপাধির অভাব নাই। সুতরাং এই বুদ্ধিমস্ত 
খা কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । তবে 'বুদ্ধিমন্ত থা” উপাধি 


৮০ 


৬৩৪ 


চক্রহীমের যাত্রায় শুভ- 
দর্শন। 


সরোবর বর্ণন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাবীতে বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহাতে 
কবির কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারা যায়।: যে পুথি 
দেখিয়া এই অংশ নকল করা হইল, তাহা বর্দমান, পাত্রসায়ের গ্রামে 
পাওয়া গিয়াছে । তাহার নিয়ে এই ছত্র পাওয়া যায় "শ্থাক্ষরমিদং 


'তরীনীতারাম দাস পুস্তক শ্রীকাশচরণ তীতি। সাং পাত্রসায়ের সন 


১০৪০ সাল তাং ২৪শে শ্রীবণ।” সুতরাং ১৬৩২ খষ্টাবে এই পুথি 
সংকলিত হয়। কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান 
করা অসঙ্গত নহে। 


চন্দ্রহাস ও বিষয়] | 
চন্ত্রহীসকে বিষ ভক্ষণ করাইয়৷ বধ করিবার জন্ত রাঁজমন্ত্রী (বিষয়ার 
পিতা) একখানি পত্র লিখিয়া ততমহ চন্ত্রহাসকে স্বীয় পুজ্র মদনের 
নিকট প্রেরণ করেন। এই রাজমন্্রীর চক্রান্তে চন্ত্র&াসের পিতাও 
ইতিপূর্বে নিহত হইয়াছিলেন। রাজাম্ত্রীর কন্যা বিষয়! প্রেমের কৌশলে 
মন্ত্রীর উদ্দেপ্ত বিফল করেন। 


চনত্রহাস যাত্রার সময়ে সুমর্জল। 

প্রযুক্ত দেখিল ধেনু বংসক সকল ॥ 
বৃষ গজ দক্ষিণে দেখিল অগ্নি জলে। 
পূর্ণ কুস্ত ব্রাহ্মণ গণক পুষ্পমালে ॥ 
সম্ভোমাংস পতাকা দেখিল ছ্বৃত দধি। 
শুরু ধান্ঠ রজত কাঞ্চন নান! বিধি ॥ 
চন্দনে বাসিত কত দেখিল অঙ্গনা। 
দাড়িম্ব আনিয়া হাতে দিল কৌন জনা! ॥ 
আনিয়া চম্পক মাল্য কেহ দিল গলে। 
বিবাহের লক্ষণ কত দেখিল মঙ্গলে ॥ 
ভূত্য লঞ! চন্দুহাস চলিলেন পথে । 
অনুক্ষণ কৃষ্ণগুণ ভাবিতে ভাবিতে ॥ 


আছে এক সরোবর কৌগিডল্য নিকটে। 
উত্তরিলা চন্ত্রহাস সরোবরের ঘাটে ॥ 
নির্মল সুঙ্সিগ্ধ জল কজ্জল বরণে। 

নানা পক্ষী কলরব পুণ্পের উদ্যানে ॥ 
কেতকী পলাশ কুন্দ কমল কছলার। 
কোকনদ কুমুদিনী কুস্ধুম বঙ্কার ॥ 


মহাভারত-_ঘনশ্যাম দীদ--১৬শ শতাব্দী 


কত কত কলরব কলাপী কলাপে। 
কামিনী করএ কত কত মনস্তাপে ॥ 
ডাহুক ডাহুকীতরে তবে মত্ত হৈয়্যা। 
রাজহংস রাজহংসী চুগ্চে চুঞ্চ দিয়া | 

মত্ত হৈয়! মধুকর সঙ্গে লৈয়া দারা । 
আনন্দে মাতিয়। কত ত্রীড়।৷ করে তার! ॥ 
শয়ন বসন্ত কত মন্দ মন্দ বাএ। 
কোকিলা করয়ে কত সুমধুর রাএ (১)॥ 
দেখিয়া কামিনীর মন মহা উতরোলে। 
রাজহংস মৃণাল ভক্ষয়ে শতদলে ॥ 


স্থগন্ধী সমীর ধীর গন্ধে মনোহর । 
উত্তরিলা চন্দ্রহাস দেখি সরোবর ॥ 

তুষ্ট হৈয়া চন্দ্রহাস দেখিয়া উদ্ভান। 
পুজিল কৃষ্ণের পদ দিয়া পুষ্পধন ॥ 

তবে চন্ত্রহাস তাথে স্নান আচরিল। 
দিয়! দিব্য পুষ্পমালা কৃষ্ণ পূজা কৈল ॥ 
করিলেন জল পান সুস্থচিত্ত হৈয়া। 
কদন্ব গাছেতে রাখেন অশ্বকে বান্ধিয়া ॥ 
নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস সুজিগ্ধ হৃদয় 


সরোবরে আস্তে কন্ঠা এমন সময় ॥ 
কুলিন্দী রাজার কন্তা চম্পক মাঁলিনী। 
বিষয়া আইল সঙ্গে মন্ত্রীর নন্দিনী ॥ 
ংহতি সকল কন্ঠা নবীন বএস। 
পুষ্পের বিহারে চলে করি নান! বেশ ॥ 
প্রবেশ করিল সভে পুণ্পের উদ্ভানে। 
দেখিল হস্তিনীগণ পুষ্পের কাননে ॥ 
নবীন যৌবন সব রহে ভীত হৈয়া। 
হস্তিনী সকলে তারা! বলেন ডাকিয়! ॥ 
আমা সভা দেখি যদি আইস হেথায়। 
কুস্তস্থল বিদারিয়া সিংহ তোরে খায় ॥ 


(১) রব। 


৬৩৬ 


বিষয়ার অনুরাগ । 


"্বিষের” পরিবর্তে 
“বিষয়” । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
এত বলি বনেতে বিহার সভে কৈল। 
বন-তাপে সর্বজন তাপিত হইল ॥ 
শ্রম হৈয়া ঘন্মুখী সতে যাঁয় জলে । 
হাতাহাতী মত্ত হৈয়া সভে কুতুহলে ॥ 
বিহার করেন সভে জলে প্রবেশিয়া ৷ 
অন্তোন্তে জল সভে দিছেন ফেলিয়! ॥ 
পদ্মের ঘুণালে জল তোললয়ে চুম্বকে ৷ 
ফুকরি ফুকরি জল দেয় মুখে মুখে ॥ 
এই মত জল ক্রীড়া সভে সাঙ্গ দিয়া ৷ 
পরিলেন বস্ত্র সভে কূলেতে উঠিয়! ॥ 
হেন কালে চন্দ্রহাসে বিয়া দেখিল। 
সহস। মোহিত কন্ত1 চিত্ত মগ্ন হৈল ॥ 
আমার সমান পতি এই কৈল মনে । 
তবে জানি বিধি মোরে হয় স্প্রসন্নে ৷ 
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্ন্দ্ চিত্ত অভিলাষ । 
ভকতি করিয়া বন্দে ঘনগ্ঠাম দাস ॥ 


চন্দ্রহাস দেখিয়া! বিষয় মত্ত মন। 
প্রাণে নাহিক স্থির অচল চরণ ॥ 
তবেত বিষয়া সেই রহিল পশ্চাতে । 
নিরীক্ষণ করে অঙ্গ দাণ্ডাইয়া পথে ॥ 
নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস কিছু নাঞ্ঞ জানে । 
বিষয়া দেখিল তার পাগেতে লিখনে ॥ 
ভাঙ্গিয়া তাহার মুদ্রা লাগিল পড়িতে। 
পিতার অক্ষর সব জানিল নিশ্চিতে ॥ 
মদনে লিখিয়াছে পিতা অনেক সম্মান । 
গত মাঁত্রে চন্দ্রহীসে বিষ দিহ দান ॥ 
পত্র দেখি বিষয় তবে ভাবিল অস্তরে । 
এই পত্র দেখিবেন মোর সহোদরে ॥ 
গত মাত্রে ইহারে মারিব বিষ দিয়া । 
ইহ! বিশু অন্য পতি নাহি চাহে হিয়া ॥ 
নয়নের কজ্জল লইল স্থবিধানে । 
লেখিল বিষয়া-দান দিহত মদনে 1 


মহাঁভারত-_ঘনশ্ঠাম দাস--১৬শ শতাব্দী ৬৩৭ 
চলিল বিষয়! মাথে রাঁখিয়া লিখন । 
অন্তরে হইয়! হৃষ্ট চাহে ঘনে ঘন ॥ 
সংহতি লহয়া দাসী হাসিতে হাঁসিতে। 
হেন কালে দরশন সখীগণ সাথে ॥ 
কি কারণে হাঁস তুমি চিত্ত অভিলাষ । 
কি দেখিলে কি কহিলে কহ স্থপ্রকাশ ॥ 
কহিল সভারে কন্া বিবাহ কারণ। 
পাঠাইল বর পিতা হাসি তে কারণ ॥ 
সুর্যেযরে কহিল রামা হয় স্ুপ্রকাশ। 
নিশ্চয় করিয়! পতি দেহ চন্ত্রহাস ॥ 
নিজ পুরে বিষয়া গেলেন হরিতে । 
চন্ত্রহাস বিনে তার অন্য নাহি চিতে ॥ 
অপরাহ্ণ হইল বেল! দেখি চন্ত্রহাস। 
অশ্ব আরোহণে যায় মন্ত্রীর সকাশ ॥ 
ভজ কৃব্-পদ-ছন্দ মকরন্দ পানে। 
ঘনহশূম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে ॥ 


চন্দ্রহাসের বিবাহ । 


সেবক সঙ্গতি করি গেলা অন্তঃপুরে | 
আশ্ব হৈতে নান্িয়৷ চলেন ধীরে ধীরে ॥ 
তবে চন্ত্রহাস গিয়া দ্বারীরে কহিল। 
চন্ত্রভাস আসিয়াছে মদনে বলিল ॥ 
তবে সেই দ্বারী চন্ত্রহাসে প্রণমিএা। 
ছুই তিন বিহস্তে সে গেল পার হৈয়া ॥ 
যেই খানে সিংহাসনে বসিয়া মদন । চত্রহাসের মদনের 
পুরাণ ভারত লৈয়া যতেক ব্রাহ্মণ ॥ নিকট গমন। 
কেহ নৃত্য করে কেহ চামর ঢুলায়। 
রায়থার পড়ে ভাট অতি উচ্চরায় ॥ 0১) 
হেন কালে দ্বারী গিয়া কহে যোড়করে । 
বৈষ,ব চন্ত্রহাস দাগডাইয়া দ্বারে ॥ 
(১) ভাটগণ উচ্চৈংস্বরে রাজ-দরবারের কীর্তি-গাথা (রায়বার) পাঠ 
করিতেছিল। 





৬৩৮ 


বিবাহ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
শুনিএগ ত্বারীর বাক্য উঠিল মদন । 
চলিল সকল লোক সংহতি তখন ॥ 
গাএর উত্তরী-বন্্ খসিয়া পড়িল। 
চন্দ্রহাস-দরশনে মহাত্রস্ত হৈল ॥ 


দ্বারে আসি ছুই জনে হৈল দরশন। 
আলিঙ্গন কৈল দোহে হর্ধান্বিত মন ॥ 
আসন বসিতে দিল পা অর্থ্য জল। 
পশ্চাতে মদন তারে পুছেন কুশল ॥ 
সংপ্রতি আছএ কিবা! কলিঙ্গের সনে! 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিত্তা (১) সুখী প্রজাগণে ! 
তোমার কুশল আদি সাক্ষাতে দেখিল। 
বড় ভাগ্য হৈতে তোমার দরশন পাইল ॥ 
এতেক শুনিএগ পত্র দিল ফেলাইয়া। 
পঠএ মদন পত্র বিরলে বসিয়া ॥ 

মদন বলেন পত্র পড়ি সভার স্থানে । 
পিতার লিখন যেন শুনে সর্বজনে ॥ 
পঠেন স্বস্তিকবাণী করিয়া প্রকাশ । 
সম্পদের ধন মোর এই চন্দ্রহাস ॥ 

কুল শীল গুণ কিছু না করিহ মনে । 
গতমাত্র ইহারে বিষয়া দিহ দানে ॥ 


পত্র পড়ি মদন হইল কুতৃহলে। 
মোর বংশ পবিত্র হইল এত কালে ॥ 
যাহারে চিস্তিল আমি সেই প্রিযম্বদ 
শুনিঞ। বিষয়া মনে প্রেমে গদগদ ॥ 
বসিয়। সথীর সঙ্গে চিন্তয়ে চণ্তীরে । 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দিয়া জাগরণ করে ॥ 
যজ্ঞ করি বলিদান দিব চণ্তীমাতা। 
চন্দ্রহাস পতি যেন ন! হয় অন্যথ| ॥ 
তবেত মদন ধৌহারে করিল গণনা । 
বিধির নির্বদ্ধে লগ্ন হইল জন! ॥ 


০ কৃ বৃত্তিভোগী 


মহাভারত- ঘনশ্যাম দাস--১৬শ শতাব্দী ৬৩৯ 


গণিঞ স্ুলগ্ন বেলা বলিল গণকে। 
কালি শুভোদয় দিন বলিল তোমাকে ॥ 
সৃষ্ট হৈয়৷ মদন কহিল সভাকারে। 
বিষয়ার বিভা বলি ঘোষণ! নগরে ॥ 


রোপিল গুবাক কলা চত্বরে চত্তর। 
বাগে উতরোল হৈল সকল নগর ॥ 
ঘরে ঘরে জল সহে সকল অঙ্গনা ৷ 
দধি থধি রাত্রিবাস করিল রচনা ॥ 
গোধুলি সময় হইল আনিয়া মদনে। 
চন্দ্রহাসে বিষয় করিল সম্প্রদ্দানে ॥ 
চন্ত্রহাসে দিল দান বন্ স্ব্ণানুরী। 
কর্ণেতে ভূষণ দিল গলাতে মাছুলী ॥ 
আইল কন্তার মাতা সঙ্গে নারীগণ। 
সত্রআচার কৈল সভে বিধি প্রকরণ । 
গৌতমাদি মুনি কত ছায়৷ মণ্ডপেতে । 
সেইখানে চন্দ্রহাস বসি এক ভিতে ॥ 
বাজার বিচিত্র বাগ্ভ জয় জয়কার। 
হইল বিবাহ চন্ত্রহাস-বিষয়ার ॥ 
চতুর্দিগে ধরি কন্তা পাটে বসাইল। 
সপ্তবার প্রদক্ষিণ চতুরাক্ষ (১) হইল। 
প্রণাম করিল কন্তা মধুপর্ক দিয় । 
তবে কন্তা-বর-গ্রন্থি বন্ধন করিয়া ॥ 
কন্ঠা-বর প্রণত হইল বিপ্রগণে । 
আশীর্বাদ কৈল বিপ্র হরষিত মনে ॥ 
চন্দ্রহাসে যৌতুক দিলেন মদন । 

ফল মুক্তা! পুষ্প স্বর্ণ বিচিত্র বসন ॥ 
তিন লক্ষ গাভী দিল ভাল ছুগ্ধবতী। 
অযুত মহিষ দিল মত শত হাতী ॥ 
পঞ্চ শত দাসী দিল ভূষিত কাঞ্চনে। 
দান দিয়া মদনের তৃপ্তি নাহি মনে ॥ 


0 জারা পপ 


৬৪০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


অনেক করিল দান গালব মুনিরে। 
তুষ্ট হৈয়া দান সব নিল ্িজবরে ॥ 
ক্ষীর পান চন্দ্ুহাস বিষয়া করিল। 
রদ্ব-সিংহাসনে দৌহে শয়ন করিল ॥ 
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দন্্ চিত্ত অভিলাঁষ। 
ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্তাম দাস ॥ 


রাজেজ দাসের মহাভারত | 
আদি পর্ব । 


রাজেন্্র দাসের কোন পরিচয় পাওয়৷ যায় নাই। ইনি প্রাচীন 
কালের একজন প্রসিদ্ধ কৰি ছিলেন। ইহার রচিত শকুস্তণার 
২০০২৫০ বৎসরের হস্তলিখিত পুথি আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি। 
সাধারণতঃ সপ্য়-রচিত মহীভারতের পুথির মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের এই 
আখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


শকুত্তলার উপাখ্যান। 
মস্ত ুপতি নাম ইলুর তনয়। 
ইন্দ্র আদি দেবত| কম্পিত তার ভয় ॥ 
দুর্জয় প্রচণ্ড তেজ অতুল মহিমা। 
সুর্যের প্রভা হ যথা তত দূর সীমা ॥ (৯) 
পৃথিবী শাসিল রাজ্য করে নিজ বলে। 
এমত ধান্মিক রাজা নাহি ক্ষিতিতলে ॥ 
ক গং ১ চর 
সর্ব সৈন্ত আদেশ করিল মহাবল। 
মৃগয়া৷ করিতে সৈন্য সাজৌক সকল ॥ 
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পাইক পদাতি।, 
সাঁজিল সকল সৈন্ত যত যোদ্ধাপতি ॥ 
অনেক করিল সৈন্ত প্রবন্ধ সংহতি । 
অর্ধ রাজ্য সাঁজিলেক ছুম্বস্ত নৃপতি ॥ 





রে সুয্যের প্রভা যু বায় তুর পর্যযস্ত তাহার প্রভাব। 


মহাভারত-_রাজেন্দ্র দাস--১৬শ শতাব্দী । ৬৪১% 


. চৈত্র বসন্ত খতু পূর্ণিত পুষ্প-বন। 
মৃগয়৷ করিতে তথা সাজিল রাজন॥ 
বেগবস্ত রথে চড়ি যায়স্ত নরনাথে। 
চলিল বিচিত্র রাঁজা ধন্থঃ ধরি হাতে ॥ 
শ্বেতবর্ণ অশ্ব সব মৃছু শবে ঠেকে । 
আকাশ ধরিব হেন উর্ধমুখে দেখে ॥ 
ছত্র পতাকা ধবজ নানা বর্ণ দেখে। 
সত্বর গমনে যেন উঠে দেব-পক্ষে ॥ 
নগরের নারী সব চঞ্চল নয়নে। 
সথী সবে দেখে যেন অঙ্গুলির সানে €১) ॥ 
যার যার পুরজন এহি যান্ত বুলি। 
পুরজন সন্বোধিয়! দেখায় অঙ্গুলি ॥ (২) 
যত দূর যায় চাহে চক্ষুর গোচর | 
অদর্শন হইল যদি যাএ নিজ ঘর ॥ 


দেশ বন উপবন এড়ি সৈম্ যায়। 
দক্ষিণ পশ্চিম দিগে বনস্থলী যায় ॥ 
নানা জন্ত দেখে তথা বেড়ায় যুথে যুথে। 
হস্তী সবে কেলি করে হস্তিনী সহিতে ॥ 
মৃগে মৃগে কেলি করে মহিষে গবয়। 
ব্যান্্র ভালুক সেজা শূকর অতিশয় ॥ 

সে বন দেখিয়! রাজা হইল কৌতুক । 
বেড়িল সকল সৈন্য হস্তেতে কান্মুক ॥ 
আকর্ণ পূরিয়! মারে তাড়িয়া নির্ভর । 
এক এক শরে মারে একৈক কুঞ্জর ॥ গণ্ড-নাশ। 
কুস্ত ভেদি মারে যেন হৃদয় বিদারি। 
ইন্দ্র বজ্বঘাতে যেন বিদ্ধে হহাগিরি ॥ 
মহিষ গবয় আর শূকর হানস্ত। 
চতুদ্দিগে সর্ব্ব সৈন্য বেড়িয়া মার্ত ॥ 





০১ লন্কেতে। 
৫) তাহাদের নিজ জন যাইতেছে, অঙ্গুলি-সন্ষেতে তাহাদিগকে 
দেখায়। 
৮১ 


8৮৪২ 


তপোবনে প্রবেশ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সহস্র সহঅ হানি মারে নিরস্তর | 
প্রাণভরে পশু সব যার দিগন্তর ॥ 
হস্তিনী ঠেলিরা দস্তে মন্ত হস্তী ধাএ। 
বৎসরে শৃঙ্গেতে ঠেলি মহিষী পলাএ ॥ 
ব্যান ভালুক ধাঁএ শুকর বানর 
কোলাহল শন্দ করে বত বনচর ॥ 

সং ০ চি চি 

পৃষ্ঠে মুখ দৃষ্টি করি মুগ সব ধায়ে। 
বংস-সঙ্গিনী কুরঙ্গিণী ব্যাকুল ৈল ঘাএ 


জলপান হেতু কেহ জলাশ্রমে গেল। 
ক্ষুধাতুর হৈয়া কেহ মাংস সিদ্ধ কৈল ॥ 
শকুনি সাচান তথা আকাশে শোভিল। 
মাংস আশে শৃগাল সবে নে বন বেড়িল 
জলকেলি করি কেহ কৌতুক করন্ত । 
মৃগয়ার বেশে রাজা জুম্ান্ত ভমন্য ॥ 

বহু বন উপবন যদি এড়ি গেল। 
মুনিগণ বৈসে যথা সে বন পাইল ॥ 
সেই থানে পঞ্চ শিলা অক্ষয় নামে বউ। 
বদরিকা নারাযর়ণের আশ্রম নিকট ॥ 


৫  গ ০ ০ 


তৃষ্ণায় আকুল রাজা শরীর ঘামিল। 


মুগ পাশে ধাইতে বে দেখি কুতুহল ॥ 


সদ, সং সং সং 


: সুগয়া দেখি সেই বনমধ্যে যাইতে | 


কেবা মোহ না যাএ সে ধন দেখিতে ॥ 
শীতল পবন বহে সুগন্ধী বহে বাস। 
ফলে মুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥ 
করন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণ। 

অতি বড় প্রীতে খেলে পক্ষিণীর সন ॥ 
মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব লড়ে । 
ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥ 

নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর । 
থোপা থোপা পুষ্প লড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 





মহাভাঁরত-_রাঁজেন্দ্র দাস__-১৬শ শতাব্দী । ৬৪৩ 


নিম্মুল বৃক্ষের তল পুষ্প পড়ি আছে। 

লন্ফে লক্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥ 

নানা বর্ণ সরোবর দেখি তার কাছে। 

জলচর পক্ষী সব যাহাতে শোভিয়াছে ॥ 

হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। 

হেন পন্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥ 

হেন ভূঙ্গ নাহি এখানে না ডাকে মত্ত হৈয়া। (১) 
কেবা মোহ ন| যাঁয় যে সে বন দেখিয়া ॥ 
লুখ-দরশনে রাজা মব বিন্মরিল। 

তপোবনের শোভা দেখি হদয় মোহিল ॥ 


হেনক|লে শকুন্তলা গ্রমোদিত চিত । 
অনস্য়া প্রিরম্বদা সখীর সহিত ॥ 
কলদী ভরিয়া জলে বসিছে তরুদুলে। 


নন্দন বনের সম বৃক্ষ ফলে ফুলে ॥ সখীগণের সঙ্গে 
তীর্থবাত্রা যাইতে কহিছে যে কথমুনি। সরযুলা। 


প্রিয় বাক্যে তিন কন্তা নিকটেত আনি। 
জল দিয়! তরু সব পাঁলিবা, যতনে । 
শকুন্তলা পালন করিবা দুই জনে ॥ 

সেই বাক্য চিন্ছে ধরি নিত্য সিচে জল ৷ 
শ্রম পাই! তিন জন হইল বিকল ॥ 
মালতী নাঁমে নদী বছে দক্ষিণ উত্তরে | 
তপোবন মধ্যে আছে দিব্য সরোবরে ॥ 
শৌভিছে কমল ভময়ে নানা পক্ষী । 
জলবুতা করে তথা তিন চন্্রমুখী ॥ 

মুখ শোভা করে ঘেন কনক-কমল। 
আখির কটাঁক্ষে লজ্জা! পাইল ভ্রমর ॥ 
রাঙ্গাপদ করন্ত অধর বিম্বকল । 
মুণাল-সদুশ ভূজতল স্থকোমল ॥ 
মধ্যভাগ দেখি যেন বিলক্ষণ উরু। 
ইন্্রধন্থুক যেন কিবা শিরে চারু ॥ 





১১ ইহা ভটিকাব্যের ্রসিদধ কবিতাটির পুনরাবৃত্তি 


৬৪৪ 


প্রথম দর্শন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


উত্তম কনক-কাস্তি স্থকেশ দীঘল । 
প্রবীণ দাড়িম-বীজ দশন উজ্জল ॥ 

সে বন ভ্রমিতে রাজা তাহাকে দেখিল। 
চিত্রের পুত্তলী যেন পট্টেত লিখিল॥ 
চাহিতে নিরথি আখি রূপের নাহি সীম৷ 
তিহো! বনে দিতে নারি তাহার তুলন! ॥ 
পরম স্থন্দর সে যে দেখিতে সুরূপ । 
সর্বাঙ্গ শীতল হৈল দেখি তার রূপ ॥ 


ঙ্গ গু সং রি 

চে সু সং ০ 

হেন রূপ গুণ নাহি দেখি শুনি আর । 
পৃথিবীত পুর্ণ যেন নহি লয় তার ॥ 
চাহিতে চাহিতে মনে না পুরে আরতি । 
লক্ষ্যেতে দেখিল তবে শকুস্তলা সতী ॥ 
প্রথম যৌবন তনু অনিন্দ্য অজয় । 
অভিনব কাম যেন কান্মুক হানয় ॥ 
অন্তে-অন্তে ছু জনের হইল দরশন । 

ছুই জনে অনুরাগে মোহিল তখন ॥ 
উপজিল লাজ (১) মুখ ঢাকিল কিঞ্চিৎ। 
সর্বাঙ্গ ডুবাইল জলে হইল লজ্জিত ॥ 
ততক্ষণে ছুই সখী কৈল আলোকন। 
দেখিল পুরুষসিংহ সাক্ষাৎ মদন ॥ 
কর্ণমূলে কহিল সত্বরে চল ঘর । 

ভিন্ন জনে দেখে তোঙ্গার মুক্ত কলেবর ॥ 
তোর রূপ দেখিয়া দেবতা মোহ যাএ। 
হেন রূপ সামান্ত পথিকে বসি চাএ ॥ 
ইন্দ্রে কামনা করে দেখিবারে মুখ । 
সামাস্ত পথিকে চাহে খেলার কৌতুক ॥ 
শকুস্তল! বোলে তবে শুন প্রাণসখখী। 
তুদ্দি যারে দেখ বোল আঙ্গি ত না! দেখি। 
অলঙ্ঘ্য খবষির কথাএ স্থির নহে চিত। 
সথী সব প্রবোধিতে বলে বিপরীত ॥ 


(১) লঙ্জা। 
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বান্ধিল চিকুর বাস সম্বরে সত্বর। 
দশন মাজিয়া শীপ্ মুখে দিল জল ॥ 
সুর্য্য দণ্ডবৎ করি চলিলেম্ত ঘর। 
লঙ্জীয় হরিষ মুখ চমকে চঞ্চল ॥ 
কুস্তে জল ভরি ঝাঁটে চলে তিন জন। 
দৃষ্টি হতে দুরে গেল নাহি দরশন ॥ 


ন! দেখিল তিন কন্যা গেল কোন ভিত। 
ক্ষণেকে বিস্ময় রাজ! হইল মুচ্ছিত ॥ 

ধন হারাইয়া যেন বিহ্বল কুপণ। আনি ভালিডা 
তেন মত হৈল রাজা! ব্যাকুলিত মন ॥ 
দেখিলেক বনচর মরণ চাতুরী। 

সেই লীলা চলিলা যে গতি মতি স্মরি ॥ 
হাস্ত রহস্ত মাধুর্য ন্মরিতে পুনি পুনি। 
বিকল হইয়া তবে চলে নৃপমণি ॥ 

সেই পথ অনুসারি রাঁজাএ চলিল। 

হেন কালে সৈন্তে আসি তাল লাগ পাইল ॥ 
নিঃশব্দ হৈয়৷ তবে চলে নৃপমণি। 

সেই পথ অনুসারি রাজাএ চাহে পুনি ॥ 
স্থানের নিয়ম করি দুম্স্ত রহিল। (১) 

কি করিব কথা (২) পাইব চঞ্চল হইল ॥ 
অনঙ্গের বীরতাপে দহে কলেবর। 
মন্ধাস্তিক তপ্ত বাঁযু বহে নিরস্তর ॥ 

ব্যান (৩) লগ্ন চিত্ত মগ্ন হৃদয় ভিতর । 

না পুরে আরতি ভাবি রূপে মনোহর ॥ 
রাজার বিমন দেখি সকল চিন্তিত। 

বিলম্ব দেখিয়া! কিবা হইবেন দুঃখিত ॥ 





১) যে পথ দিয়া শকুন্তলা গিয়াছেন সেই দিকে বারংবার রাজা 
দৃষ্টিপাত করিতে" লাগিলেন, এবং মনে মনে স্থান নির্দেশ করিয়া 
রাখিলেন। 

(২). কোথা । 

(৩) সর্ধ শরীরব্যাপী বায়ু 


৬৪৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়- 


অন্য অন্য এহি মতে কহিতে কখন। 
সর্ব সৈন্য সঙ্গে পাই নুপতিহ বন ॥ 


০ সু ০ স্ 


অন্তরালে থাকিয়া রাজার শকুন্তলার কথা শ্রবণ ও মিলন। 


রাজা বোলে যদি থাঁকে ভাগ্যের উদয়। 
মোর কথা এ হাঁতে যে কহিব নিশ্চয় ॥ 


তবে সথীগণে বোলে শবুস্ছ। জববদনী | 
কেমত বিরহ-বাথা আন্দিত না জানি ॥ 
যদি তু্দি সবে ভান হিত উপদেশ । 
কহিবাঁক মনে ভাছে বচন বিশেষ ॥ 

ক্সান করি ঘখনে চলিরা আহলুম ঘরে । 
সেই ছৌতে অস্থির মোহর (১১ বলেনরে ॥ 
যেই তো পুরুষবর দেখেন বাঁদর ॥ 

সে কোন্‌ পুরুষ হএ নাহ জনি ভারে ॥ 

তবে সথীগণে বোলে তাঁকে নাহি চিনি। 
ছু্ন্ত আনিছে হেন লোকমুখে শুনি ॥ 

বদি তুঙ্গি ভাভাঁকে বাহিত অভিলাব । 
দূতসুখে ভার ঠাই করিব একাশ ॥ 

ইঙ্গিত হাসিয়া কন্সা না দিল উত্তর | 
হরিষে পুলক রাঁজা হইল কলেবর ॥ 
আপনারে ধন্য হেন ম।নিল রাঁজনে। 
আপন! প্রকাশ থেন আছে মোর মনে ॥ 
ভাখনে আপনা কেন না দি পরিচয়। 

দৈবে বিধি মিলাইল ভাগ্যের উদর ॥ 

কিন্তু মনেত চিন্তা আছএ আন্মার | 
চন্্রক্ষেণে কন্তা! ব্হা শাদ্রের আচার ॥ 
অধর্্ম কর্মেত কেন্ছে (২) মোর অভিরুচি। 
বে যুক্তি করিব আ্গি আগে তারে পুছি ॥ * 





(১) আমার । (২) কেন। 
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কেবা তুক্দি এত রাত্রি এথা আগমন । 
তপোবনে আসিয়াছ কিসের কারণ ॥ 
তীর্ঘবাত্রা গেল মুনি আন্ধা এখা এড়ি। 
নিশাচর হৈয়া ফের ত্রাক্গণের বাড়ী ) 
্রাঙ্মণ-কুমারী আদ্ধি কিছু নাহি ভয় । 
কেব। তুদ্ধি এথা কেনে দেয় পরিচয় ॥ 
রাজা ছুম্মন্ত মোহর নাম খ্যাঁতি। পরিচয় 
ইলুর তনয় চন্দ্রবংশেত উৎপত্তি ॥ 
আইলাম বৃগরা হেতু এহি তপোবন। 
সরোবরে দেখ! হইল তোমরার সন ॥ 
জানিতে আইপ্রম মুগ তোছবার মর্ম । 
পরিচয় কেনল কিছু নহে যে অধন্মন॥ 
তবে কন্ঠা স্থারে মনে ভরবিত হইয়া । 
শকুন্থলা সম্বোধিয়া সখী কহে গিয়া ॥ 
আইল ছুষ্লন্ত এহি সিদ্ধি হৈল কাঁধ । 
কোন উচিত ভএ কহ তাগি লাজ ॥ 
এগি বাঁক্যে শবন্থলা হইল সলঙ্দিত । 
বসনে ঢাকির! মুখ ভীদিল কিঞ্িতি ॥ 
ধন্মত বিরুদ্ধ রাজা চিন্তে মনে মনে । 
তার মন বুঝি হবে সখী ছুই জনে ॥ 
রাঁভাকে ব্সতে দিল উন্ভম আসন । 
হরবিত হৈয়া রাজ] বসিল তখন ॥ 

ধর্মে বিরুদ্ধ প্লাজা চিন্তে মনে মন। 

ঢুই সখী সন্বোধিয়া জিজ্ঞাসে বচন ॥ 
মুঞ্জি ধর্ম রাজা হেন লোকেত বিদিত | 
ব্রাহ্মণীর প্রতি কেন্তে মোর গৈল (১) চিত ॥ 
তাহাকে ছ।ড়িলে চিন্তে না হএ প্রবৌধ। 
পরিগভ করিলে হএ ধন্দৃত বিরোধ ॥ 

এ ছুই সঞ্চট মোর হইল উপস্থিত । 
ছাড়িলে না রহে প্রাণ গ্রহণে নিন্দিত ॥ 


(১) গেল, আসক্ত হইল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এত ভাবি চিস্তিত হইল নরনাথ। 
. অনয প্রিয়া পুছিল পশ্চাৎ! 
কেনে চিন্তা ভাব তুদ্দি হইয়া নিঃশব । 
উত্তর না দেয় কেনে হইলা যে স্তবধ॥ 
রাজা বোলে এক বাক্য জিজ্ঞাসি তোঙ্গাত। 
নিশ্চয় কপট ছাড়ি কহিবা আম্ধাত ॥ 
সদায় ধর্ম্তে মন নাহি অনাচার । 
্াহ্মণীতে কে্ছে চিত্ত গেল যে আঙ্গার ॥ 
এতেক সন্দেহ বড় তোদ্ষাতে জিজ্ঞাসি। 
লোকে বোলে উগ্র বড় কথ মহাখষি ॥ 
কামভাবে কেন্ছে নারী সে মুনি লইল। 
তাহান উরষে কন্তা কেমতে জন্মিল ॥ 
এহারে জানিতে মনে বাঞ্। হইল তবে। . 
চিত্ত মোর শান্ত হৌক তুন্দি কহ যবে ॥ 
তবে প্রিয়ম্বদা বোলে শুন নরনাথ। 
ইহার জন্মের কথা কহিব তোদ্গাত ॥ 
এক খধি আসি কন্যা আশ্রমে দেখিল। 
তবে সেই খাষির স্থানে জিজ্ঞাস করিল ॥ 
কোন জাতি নারী এহি আশ্রমে তোঙ্গার। 
তুমি বড় উগ্র জানি এ কন্যা কাহার ॥ 
তবে কথ্মুনি কথ! তাহাতে কহিল। 
আঙ্ষরা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল ॥ 
' নে কথা তোঙ্গাতে কহি শুন দিয়৷ মন। 
শকুস্তলা কুমারীর জন্ম বিবরণ ॥ 


বিশ্বীমিত্রের তপোভঙ্গোপলক্ষ্যে বসন্ত-বর্ণন | 
চৈত্র বসন্ত মাসে মৌরভ শীতল.বাসে 
তরু লঙ। কুম্থুমে শোভিত। 
বায়ু বহে মন্দগতি যুবক যুবতী প্রীতি 
পণ্ড পঙ্গী সব আনন্দিত ॥ 
ভ্রমর ভ্রমন্ত ফুলে কুছ কুহু শব করে 
ময়ূর মণ্ডলী করি নাচে। 
শারী শুক কপোত ' হংস চক্রবাক্‌ যুত 
জল স্থলে সুশোভিত আছে । 


৬৪৮ 


বিবাহের পর প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মুনিপত্ীগণ পকুস্তলাকে প্রশ্ন 
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নদী দীঘি সরোবর সকল নির্শীল জল 
পদ্ম উৎপল শোর্ভা করে। 

তথা কিছু নাহি ভয় সকল আনন্দময় 
আপনার ইচ্ছা-স্থথে চরে ॥ 

সাঁজিলেক বিদ্াধরী নানীরপ বেশ করি 
এ তিন ভূবন মোহিবার । 

সহজে অপূর্ব বাল! সম্পূর্ণ ষোড়শ কলা 

উপমা নাহিক রূপ যার ॥ 

অনঙ্গমোহিনী ধনী ক্ষীণ-মাঁজা সুব্দনী 
হেলিয়া পড়এ মন্দ বাঁএ। 

কেহ পদ্ম সুগন্ধী অতি যদ গঠিত বিধি 
অস্তরু চন্দন লেপে গাএ ॥ 

উত্তম কমল-কাস্তি গঠন বিধির পাতি 
বিশ্ব-অধরে মন্দ হাঁসে। 

মত্ত ধীর গজ-গতি চলন বিবিধ ভীতি 
যে রূপে ভূবন পরকাশে ॥ 

ক্তুরী কুস্কুম ভালে কপালে তিলক জলে 
কুটিল অলকাপাতি সাজে । 

শৌভিছে কবরীভার অমল কন্ত,রী আর 
অনঙ্গ হইল কাঁম লাঁজে ॥ 


দিব্য পাটাম্বর গাঁএ উড়িয়াছে মন্দ বাঁএ 


মন্দ-গতি যৌবনের ভরে । 
মালিনী নদীর তীরে হাটি যায় ধীরে ধীরে 
বিশ্বামিত্রে যথা তপ করে ॥ 


গান্ধর্বব বিবাহের পর। 


করিতেছেন। 


€১) 


হাস্ত-পরিহান্তে শকুস্তলাকে ইচ্ছিল। 
একেশ্বর তপোবনে মুনি এড়ি গেল ॥ 
সন্বন্ধে নাতিনী তুঙ্গি জিজ্ঞাসি তোন্া ঠাই। 
বনেত পাইয়া কিবা বরিছ (১) জামাই ॥ 


বরণ করিয়! লইয়াছ। 
৮২ 





৬৪৯. 


 ব্সাহিত-পরিচয়। 
কপট ছাড়িয়া আহ্ধা কহিব৷ স্বরূপ। 
পুর্ব হোতে অধিক দেখিএ তোর রূপ (১)॥ 
যৌবনের ভরে তোর গমন বিশ্মিত। 
দীর্ঘ লোচন তোর দেখিত ঘুর্ণিত॥ 
প্রফুল্ল রাঙ্গা দেখি ব্ন-কমল। 
মধু পিয়া পুষ্প যেন উড়িছে ভ্রমর | 
শিথিল কবরী তোর রাগ দেখি ভঙ্গ 
সিন্দুরে মণ্ডিত যেন রত্তবর্ণ অঙ্গ ॥ 


কথাএ (২) পাইলা তুমি অপূর্ব মণিহীর | 
কে আনিয়া দিল মণি-কুগুল তোমার ॥ 
অপূর্বব তোমার হাতে কন্বণ গচুর। 

কে গঠিয়া দিল পদে বাজন নূপুর ॥ 

ত্র ঘর্টিকা-ধ্বনি শুনি বিরাজিত। 

মণি মুক্তা কাঞ্চন যে দৌলএ পৃষ্ঠত ॥ 
হেম বিচিত্র রদ্ু দেখি তোর গাঁএ। 

হেম উত্তম হার পাইলা কথাএ॥ 

বিচিত্র বিলক্ষণ পাটাম্বর তোর গাএ। 
দেবে আনি দিল কিবা নতুবা রাজাএ। (৩) 
গতি গম্ভীর অতি লজ্জা অতিশয়। 
যৌবন-গৌরব হস্ত তাঁর অভিগ্রায়॥ (৪) 
সিন্দূর তিলক তৌর কে দিল কপালে। 
হিঙ্গুলে লেপিল কিবা কনক-কমলে ॥ 
জাতি কুল না জানিয়! কার কাছে যাউ। 
সমাঁজেত তুমি সবে পাছে লক্জা পাউ ॥ 
-মোর সঙ্গে কথা কহ বিশেব নাতিনী। 
কার সঙ্গে হরিষেতে হৈলে অন্ধুরাগিণী ॥ 
শকুস্তল! বোলে মুনি বৃদ্ধ কলেবর । 
তোন্ধার নহে ইচ্ছে হব যৌবন-বিকার ॥ 


(১ তুমি অধিকতর সুন্দরী হইয়াছ। (২) কোথায়। 

(৩) কোন দেবতা! বা রাজা কি আনিয়া দিয়াছে? 

(8) তোমার মুখের হাসিতে এই অপিগ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, যেন 
তুমি যৌবনের জন্য গৌরবান্ধিত হইয়াছ। 


মহাভারত-_রাজেন্দ্র দাস__১৬শ শতাব্দী । ৬৫১ 


পর্ব কথা স্মরিয়া যে উড়ে ছুঃখখানি। 
আদ্ষি বিহ! কৈলে তুক্ি হইব! সতিনী ॥ 
হাম্ত পরিহান্ত কথা আছিল বিস্তর । 
সম্ভাষিয়া ত্রাহ্মণী সকল গেল ঘর ॥ 
রাজার নিকটে তবে গেল শকুস্তল!। 
প্রেমভরে রতি যেন সুরম্য চলিলা ॥ 


রাজ-সভায় শকুত্তল] | 


তপোবনে পরিত্যক্ত শকুন্তলাকে শিষ্যদ্ধয় সহ কথমুনি হুম্মস্তের নিকট 
পাঠাইয়াছেন। 


বিন্রিত হইয়া নরপতি ভাবে মনে মন। 
হেন কালে শকুন্তলা দিল দরশন ॥ 
স্বর্গ হোতে খসি যেন চন্দ্র অকন্মাৎ। 
অনলে কনক দৃহি লামিছে সভাত ॥ (১) 
সুর্য দ্ূরশনে যেন দৃষ্টি নহে স্থির । 
সেই মত জলে শকুস্তলার শরীর ॥ 
অন্তঃপুরবাসী যত দেখে নারীগণে। 
মুখ-চন্দ্র হেরি রহে সজল-নয়নে ॥ 
রাজাএ জানিল এহি লক্ষ্মী মৃত্তিমান্‌। 
ব্রাঙ্মণের শাপে কিছু স্থির পহে জ্ঞান ॥ 
াড়াইল সুন্দরী করিয়া যোড় হাত। 
কমল-নয়ন ভরি অশ্রু হএ পাত ॥ 
আপন পতিত্ব দঢ় ধর্ম-নীতি জানি । 
লজ্জা ভয় ছাড়িয়া প্রণাম কৈল পুনি ॥ 
নমো! চন্দ্রবংশপতি ইলুর তনয়। 
নমো রাজ! রাজ্যেশ্বর কপট-হৃদয় ॥ 
আছ্ধপতি নরপতি গুণের সাগর । 
সত্যদ্রোহী মিথ্যাবাদী করম নমস্কার ॥ " 
আপ্ত-কার্যয-সাধি পর-ছুঃখে উদাসীন । 
নমস্কার করি তোঙ্গ! কপট-মহিম ॥ 
(০ অনলে স্বর্ণ দগ্ধ হইয়৷ (আরও উজ্জল হইয়া) যেন সভাতে 
নামিয়াছে (অবতীর্ণ হইয়াছে )। 


৬৫২ 


শকুস্তলার বিলাপ। 


প্রত্যাখ্যান। 


বঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয় । 
হাসিয়! নূপতি বোলে ন! হয় উচিত। 


'স্কতি করি নিন্দা কর না হএ বিহিত ॥ 


নিরজন হেন ভ্রম হইল তোন্ষার। 

রাত্রি নিশাকালে গেলা অগ্রেতে আঙ্গার ॥ 
রাধাকষ্ণ স্মরণ নাহিক মৃগ মারিলা যখন। 
কাম্য-সরোবরে তোঁঙ্গা সঙ্গে দরশন ॥ 
নিশাচর হইয়া রাত্রি আশ্রমেত গেলা । 
সখী সবে নিষেধিতে তাতে সত্য কৈলা ॥ 


আর যত দিব্য কৈলা নাহিক "্মরণ। 


রাজ! হৈয়া অনাচার অসার জীবন ॥ 
আসিবার কালে তুক্গি যে বাক্য বুলিল!। 
বখসরেক বনে ছিল! তাঁকে না স্মরিল ॥ 
রাজ! হৈয়। মিথ্য! কহ কি বলিব তোকে । 
বেশ হেন আঙ্গাকে বলিব সর্ধলোকে ॥ 
অগ্নি খাই মরিবারে মোর প্রাণে লয় । 
উদরেত রাজবংশ এহি মাত্র ভয় ॥ 

এত বলি কান্দে রামা কোপিত শরীর । 
জল বহে নয়নের পদ্ম-পত্র-নীর ॥ 


রাজা! বোলে করুণা করসি কোন কাষে। 
মিথ্য। প্রলাপ কেহ্কে লোকের সমাজে ॥ 
কেবা তুদ্গি কার কন্তা তাহা নাহি জানি। 
কেমতে হইব! তুদ্দি আঙ্গার ঘরণী ॥ 
শকুস্তলা! বোলে রাঁজা জানিয়া কর পাপ। 
মেনকা-গর্ভেত জন্ম বিশ্বামিত্র বাপ ॥ 
কথমুনি পুষিলেক আন্গ! পাইয়া বনে। 
ধর্মপত্বী আক্দি তোন্দার দৈবের কারণে ॥ 
জানিয়। কপট করি নিন্দসি আমাক । 

কি বলিতে পারি তোক্গা দৈবে পরিপাক ॥ 
রাজ! হৈয়! স্মরণ নাহি হৃদয়-ভিতর | 
সত্য মিথ্যা! তাহান নাহিক অগোচর ॥ 
চক্র হূর্য্য অগ্নি বাযু আর বস্থমতী । 
আকাশ কল সন্ধ্যা আর দিবা রাতি ॥ 


মহাভারত- রাজেন্দ্র দাস--১৬শ শতাব্দী । ৬৫৩ 


আমাকে নিন্দহ তুমি পাপের সহীয়। 
এ সবে শরীরে থাকি দেখে সর্ব্বদায় ॥ 
আপনে আইলুম জানি অবজ্ঞা করদি। 
আন্গি সতী পতিব্রতা তুদ্দি না জানসি ॥ 


চা চি সং চর 

রাজা বোলে যত বোল অসত্য বচন। 
এহাকে প্রত্যয় যায় আছে কোন্‌ জন ॥ 
কথা (১) স্বর্গ মেনক কথা বিশ্বামিত্র খষি' 
কথা তোর সনে দেখা প্রলাপ করসি ॥ 
যত কহ কিছু আঙ্দি স্বপ্পেহ না জানি । 
যথা ইচ্ছা তথা যায় তোক্ষাকে না চিহ্নি ॥ 


নি ১ ১ এ 
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা হইল বাহিরে । ্রত্যাখ্যাতা। 
বিছ্যুতের ছট৷ যেন গগনে নিঃসরে ॥ 
বিস্মিত দেখিয়া! লৌকে রাজাক নিন্দিল। 
অমাত্য সকলে তারে বিস্তর বলিল ॥ 
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মন। 
নগরে যাইতে কন্া করয়ে ক্রন্দন ॥ 
অবজ্ঞা করিয়া মুনি-শিষ্য সব যাএ। 
কাতর হরিণী যেন পাছে পাছে ধাএ ॥ 
চলিতে না পারে ছুই বা তিন চরণ। 
ধরণী উছট খাইয়া পড়ে ঘনে ঘন ॥ 
মুনি-পুজে এড়ি যায় ফিরিয়া না চাহে। 
পথেত পড়িয়া নারী কান্দে দীর্ঘ রাএ ॥ 
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর | 
বজ্াঘাত পাইয়া যেন পড়ে তরুবর ॥ 
দীঘল চিকুর চারু ধরণী লোটাএ। 
মণিময় অলঙ্কার দুরে গড়ি যাএ ॥ 
নাহিক দোসর জন দিতে পাতি জান। 
মৃত্যুর পরশে যেন আইসে যায় প্রাণ ॥ 


(৯) কোথায়। 


৬৫৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
বাল বৃদ্ধ যুবক যে ঘরে না রহিল। 
রাজ-দ্রও-ভয় কেহ মনে না ধরিল ॥ 
লজ্জায় বিকল তম্থু বিল উঠিয়া । 
কুহরি কুহরি কান্দে তাপিত হইয়া! ॥ 


পরিত্যন্তা শকুন্তল] । 


উপজিল বড় ছুঃখ শুকাইল অধর-সুখ 
ধাএ যেন কাতর হরিণী। 

কান্দে স্থললিত রবে শুনিতে পাষাণ দ্রবে 
সকরুণে বিদরে ধরণী ॥ 

বনদেব যায় শুনে কান্দয় পথিকগণে 
জীব জন্ত কার প্রাণে ধরে। 

সে দেশের যত লোক ডুবিল দারুণ শোক 
ধৈরঘ কাহার নাহি রহে ॥ 

ক্ষন পথিকের চিত সে রাজা কেমনে জীত (১) 
তার কি শরীরে প্রাণ ধরে। 


বচনেহ মিঠা ঝরে ভূবন মোহিতে পারে 
কাম দেখি ছাড়ে ধনুঃশরে ॥ 

চারিদিগে লোক দেখি সজল চঞ্চল আখি 
সকরুণে করয়ে বিলাপ। 

ডুবিয়া শোকের সিন্ধু না দেখি আপন! বন্ধু 
শতগুণে জলি উঠে তাপ॥ 

মুঞ্ডি যত কৈলুম পাপ বিশ্বামিত্র হেন বাপ 
মেনকাত ধরিছিল উরে । 

সে যে দৈবের গতি বিধি হৈল বিমতি 
হৃপতি ছুক্বস্ত ছুরাচারে ॥ 

গর্ভ বাটে নিত নিত না! দেখম আপনা হিত 
লক্ষ্য মুঞ্ডি লইমু কাহার । 

যে পালিল কথমুনি দয় না করিব শুনি 
কুচরিত্র জানিয়া আন্গার ॥ 

ত্রীক অধম জাতি সেইত সেবএ পতি 


যার যেই মত ব্যবহার । 





€*) জীব ধারণ করে: 


মহাঁভারত- রাজেন্দ্র দাস--১৬শ শতাব্দী । ৬৫৫ 


জন্মিয়া উত্তম বংশে কেবল আপনা! দৌষে 
কলঙ্ক রাখিল মুগ ছার ॥ 

রাজা হৈঞা মিথ্যা কহে ধর্মে বা কেমতে সহে 
চন্্রবংশে হেন অনাচার । . 

প্রথম যৌবন-কালে, পতি মোকে ত্যাগিলে 
এবে গতি কি হৌক আঙ্দার ॥ 

পাপ কৈলে যেন ভোগে অন্ধকার হেন লাগে 
নানা ভয় হএ উপস্থিত। 

মনে মনে অন্ুভাই অপরাধ কিছু নাঁই 
মুগঞ্চি পাপী তাপী পৃথিবীত ॥ 

নিকটে নাহিক নাথ এ ছুঃখ কহিমু কাঁত 
ধরণী বিদারি যাই তাত। 

অপমান লজ্জা ভয় কেছ্ছে প্রাণে এত সএ 
শরীর কেনে না হএ নিপাত ॥ 


দুম্মন্তের অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি। 


একটি বীবর মংস্তের উদরে শকুন্তলার অস্থুরীয় প্রাপ্ত হয়, উহা 
ান্তের মুদ্রা-যক্ত। রাঁজকর্মচারি-কর্তৃক ধৃত হইয়! ধীবর রাঁজ-সকাশে 
উপস্থিত হয়। অঙ্গুরীয় দেখিয়া মুনির শাপ মোচন হয় এবং রাজা 
শকুস্তলাকে স্মরণ করিয়! অনুতপ্ত হন। 


স্মৃতির উদয়। 


হাসিতে হাসিতে রাজ! অঙ্গুরী লইল হাঁতে। 
শকুস্তলার বৃত্তান্ত যত ম্মরিল মনেতে ॥ 
স্বপ্ন অনুতব হেন চমকিত মন। 

সমুদ্রে তরঙ্গ যেন উঠে ঘনে ঘন ॥ 
পাসরিতে যাএ রাজা শাপ অন্ুভব। 
শকুস্তলা বিচ্ছেদ তার মনে হৈল সব 
অনুক্রমে যত কথা ম্মরিল রাজাএ। 

এক গুণ ভাবিতে সহস্র গুণে ধাএ ॥ 
উন্মত্ত হইয়া যে বিকম্্ম করে লোক। 

শেষ কালেত ম্মরি গুড়ে মহাশোক ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
থেলিতে হারাএ ধন যে হেন যুয়াএ। (১) 
গৃহ-কর্্ লাগি কেহ পথে ছাড়ি জাএ ॥ (২) 
হীনের লঙ্ঘনে (৩) যেন মুনির মনে খেদ। 
খলের সৌহুষ্ছে যেন স্ুজন-মিত্র-ভেদ ॥ 
বস্তাঘাত শোক হেন পাইয়া নরনাথে। 
পুরী প্রবেশিল কিছু না কহি কাহাতে ॥ 
সুখ ভোগ রাঁজ্য ধন বিষম মানিল। 

- পুরীর একাস্ত স্থানে নির্জনে রহিল ॥ 
অপমানে সুখ ভোগ যদি হএ নাশ। 
আপনার দেশে তবে না করে প্রকাশ ॥ 
অধিক যে কাম ব্যথা রাড়ে পুনি পুনি। 
শরীর তাপে শোষে যেন নিদাঘ আপনি ॥ 
পাগল হইলে যেন আপনা পাসরে। 
জীবন নৈরাশ যেন ডুবিল সাগরে ॥ 
হেন মত বিস্ময় বিকল নরপতি। 
ভয় শোকে বিকল হুইল নিতি নিতি ॥ 
কি হৈল কি হৈল করি করে হাহাকার। 
রাজার চরিত্র কিছু নারি বুঝিবার ॥ 


স্ব্গপথে মুনির আশ্রমে রাজার শকুত্তলার সঙ্গে 
পুনর্মিলনের,পরে। 


শকুস্তলা বোলে তোঙ্গীর অলঙ্ঘ্য বচন। 
বড় তাপে তাপী আদ্দি নাহি রুচে মন ॥ 
পত্রে লৈয়। দেশেত যাঁউক নরপতি। 
অনুগত হেন স্বেহ রাখিব মৌর প্রতি ॥ 
তুদ্দি হেন স্বামীত আমি জন্মে জন্মে পাঁই। 
তোন্ষার চরণ ভাবি থাকি এহি ঠাই ॥ 
মুনি বোলে পতি বিনে তপ নাহি আর। 
পতি সে সকল ধর্ম জানিয় তোদ্ষার ॥ 


০১) যুযা খেলায় ধন নষ্ট করিয়া যেরূপ অনুতাপ হয়। 

(২) পথের সঙ্গী যদি গৃহ-কর্ম্মের তাড়নায় কোন স্ত্রীলোককে পথে 
ফেলিয়া যাঁয়, তবে ভাহীর যেরূপ কষ্ট হয়। 

(৩) হীনরূত অপমানে। 


মহাভারত-_রাঁজেন্দ্র দাস_-১৬শ শতাঁবী। ৬৫৭ 


শূদ্রের ব্রাহ্মণ সেবা জানিয় নিশ্চয়। 
নারী পুরুষ বিনে তপে মুক্তি না হয় ॥ 
ব্রাহ্মণ তপস্বী যত কঠিন আচার। . 
পতি বিনে নারীর যে গতি নাহি আর ॥ 
রাজাঘ্ত বিনয় করে তোর দিগে চাহি। 
বিচার করিলে তবে কিছু দোষ নাহি ॥ 
শকুস্তলা পালিলেক মুনির বচন। 
ভক্তি করি বন্দিলেক রাজার চরণ ॥ 


হাতে স্বর্গ পাইল হেন ছুষ্মস্ত নৃপতি। 
চিরদিনে পাইল গিয়! নারী পুত্রকতী ॥ 
্রাহ্মণী সকলে শুনি তুষ্ট হৈল মনে । 
আশীর্বাদ রাঁজীকে করিল জনে জনে॥ 
শুধায়ে করিল তানে অনেক আদর ৷. 
মান্য গৌরবভাঁব করিল বিস্তর ॥ 
নির্বহিল নানা মত রহস্ত মাধুরী । 
নানা লীলা করিল বহু বচন চাতুরী ॥ 
রাজা বলে প্রীণ-প্রিয়া কি বলিব সতী । 
বিবাহকাঁল হোতে জান অনেক পীরিতি ॥ 
দৈবে আপনা দোষে পাসরিল আঙ্গি। 
তিলমান্র অপরাধ না সম্বরিলী তুদ্ি ॥ 
আঙ্গা ছাঁড়ি আইলা তুদ্দি অমরা নগর । 
তোদ্ষার আঙ্গার মধ্যে পর্বত সাগর ॥ (১) 
যত তাপ দিলা তুঙ্গি তার নাহি অন্ত। 
নির্বহিল যত ছুঃথ শোক বলবস্ত ॥ 
তোন্ধা দরশনে আইলুম দেবের আলয়। 
মহামুনি কাশ্তপে করাইল পরিচয় ॥ 
বুলিলা গৌরব হিত বাক্য বহুতর। 
তথাপি লা ছাড়ে কেনে তোমার অন্তর ॥ 
দাবানলে যাহার শরীর দাহএ। 
লবণ-মিশ্রিত-কটু দিতে না যুয়াএ॥ 








(১) আমাকে ছাড়িয়৷ তুমি স্বর্গে আসিলে, এবং তোমার ও 


আমার মধ্যে পর্বত ও সাগরের ব্যবধান হইল। 
৮৩ 


৬৫৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
শকুস্তলা বোলে মোরে বিধি হৈল বাদী । 
সর্বক্ষণ তোমাতে যে মুঞ্ি অপরাধী ॥ 
লজ্জা ভয় ছাঁড়ি আইলুম তোদ্গার নগরে । 
বে্তা বলি নিন্দা করি ত্যাগিলা আক্গারে ॥ 
স্ত্রী পুত্র বলি কিছু কৃপা নাহি মনে। 
অপরাধী কেবা কথা আছে আমি বিনে ॥ 
অবিচারে যথনে বাঞ্চিলা মোরে বনে। 
তাহাতে রক্ষিতা মোর না ছিল কোন জনে ॥ 
যদি জাতি নষ্ট হইত ছুর্ভন হাতএ ০১)! 
তবে মোর কি গতি হইত সে দিনয়ে (২)॥ 
এবে সে জানিলুম মুঞ্ি পুরুষের চিত্ত । 
চুণে পুড়িলে মুখ অন্ন লাগে তিক্ত ॥ 
তন্থু দরিয়া ভজিলেহ প্রত্যয় নাহি যার। 
নারী লোকে বোলে ব্যর্থ স্বামী আপনার ॥ 
স্ত্রীর অন্তগতি নাহি স্থজিল বিধাতা। 
মৈলেহ অধিক নাহি শ্বামীর ব্যগ্রতা ॥ 
আয়ে রাজা যত দৌষ সকল আঙ্দার। 
না যুআএ নিন্দা যত বুলিলা বারে বার ॥ 
নৃপতি বোলেন তুঙ্গি প্রাণের অধিক। 
নয়নে আনন্দ মৌর হওত মাণিক ॥ 
তোর পুরে পুরী আদ্গি এ তিন ভুবন। 
চিরদিন গ্রীতি মোর রাখিবা অনুক্ষণ ॥ 
শকুস্তলা বোলে আমি অধীন তোন্গার। 
স্বামী বিনা নারীর সংসারে কেবা আর ॥ 


শকুস্তলা বোলে শুন নিঠুর না বোল পুনঃ 
প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। | 

যাইব তোদ্ষার সনে কোন ছুঃখ নাহি মনে 
তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে ॥ 

ভাঁৰি চাহ মনে মনে চন্দ্রশ্মি পান বিনে 
বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। 

মীন যেন জল বিনে পঙ্কজে মধু বিহনে 
পতি বিনে নারীর কঠোর ॥ 


(১) হাতে। (২) দিনে। 


নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত। . 

নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীদাদের পূর্বে সমস্ত মহীভারতের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, এবং ইহার মহীভারতখানিই পশ্চিমবঙ্গে কাশীদাসের 
পূর্বে প্রচারিত ছিল। পূর্ববন্গেও এই মহাভারতের দুই একখানি 
পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরা! জেলায় রাজপাড়া গ্রামে নিত্যানন- 
ঘোষের মহাভারতের কতকাংশ পাইয়াছিলাম, তাহা গৃহ-দাহে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে এই কবির মহাভারতের পুথি পরিদৃষ্ 
হইয়া থাকে। 

১৮০৬ খৃঃ অবে পাকুড়ের রাজা পৃথীচন্ত্র গৌড়ী-ম্গল নামক কাব্যের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন- “অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ 
কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।” 

বিশেষ বিবরণ বঙ্গভাযা ও সাহিত্যের ভূমিকার “্ছ” পৃষ্ঠায় এবং 
৫৩০-৫৩১ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

নিন্যানন্দ ঘোষের রচনা অনেক স্থলে অতি সামান্য ভাবে পরিবর্তিত 
হইয়া! কাণীরাম দীসের মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। 

্ত্রীপর্বর। 
গান্ধারী-বিলাঁপ। 
মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল। 
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল ॥ 
হাতে মুণ্ড করিয়! নাচয়ে ভূতগণ। 
কুন্ধুর করিছে মাংদ শোণিত তক্ষণ 
রক্তের কর্দম শীপ্ব চলিতে না পারি । 
শোকে দগ্ধ নারীগণ যায় ধীরি ধীরি॥ 
কেহ কেহ নাঞ্চি পায় পতি দরশন। 
. ভূমেতে পড়িয়! কান্দে হয়্যা অচেতন 
আভরণ ফেলি কেহো৷ শোকাকুল হয়্যা। 
পতিহীন কোন নারী বুলয়ে ধাইয়্যা ॥ 
_ ধায়্যা বুলে সকলে যতেক কুরুনারী। 
সিগাল (১) পক্ষগণে ভয় নাই করি ॥ 
অনেক খুঁজিয়া কেহ নিজ পতি পাইল্য। 
বন্ধে মুণ্ডে যোতাইয়া (২) প্রতীত হইল ॥ 





৯) শুগাল। ) সংযুক্ত করিয়া। 


শোকোস্মত্তা রমণীগণ। 


৬৬০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
পাঁসরিলে পূর্ব্বকণ৷ প্রীত সব যত। 
হান্ত পরিহান্ত তাহ! ম্মঙরিব কত ॥ 
সংগ্রাম করিতে আইল্যে কেমন কুখেনে (৯)। 
পুনশ্চ না হৈল দেখা অভাগিনী সনে ॥ 
হেন মতে পতিহীন্তা৷ যত যত নারী । 
বিলাপ করিয়! কান্দে নান! মত করি ॥ 


ত৷ দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে। 
পতি-কোলে বধূ সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর | 
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
সডে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে । 
হেন কেহ নাহি তথা প্রবৌধ করিতে ॥ 
কে কোথ৷ পড়িয়া কান্দে নাহিক তরাস। 
রণভূমি দেখি দেবগণে লাগে ত্রাস ॥ 
মড়ার উপরে মড়া নাহি লেখা তার । 
গান্ধারী দেখিয়া মনে পাইল চমৎকার ॥ 
হস্তী অশ্ব পড়িয়াছে রথ বহুতর । 

নানা অলঙ্কার অস্ত্র বস্ত্র মনোহর ॥ 
মাথার মুকুট পড়ি আছে রণভূমে । 

আছ অন্ত নাহি পড়ি আছে একক্রমে ॥ 
ধ্বজ ছত্র চামর পড়িল রণস্থলে। 

খড়ণি ঢাল নানা অস্ত্র ভাসে রক্তজলে ॥ 
পড়িআছে বীর সব বিচিত্র শরীর । 
বাণেতে জর্জর অঙ্গ বহিছে রুধির ॥ 
কার হস্ত পাদ নাহি নাক চক্ষু কাঁণ। 
অন্ত্রাঘধাতে কার কার মুত্তি দেখি আন (২) ॥ 
বিবর্ণ হইয়া ভূমে আছয়ে পড়িয়া । 
নারীগণ ভয় পায় স্বামীকে দেখিয়া! ॥ 


কুধিরে কর্দম-ভূমি পন্ক বহুতর । 
শোণিতের নদী বহে সংগ্রাম-ভিতর ॥ 


০) কুক্ষণে। (২) অন্ত রকম। 


মহাভারত-_নিত্যানন্দ ঘোঁষ--১৬শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ। ৬৬১ 


শ্রোতে ভাসে হস্তী ঘোড়া নর লক্ষ লক্ষ । 
শৃগাল কুকুরের খেল! দেখিতে অসংখ্য ॥ 
শকুনি গৃধিনী করে অতি কলরব। 
ডাকিনী যোৌগিনী নাচে হাতে করে শব ॥ 
মুণ্ডমীল গলে পরে প্রেত ভূত দান! (১)। 
কলসী ভরিয়া গীয়ে শোণিতের পানা ॥ 
নর-অন্ত্র ব্দারিয়া কেহ খায় সুখে । 

তুরঙ্গ হস্তীর মাংস শোভে কার মুখে ॥ 
রক্ত মাংস খেয়্য! (২) বুলে হাস্ত পরিহাসে। 
কেহ! কাঁরে খেদাঁড়িয়। যায় অতি রোষে ॥ 
কলহ করয়ে কোথায় ডাকিনী যোগিনী। 
ভূত-প্রেত-শবে কিছু শ্রবণে না শুনি ॥ 
মেঘের নিনাদ যেন গভীর ভাষণ। 

তাহ! শুনি নারীগণ ভয়ানক মন ॥ 

মাংসের পসর! দিয়! রাক্ষদ পিশাচ। 

বেচা কিনা করে কেহ মনে অভিলাষ ॥ 
মহাঘোরতর শব্ধ শুনিএএ গান্ধারী। 

কাক চিল উড়ে কত বর্ণিতে না পারি ॥ 


বধুগণ সঙ্গে রাণী মুকুলিত চুলে। 
দুর্যোৌধনে খু'জিয়! বেড়ায় রণস্থলে ॥ 
যুবতী ধাইয়! বুলে লাজ নাহি বাসে। 
ভয়হীন হৈল্য পতি-দরশন-আশে ॥ 
কার কার পতির ন! হইল্য দরশন। 
মুক্তকেশে রণতৃমে করএ ভ্রমণ ॥ 
হস্তপদ্রহীন কেহ আছয়ে পড়িয়া । 
কেহে! পতি বিনে বুলে উদ্দেশ করিয়া ॥ 
মাংস খায় কাক চিল গৃধিনী কুকুর । 
মহাকোলাহল্‌ করে শব যায় দূর ॥ 
ভয় তেজি কুরুবধু যত নারীগণ। 
মৃত পতি কোলে করি করয়ে রোদন ॥ 


০১) দানব। (২) খাইয়া। 


৬৬২ 


ছুধ্যোধনের শব-দর্শনে । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বিলাপ করয়ে কেছহো মুখে মুখ দিয়া | 
অভাগিনী ডাকে নাথ না চাহ ফিরিয়া! ॥ 
মুক্তকেশে কেন আছ ভূমেতে পড়িয়া । 
ভাকয়ে পাগুবগণ যুদ্ধ কর গিয়া ॥ 
বীরবেশ ধরহ ধরহ ধন্ুঃশর | 
ভীমাজ্জুন ডাকে নাথ করিতে সমর ॥ 
এই মতে নারীগণ করিয়ে রোদন । 
বদনে বদন দিয়া করয়ে চুত্যন ॥ 
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলি। 
মাংস খেয়্যা মস্ত হয়্যা চলে চুলি চুলি ॥ 
স্বামী পুত্র পৌন্র আর বন্ধু সহোদর । 
পড়িয়া আছয়ে কত সংগ্রাম ভিতর ॥ 


দুর্যযোধনে চেষ্টা করি পাইল গান্ধারী । 
কথোদুরে পাইলেন কুরু-অধিকারী ॥ 
ধুলায় পড়িয়া আছে রাজ৷ দূর্যোধন । 
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে সহ বধূগণ ॥ 

পুত্র দরশনে দেবী অচেতন হৈল । 
ছুর্যোধনের স্ত্রী আসি কোলেতে করিল ॥ 
বুকে করি রাজারে কানয়ে রাজরাণী। 
তোমার বিহনে আমি হইলাঁড অভাগিনী | 
ক্ষেত্রীর স্বধন্মন কর্ম করিলে পালন । 
রাখিলে প্রতিজ্ঞা নিজ করিলে যে পণ ॥ 
বিষাদ করিয়া সভে করয়ে রোদন। 
শুনিয়া মুর্ছিত শোকে হইল রাজন ॥ 
পঞ্চ পাগুবেতে তারে ধরিয়! তুলিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নৃপে প্রবৌধ করিল ॥ 
পুনঃ পুত্র-শোকেতে গান্ধারী মুঙ্ছা হৈল। 
ভূমেতে পড়িয়া রাণী অচেতন হৈল্য ॥ 
সব্দিত পাইয়৷ তবে স্থবল-তনয়া। 

চাহিল কৃষ্ণের মুখ শোকাকুল হক্যা ॥ 


দেখ কৃষ্ণ মহাশয় কুরু-নিতন্থিনী । 
কেমনে এ দুঃখ সহে মায়ের পরাণী ॥ 


মহাঁভারত-_নিত্যানন্দ ঘোষ-_১৬শ শতীবদীর পূর্ববার্ধ। ৬৬৩ 


দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজ। দুর্যোধন। 
সঙ্গেতে ন৷ দেখি কেন কর্ণ ছুঃশাসন ॥ 
শকুনি সঙ্গেতে কেনে ন! দেখি রাজন। 
কোথা ভীম্ম মহীশয় গান্ধার-নন্দন ॥ 
কোথা দ্রোণাচাধ্য আর কোথা পরিবার । 
একেলা! পড়িয়৷ আছেন আমার কুমার ॥ 
কহ ছুঃশীসন কোথা গেল পুত্রগণ। 
সহোদর ছাঁড়ি কেন একা দূর্যোধন ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়। 

হেন দূর্যোধন রাজা ধুলায় লুটায় ॥ 
স্বর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। 

ধুলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন ॥ 

জাতি যুখী পুষ্প আর চম্পা নাগেশ্বর। 
বকুল মালতী আর মল্লিক! সুন্দর ॥ 

এ সকল পুষ্পপাতি যাহার শয়ন। 

সে তন্থ লোটায় ভূমে নাহি সম্বরণ ॥ 
অগুরু চন্দনগন্ধ কুস্কুম কম্ত,রী। 

লেপন করয়ে সদা অঙ্গের উপরি ॥ 
শোণিতে ভেম্তাছে (১) দেহ কর্দমে শয়ন । 
আহা মরি কোথা গেলে বাছা! ছুর্যোধন ॥ 
তেজিয়। আলম্ত কেন না দেহ উত্তর । 

যুদ্ধ করিবারে বাছ! ভাকে বুকোদর ॥ 
উঠ পুত্র তেজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। 
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥ 
ভীমার্জুন ডাকে তোমায় করিবারে রণ। 
প্রতি-উত্তর নাহি দেহ কেন দুর্য্যোধন ॥ 
এত বলি গান্ধারী হইলে অচেতনা। 
প্রিয় বাক্যে নারায়ণ করেন সাত্বনা ॥ 

গুন শুন আরে ভাই হয়্যা একমন। 
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত-কখম ॥ 


(১) ভাসিয়াছে। 


নারদকৃত সমুদ্র মন্থনের 
পুরষ্কার প্রাপ্তি বর্ধন। 


তীয় ক্রোধযুক্তউত্তর। 


কাণীদামী মহাভারত। 


কাশীদাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যের 
৫২৪-_৫৩৭ পৃষ্ঠায় ও মত্সম্পা্দিত কাশীদাসী মহাভারতের ভূমিকার 
1/০ পৃষ্ঠায় দষটব্য। 


আদি পর্বব। 

সমুদ্র-মন্থনে-_শিব। 
স্ুরাস্তুর যক্ষ রক্ষ ভূজঙ্গ কিন্নর। 
সভে মথিলেক সিন্ধু না জানে শঙ্কর ॥ 
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিত্তিত। 
কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
প্রণমিলা শিব দুর্গা ছু'হার চরণে । 
আশীর্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে ॥ 
নারদ বলিল আছিলাম স্থুরপুরে । 
গুনিল মিলা সিন্ধু বত স্থুরান্ুরে ॥ 
বিষু পাইলা' কমলা কৌস্তভ মণি আদি। 
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ধীরাবত গজনিধি | 
দেবে নানা রদ্ব পাইল মেঘে গাইল জল। 
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুবর ॥ 
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোঁকে। 
এই হেতু হৃদয় জন্মিল বহু শোকে ॥ 
বর্দ মর্ত্য পাঁতালে নিবসে যত জনে । 
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥ 
তে কারণে তত লইতে আইলাম এথা। 
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতীর ধাতা৷ ॥ 
তোমারে না দিয়া ভাগ বাটি সভে নিল। 
এই হেতু মোর মন ধৈরধ্য না হইল॥ 


এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন।. 
গুনিয়! উত্তর না করিলা ত্রিলোচন ॥ 
দেখি ক্রোধে কম্পিত কছেন ত্রিলোচনা। 
নারদেরে কহে দেবী করি অভ্যর্থনা ॥ 


মহাঁভারত-_কাশিদাঁস-_-১৬শ শতাব্দীর শেষার্। ৬৬৫. 


কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর । 
বৃক্ষেরে কহিলে যেন না পায় উত্তর ॥ 
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার। 
কৌন্ততের মণিরত্ব কিবা কায তার ॥ 
কি কায চন্দনে যার বিভৃষণ ধুলি। 
অমুতে কি কায তার ভক্ষ্য সিদ্ধিমূলী ॥ 
মাতঙ্গে কি কায যার বলদ বাহন। 
পারিজাতে কিবা কাষ ধুস্ত,র ভূষণ ॥ 
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরজর | 
পূর্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥ 
জানিয়া ঞ্হোরে দক্ষ পূজা না করিল। 
সেই অভিমানে আমি শরীর তেজিল ॥ 


দেবীর বচনে হাঁসি বলেন ভগবান্‌। 
যে বলিল! হৈমবতী কিছু নহে আন ॥ 
বাহন ভূষণ মোর কোন্‌ প্রয়োজন । 
আমি লই যাহা! নাহি লয় অন্ত জন ॥ 
ভক্তিন্তে করিয়া বশ মাগি নিল দাস। (১) 
অল্নলান অন্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস ॥ 

ঘ্বণা করি ব্যাপ্রচর্ম কেহ না লইল। 
তেঞ্ মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥ 
অগুরু চন্দন লৈল কুস্কুম কস্তরী। 
বিভূতি না লয় তেঞ্চি বিভূষণ করি ॥ 
মণিরত্ব সভে লৈল মুকুতা প্রবাল। 
কেহ ন! লইল তেঞ্রি আছে হাড়মাল ॥ 
বিৰপত্র ধুস্তরা-কুস্থম ঘন ঘসি। 

কেহ না লইল তেঞ্ি অঙ্গেতে বিভূষি ॥ 
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ । 

কেহ ন| লইল তেঞ্রি আছয়ে বলদ ॥ 
কহিল যে দক্ষ মোরে পৃঁজা না করিল। 
অক্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল ॥ 


মহাদেবের উক্তি। 





টা আমাকে ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া আমার ভক্ত (দাস) 
প্রার্থনা করিয়া লইল। 


৮৪ 


দেবীকৃত উত্তেজন|। 


মহাদেবের ক্রোধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তেঞ্ মোকে না জানিয়া পূজা না করিল। 
তাহার উচিত ফল তক্ষণে পাইল | 


: দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন। 


তাহারে না হয় যুক্ত এ সব বচন ॥ 
বিভব বিভূতি আদি সঞ্চে যত জনে। 
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্‌ জনে ॥ 
সংসারেতে বিমুখ যে জন এ সকলে 
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে ॥ 
না বিষ ঈন্দে তুমি যেমত পৃঁজিত। 
সাক্ষীতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত ॥ 
রত্বীকর মথিয়া লভিল রড্বুগণ। 

কেহ না! পুছিল তোমা করিয়া হেলন ॥ 
পার্বতীর এক বাক্য শুনিয়া শঙ্কর । 
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাপে থরথর ॥ 
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে। 
বৃষত সাঁজিতে আজ্ঞা! করিলা নন্দীকে ॥ 


পার্কতীর কটুভাঁষ শুনি ক্রোধে দিগ্বীস 
টানিয়া আনিল বাঘবাঁস। 

বাস্গকি নাগের দড়ি কীকালি বান্ধিল বেড়ি 
তুলিয়া লইল যুগপাশ ॥ 

কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাঁড়ের মাল! 
করযুগে কথ্ুকি কঙ্কণ। 

ভান বৃহান্থ শশী ,  ত্িবিধ প্রকার ভূষি 
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ ॥ 

যেন গিরি হেমকুটে আকাশে লহরী উঠে 
উথে মধ্যে গঙ্গ! জটাজুটে। 

রজত-পর্ধত আভা কে]ুটিন্্রমুখ-শোভা 
ফণিমণি বিরাঁজে মুকুটে ॥ 

গলে দিল হার সাঁপ টক্কারি ফেলিল চাঁপ 
ত্রিশূল দ্রকুটি লইয়া করে| 


মহাভারত--কাশীদাস--১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ। ৬৬৭ 


পদভরে ক্ষিতি লড়ে চিন্কার (১) ছাড়িয়া চলে 
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে ॥ 

ডন্ধুরের ভিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি 
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মগ্ডলে। 

অমর ঈশ্বর ভীত আর সভে সচিস্তিত 
এ কোন্‌ প্রলয় হৈল বলে ॥ 

বৃষ সাজিয়া বেগে নন্দী আনি দিল আগে 
নান! রত্ব করিয়া ভূষণ। 

ক্রোধে কাপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত 
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ ॥ 

আগু দলে সেনাপতি ময়ূর-বাহনে গতি 
শক্তি করে করি ষড়ানন। 

গণেশ চড়িয়। মৃষ করে ধরি পাশান্কুশ 
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥ 

বামে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল " সমূরমন্ন-সথে ২ 
পাছে জরান্ুর যট্পদে। আগমন 

চলিল! দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কাষ 
তিন লোকে গণেন প্রমাদে ॥ 

ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কুলে উত্তরিলা সহ দলে 
যথায় মথনে সুরাস্থর | 

কাশীরাম দাস কয় শীপ্বগতি প্রণময় 
সর্বদেবে দেখিয়া ঠাকুর ॥ 


কর-যোড়ে দাগাইলা! সর্বদেবগণ। 

শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে (২) কেন ॥ 

ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ। শিবের পুনরমছনাদেশ 
নিবারিয়া আপনে গেলেন হৃধীকেশ ॥ নিন 
একে ক্রোধ আছিলেন দেব মহেশ্বর ৷ 

দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥ 

শিব বলে এত গর্ব তোমা সভাকার । 

আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার ॥ 

রদ্বাকর মথি সভে রদ্র লৈলে বাটি। 

হেন চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূ্টি ॥ 


() চীৎকার । ৩) রহাইলে-্থগিত করিলে। 


৬৬৮ 


কগ্ঠপের নিবেদন। 


ইন্দ্রের প্রতি শাপ। 


মন্থনে অসমর্থতা। 


ব-সাহিত্য-পরিচয় । 
যে করিলে তাহ কিছু না করিয়ে মনে। 
আমি মস্থিবারে কৈন্ু করহ হেলনে ॥ 
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর । 
ভয়েতে দেব্ত। সব না করে উত্তর ॥ 


নিঃশবে রহিলা সব দেবের সমাঁজ। 
কর-যোড়ে বলয়ে কশ্তপ মুনিরাজ ॥ 
অবধান কর দেব পার্ধতীর কান্ত । 
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্কুমথন-বৃততীস্ত ॥ 
পারিজাত মালা! দুর্বাসার গলে ছিল। 
স্েহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্তর-গলে দিল ॥ 
গজরাঁজ-আরোহণে ছিলা পুরন্দর | 
সেই মাল্য দিল তার দস্তের উপর ॥ 
সহজে মাতঙ্গ অ্ক্ষণ মদে মন্ত। 
পশ্ুজাতি না জানিল মালার মহত্ব ॥ 
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে। 
দেখিয়া দুর্বাস! ক্রোধে অগ্নি হেন জলে । 
অহস্কারে ইন্ত্র মোরে অবজ্ঞা করিল। 
মোর দত্ত মাল্য ইন্তর ছিড়িয়া ফেলিল ॥ 
সম্পদে হইয়া মন্ত গর্ব কৈল মোরে । 
দ্রিল শাপ হতলঙ্গ্মী হও পুরন্দরে ॥ 
ব্র্মশীপে লোকমাতা প্রবেশিল! জলে । 
লক্ষীবিনা কষ্ট হৈল ত্রিলোক্য-মগ্ডলে ॥ 
লোকের কারণে বরন্ধা কৃষ্ণ নিবেদিল। 
সমুদ্র মঘিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥ 
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর। 
শেষ মথনের দড়ি মন্থন মন্দর ॥ (১) 
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে । 
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে ॥ 
নিবারি মথন তেঞ্ গেল! নারায়ণ। 
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ ॥ 





১ শেষ নাগ মননে দড়ির কার্য করিল ও মন্দর-পর্কত মনদু- 


মহাভারত -কাশীদাস--১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ ৷ ৬৬৯ 


বিষু-বলে বলবান্‌ আছিল অমর | 
ইবে বিষণ বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর ॥ 
দ্বিতীয় মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ । 
সাক্ষাতে আপনে প্রভূ দেখ তার ক্লেশ ॥ 
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর। 
সহত্্ মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর ॥ 
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন। 

আর আজ্ঞা নহে দেব মথন কারণ ॥ 


শিব বলে আমা হেতু মথ একবার । 
আসিবার অকারণ না হয় আমার ॥ 


হর-বাক্য কার শক্তি লজ্বিবারে পারে। পুনরায় মন্থন ও 
পুনরপি মন্দার ধরিল দেবাস্থরে ॥ ভান 
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্বজন! । ৪ 


ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা ॥ 
অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দার পর্বত । 
তপত হইল যেন জলদগ্রিবৎ ॥ 

ছি'ড়ি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীর । 
ক্ষীরোদ-সাগরে সব বহিল রুধির ॥ 
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল। 
সহস্র মুখের পথে গরল অ্রবিল ॥ 
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল। 
দেবের নিশ্বাস আর মন্দার-অনল ॥ 
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল। 
সমুদ্র হৈতে আচঘিতে বাহিরিল ॥ 


প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে। 
দাবানল বাঢ়ে যেন শুষফ বন পোড়ে ॥ 


যুগান্তর কালে যেন সমুদ্রের জল। 
মুহ্র্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল ॥ 

দ্রহিল সভার অঙ্গ বিষের জলনে। 

সুহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্জনে ॥ দেবগ্গণের পলায়ন ও 
পলায় সহজ-চক্ষু কুবের বরুণ। শিবের বিষ-তক্গণ। 


পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ ॥ 


৬৭০ 


মহাদেবের স্তীত্র | 


বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় । 
অষ্টব্স্থ নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার । 
অসুর কিন্নর. বক্ষ যত ছিল আর ॥ 
পলাইয়া গেল যত ত্রিলোক্যের জন । 
বিষণ্ন বদনে চাহে দেব ভ্রিলোচিন ॥ 


দূরে হৈতে সব দেবগণ করে স্ততি। 
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি ॥ 
তোম! বিনা রক্ষে ইথে কেহ নাহি আন । 
সংসার হইল নষ্ট তব বিদ্যমান ॥ 

রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়। 
ক্ষণেক হইলে আর হইব প্রলয় ॥ 
দেবের বিষাদ শুনি কাকুতি বিস্তর | 
বিশেষে দহয়ে দেখি সকল সংসার ॥ 
হৃদয় চিত্তিলা পুর্বে কৈন্থু অঙ্গীকার । 
এবার মথহ সিন্ধু বচন আমার ॥ 
আপন অর্জিত স্থষ্টি বিষে করে নাশ । 
হৃদয় চিত্তিয়া আগু হৈলা কৃতিবাস ॥ 
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে | 
আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ডষে ॥ 
দূরে হৈতে স্ুরাস্থুর দেখয়ে কৌতুকে। 
করিল গরল পাঁন একই চুম্বকে ॥ 
অঙ্গীরুত কারণ লৈলা ধর্ম দেখাবারে । 
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে ॥ 
নীলবর্ণকণ্ঠ অগ্যাঁপিহ বিশ্বনাথ । 
নীলক্চ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত ॥ 


আশ্চর্য্য দেখিয়া! যত ত্রিলোক্যের জন। 
ক্কৃতাঞ্জলি করি হরে করয়ে স্তবন ॥ 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষু ধনের ঈশ্বর । 
যম সূর্য্য সোম বাধু তুমি বৈশ্বানর ॥ 
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বস্থ রুদ্র । 

তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্বত সমুদ্র ॥ 
যোগ ধ্যান বেদ শান্তর তৃমি যজ্ঞ যুপ। 
সৃষ্টি স্থিতি অস্তকারী তুমি তিন রূপ ॥ 


মহাভারত-_কাশদাঁস_-১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ। ৬৭১ 


কৃপায় করিল ত্রাণ এ মহা প্রলয়। 
কি করিব কর আজ্ঞা দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
কপার সাগর তুমি পরম সদয় । 

এত বলি স্থুরান্থর করযোড়ে রয় ॥ 
শুনি তবে আজ্ঞা দিলা দেব মহেশ্বর। 
রাখ লৈয়া যথাস্থানে মন্দর-শিথর ॥ 
নিবর্তহ মথন নাহিক আর কাঁষ। 
অনেক পাইল কষ্ট দেবের সমাজ ॥ 
শুনি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ। 
অমর তেত্রিশ কোটি অস্থুর সর্বজন ॥ 
একত্র হৈয়া স্থুর অস্থর যতেক। 
মন্দার তুলিতে শক্তি করিলা অনেক ॥ 
কার শক্তি তুলিতে নারিল গিরিবর। 
তুলিয়৷ লইলা তবে শেষ বিষধর ॥ 
যথাস্থানে মন্দার থুইল লৈয়া শেষ। 
নিবারিয়া গেলা সভে যাঁর যেই দেশ ॥ 
কাশীরাম দাস কহে করিয়া প্রণতি। 
অনুক্ষণ নীলকণ-পদে রহু মতি ॥ 


মন্থন নিবারণ । 


মোহিনীবেশি-প্রীরুষ্ণ এবং মহাদেবের মিলনে হরি-হর। 
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক। 
অর্ধ শশিশুরু শ্তাম হইলা অদ্ধেক ॥ 
অর্ধ জটাজুট তেল অর্ধ চিকুর। 
অর্দ কিরীট অর্ধ ফণী-দণগ্ডধর ॥ 
কৌস্তভ তিলক অর্ধ অর্ধ শশিকলা। 
অর্থগলে হাড়মাল অদ্ধ বনমাল! ॥ 
মকর কুগুল কর্ণে কুগুলি-কুগ্ুল। 
শ্রীবৎস-লাঞ্থন অর্ধ শোভিত গরল ॥ 
অর্ধ মলয়জ অর্ধ ভশ্মকলেবর | 
অর্দ বাঘাম্বর অর্দ-কটি পীতাম্বর | 
এক পদে ফণী এক কনক-নৃপূর । 
প্র চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডন্থুর | 
এক ভিতে লক্ষ্মী এক ভিতে ছুর্গা সাজে। 
কাশী দাস কহে দুহার চরণ-দরোজে ॥ 


নিমস্ত্রণ পাইয়। আনন্দ। 


রাক্ষসে মানুষে । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়-যজ্ঞে বিভীষণ। 


পার্থমুখে বার্তী পাইয়া রাক্ষস-ঈশ্বর | 
হরিতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥ 

যেই কথা অনুবধি (১) কহে মুনিগণ। 
বন্গদেব-গৃহে জন্ম হৈলা নারায়ণ ॥ 

নিরস্তর চিত্বোদ্েগ যাহ! দেখিবারে ৷ 
আপনি ডাকিলা তেহো কৃপা করি মোরে ॥ 
সর্ধভূতে অন্তর্যামী সেবক-বৎসল। 

অনুগত জনে দেই মনোমত ফল ॥ 

তার অনুগত আমি বুঝিনু ধারণে । 

ভূত্য জানি আঁপনেতে (২) করিলা! স্মরণে ॥ 
এত ভাবি বিভীষণ হষ্টচিত্ত হৈয়া । 

বতেক স্নহৃদ্গণ আনিল ভাকিয়া ॥ 

শীঘ্র গতি সঙ্জ হও নিজ পরিবারে । 
আমার সংহতি চল কৃষ্ণ দেখিবাঁরে ॥ 
দিব্যরত্ব আছে যত মোর ভাগারেতে। 
রথেতে তুলিয়া লহ কৃষ্ণেরে ভেটিতে ॥ 
লোচনে দেখিব আজি কমল-লোচন। 


'কোটিজন্ম-কৃত পাপ হইব বিমোচন ॥ 


এত বলি রথে আরোহিলা লঙ্বেশ্বর | 
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥ 
বাজায় বিবিধ বাগ্য রাক্ষসি-বাঁজনা। 
শত শত শ্বেতচ্ছত্র নাঁনাবর্ণে বানা ॥ 
দক্ষিণ দ্বারেতে উপনীত ব্ভীষণ। 
মিশামিশি হইল রাক্ষস-নরগণ ॥ 
বিকুতি-আকার্‌ বত্র নিশীচরগণ। : 
বিশ্ময় হইয়া সতে করে নিরীক্ষণ ॥ 
ছুই তিন মুও্ড কার অশ্বপ্রায় মুখ। 
বক্রধস্ত দীর্ঘনাস! চক্ষু যেন কূপ ॥ 





১) _অন্থবধি চিরকাল। 
৫) আপনিই ।, 


মহাতারত-__কাশীদাস-_১৬শ শতার্বীর শেষার্্ ও 


রথে হৈতে ভূমিতে নাঘিল! বিভীষণ। 
যজ্স্থান দেখি হৈলা সবিশ্ময় মন ॥ 

ওর (১) অন্ত নাহি লোক চতুর্দিগে ষেড়ি। . : 
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে সর্ব যুড়ি। 
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ। 

দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণবদন ॥ 
কোথায় কিরাত স্নেচ্ছ বিক্ৃতি-আকার | : 
তাম্রকেশ রুষ্ঝ-অঙ্গ দেখে কত আর ॥ 
কোথায় দেখয়ে-রাজা আছে কপিগণ। 
তা্রবর্ণ কৃ্ণমুখ লোহিত-লোচন ॥ 
কোথায় দেখয়ে যক্ষ গন্ধ কিন্নর | 
কোথায় দেখয়ে ফণী শিরে ফণাধর ॥ 
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে। 
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥ 

সিদ্ধ সাধ্য যোগী খষি অনেক ব্রাঙ্গণ। 
বিবিধ বরণে কোথা মত্ত হস্তিগণ ॥ 

কোটি কোটি অশ্গগণ কোটি কোটি রথ। 
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয়ে অনুব্রত ॥ 
অপূর্ব দেখিয়া রাজ! ভাষে মনে মন] 

এ হেন অদ্ভুত নাহি শুনিয়েকখন ॥ 
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদদায়।- 
হেন দেব দীনবেতে একত্রে থেলায় ॥” 
যেই ফণী গরড়েতে কতু নাহি দেখা । 

_ একত্র থখেলয়ে যেন ছিল পুর্ব-সখ ॥ 
রাক্ষস মানুষে পাইলে করয়ে ভক্ষণ। . 
মনুষ্বের আল্তাবর্তী নিশাচরগণ ॥ 
অস্ভুত মানিয়া রাজা-নাকে দিল হাত। 
জানিল এ সব মীঁয়া কৈল জগন্নাথ ॥ 


হই ভিতে দেখে রাজা অনিমি আখি। .. 
এ তিন ভুবনলোক একুঠাই দেখি ॥ ... 





(১) সীমা। “এ সবি মাহ ভামর ছুখের নাহি ঘর*1--বিজ্াপতি। 
৮৫ 


৬৭৪ 


পদব্রজে। 


কৃষ্ণ-সহ মিলন। 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কেবা কারে আনি দেই নাহিক নির্বন্ধ (১)। 
আসন ভোজন পানে সভার আনন্দ ॥ 
পরিবার লোক আর বহাইয়৷ রথ। 
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেলা কথো পথ ॥ 
আগ আর নহে গম্য যাইতে কাহারে । 
আছুক অন্যের কাধ পিপীলিকা নারে ॥ 
কত দুরে আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি। 
রাজাগণ দঁড়াইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্টি ॥ 
ছুই ভিতে দ্বারিগণ প্রহারয়ে বাড়ি। 
একঢৃষ্টে আছে সভে ছুই কর যুড়ি ॥ 
পথ না পাইয়া দীড়াইলা বিভীষণ। 
অন্তর্ধামী সকল জানিলা! নারায়ণ ॥ 
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়। 
প্রতিজনে জগন্নাথ চর্চিয়া ৫২) বেড়ায় ॥ 


দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস-অধিপতি। 
দিব্যচক্ষে জানিল যে এই লক্ষমীপতি ॥ 
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া নতি করে করযোড়ে। 
চারিধার! নয়নেতে অশ্রজল পড়ে ॥ 
দেখিয়া নিকটে গেল! দেব দামোদর । 
আলিঙ্গন দিয়! কৃষ্ণ তুধিল! বিস্তর ॥ 
স্ততি করে বিভীষণ যুড়ি ছুই কর। 
আনন্দে চক্ষুর জল বহে জলধর॥ 

নানা রদ্বু নিছিয়া ফেলিল ভূমিতলে। 
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে ॥ 
যতেক আনিল রাঁজা বিবিধ রতন। 
গোবিন্দের চরণে করিল সমর্পণ ॥ 
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ। 
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কায ॥ 
গোবিন্দ বলিল! আসিয়াছ যেই কাষে। 
মোর সঙ্গে চল ভেটাইব (৩) ধর্রাজে ॥ 


(১) শৃঙ্খলা । - (২) চর্চা করিয়া-সন্ধান করিয়া। 
(৩) দেখ করাইব। 


মহাভীরত-_কাশদাস-_১৬শ শতীব্দীর শেষার্ ৬৭৫ 


বিভীষণ বলে কর্ম সম্পূর্ণ হইল । 

তোমার পদারবিন্দ নয়নে দেখিল ॥ 
তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন । 
পিতামহ্থে (১) অপ্রাপ্য যে অন্ত কোন জন ॥ 
লক্ষ্মীর ছুর্লভ মোরে করিলে প্রসাদ । 
চিরকাল বিচ্ছেদের খগ্ডিল বিষাদ ॥ 

সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধি হৈল কাষ। 
এখনে কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥ 


গোবিন্দ বলিল যেই হেতু আগমন । 

যার দূত-সঙ্গে পূর্ব পাঠাইলা! ধন ॥ 

যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা এথায়। 

চল ভেটাইব সেই ঠাকুরে তোমায় ॥ 

বিভীষণ বলে কহিলেক দূতগণ । 

পাগডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠাতা নারায়ণ ॥ 

তব দ্রোহী হইব না দিলে তারে কর। 

অন্ত কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥ 

একে না আইন পূর্বে মুগ্জি অপরাধী । 

আপনি ডাকিলে হেন মিলাইল বিধি ॥ 

সংসারের ঠাকুর তোমারে আমি জানি। সা 
তোমার ঠাকুর আছে কু নাহি শুনি ॥ ও ডাহার 

যে হৌক সে হৌক প্রভু তোমা বিন্থু নাঞ্ি। উপ] 
প্রয়োজন নাহি মোর অন্তজন ঠাঞ্ডি ॥ 


গোবিন্দ বলিলা ধর্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির । 
যার দরশনে হয়ে নিষ্পাপ শরীর ॥ 
সত্যবাদী জিতেন্দিয় সর্ধবগুণধাম । 

এ তিন ভুবনেতে বিখ্যাত যার নাম ॥ 
প্রতাপে যাহার ইন্দ্র আদি জয় হৈল। _ 
কর দিয় ফণীন্দ্র শরণ আসি লৈল ॥ 
উত্তরে উত্তরকুরু পূর্ব্বে জলনিধি। 
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণে তোমাবধি ॥ 


(৯) ব্রঙ্গার। 


৬৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


নাহি দিল না আইল নাহি হেন জনে। 


সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ আপনে ॥ 
দেবত৷ গন্ধব্্ব বক্ষ রক্ষ কপি ফণী। 
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥ 
অষ্টাশী সহজ্স দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুজে। 
ত্রিশ ত্রিশ সেবকে সেবয়ে এক দ্বিজে ॥ 
দশ সহস্র উদ্ধারেতাঃ ইহার উপাস্ত (১) 
এখনে যতেক দ্বিজ কে করিবে অস্ত ॥ 
স্থানে স্থানে রন্ধন হৈতেছে অবিরাম । 
লক্ষ লক্ষ বাহ্গণ ভূঞ্জয়ে একু ঠাম ॥ 
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন । 
একবার শঙ্খনাদ করয়ে তখন ॥ 

হেন মতে মুহুমুন্ হয়ে শঙ্খধবনি । 
চতুদ্দিগে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥ 
তিন পল্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদস্ত। 

তিন পদ্মাযুত রথ তুরঙ্গ অনস্ত ॥ 

এক লক্ষ নৃপতির পদ! (২) অগণিত । 
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীত ॥ 
অদ্ধেক রন্ধনে ভূঞ্জে অদ্ধেক আমান । 
কাহার শকতি তাহা করে পরিমাণ ॥ 
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে । 
খাও খাও লও লও ধ্বনি চতুভভিতে ॥ 
মন্ধ আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি । 
হেন কন্্ম না করিল কাহার শকতি ॥ 
যত দূর পর্যন্ত নিবসে জন প্রাণী । 
হেন্‌ জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥ 
স্মরণে কুমতি হরে নিষ্পাপ দর্শনে । 
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥ 
তোমা হেন জন নাহি জান হেন জন । 
শীঘ্র চল লইয়া কর কর দরশন ॥ 





(১) উপরে । 
(২) পদাতিক 


মহাভারত-_কাশীদীদ_-১৬শ শতাব্দীর শেঘার্দ। ৬৭, 


বিভীষণ বলে প্রভু কহিলে প্রমাণ । 
মোর নিবেদনে কিছু কর অবধান ॥ 
পূর্ব্ব পিতামহমুখে শুনিয়াছি আমি। 
অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে তুমি সভাকার স্বামী ॥ 
রঙ্গ ইন্দ্র পদ তব কটাক্ষেতে হয়। 

এ কর্ম আশ্চর্য নহে তোমার কৃপায় ॥ 
মোর পূর্ব-বৃত্তাস্ত শুনহ গদাধর ৷ 
তপন্তা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥ 
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে । 
তব পদ বিনে শির ন! নোঙীব কারে ॥ 
যথায় লইয়! যাবে সংহতি যাইব । 
কদাচিৎ অন্য জনে মান) না করিব ॥ 


'এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি । 
পিছে যায় বিভীষণ আগে যছুপতি ॥ 
চটচট শবদে চৌদিগে বহে ছাঁটি। 
গোবিন্দ দেখিয়া সভে ছাড়ি দিল বাট ॥ 
দ্বারের নিকটে উত্তরিল! নারায়ণ। 
পশিতে সাত্যকী রহাইল বিভীষণ ॥ 
গোবিন্দ বলিল ইহো (১) না রাখ ছুয়ায়ে। দ্বার-রক্ষক সাত্যকীর 
নিজ দেশ যাব শীগ্ব ভেটিয়া রাজারে ॥ বাধা। 

সাত্যকী বলিল প্রভু জানহ আপনি । 
বিনা আজ্ঞা যাইতে না পায় বজ্পাণি ॥ 
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত। 

যত রাঁজ-রাজেশ্বর বৈসে যাম্যভিত (২) ॥ 
মত্ম্তদেশ-ঈশ্বর বিরাট নরপতি। 
স্থরসেন দস্তবক্র স্ুুমিত্র প্রভৃতি ॥ 
অগণিত সৈন্য যার.ধনে নাহি অন্ত । 

কর লৈয়া ধারে আছে মাসেক পর্যন্ত ॥ 
শ্রোণিমস্ত সুশন্মীদি নীলধ্বজ রাজ] । 
একপাদ নিশাদ কলিঙ্গ মহাতেজা ॥ 
কিছ্রিন্ধ্যাঈশ্বর আর সিন্ধুকুলবাসী। 
গোকর্ণ শ্রমণ কুল্পী রাঁজা ওুদেশী ॥ 


১ ইহাকো (২) দক্ষিণ দিকে ॥ 








৬৭৮ 


পূর্ববন্ধারে বাধ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৷ 
সভাকার সঙ্গে রাজা ষড় সপ্ত শত । 
কোটি কোটি গজ বাজী কোটি কোটি রথ 
নানা ধন রত্ব নিজ নিজ কর লৈয়া। 
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥ 
ত্রিশ শত নৃপতি আছয়ে এই দ্বারে । 
জন কথো রাঁজ! মাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥ 
পুরুজিত নামে রাজা নৃপতি-মাতুল। 
রা'জ-আজ্ঞ৷ পাইয়া! তারে লইল নকুল ॥ 
তার সঙ্গে গেল জন কে! নৃপবর । 
দেখিয়া বড়ই ক্রোধ কৈল বৃকোদর় ॥ 
মাতুলে রাখিয়া! আর ষত রাঁজগণে। 
ধাক্কা! মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥ 
বিনা আজ্ঞ। ছাঁড়িতে নারিব কদাচন । 
আজ্ঞা আনি লৈয়! যাহ রাজা বিভীষণ ॥ 


এত শুনি ক্রোধ করি চলিলা! গোবিন্দ । 
ছুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥ 
তথা হৈতে চলিল! লইয়া লঙ্কাপতি । 
পূর্ববদ্ধারে উত্তরিলা অনেক শকতি ॥ 
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়ম্বা-কুমার । 
তিন লক্ষ যক্ষ সহ রাখে পূর্বদ্ধার ॥ 
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সভে দ্বার ছাড়ি দিল। 
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥ 
গোবিন্দ বলিল! ঞ্িহে। লঙ্কার ঈশ্বর | 
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণ-সহোদর ॥ 
রাজা-দরশন হেতু যাইব ত্বরিত। 

হেন জনে দ্বারে রাখ না হয় উচিত ॥ 
ঘটোতৎকচ বলে শুন দেব নারায়ণ । 
আমি কি বলিব তুমি জানহ আপন ॥ 
বাইশ শতেক রাজ! আছয়ে ছয়ারে । 
রাজ। জন কথো৷ মাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত খষি মুনি। 
বিনা আজ্ঞা যাইতে নারে প্রপৌল্র কি সে 


মহাভারত-_কাশীদাস-_-১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ । ৬৭৯ 


ব্রহ্মার প্রপৌজ দেব কত আসিয়াছে । 
ছুই তিন দিন তনু দ্বারে রহিয়াছে ॥ 
ব্রহ্মার প্রপৌন্র দেব কশুপ-কুমার । 
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥ 
সহস্রবদন শোভে নাগ অধিকারী । 
এই খানে তিহো৷ রহিলেন দিন চারি ॥ 
এই দেখ রাজগণ দীড়াইয়া আছে। 
একৃষ্টে বুকে হাত নাহি চাহে পাছে ॥ 


গিরি-ব্রজপুরপতি জরা সন্ধ-স্থৃত। 
জয়সেন সঙ্গে রাঁজা যুগল অযুত ॥ 
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী। 
ষষ্ঠী কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥ 
বছ রত্ব আনিল বিবিধ যানে করি। 
হস্তিনী বৃষভে উটে শকটেতে পূরি ॥ 
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর । 
তাহার সংহতি পঞ্চ শত নরবর ॥ 
তিন কোটি রথী সঙ্গে তিন কোটি হাতী | 
নব কোটি অশ্ববর পবনের গতি ॥ 
নানা যানে করিয়া বিবিধ রদ্ব লৈয়। 
্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥ 
দীর্ঘজজ্বা রাজা দেখ অযৌধ্যার পতি। 
নব কোটি হন্তী সঙ্গে তিন কোটি রী ॥ 
সপ্ত শত সেনাপতি সঙ্গেতে করিয়!। 
কর লৈয়া দ্বারে আছে বারিত হইয়! ॥ 
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর | 
কোশলের রাজা বৃহন্নল নৃপবর ॥ 
বাহুরাজা সুপার কৌশিক কৃত্তরাজা । 
মদ্রসেন চন্দ্রসেন শা মহাতেজ! ॥ 
স্থধন্থা মিত্র রাজা শর্মক কর্ম্মক | 
মণিবস্ত দণ্ডধর পতিকর্ণাটক ॥ 
পুগডরীক বান্থদেব জরদগৰ আদি । 
মানব লোহিত শ্বেত সমুদ্র অবধি ॥ 


৬৮০ 


উত্তর ছবারে। 


এ স্ভার সঙ্গে যোদ্ধা ষড়-সপ্ত শত । 


লিখন না যায় যত গজ বাজী রথ ॥ 


ফেজে দেজে রত্ব কখো কর সহ লৈয়া। 


বারেতে আছড়ে দেখ বাযিত ্ ॥. 


| উপরোধী, অত্যত ঃজাইনে যেই জন? 
রাজারে জানায় গিয়া তাঁর বিবরণ ॥ 


তবে যদি ধর্ম্রূজ 'দৈন অনুমতি । 


যারে আজ্ঞা হয়.সেই যার এক ব্যক্তি ॥ 


ুহূর্ভেক রহে দরশনে যেই যায়ে। 
পুনরপ্রি শীপ্রগতি ছাড়য়ে এথায় ॥ 
রাজার শ্বশুর দেখ'দ্রুপদ নৃপতি |. 


-দ্বিনেক রহিল পরিজনের সংহতি-॥ : 


রাজ-আজ্ঞা পাইয়া ছাঁড়িল দ্রুপদেরে । 
তার সঙ্গে কথ রাঁজ পশিল ভিতরে ॥ 
এই হেতু তাত মোর বড় ক্রোধ কৈল। 


 উপ্‌্রোধে শ্বশুরেরে কিছু না বলিল ॥ 
বাহির করিয়া দিল সব রাজগণ। 


দ্বারিগণে ক্রোধে বু করিল তাড়ন ॥ 

পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে ছারী । 

এই দোষে তাহারে. দিলেন দূর করি ॥ 
আমাকে রাখিল দ্বারে অনেক কহিয়া। 
বিন! আজ্ঞা ইন্দ্র আইলে না! দিরে ছাড়িয়া ॥ 
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে । 
বিনা আজ্ঞা কেমতে ছাড়িব-বিভীষণে ॥ 
রাজারে জানাইতে নাহি মোহর শকতি ॥ 
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার, ৷ 


বার্তা জানাইতে এ দুহার. অধিকার ॥- 
.বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার । 


ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ আনত হবার ॥ রা 


চারা হত ভা 
ক্রোধ করি চলি গেলা উত্তর দুয়ার ॥. - 


মহাভারত-_কাশীদাস--১৬শ শতাব্দীর শেধার্ ৬৮১, 


মহাভারতের কথা স্থধার সাগর । 
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর | 


যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কহে বিভীষণে। 
বনু রাঁজ! দেখিয়াছি শুনিয়াছ শ্রবণে ॥ 
এমন সম্পদ কি হৈয়াছে কৌন জনে । 
আম! হেন জনে দ্বারে রাখে দ্বারিগণে ॥ 
এ তিন ভূবন-লোক একভ্র মিলিল। 
ইন্দ্র আদি দেব আসি সভে কর দিল ॥ 
ঘণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত। 
ইহা হৈতে বড় রাজা-হইয়াছে বহুত ॥ 
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা রাঁজস্ুয় কৈল। 
সপ্তদ্বীপলোক আসি একত্র মিলিল ॥ 
আর কত রাজগণ পৃথিবীতে হৈল। 
ইন্ত্র আদি দেবে জিনি নাঁনা যজ্ঞ কৈল॥ 
এই হেতু পাগুবেরে গণিয়ে বিশেষ | (১) 
আপনি এতেক ন্নেহ কর হৃধীকেশ ॥ 
ব্রহ্মা আদি ধেয়ানে ধেয়ায় সদা যারে | . 
হেন কে হইবে প্রভু তোমা রাখে দ্বারে ॥ 
তোমার মহিম! দেব কি বুঝিতে গারি। 
নহে বলি ইন্দ্র কর ইন্দ্রে দূর করি ॥ 
ব্রহ্ম কীট পদ প্রভূ তোমারে সমান। 
যারে যাহ! কর তাহা কে করিবে আন ॥ 
ইন্ত্র আদি পদ প্রভু না করি গণন। 
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥ 
ভক্তিতে পাৰ বশ করিয়াছে তোমা. 
তেঞ্ঞ দ্বারী দ্বারে রাখে তারে কর ক্ষমা ॥ 
কি কারণে জগন্নীথ এত পর্যটন । 
ছারে দ্বারে ভ্রম প্রভূ কোন প্রয়োজন ॥ 
দৈবে দ্বারিগণ সব না ছাড়িব মোরে । 
মোর প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥ 


(১ পাগুবদের এই বিশেষ গৌরবের কথা যে, ভগবান্‌ আপনি 
তাঁহাদ্দিগকে এত দ্বেহ করেন। 
৮ 


৬৮২ 


উত্তর দ্বারে । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


মানস 'হৈল পূর্ণ সিদ্ধি হৈল কাধ্য। 


আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাৰ নিজ রাজ্য 


বিভীষণ-বোল শুনি চিন্তে চিন্তামণি। 
কতক্ষণে উত্তর করিলা চক্রপাণি ॥ 
সর্বধন্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত । 
তুমি হেন কহ রাজা না হয় উচিত॥ 
নিমন্ত্রণে আইলে যাইবে না ভেটিয়! 
রাজা জিজ্ঞীসিলে আমি কি বলিব গিয়! 
তোমার গমন ইথে সভে জ্ঞাত হৈল। 
লোকে ব্লিবেক সে কৃষ্ণেরে ভেটি গেল 
হেন অপকীত্তি মোর চাহ করিবারে। 
বিশেষ এ কর্ম যোগ্য না হয় তোমারে ॥ 
এইরূপে পথে ছুহে কথোপকথনে । 
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা ছুই জনে ॥ 


উত্তর দ্বারেতে দারী কামের নন্দন । 
গোবিন্দে দেখিরা আসি করিল বন্দন ॥ 
রুষ্ণ বৈলা যাৰ আমি রাজার গোচরে । 
ধর্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বরে ॥ 
অনিরুদ্ধ কহে দেব রহ মুহুূর্তেক। 

এই ক্ষণে মা্রীর নন্দন আসিবেক ॥ 
তার হাতে জানাইব রাজার গোচর | 
আজ্ঞ! হৈলে লৈয়! যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর ॥ 
গোবিন্দ বলিল! তুমি না জান ঞ্রেহারে। 
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে ছুয়ারে ॥ 
রাঁবণের সহোদর লঙ্কার অধিপতি । 
রাঁক্ষসের ঈশ্বর ত্রদ্ধার পড়ি নাতি ॥ 
এত শুনি হাঁসি বলে কামের নন্দন |, 
কেন হেন কহ দেব জানিয়! কারণ ॥ 
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি। 
অনেক দিবস এই ছারে কৈল স্থিতি ॥ 


মহাভারত- _কাশীদাঁস--১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ । 


প্রাঞ্দেশপতি দেখ রাজা ভগদত্ত। 

নব কোটি রথ সাত কোটা গজ মত্ত ॥ 
বিংশতি শতেক রাঁজা ইহার সংহতি । 
ধ্ররাবত সম যার.আরোহণ হাতী ॥ 
নানা রত্ব করজাত সংহতি লইয়া। 
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥ 
বাহিলক বৃহস্ত আর সুদেব কুন্তল। 
সিংহরাজ সুশর্্া লোহিত মহাবল ॥ 
কামোদ কাশ্মীর-রাঁজা নাম সেনাবিদ্ধু। 
ত্রিগর্ভ দরদ শিব মহারাজা সিন্ধু ॥ 

এ সভার সঙ্গে রাজা ষড় পঞ্চাশত। 
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ ॥ 
যে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গম যাইতে । 
সে সকল রাজ! দেব দেখহ দ্বারেতে ॥ 
নানা রত্ব কর লৈয়৷ দ্বারে সভে আছে। 
মাসেক অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥ 
পুত্র পৌস্র ব্রদ্মার আন্তাছে কত জনা । 
প্রপৌন্র যত আইল কে করে গণনা ॥ 
উন্দ চন্দ্র জলেন্্র (১) কুতান্ত দিনকর | 
দেব-খাষি ব্রঙ্গ-খধষি আইল বিস্তর ॥ 
চিত্ররথ তন্বুর গন্ধর্ব হাহাহ্ুহ । 

বিশ্বাবন্থ সহ আইল বিগ্যাধর বনু ॥ 
যক্ষ-রাজ সহ আইল কত লৈব নাম। 
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম ॥ 
ছুই এক দিন সভে দ্বারেতে রহিল । 
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তবে সম্ভাষণে গেল ॥ 
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে। 
রাজ-দ্রোহী কর্থেতে অনেক দোৌব আছে ॥ 
দৌষাদৌষ বুঝিতে ভীমের অধিকার । 
বুঝিয়৷ করহ দেব যে হয় বিচার ॥ . 
মোর শক্তি বিনা আজ্ঞা না ছাড়িব দ্বার ॥ 


(১) জলেন্ত্র _জলাধিপতি -বরুণ। 


৬৮৪ 


পশ্চিম দ্বারে। 


বঙগ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এত শুনি কুষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার । 
ক্রোধ করি চলি গেল! পশ্চিম ছুয়ার ॥ 
গোবিন্দ বলিল! রাজা দেখিলে গোচরে । 
পৌন্র হৈয়া উপরোধ না করিল মোরে ॥ 
নাহিক উহার দোষ কর্ম এইরূপে | 

ইন্দ্র ঘম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥ 
অল্প দৌষে দেই দণ্ড ক্রোধী নিরন্তর | 
শ্ুত মাত্র দেই দণ্ড নাহি পরাপর ॥ 
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্যোধন। 
আমা দেখি কদাচ না করিব বারণ ॥ 
আর কহি বিভীষণ নহিবে বিস্বৃতি। 
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম নরপতি ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইয়া! দণ্ড প্রণাম করিবে । 
বৃপতির আজ্ঞা হৈলে তখনে উঠিবে ॥ 


বিভীষণ বলে প্রভূ নহে কদাচন। 
নিবেদন করিয়াছি মৌর বিবরণ ॥ 
পূর্বেই তোমার পদে বিক্রীত শরীর । 
তব পর্দে বিনা অন্তে না নোঙাইব শির ॥ 
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে । 
কি কম্ম করিল আমি আনি বিভীষণে ॥ 
বিভীষণ গিয়া যদি দগডবৎ নহে। 

সভাতে পাইৰ লজ্জা ধর্মের তনয়ে ॥ 
এত চিস্তি জগন্নাথ করিলা বিচার । 
ব্রহ্মাদি করাব নতি এবা কোন ছার ॥ 
যজ্ঞারস্ত কৈল রাঁজা আমার বচনে। 
আমি স্বয়ং বলিয়া জানয়ে সর্ধজনে ॥ 
ব্রহ্গাদি করিল যজ্ঞ ব্রন্মাণ্ড ভিতর ৷ 
কোন যজ্ঞ নহিব এ যজ্ঞ পাঠাস্তর ॥ 
এত চিত্তি নারায়ণ লৈয়া বিভীষণ। 
পশ্চিম দ্বারেতে গেলা যথা! ছুর্য্যোধন ॥। 


দুর্য্যোধন নৃপতির ছুই অধিকার । 
রত্বের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥ 


মহাভারত-_কাশীদাস--১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ 


লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার পর্বত সমসর । 

কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥ 
বসন কীটজ চীর লোমজ কর্পজ (১)। 
কন্ত,রী দশন হস্তী শৃী অ গজ ॥ 
চতুর্দিগে হৈতে আসিছে ঘনে ঘন। 
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয়ে বরিষণ ॥ 
দারিদ্র্য ভিক্ষুক দ্বিজ ভট আদি যত। 
বিদুরের সন্মতে দিতেছে অনুত্রত ॥ 
যত আইসে তত দান দিতেছে সকল। 
পুনঃ আইসে যায় যেন জোয়ারের জল ॥ 
কত জনে কত দেই নাহি পরিমাণ । 
নির্দারিদ্র্য হৈল ক্ষিতি পাইয়া মহাদান ॥ 
উনশত ভাই সহ নিজ পরিবার । 
ছুর্যোধন রাজা রাখে পশ্চিম ছুয়ার ॥ 


গোবিন্দেরে দেখিয়! বলয়ে ছুর্যোধন। 
কহ কোন হেতু দাগ্ডাইলা নারায়ণ ॥ 
গোবিন্দ বলিল ঞ্রিহো! লঙ্কার ঈশ্বর । 
যাইতে বারণ করে তোমার কিন্কর ॥ 
ছুধ্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ। 
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥ 
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়। 
পশ্চিম ভিতেতে ধত বৈসে রাজচয় ॥ 
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত। 
সাত শত বীরবর ইহার সহিত ॥ 

পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ। 
যার সৈন্তে যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ ॥ 
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ব লৈয়া। 
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া ॥ 
মালব-নৃপতি দেখ পুষ্কর-নৃপতি। 

পঞ্চ শত যোদ্ধা আছে ইহার সংহতি ॥ 
এক কোটি গজ আর রথ সপ্ত কোটি। 
কত অশ্ব আনিয়াছে নাহি চলে দৃষ্টি ॥ 


১) কার্পানঙ ] 





৬৮৬ 


বিশ্রাম। 


বঙ্গ-মাহিত্য-পরিচয় | 


নানা রত্ব ধন কর লৈয়! দ্বারে আছে। 
মাস ছুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে ॥ 
দ্বারপাঁল রাজ! আর রাজ! বৃন্দারক। 
প্রতিবিন্দু অন্থুবিন্দু অমর কণ্টক ॥ 

এ সভার সঙ্গে রাজা! শত পঞ্চ শত। 
লিখনে ন! ঘাঁয় যত গজ বাজী রথ ॥ 
চারি জাতি প্রজা! আর নাঁনা কর লৈয়া। 
ঘ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হৈয়া ॥ 
চিত্রসেন রাজ! দেখ গন্ধর্ব্-ঈশ্বর | 

তিন কোটি রথ এক অযুত কুপ্জর ॥ 

নানা রত্ব আনিল নাহিক তার ওর। 
সভারে পশ্চাতে যেন দীড়ায়্যাছে চোর ॥ 
বনস্গুদেব সহিত যতেক যু বীর। 

সৈল্য মদ্র ঈশ্বর মাতুল নৃপতির ॥ 

আজ্ঞা পাইয়া মাত্রীস্থুত লইল ছুহারে। 
তথাঁপিহ ছুই দিন রহিল ছুয়ারে | 
আসিব মাত্রেতে লৈয়া চাহ যাইবারে | 
বিনা আজ্ঞা কোন মতে দ্বারী ছাড়ে দ্বারে ॥ 
এইক্ষণে আসিবেক মাত্রীর নন্দন । 

ক্ষণ এক এথায় বৈসহ নারায়ণ ॥ 


এত বলি সিংহাসন দিল ছূর্য্যোধন। 
দুই সিংহাসনেতে বসিল! ছুই জন ॥ 
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত। 
অখিল ভূবন যার মায়ায় মোহিত ॥ 


তবে জন্মেজয় রাজ! মুনিরে পুছিল। 
কহ শুনি তদস্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন। 
বিভীষণ সহিত বসিল! নারায়ণ ॥ 
দৈবে পরিশ্রম হৈল পদূব্রজে চলি। 
চতুর্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥ 
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর | 
ভমিয়া দুহার শ্রম হৈল কলেবর ॥ 


মহাভারত-_কাশীদাস-_-১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ। ৬৮৭ 


সিংহাসন উপরে বসিল! নারায়ণ। 
হেন কালে আইল! তথা মাত্রীর নন্দন || 
গোবিন্দেরে দেখিয়া করিল নমস্কার । 
ডাঁকি তারে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা সমাচার ॥ 
দিন ছুই নাহি হয় রাজ-দরশন। 
কহ শুনি সহদেব সব বিবরণ ॥ 


সহদেব বলে শুন দেব দামোদর । 
তুমি গেলে আইলেন ঘতেক অমর ॥ 
তদবধি নাহি হয়ে রাজ-দরশন। 

তব পদ দেখিতে আছয়ে সব্বজন ॥ 
দেব-বুন্দ লইয়া আছয়ে দেব-রাজ। 
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥ 
এত শুনি উঠিলা গোবিন্দ মহাশয় । 
সঙ্গেতে লইলা দেব নিকষা-তনয় ॥ 
সভার ভিতরে প্রবেশিল! নারায়ণ। সভভাগৃহে প্রবেশ 
গোবিন্দেরে দেখিয়া নাম্বিল দেবগণ | 
মণ্ডলী করিয়াছিলা বেদীর উপরে । 
কৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িতে নাম্িলা বাযুভরে ॥ 
কো দূরে পড়িলা হইয়া ক্লতাঞ্জলি। 
মহাঁবাত-ঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥ 
দেবতা গন্ধব্ব নাগ অগ্সর কিনর । 
দেব-খধি ব্রহ্গ-খষি বক্ষ খগ নর ॥ 
একজন বিনা আর যে ছিল সভায়। 
কথো দূরে পড়িল হইল নত্র-কায় | 


শতেক সোপানোপর ধন্মের নন্দন । 
পঞ্চাশ সোপাঁনেতে উঠিল! নারারণ ॥ 

বিশ্বস্তর নিজ-রূপ হৈলা চক্র-পাণি। টন বিশবস্তর সুর্তি- 
যেরূপ দেখিয়া মোহ হৈলা পদ্মযোনি ॥ 

সহজ্র মন্তকে শোভে সহজ্র বদন। 

সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥ 

দ্বিসহত্র কর্ণে শোভে দ্বিসহত্র কুগুল। 

দ্বিসহত্র নয়ন রবি দ্বিসহত্র মণ্ডল ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বিবিধ আয়ুধ ধরে ছ্বিসহত্র করে । 
দ্বিসহজ্র চরণে শোভে কত শশধরে ॥ 
সহত্র সহত্র যেন সুর্যের উদয়। 
জ্ীবংস কৌস্তভ মণি শোভিত হৃদয় ॥ 
গলে দৌলে আজান্ু-লম্িত বনমালা | ' 
পীতাম্বর তন্থুমেঘে উদিত চপলা ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গাদি ধন্ুঃ | 
নানা বর্ণে নানা ধনে বিভূষিত-তন্থু॥ 
সহস্র স্বয়স্তু শক্তু আছে যোড়-করে । 
কত কত মুখে তারা স্ততি শ্রুতি করে ॥ 
সহস্র সহঅ-চক্ষুঃ বুকে দিয়! হাত। 
সহজ্স সহঅ-অংশু করে প্রণিপাত ॥ 
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখি দেব্গণ । 
চক্ষেতে চাহিয়া! সভে হৈল অচেতন ॥ 


অন্তরীক্ষ হৈতে ধাতা বিশ্বরূপ দেখি । 
নিমিষ চাহিয়া মুদিলেন ছুই আখি ॥ 
অজ্ঞান হইয়! ধাত। আপন পাসরে । 
কর-যোৌড় করিয়া পড়িল কথে৷ দূরে ॥ 
লুকাইয়া ছিলা শিব ফোগি-বেশ হৈয়া । 
চরণে পড়িল বিশ্ব-বিভূতি দেখিয়া ॥ 
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন । 

খগ নাগ চন্দ্র সূর্য গ্রহ রাশিগণ ॥ 
যেই যথা আছিল সভেই গেল পড়ি। 
অচেতন হৈয়া সভে যায় গড়াগড়ি ॥ 


সভেই পড়িল যবে করি প্রণিপাত। 
যুধিষ্টিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ ॥ 
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান্‌। 
পুর্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥ 
কমগুলু জপমালা যায় গড়াগড়ি । 
পড়িয়াছে চতুর্থ অষ্ট কর যোড়ি ॥ 
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাঁপতিগণ। 
কর্দম কশ্তপ দক্ষ আদি যত জন ॥ 


মহাভারত-_কাশীদাস _ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ ০৬৮৯ 


ত্রহ্দার দক্ষিণে দেখ যোগময় বেশ। 
ত্রিলোচন পঞ্চাননে প্রণমে মহেশ ॥ 
কার্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাতে । 
তব গুণে নমক্করে ধর্ম তব তাতে ॥ 
সহঅ-নয়নে বহে ধারা হই গুণ। 
হের দেখ প্রণমিছে সহম-লোচন ॥ 
দ্বাদশ আদিতা আর দেব শশধর । 
কুজ রোৌহিণেয় গুরু শুক্র শনৈশ্চর ॥ 
রানু কেতু অগ্থি বায়ু বন্থ অষ্ট'জন | 
মাস যোগ তিথি বার রাশি খক্ষগণ ॥ 
দেব-খষি ব্রঙ্গ-খবি রাজ-ধবিগণে। 
প্রণাম করিছে সভে তোমার চরণে ॥ 
যামাভিতে মহারাজ কর অবগতি । 
প্রণাম করিয়া পড়িয়াছে মৃত্যাু-পতি ॥ 
পশ্চিমেতে অবধ্ান কর নর-বর । 
যঘোড়-করে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥ 
চারি সিন্ধু সভচিত যতেক নদ-নদী । 
যতেক দানব দৈতা অমর বিবাদী ॥ 
হের দেখ মহারাজ সহ সহোদর । 
সহজ-মস্তক ধরে শেব বিষধর ॥ 
প্রণাম করিছে তোমা ভূমি-তলে পড়ি । 
সহম্্-মস্তক ধুলি নায় গড়াগড়ি ॥ 


উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান। 
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান । 
যত যত রাজ! আছে পৃথিবী-ভবন | 
তব ষজ্তকে সভাকার হৈল আগমন ॥ 
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ। 
গন্ধব্ব ধবল অশ্ব দিয়া চারি শত ॥ 
গন্ধব্ব কিন্নর ঘক্ষ অন্পরী অপ্পর | 
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমের উপর ॥ 
তার বাম-ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ 
প্রীরামের মৈত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ ॥ 
৮৭ 


৬৯৩ 


ঘুধিত্তিরের ভক্তি 
বিনয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
হের অবধান কর কুস্তীর কোঙর । 
ছুই সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্্র জ্যেষ্ঠতাত। 
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥ 
বস্থদেব বাসুদেব আদি যত জন। 
তব পদে প্রণাম করিছে সর্বজন ॥ 
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা! । 
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড পুরিল রাজা তব কীর্তি বশ2। 
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥ 


কৃষ্ণের বচন শুনি রাঁজা যুধিষ্ঠির | 
ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত-শরীর ॥ 
নয়ন-যুগলে বহে চারি ধারা নীর | 
মুুমুন্ধঃ অচেতন হয়ে কুরুবীর 


ধৈর্য হৈয়। বলে রাজ! বিনয়-বচন। 
অকিঞ্চন-জনে প্রভূ এত কি কারণ ॥ 
তোমার চরণে এই মোর ঙনস্কাম। 
অবধান মোর নিবেদনে ঘন-শ্যাম ॥ 
তড়িত-জড়িত-পীত-বসন ভাল সাজে । 
শ্রীবৎসাঙ্ক কৌস্তভ শোভিত অঙ্গ-মাঁঝে ॥ 
শ্রবণে পরশে চক্ষুঃ পুণুরীক পাত। 
বিষ বিশ্ব-রূপ প্রভু সর্ব-লোৌক-নাথ ॥ 
ংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মা জন। 
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥ 
তা সভাসদৃশ পদ বন্দিবারে আশা । 
আকাজঙ্কা যে মাগিবারে না করি ভরসা ॥ 
যদি দিবে দেহ এই কৈল নিবেদন । 
অনুব্রত (১) বন্দি যেন তোমার চরণ ॥ 
এ সব অনিত্য যেন বাদীয়ার বাজি। 
তোমার বিষম মায় কার শক্তি বুঝি ॥ 





সর্বদা 


গঙ্গাদাস সেনের মহীভারত। 


ষঠঠাবর সেনের পুক্র গঙ্গাদাস সেন। এই পুস্তকের ২৫০--২৫৮ পৃঃ 
দ্রষ্টব্য । প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে নিয়াংশ 


উদ্ধত হইল। 


দেবযানী ও যযাতি। 


একদিন দেবযানী হৃদয় হরিষ গণি 
শর্মিষ্ঠা লইয়া রাঁজ-সৃতা ৷ 

খতু-রাজ মধুমাস ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ 
চলি আইল পুষ্প-বন যথা ॥ 

নানা পুম্প বিকশিত গন্ধে বন আমোদিত 
ফুটিরা লম্বিত হইছে ডাল। 

কোকিলের মধুর ধ্বনি শুনিতে বিদরে প্রাণী 
ভমরে করয়ে কোলাহল ॥ 


সানন্দিত বন দেখি মিলিয়া সকল সখী 
ক্রীড়া ধত করয়ে হরিষে। 

মলয়া সমীর বাও ধীরে ধীরে বহে গাঁও 
প্রাণ মোহিত গন্ধবাসে ॥ 

হেন সমে যযাতি বিধাতা-নিব্বন্ধ-গতি 
মৃগরা-কারণে সেই বন। 

ভ্রমিয়া কানন চয় মগ কথা (১) নাহি পায় 
কন্ঠা সব দেখে বি্যামান ॥ 

তার মধ্যে ছুই কন্তা রূপে গুণে অতি ধন্ঠা 
জিনি রূপ রস্তাহ উর্বশী । 

অধর বান্ধুলি-জ্যোতিঃ দশন মুকুতা-পাঁতি 
বদন জলয়ে যেন শশী ॥ 

নয়ন-কটাক্ষ-শরে মুনি-মন দেখি হরে 
জধুগ কাম-ধন্ু-ধারা। 


(১) কোঁথায়ও । 


৬৯২ 


দেবযানীর পরিচয়- 
জিজ্ঞানা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


চারি ভিতে সহচরী বসি আছে সারি সারি 
রোহিণী বেষ্টিত থেন তারা ॥ 


শয়ন করিয়া আছে ভ্রমর গুঞরে কাছে, 
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল। 


শন্মিষ্ঠা চাপে পাও কোন সখী করে বাও 
কোন সখী যোগায় তাম্ুল ॥ 


দেখিয়া নুপতি আগে জিজ্ঞাসা করিতে লাগে 
*... বিশ্ময় হইয়া তান মন। 

তুদ্দি জান সথীরাজ কণ্তায় দেখিয়! কাষ 
কিবা হেতু আসিয়াছে বন ॥ 

শুনিয়া রাজার বাণী সানন্দিত দেবযানী 
পরিচয় দিয়া কহে কথা । 

আঙ্গিত ব্রা্গণ জাতি ভৃপ্ত-বংশে উৎপত্তি 
দৈত্য-গুরু শুক্রের দুহিতা ॥ 

বিশ্বপূর্ববা দৈত্যবর স্বর্গে যেন পুরন্দর 
কাশ্প-বংশেত জন্ম তার । 

তাহার যে কুমারী মোর হয় সহচরী 
শশ্ষিষ্ঠা নাম যে এহার ॥ 

আদঙ্গি ছুই জন বালা যৌবন সহজে,হেলা 
অকুমারী বাপের ঘরয়। 

সথীগণ লয়ে বসে জল-কেলি অভিলাষে 
আসিআছি পুষ্প-বনয় (১) ॥ | 

শর্িষ্ঠা আদি করি যত সব সহচরী 
সকল হইছে মোর দাসী । 

মিলিয় সকল জনে সেবা করে একমনে 

নিত্য নিত্য মোর কাছে আসি ॥ 

আপনে কে তুদ্ধি হও পরিচয় মোতে দেও 
কুল শীল জানাইয়৷ আপন! । 

তোক্ষা সম মতিমন্ত রূপে গুণে তেজোবস্ত 
ক্ষিতি-তলে নাহিক তুলনা ॥ 





(১) বনয় _বনে। 


মহাভারত -_গঙ্গাদাস সেন__১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ। ৬৯৩ 


দেবযানী-বাক্য শুনি নৃপতি মনেত গণি 
কথ| কহে দিয়া পরিচয় । নি 
দূ য় পরিণয়- 
নাম মোর যঘাতি নহুষের সন্ততি রা ৃ 
জন্ম মৌর চন্দ্র-বংশয় ॥ 
এত জানি দেবযানী সন্বোধিয়া প্রিয় বাণী 


নুপতিক লাগে কহিবারে । 

তোক্গার জন্মিল মতি তুঙ্গি মোর যোগ্য পতি 
পরিচয় করহ আক্গারে ॥ 

রাজাএ বোলে দেবদানী না হএ যুকত বাণী 
অযুক্ত যে কহ সব কথা । 

তোগ্গা সমে পরিচয় বেদে শাস্ত্রে নাহি কএ 
আঙ্ছি হগত্রী তুহ বিগ্র-্ুতা ॥ 

কন্তাএ বোলে নুপৰর আদ্গার বচন ধর 
এ বাক্যে তিলেক নাহি দোষ । 

আপনে বরিল তোকে পরিণয় কর মোকে 
মন মোর করহ সন্তোষ ॥ 

পূর্ব আঙ্গা কূপ হোতে তুদ্িহ ধরিয়া হাতে 
তখনে হৈ বরিয়াছি আঙ্গি। 

তাক পাসরিলা তু্দি. দ্বিতীয় না জানি আঙ্দি 
যাবৎ কণ্ঠেত প্রাণ রাখি ॥ 

শর্ষিষ্ঠি। আদি যত সহচরী দশ শত 
এ সকল জানহ তোঙ্গার। 

তুদ্দি পরিণয় কৈলে পরে. বাই আন্ধার ঘরে 
দাসী হৈয়া সেবা করিবার ॥ 

দেবযানী-বাক্য শুনি নৃপতি জদয়ে গণি 
মনে ভাবে বিহা করিবার । 

ষ্ঠীবর-স্ৃত সেন পদ বন্দে সঙ্কেতন 
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার ॥ 


চন্দনদাম মণ্ডলের মহাভারত । 
_ চন্দনদাস মণ্ডল পুরুষোত্তম মণ্ডলের পুক্র। ইনি নিজের যে বিবরণ 

দিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল। 
| কহিল চন্দন দাস করিয়া পয়ার । 

শুনিতে পরম ভক্তর জন্ম নাই আর ॥ 

সভার চরণে আমি নিবেদন করি । 

অল্পজ্ঞান হঞা জাতি কি বলে তেজ করি ॥ 

মর্থমস্ত'হই আমি জ্ঞান কিছু নাই। 

ভাঁল-মন্দ-বিচাঁর মাত্র জানেন গোসাঞ্রি ॥ 

আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি । 

পিতামহ নারাণ দত্ত কহিয়ে গোচরি ॥ 

পিতা পুরুষোভ্ম দত্ত করি নিবেদন । 

আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্বজন ॥ 

দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহে! নাই জানে । 

মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্বজনে ॥ 

এই নিবেদন আমি করি সভার ঠাই । 

ভাল মন্দ দোষ মোর ক্ষমিবে সভাই ॥ 

শ্রীশিবরাঁম নন্দী পুথি লিখন করিল। 

পুথির রচনা-কালে সঙ্গতি আছিল ॥ 


যে পুথি হইতে নিমের অংশ উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১৫৪৩ 
শকের (১৬৩১ খৃঃ) 1  পবাং ১০২৭ সাল। পুস্তক শ্রীগোপাল মণ্ডলের ॥৮ 
প্রমীলার পুরে অজ্জন। প্রমীলার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ । 

অর্জনের প্রমীলা-বিবাহ স্বীকার | 
তবেত প্রমীলা নারী হাতেতে দর্পণ করি 
দেখে ধামা আপনা বদন । 
হাতেতে চিরণী লৈয়া . কুস্তলেতে ভিজাইয়া 
করে রাণী কেশের মার্জন ॥ 
মার্জনা করিয়! কেশে লোটন (১) বান্ধিল পাশে 
তাহে দিল মুকুতার দাম। 


(১) এক প্রকার খোপার নাম । 


মহাভারত-_চন্দনদাস মণ্ডল--১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ । ৬৯৫ 


কপালে সিন্টুর পরি চন্দনের বিন্দু সারি 
মন্দ মন্দ পড়ে তার ঘাম ॥ 

তিলফুল জিনি নাসা পীযূষ জিনিয়া ভীষা 
কহে বাক্য কোকিলের ধ্বনি । 

নয়নে অঞ্জন নিল স্বর্ণসি'তি ভালে দিল 
তাঁয় শোভে মুকুতা-গাথনি ॥ 

বক্ষেতে কীচুলি নিল মতি-হার গলে দিল 
হাতে নিল সোণার কন্কণ। 

নাসায় বেশর পরি তাে মুকুতার ঝুরি 
ঝলমল করে অন্ুক্ষণ | র 

কসিয়া কোমর বান্ধে অতি মনোহর ছান্দে 
অস্ত্র বান্ধে বহু ঘত্ব করি। 

জড়ির পটুকা আনি কাকালে বান্ধিল রাণী 
পটি টাঙ্গী বান্ধে তারোপরি ॥ 

পীঠেতে বান্ধিল তুণ কৈল তায় বাণে পূর্ণ 
শেল শুল মুষল মুদ্গর। 

ঝাটি ঝকড়া আনি বান্ধিলা প্রমীলা রাণী 
সাজ করি হইলা তৎপর ॥ 


সাজিয়া প্রমীলা রাণী বাগ্চগণে ডাকি আনি 
বলে রামা মধুর বচন। 

সাজহ সকল জনে চল যাব পার্থ-রণে 
সভে গিয়া বাজাহ বাজন ॥ 

শুনি প্রমীলার কথা ভূমে লোটাইয়া মাথা 
নিজ-গুহে করিল গমন । 

" ঢাক ঢোল দামা আনি কাংস্ত করতাল বেণী 

বাজে বাগ ব্যালিস বাজন ॥ 

বাগ্ঘ শুনি সেনাগণ চাপিয়া নিজ-বাহন 
চলে সভে রাজ-সন্নিধান ॥ 

দেখিয়াত সৈম্গণে প্রমীল! হরিষ মনে 
চলে নারী লৈয়া সৈম্তগণ ॥ 

বাহির হইল! নারী কৃষ্চন্দ্রে পূজা করি. 
সিংহনাদ করে নারীগণ। 


৬৯৬ 


বৃধকেতুর অভিভাষণ । 


প্রমীলার উত্তর। 


০ লইতাম। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


সিংহনাদ করি সবে রুষ্ণ-পদ ভাবি তবে 
রণ-মুখে করিল গমন | 


. দেখি বৃবকেতু বীরে প্রমীলার সমরে 


আগু হৈয়া করিল! গমন | 

দেখিল! সকল নারী আন্তে সভে তরাতরী 
দেখি বীর হাসে ততক্ষণ ॥ . 

তার হাস্ত দেখি নারী মনে ক্রোধ বহু করি 
তারে সভে রাখিল বেড়িয়া। 

বুষকেতু মহাবীর সমরেতে মহাধীর 
কহে বীর ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

সুনগো প্রমীলা রাণী তোরে আমি কি বাণী 
তোর বল নভে ব্যবহার । 

তোর সঙ্গে মোর রণ নহে অতি স্ুশোভন 
অশ্ব ছাড়ি দেহত আমার ॥ 

এতেক শুনিয়া বাণী _ বলেন প্রমীলা রাণী 
শুন বীর আমার বচনে। 

যদি ঘোড়া নিবে তুমি বচনেক কহি আমি 
কপ আনি করত দশনে ॥. 


এত শুনি বুষকেতু .. ক্রোধ ভৈলা ধীর-কেতু 
তারে বীর বলেন বচন। 

স্বভাব স্ত্রীজাতি তুমি তেঞ্ এত সহি আমি 
এতক্ষণে নিতাউ (১) জীবন ॥ 


. এই মতে বোলাবুলি _ ই জনে গালাগালি 


হৈল তথা ঘোরতর রণ। ৃঁ 

অস্ত্রে অস্ত্র হানাহানি করিছেন বীরমণি 
এই মত বিদ্ধে ছুই জন ॥ ও 

আর যত সৈন্য ছিল যুথে যুখে বারি হৈল 
গড়ে সৈম্ঠ নাহি লেখা যোখা। 

বৃষকেতু ক্রোধ করি বিন্ধেছে প্রমীলা নারী 
বিন্ধে বীর ঘোড়ার ছুই পাখা ॥ 


মহাভারত___চন্দনদাঁস মণ্ডল-_যোঁড়শ শতাব্দীর শেষার্ ৭ 


পাখা বিদ্ধে গেল ঘোড়া রথ লৈতে হৈল খোড়া 
দেখি রাণী ভাবে মনে মন। 

লক্ফেতে প্রমীল! নারী চড়ে অন্ত রথোপরি 
বিদ্ধে রাঁণী করিয়া যতন ॥। 

বাণে বাণ হানাহানি বলএ প্রমীলা রাণী 
দেখি রাণী ক্রোধ মনে করি । 

একবারে পাঁচ বাণ করিলেন সন্ধান 
মারে বাণ বুষের উপরি ॥ 


বাণ ঘাএ মহাবীর ”. ৰাণে হৈলা অস্থির 


_ মুচ্ছিত হইল! বীরবরে 

সুজন সারথি তার দেখি মূচ্ছাগত বীর 
রথ লৈয়! গেলা কথো৷ দুরে ॥ 

মেঘবর্ণ আদি করি রথী সব বিদ্ধে নারী 
বিদ্ধিয়া করিল জরজরে ৷ 

দেখিয়া অর্জুন বীর আইলেন সমর পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ। 
আসিয়া নিবারে সভাকারে ॥ 

পার্থেরে দেখিয়! রাণী হাসিছেন নিতথ্িনী 
এই স্বামী শিব দ্রিল মোরে । 

এত মনে ভাবি রাণী বন্দিল চরণথানি 
তবে রণ করে ছই বীরে ॥ 

বাণে বাণ হানাহানি করিছে প্রমীলা রাণী 
পার্থবাণ করয়ে সংহার। 

নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে নারী হান হান 
নাচে রাণী রথের উপর ॥ 

দেখিয়াত পার্থ-বীরে সর্প-বাণ মারে তারে 
আসি সর্প বেড়ে সৈম্তগণে । 

দেখিয়া প্রমীলা নারী গরুড়-বাঁণ হাতে করি 
বিদ্ধে রাঁণী করিয়া যতনে ॥ 

আসিয়া গরুড়ুগণ নাগে কৈল ভক্ষণ 
দেখি পার্থ ক্রোধ মনে কৈল। 

বরুণ-বাণ আনি বীর সান্ধিলেন মহার্ধীর 
জলে সৈন্ধ ভাসএ সকল ॥ 


৪ 


৬৯৮ 


পরিণয়ের ইচ্ছ। | 


বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়। 


দেখিয়া প্রমীলা! নারী হাতে বাযুঅন্ত্র করি 
বাণ এড়ি হাসে খল খল। 

বাযুবেগে বাণ যায় ঝড়ে সব জল খায় 
মুহূর্তেকে নিবারিল জল ॥ 

সব জল উড়াইল সৈম্ভগণ প্রাণ পাল্য 
দেখি রামা হরধিত হন। 

এক বারে পাঁচ বাণ করি রাম সন্ধান 
বিন্ধে রাণী করিয়া যতন ॥ 

পার্থেরে মারিল নারী বাণ কাটিবারে নারি 


পার্থবীর অচেতন হৈল। 


দেখিয়া প্রমীল| নারী বলে তারে ধীরি ধীরি 
শয্যা তেজি উঠ মহাঁবল ॥ 

বলেতে নারিবে তুমি নিশ্চয় বলিএ আমি 
মোরে বিভা কর মহাবীরে। 

পাণি-গ্রহণ কর্যা ঘোড়া লয়্যা যাহ ফিরা 
তবে প্রাণ পাবে বীরবরে ॥ . 

ক্ষণেকে সম্িৎ পায়্যা উঠে বীর গা তুলিয়া 
ক্রোধ করি অস্ত্র নিল হাতে। 

মারিব তোমারে আজি বলিছেন বীর গর্জি 
বাঁণ লৈয়া যুড়িল ধন্ুতে ॥ 


হেন কালে দৈববাণী শুনি পার্থ বীরমণি 
উহ্থারে না মার কদাচন। 

জন্মিয়াত এ নারী ভজিয়াছে ত্রিপুরারি 
উহায় বর দিলা ত্রিলোচন ॥ 

পার্থ পতি হব তোর বর দিল! দিগম্বর 
তেঞ্ি তোরে বলিএ বচন। 

উহ্থারে লয়ে তুমি শুন ওহে বীরমণি 
তোমার স্ত্রী না যাঁয় খণ্ডন ॥ 

্ত্রীহত্যা না কর তুমি বর দিল শূল-পাঁণি 
তোর নারী প্রমীলা সুন্দরী ৷ 

দৈববাণী শুনি বীর মনে হৈলা সুধীর 
রাখে বীর অঙ্ক্রেরে সম্বরি ॥ 


মহাভারত-_বিশীরদ--১৬১২ থ্টীব্দ। ৬৯৯ 


হাসে বীর বলে বাণী শুনহ প্রমীলা রাণী 
তোরে বিভা করিব নিশ্চয়। 
যজ্ঞশ্ত্র মোর করে ব্রতী পঞ্চ সহোদরে 
এখন বিভ! উচিত না হয় ॥ 
যজ্ঞ সমাধান হব তোরে বিভ! করিব অর্ছুনের বিবাহ- 
এই বাকা বলিএ তোমারে । বীনা 
ইথে অন্যমত নাহি নিশ্চয় জানিহ তুঁহি 
এই বাক্য বৈল (১) পার্থ-বীরে ॥ 
শুনিয়া প্রমীলা নারী আনন্দিত রথোপরি 
কর-যোড়ে করিল প্রণাম । 
সর্ব সৈন্ঠ লয়্য। রাণী নিজ-গৃহে সভা আঁসি 
সেই দিন কর্যাল বিশ্রাম ॥ 
এই প্রমীলার কথা অপূর্ব পাঁচালি গাথা 
গুন ভাই হয়্য। এক মন। 
কষ্ণ-পদ-রেণু-আশে কহিল চন্দনদাসে 
ভজ ভাই অভয় চরণ ॥ 


বিশারদের বিরাট-পর্ব। 


মহাতারতখানি সংস্কৃতানুঘারী ঠিক অন্রবাদ। থে পর্য্যন্ত পাঠ করা 
গেল তাহাতে নিজ কল্পিত কিছু দেখা গেল না। 


বিরাট-পর্কের পুণ্য-কথা অবধান। 
ইচ্ছা অন্ুদারে কি কর অবধান ॥ 
বেদ বন্ধি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে । 
চৈত্র গুরুদিনে পদ বিশারদে ভণে ॥ 
অর্থাৎ ১৫৩৪ শক (১৬১২ খুঃ)। 
নিয়ের অংশ রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণু মহাশয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। 





(৯) বলিল। 


৭০০ 


অর্জুনের ক্লৌধ ও দর্প। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
উত্তরের সহিত বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের 
কুরুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্র | 


উত্তর বদতি (১) শুনিয়ক (২) মহাশএ। 
মুঞ্রিতহ সারথি হইল নিশ্চএ ॥ 

যাক্‌ যুঝিবার তুমি কর মনোরথ। 
তাহার উপরে আমি চালাইবো রথ ॥ 
এখন ঘুছিল আমার ভয় সবিরথ। 

রঙ সং রঙ রঙ 
অর্জন ব্দতি প্রীত হইলো তোমার । 
এখনে দেখিব! তুমি প্রতাপ আমার ॥ 
ভৈরব বিমঙ্গ ৫) আমি করিবো সমরে । 
শত্র-শূন্য-সমুদ্র মথিব দিব্য-শরে ॥ 
সম্প্রতিক বিলম্ব করিবার না ফল। 
রথে তুলি দিন যত আবঘুধ সকল ॥ 

আর কথা কহি শুন রাঁজার কুমার । 
দেব-শাপে নপুংসক অজ্ঞাত বৎসর ॥ 
নপুংসক হয়া মোর তেজ হইছে হীন । 
বৃহন্নলা-বেশে আছিলো এত দিন ॥ 
অজ্ঞাত বৎসর ঘুচি হইলাঙ প্রবীণ । 
অজ্ঞাত বৎসর যারা বেশা ছয় দ্রিন ॥ 
অজ্ঞাত বৎসর আমার নানা ক্লেশ গেল । 
পৃৰ্বের অজ্জুনের বল ধর্মে আনি দিল ॥ 
ছুর্য্যোধনে দিল আমাক ছুব্থ যেমতে। 
কিছু ধায় আজি স্থজিব সংগ্রামতে ॥ 


বুলিতে বুলিতে ক্রোধ বাড়িল সঘন। 

ছুই চক্ষু জ্বলে যেন প্রচণ্ড হুতাশন ॥ 
যুদ্ধমুখে ক্রোধ হৈয়া মহাবীর । 

গাঁণ্ডীব ধরি তাঞ্চে রথোতে হইল! স্থির ॥ 
ক্রোধ করিয়া তবে গাণ্ডীৰ ধরিল। 

রথ সহিতে যেন ভূমিকম্প হইল ॥ 


৪ 


(১) বলিলেন। 0) শুনিও। 


মহাভারত-_বিশারদ-_১৬১২ খ্ুক্টাব্দ ৭১ 


উত্তরক করিল আশ্বীস বচন। 

উদ্ধারিয়া নিব যত তোমার গোধন ॥ 
রথে থাকি নগরক রাখিবো৷ তোমার । 
মোর অঙ্গীকার আজি হৈবো এ প্রকার ॥ 
ভূজে হইবো মোহর যে দুর্জয় তোরণ। 
রথ-ঘোষ হৈবো৷ ঘন ছুন্দুভি-বাজন ॥ 
অক্ষয় দুই টোন (১) আর রথ চিত্র দওড। 
এহি হৈব তাহার ছুর্গতি যত দণ্ড ॥ 
বিবিধ যুদ্ধে তাক করিবো রক্ষণ। 
গাণ্ডীবের গুণে তাক করিবো ক্ষেপণ ॥ 
এহি মতে নগরক করিবে রক্ষণ । 
নবর্তন করিবো৷ যতেকে গোধন ॥ 
একারণ ভয় পরিহর ভূমিগয় । 

এহি বাক্য বুলি মৌন হৈল ধনঞ্জয় ॥ 
উত্তর বদতি মোর নাহি কোন ভয়। 
তোমার মহিমা শুনিয়াছে! মহাশয় ॥ 
যেমত বাস্ুবদেৰ যেমত কেশব । 
তোমাক সেমতে মুগ্ি শুনিছে৷ পাণ্ডব ॥ 
কিন্ত একখানি মোর মনের সংখয়। 
চিত্তিয়া দুর্মতি তার না পাঁঙ নির্ণয় ॥ 
গন্ধর্ব-রাজাক জিনি সুন্দর শরীর । 
শূলপাঁণি দেব যেন তুমি মহাবীর ॥ 
উত্তম লক্ষণ তোমার আছয় সকলে। 
নপুংসক হৈলা তুমি কোন্‌ কর্খফলে ॥ 


উত্তরের প্রগ্ন। 


অঙ্জুন বদতি পূর্ব্বে কয়াচি (২) তোমাক। 

অন্ুষ্টক কহো| কিছু শুনহ তাহাক ॥ 

যখন গিয়াচি আমি স্বর্গের মাঝীর । 

নিবাত-কবচ জিনি আইল সুরপুর ॥ অর্জুনের উত্তর । 
অল্প কাজে উর্বশী শপিল আমার । 

বামৰ খণ্ডেয়া কৈল একয় বৎসর ॥ 


০১ টোন-তুণ। (২) কহিয়াছি। 


যুদ্ধের উদ্যোগ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৷ 
সেহি শাঁপ মুস্ত হইল আমার । 
আজি হনে আমীর ঘুচিল অন্সার ৫১) | 


উত্তর বদতি মোর মনের সংশয় । 
তোমার চরণে দৃঢ় হইলাম মহাশয় ॥ 
দেবতা! সভাক মোর ভয় নাহি আর । 
সর্বথা সারথি মুঞ্চি হইলো তোমার ॥ 
গুর-উপদেশে আমি রথ বাহিবাক । 
শিখিয়াছে! যেমত দেখিব! তুমি তাক ॥ 
কৃষ্ণের দারুক যেন ইন্দ্রের মাতুলি। 
আমাক জানিবা সেহি স্থুশিক্ষিত বুলি ॥ 
মহাবেগবস্ত হয় সকলে আমার । 
লক্ষিতে না পারে যাঁৰ চরণ সঞ্চার ॥ 
দক্ষিণ ভাগত এ যে দিব্য হয় চয়। 
ইহাক স্গ্রীব হেন জানিবা নিশ্চয় ॥ 
স্ুরঙ্গ তুরঙ্গ এ যে রহে বাম ভাগে। 
মেঘপুম্প হেন এ যে চলে মহাঁবেগে ॥ 
মধ্যত নিহিত এ যে ছুই তুরঙ্গম | 
ইহাঁক জানিব সর্ব বলাহক সম ॥ 
তুয় অন্তরূপ রথ এহি মোর মনে । 
এহি রথে যুদ্ধ কর কুরুবীর সনে ॥ 
বৈশম্পায়ন বোলে অনস্তরে ধনজয়া । 
ভুজহস্তে দৃঢ় কৈল নিষ €২) বলেয়া ॥ 
দুই হস্তে পিন্ধিল বিচিত্র দুই তুল। 
গাণ্তীব ধনুর গুণে পরম উজ্জল ॥ 
মন্তকের বেণীবন্ধ খসায়৷ বিশেষ । 
বসনে বেষ্টন করি হৈল বীর-বেশ ॥ 
তবে পূর্ব-সুখ হইয়া পাগুব-নন্দন | 
ইঞ্ট-দেবতাক ম্মরি করিল বন্দন ॥ 
হৃদয়েত চিস্তিল দৈবকী-নন্দন । 

ধ্যান কৈল আপনার দিব্য অস্ত্রগণ ॥ 


অভিশাঁপ-জনিত ছুর্গতি 
বাণাধার -তৃণ। 


মহাভারত- বিশারদ--১৬১২ খ্নষ$টীব্ষ ০৩ 


অনস্তরে অন্ত্রগণ সমুখে আসিয়! 
আপনাক নিবেদিল কৃতাঞ্জলি হইয়া ॥ 
আইলো! অস্ত্রগণ তোমার কিন্কর। 
আজ্ঞা কর বিপক্ষেক করিয়ে সংহা'র ॥ 
অনস্তরে নমস্কার করি ততক্ষণ। 

. করে পরশিয়া হেন বুলিল বচন ॥ 
শুন অন্ত্রগণ সমুচিত সনয়ত। 
প্রসন্ন হইব! আসি আমার মনত ॥ 
তবে মনগত হই সবে অস্ত্রগণ। 
প্রসন্ন-বদনে তবে পাওুর নন্দন ॥ 
গাণ্ডীবত গুণ দিল তবে বী্ধ্য-বলে। 
টঙ্কার করিল ধনঞ্জয় মহাবলে ॥ 


গাণ্তীবের টঙ্কার হইল ভয়ঙ্কর । 
-পিনাক-টঙ্কার যেন করিল শঙ্কর ॥ 
পর্বতে পর্বতে যেন হইল প্রহার । 
তেমতে গাণ্তীব-নাদ হইল দুর্ববার ॥ 
আচনম্বিতে হইল বঞ্জপাত যেন। 

শুনি চমত্রুত হইল যত কুরুগণ ॥ 
তবে পৃথিবীতে যেন পড়িল নির্থাত। 
উষ্কাপাত হইল বহিল খর বাত ॥ 
উত্তর কুমার তবে বুলিল বচন। 

তুমি একা বীর বহু বীর কুরুগণ ॥ 
তারা সবে অন্ত্রসন্ত্রত পাগ্র্গত (১)। 
অন্ত্রএ সংগ্রাম করিব কেন নত ॥ 
একারণে ভয় ঘে লাগয়ে মোর মনে। 
হেন শুনি হাস্ত করি বুলিল অর্জনে ॥ 


মাহি তোয় ভয় কথা শুন ভূমিঞজয়। 
একাএ সংগ্রাম মুঞ্ি করিবো নিশ্চয় ॥ 
ঘোর যাত্রা সময়ত ভাইর বচনে। 
দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠের মোচন-কারণে॥ 


€১) পারগ। 


বঙ্গ-াহিত্য-পরিচয় । 
গন্ধর্ব সভাক আমি জিনিলো যখন। 
কাহাক সহায় আমি করিনে! তখন ॥ 
নিবাত-কবচ নামে মহাদৈত্যগণ। 
কালকণ্জ পুনঃ ময় দানব ছুজন ॥ 
মবাকে একাএ আমি জিনিলো যখন। 
কাহাঁক সহায় আমি করিনো তখন ॥ 
খাগুব-দাহন-কালে দেব-দৈতাগণে। 
ভয়ঙ্কর-সমর করিল মোর সনে ॥ 
একাএ সমর আমি করিলো যখন। 
কাহাক সহায় আমি করিচি তখন॥ 
দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর হইছে যখন। 
মোর সনে সংগ্রাম করিল রাজাগণ ॥ 
একাএ বুদ্ধত আমি জিনিল যখন। 
কাহাক সহায় আমি করিচি তখন ॥ 
গুরু দ্রোণ কৃষ্ণ কূপ বরুণ পাঁবক। 
কুবের শিবক যমরাঁজ বাঁসবক ॥ 
উপাসনা করি মুঞ্চি পাইল অস্ত্রগণ। 
একায়ে সংগ্রাম মুঞ্ি করিব এখন ॥ 


শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের মহাভারত । 


ইনি কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র 
মহাভারতের প্ভান্থুবাদ রচনা করেন। 


র্পৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ। 
জঙ্গম জল্লীশ যাঁক্‌ বোলে সর্বজন ॥ 
সেহি দিন মদন দেব ভোগে পুরন্দর | 
বিশ্বসিংহকুল কুমুদিনী দিবাকর ॥ 
প্রীনাথ ব্রাহ্মণ এক উপাসক তার। 
আদি-পর্ব ভারাতের রচিল গয়ার ॥ 


মহাভারত--দ্বিজ ভ্রীনাথ__-১৭শ শতাব্দী। ্নৃ 
মুষল-পর্বব | 


হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল ধর্শরায়। 

পুত্রের অধিক করি পালয়ে প্রজায় ॥ 

নানা যজ্ঞ নান! দান কৈল নৃপতি। 

নৃত্য গীত নানা রঙ্গ কৌতুক করে নিতি॥ 
লীলা বানী বাজায় বাজায় শখখনাদ। 

পটহ (১) মুদং বাজায় নাহি অবসাদ ॥ 
নটাগণ নাট করে গায়নে গীত গায়। 

শুনিলে মধুর ধ্বনি কোকিলে পলায় ॥ 
শুনিয়৷ দ্রৌপদীর আকুল হৈল মন। দ্রৌপদার শোক | 
পঞ্চ পুত্র দেবীর মনে হইল তখন ॥ 

অচৈতন্ত হয়৷ দেবী ভূমিতে পড়িল। 

মুখে জল দিয়া সবে দেবীক তুলিল ॥ 

ব্যস্ত হৈল বৃকোদর পঞ্চ সহোদর । 

হা হা পুত্র বলি দেবী কান্দিল বিপ্তর ॥ 
বুকোদর বোলে শোক কেন কর রাজ-বালা । 
বুকোদর দেখি কোপে বলিতে লাগিল ॥ 


সব লোক রাজ। শুন সভার ভিতর । 

না দেখিএ অভিমন্ধথ্য এ পঞ্চ কুমার ॥ 
ধিক থাউক বূকোদর তোমার রাজ্যভার | 
পুত্র বন্ধু বৃদ্ধ বাপ মারিলে মামার ॥ 

ধিক যাঁউক ধনগ্রয় তোমার বাহুবল । 
চক্র-বক্ষে জএন্ত আদি মারিলে সকল ॥ 
অভিম্থ্য ঘটোৎকচ ইরারম্ত নাম। 
মদিরাক্ষ পুত্র মৈল অতি অন্ুপাম ॥ 
নির্বংশ হইল রাজা লইবার তরে। 

কি কারণে জ্ঞাতি বধিলে বুকোদরে ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু ইষ্ট মিত্র সব বধ করি। 

কাক (২) লাগি শাসিল! রাজ্য হস্তিনা নগবী ॥ 
ধন জন সঞ্চএ করি পুত্রের কারণ। 
নির্ধংশ হইলে হয় নরকে গমন ॥ 


(১) রণডকা (0) কাহার। 


৮৯ 


৭৩৬ 


অশ্থথামার শিরোমণি | 


'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
অন্তায় সরে বধিলে মোর সুত। 
অশ্বথাম! দ্বিজ হৈল মোথে (১) বমদুত॥ 
নিদ্রা যায় পুত্র মোর আপন মন্দিরে । 
পাপিষ্ঠ অশ্বথাঁঘা আমি মোর গুজ মারে ॥ 
ধিক্‌ যাঁউক বুকে দর ভোদার বাভ্বল | 
তোম। বিগ্যমানে মৈল বান্ধব সকল ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু পুত্র মারি রাঁজোর অভিলাষে। 
ধিক ছার থাকুক তোমার জীবনের আশে ॥ 
পুক্রশোক ভীম মোর দহিল হৃদয় । 
পুড়িব শরীর তাঁমি শুন মহাশয় ॥ 
কি কারণে প্রাণ ধরে বীর ধনগ্গয়। 
কি কারণে প্রাণ ধরে ধর্শের তনয় ॥ 
অশ্বঙ্খাম! বীর মোর তৈল কাঁলানল। 
পুর-শোকে সুভদ্রা বড়ই বিকল ॥ 
অশ্বথামার শিরোমণি হাতে পাঁউ ঘবে। 
মোর হৃদয়ের তাঁপ পলাঈনে তবে ॥ 
যদিবা আমাক শ্রন্ধা থাকয়ে ভে সার | 
অশ্বথামার শিরোমণি দেখাঁভ আমার ॥ 
স্বামী যার জীয়ে তাঁর মনোরথ হয়। 
অশ্বথামার শিরোগণি আনি দেহ মহাশয় ॥ 
নহে স্ত্রীর বধ দিব তোমার উপর । (২) 
কহিলাম নিশ্চয় কথা শুন হকোদর ॥ 





দ্রৌপদীর করুণা শুনিয়া! ভীমনেন । 

অগ্নির উপড়ে দ্বত টালি দিল যেন ॥ 

দর্প করে ভীমসেন শুনে বান্তসেনী। 

আজি রণে কাটিৰ অশ্বথামার শিরোমণি ॥ 
অশ্বথামার শিরোমণি আনিতে যবে নারে! । 
তবে ভীমনেন নাম অকারণে ধরো ॥ 

এত বলি মহাকোপে শোহয়ে শরীর | 
কালাস্তক যম বেন হুকোঁদর বীর ॥ 


(১ মোকে, আমার গ্রতি। (২) অশবখাদ।র শিরশ্ছেদন 
করিয়া তাহার শিরোমণি আনাকে আনিরা দাও, নতুবা অ।মি প্রাণত্যাগ 
করিব এবং এই স্ত্ীত্যার ভাগী তুমি হইবে। 


মহাভারত-_বাস্্রদেব আচার্য্--১৭শ শতার্দী ৭*৭ 


হ্ধীক সারথি করি নিল বৃকোদর । 

রথ সাজায়ে অস্ত্র তাতে তোলে বহুতর ॥ 
অশ্বথামা বীর ভন পৃথিবী-বিদিত। 

অল্প অস্ত্রে জিনিতে নারিব কদাঁচিত ॥ 
হধীক সারথি তন্ন ভুজিল বহুতর । 
ণক্ষকোটি বন্ধঃ গুণ বহু অস্ত্র আর ॥ (১) 


বান্থদেব আচাধ্যের মহাভারত । 


বাস্থদেবের পরিচয় সম্বন্ধে এই করেকটি ছত্র পাঁওয়! যায়__ 

শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্থতি। 

ভবানীর সেবা করি কৈল রসবতি ॥ 

মৈথিল ত্রাঙ্গণ তাকে জানিবা নিশ্ন্ব। 

শ্রীরাম ঠাকুর হেন লোকত বৌলয় ॥ 

তার উপানক এক দ্যৌতিঘ ত্রাহ্মণ। 

বাসদের নাম তাগ কতে সব্জন ॥ 
আর একটু পরিচর এই নিগ্োদ্ধত অংশেই আছে! রঙ্গপুর হইতে 
শ্রীযুক্ত গোপাল দাসকুু নহাশর ১৫০ বংদরের প্রাচীন পুথি হইতে নিয়ের 
₹শ নকল করিরা পাঠাইয়াছেন। 


পাগুবগণের মহীপ্রস্থান। 


- পউজীশীঁটি 


স্বর্গারোহণ-পর্বব | 
লিপির তারিখ পাঁওয়। যার নাই। অঙ্গর দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থখানির 
বয়স ১৫০ বংসরের কম নহে। গ্রস্থথানি জীর্ণ । 
| সন্ন্যাসীর বেশ ধরি বায় পঞ্চ ভাই। 
তার পাছত বায় পাটেশ্বরী আই (২)॥ 
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ ভাই যায় বন। পরিজন ও প্রজাবুলের 
নগরীয়া লোকে দেখি করন্ত ক্রন্দন ॥ বিলাঁগ। 





১ এই অংশ রা হরগোপাল চি মহাশয় সংগ্রহ করিয়! 
দিয়াছেন। (২) মাতা। এখানে ত্রৌপদী। 


৭৮ 


যুধিষ্টিরের জন্ত শোক 


দৌপদীকে লক্ষ্য 
করিয়া। 


ভীমাঞ্জনের প্রতি। 


 - “বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


ভৃত্য বন্ধুগণ কান্দে অনেক নৃপতি। 
আমাক ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন ভিতি ॥ 
নটে ভাটে ব্রাঙ্মণে কীদন্ত (১) উচ্চ করি। 
কি কারণে রাঁজাভার যাও পরিহরি ॥ 
নারী সব কান্দে পাণ্ডবের মুখ চাই। 

হস্তী ঘোড়া পদাতিক কীদস্ত ঠাই ঠাই ॥ 
অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল (২)। 
তীর্থবনে কান্দে বেড়ি সন্ন্যাসী সকল ॥ 
নদী তীখক্ষেত্র গ্রাম গৃহ বাহিরত। 

গলা বান্দি কান্দে নর নারী সভে শত ॥ 


হে যুধিষ্টির বাপু যাহু কোন ঠাই। 
নগরত রৈবৌ আমি কার মুখ চাই ॥ 
দীর্ঘ-নাসা গৌর-বর্ণ প্রসন্ন-বদন। 
করি-কর-সম-বাহু মধুর-নচন ॥ 

লক্ষেক নৃপতি যাঁর চরণ সেবয়। 

হেন হুধিষ্টির রাজা ভূমি-পায় (৩) যাঁয়॥ 
হার তাড় স্বর্ণ বস্তু নূপুর কন্কন। 

ইহাক (৪) ছাড়িয়৷ লৈল মলিন-বসন ॥ 
চন্্র সুর্য নাহি দেখে যার নথপাতি। 
হেনয় দ্রৌপদী মাও যায় কোন ভিতি ॥ 
পদ্মক অধিক যাঁর চরণ কোমল । 
হাটিতে কঙ্কাল হানে স্তন ছিরিফল (৫) ॥ 
বিশ্ব জিনি ওঠ দুই মুখ স্ধাকর । 
অনিন্দিত তুরু ছুই ধনু মদনর ॥ 
মৃণাল-দদৃশ বাছু গজেন্্-গামিনী। 

যাহার চরণ সেবে লক্ষেক কামিনী ॥ 
ভূমি-পায় হাটি যায় রাজা পাটেশ্বরী। 
হেন দ্রৌপদীক দেখিয়া কান্দে নর-নারী ॥ 


গজেন্ত্র সমান তন্থু হুর্জনের কাল। 
ধরণী কম্পয় যদি করয় আম্ফাল ॥ 


(১) ক্রন্দন করে। (২) রাখাল। (৩) পদব্রজে। 
(৪) এই সমন্ত। . 0) শ্রীফল। 


মহাঁভীরত-_বাস্থদেব আচাধ্য--১৭শ শতাব্দী। ৭৪৯ 


হাজার হন্তীর বল যাহার গায়ত। 
রঙ্গ-শালে কীচকক করিয়াছে হত ॥ 
খাইতে না পাইলে একে তিলে যায় প্রাণ। 
হেন ভীমসেন বাপু যায় কোন থান ॥ 

হে ধনগ্রয় বাপু যাহ কৈক (১) লাগি। 
তোমার বিয়োগে হের হইলো! বৈরাগী ॥ 
ঘোর রণ করি তুমি শঙ্কর তৃষিল! । 
বাহুর বলত সর্ব পৃথিবী শাসিলা ॥ 

এবে মুনি বেশ ধরি যাও কোন ঠাই। 
আমি গর্ব করিবে! কাহার মুখ চাই ॥ (২) 
এহি বুলি প্রজাগণ কান্দে উচ্চ করি। 
নকুলক দেখস্তে সকল যায় মরি ॥ 

হে স্বভাবে তরুণ বাপু সুন্দর বদন। 
নাবাল্যত দেখি যেন রতির মদন ॥ 

কি কারণে যায় তুমি রাজ্য-ভার ছাড়ি। 
নকুল নকুল বুলি কান্দে ডাক পাড়ি ॥ 

হে সহদেব বাপু যায় কোন ঠাই। 
পণ্ডিত ত তোমার সমান কেহ নাই ॥ 


নকুল-সহদেবের প্রতি। 


পাগ্ুবের মুখ চাহি কান্দে প্রজাগণ। 
প্রজার ক্রন্দনে কান্দে ধর্মের নন্দন ॥ 
নকুল সহদেব কান্দে ভীম ধনঞ্জয়। 
লোকের ক্রন্দনে দাদা প্রাণ দগধয় ॥ 
আউল ঝাউল কেশ বিবর্ণ-বদন। 

আমার কারণে দাদ! করিছে ক্রন্দন ॥ 
ভূমিত পড়িয়া কানে কত নর-নারী। 
গড়াগড়ি পাড়ে কত ত্রতি ৫) জ্ঞান হরি ॥ 
আমার নিমিত্তে দাদা কি ছুঃখ লোকের । 
হাটিতে না পারি শোকে প্রাণ যায় হের ॥ 
শোকে ছুঃখে যায় ধীরে পাডুর ননন। 
গ্রীবা ভঙ্গ করি চাহে প্রজার বদন ॥ 


(১) কিসের। 
(২) আমরা কাহাঁকে লইয়া গর্ব্ব করিষ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


প্রজার ক্রন্দন দেখি হাটিতে না পারে। 
রাজার শরীর শোকে ঢলোগড়ো (১) করে 
শুনিয়োক (২) সভ।সদ পদ ভারতের । 
প্রাণীর কারণে দেখ কি ছুঃখে ধর্শের ॥ 
রাজা ছাড়ি মহাপথ করিল গমন। 

হেন জানি বিষত (৩) না করিবা মন ॥ 
ভাধ্য। পুত্র বিষত না করিব! মন। 

শীপ্বগতি লৈয়ো সবে বিফুত শরণ ॥ 
সংসার-মাগরে হরি-নাম-নৌকা মার। 
.যমের দুতক টু (৪) দেখাই হৈয়ো গার ॥ 


রাম ঠাকুরের এক উগাসক ত্রাঙ্গণ। 
স্ব্গ-আরোহণ পদ করিল স্থজন ॥ 
নাম তার বান্দেব গোবিনের পান 
বাসুদেব নৃগতির রাজাত বাস ॥ 
তার সম মুঢ়মতি নাহি একজন | 
গোষ্ঠি কুটুত্বক ছাড়ি করিলু ভ্রণ ॥ 
সাধুর চরণে পড়ি করহো| কাকুতি। 
দরণে জীবনে হৌক বেত ভকতি ॥ 
এক নিবেদন বরো শুন সাধু ভাই। 
কৃষ্ণের চরণ বিনে আর গতি নাই ॥ 
হেন জানি কান ক্রোধ এড শাপ্র করি। 
সভাসদে উচ্চ করি বোল হরি হরি ॥ 


(১) ঢলোগড়ো _টলমল। (২) 

(৩) বিষয়ে-পার্থিৰ সামগ্রীতে। 

(৪) টু দেখাইস্ফাকি দিরা। টু” শবটা কতকটা “বৃদ্ধের, 
মতন। 


মন্দরাম দানের মহীভারত। 


কাশীরাম দাসের ত্রাত। গনাধরের পুল এই দ্রোণ-পর্ক রচন! করেন 
| রচনা-কাল ১৬৬০ খুঃ। 


দ্রোণ-পর্বব | 


“অশ্বথামা হত ইতি গজ?” এবং দ্রোণের স্ৃত্যু | 


মুনি বলে মহাশয় শুন রাজা জন্মেজয় 
হেন মতে পড়ে ভগদন্ত। 

দেখি রাজা দুর্য্যোধন শোকেতে আকুল মন 
আরোহণ কৈল গজমন্ত ॥ 

অশ্বথামা-হস্তা নাম সংগ্রামেতে অনুপাম অশ্বথামা-হস্তী। 
তার তুল্য নাহি গজবর। 

বর্ণেজিনি জলধর ঈশা দন্ত সমর 
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্ষর ॥ 

তাহে আরোহণ করি ঢুর্নোধন অধিকারী 
যথা জাছে বীর বুকোদর | 

হাতে গদা ঘোরতর দুর্য্যোধন নুপবর 
ভম সহ করিতে সমর ॥ 

দেখি ধাএ বৃকোদর হাতে গদা ভয়ঙ্কর 
শমন-সমান মহাবীর | 

মহাক্রোধে অঙ্গ কাপে দশন ধরিয়া চাপে 
বজবৎ কঠিন শরীর ॥ 

গদা যেন কালদও সৈন্য করে লণ্ড ভগ ভীম ও ছুর্য্যোধন। 
পলক ঘাঁয় মারে শত শত! 

অশ্ব হস্তী পড়ে যত .. লিখতে না পারে এত 
শত শত চূর্ণ করে রথ॥ 

আনন্দিত বৃকোঁদর যুদ্ধ করে ঘোরতর 
বামুবৎ ফিরে মহাবীর | 5 

ক্রোধে ভয়ঙ্কর ঘৃত্তি বেন মত ভানু দেখি 


আনন্দিত রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 


ছুন্তীর গতন। 


দুধ্যোধনের পলায়ন। 


জোণের যুদ্ধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

দেখি যত যোদ্বৃগণ ভয়ে সশঙ্কিত মন 
গ্রাম হইল ঘোরতর। 

তবে ক্রোধে বায়ুস্ুত দেখি যেন ষম-দূত 
গদা প্রহারিল করি-মুণ্ডে। 

বন্জ্রাঘাতে যেন গিরি তেন মত পড়ে করী 
শরীর হইল থণ্ডে খণ্ডে ॥ 

ভয়েতে কম্পিত মন এক লাফে দূর্যোধন 
হস্তী ছাড়ি পড়িল ধরণী। 

গদা ঝঁর ছুই করে প্রহারিল বুকোদরে 
বঙ্জের সমান শব শুনি ॥ 

গদাধাতে ঘুকোদর ক্রোধে কীপে থর থর 
নিজ গদা ধরে দৃঢ় মুষ্টি। 

স্্য্যের সমান মুস্ত ুগ্ান্তের সমবৃত্তি 
সংহার করিতে যেন স্থষ্টি | 

মহাক্রোধে বুকোদর মারে গদা ঘোরতর 
দূর্যোধন রাজার উপর। 

গদাঘাতে দুর্যোধন অঙ্গ কাপে ঘনে ঘন 
পলাইল তেজিয়৷ সমর ॥ 


দুষ্যোধন ভঙ্গ দেখি বৃকোদর হৈল সুখী 
মংহারিল বহু সেনাগণ। 

সৈন্য হৈল্য অস্থির দেখি ক্রোধে ভ্রোণ বীর 
শীঘ্রগতি আইল্যা ততক্ষণ ॥ 

আকর্ণপুরিয়া দ্রোণ রাখে দিব্য অনতগণ 
বিদ্ধিলেক ভীমের হৃদয়। 

মুচ্ছিত হইল বীর অঙ্গেতে বহিছে নীর 
পলাইল পবন-তনয় ॥ «* 

পলাইল ভীমসেন . দেখি আনন্দিত দ্রোণ 
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর । 

শত শত সেনা পড়ে কদলী যেমন ঝড়ে 
যোদ্ধগণ হইল অস্থির ॥ 

তবে ক্রোধে ধনগ্রয় দেখি সৈন্য অপচয় 
শীত্ব 'আইল্যা জ্রোপের সম্মুখ । 


মহাভারত- _নন্দরাম দাঁস--১৬৬০ খ্ষ্টাব্দ | 


ক্রোধে করে বাণ-বৃষ্ট সংহারিতে যেন স্থষ্টি 
দেখি দ্রোণ মনে ভাবে ছুঃখ ॥ 

হেন কালে নারায়ণ ডাকি বৈল শুন ড্রোণ 
যে বলিএ বচন আমার । 

অশ্বতামা পুত্র তব আজি হৈল্য পরাভব 
ভীম-হস্তে হইল সংহার ॥ 

এত শুনি দ্রোণ-বীর মনে হৈল্য অস্থির 
অন্তরে হইল বড় ত্রাস। 

অশ্বথামা জন্ম যবে শূন্যবানী হৈল্য তবে 
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥ ৃ 

সুমের ভাঙগিয়া পড়ে চন্দ্র কূর্য্য স্থান ছাড়ে 
তবু মিথা নাহি কহে মুনি। 

অসম্ভব্য কথা হেন ব্যাসের বচন অন্ত 
কভু আমি ইহা! নাহি জানি ॥ 

এত ভাবি কহে দ্রোণ শুন প্রভূ ভগবান্‌ 
তব মায়া বুঝিতে না পারি। 

পুত্রে ব্যাস দিল বর চারি যুগে অমর 
তবে কেন হেন বল হরি ॥ 

পুনরপি কৃষ্ণ বৈল্য বুকোদর সংহারিল 
হয় নয় পুছ ভীমসেনে । 

মিথ্যা নাহি বলি আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি 
অশ্বামা পড়ি গেল রণে ॥ 

এত শুনি দ্রোণীচা্ধ্য পুত্র-শোকে হত-ধৈর্য্য 
কহিবারে লাগিল সত্বর ৷ 

তবে আমি সত্য জানি যদি কহেন আপনি 
যুধিষ্টির ধর্মের কুঙর ॥ 

তবে প্রভু নারায়ণ কহিলেন ততক্ষণ 
ধশ্মপুত্র ডাকি নিজ পাশ। 

অস্থথামা-হত জানি কহ তুমি নৃপমণি 
দ্রোণ কহে সত্য এই ভাষ ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি দ.... কছে ধর্ম দৃপমণি . 


কেমতে কহিব মিথা! বাঁণী। 


লহ. 


৭১৩. 


জীকৃঞ্ণের ছলন]। 


যুধিষ্টিরকে মিথ্যা বলার 
জহ্থা প্ররোচনা | 


৭১৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


বিশ্বাস করিয়া মোরে কহে ভ্রোণ-নুর্ঘারে 
মোর বাক্য সত্য হেন জানি ॥ 

যদি মোর যায় গ্রাণ শুন প্রভু ভগবান্‌ 
মিথ্যা কথ! নারিৰ কহিতে। 

রাজ্যে মোর নাহি কায. সকলে পড়ুক বাজ (১) 
নিবেদিলাম তৌমার সাক্ষাতে ॥ 

কেমতে কহিব মিথ্যা যুক্তে নহে এই কথা 
যদি মোর হয় মর্বনাশ। 

বিশ্বাস-বাতকী করি কেমতে কহিব হরি 
মহাপাঁপ ঘাতকী বিশ্বাস ॥ 


পুনঃ কহে নারায়ণ কহি গুনহ রাজন 
প্রকার (২) করিয়া কহ্‌ দ্রোণে। 

অশ্বথামা হত জানি আমি কহি সত্য বাণ 
ইতি গজ পড়ে গেল রণে ॥ 

গুনরপি যুধিষ্ঠির শুন প্রভু যদুবীর 
তথাপিহ অংশ বিস্তর। 

মিথ্যা যদি বলি আমি হইব নরকগানী 
উদ্ধারের বলহ্‌ উত্তর ॥ 

এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে কীপে থরথর 
কহিতে লাগিলা ততক্ষণ। 

হইয়া যে সতাগামী সকল নাশিলে তুমি 
তব সত্যে হইল এমন॥ 

অধন্ম করিলে যদি হয় লৌক অধোঁগতি 
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন। 

অভিমন্যু গেল রণে বেটিআত যোদ্বগণে 
এক শিশু করিল নিধন ॥ 

আমার বচন শুনি কহ তুমি নৃপমণি 
এই কথা স্বরূপ বচন ॥ 

মোরে যদি পুছে দ্রোণ কহি আমি এই ক্ষণ 
পুনঃ পুন; এক শত বার । 

এত বলি বুকোদর কহিছেন সত্বর 
অশ্বথামা হত সারোদ্ধার ॥ 


ভীমের মিথ্য। কধা। 


(১ আমার মত দ্রব্যে বর পতিত হউক; সফল নষ্ট হউক। (২) কৌশল। 
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শুন দ্রোণ-ধনুর্ঘারে আজিকাঁর সমরে 
মম হস্তে অশ্বথামা হত। 

কহিল স্বরূপ বাণী নিশ্চয় জানিহ তুমি 
এই কথা নহে অন্য মত ॥ 

এত শুনি কহে দ্রোণ প্রত্যয় না হয় মন 
তোমার বচনে বুকোদর । 

হত যদি মোর পুভ্র তৰে আমি জানি সত্য 
যদি কহে ধর্মের কুউর ॥ 

এত শুনি নারামণ হৈল! ক্রোধিত মন 
কহিলেন রাজা যুধিষ্টিরে | 

গুনি ধর্মের নন্দন হইল! দুঃখিত মন 
কহিলেন দ্রোণের গোচরে ॥ 

অশ্বথামা হৈল্য নাশ ইতি গজ সত্য ভাষ 
জানি আমি স্বরূপ উত্তর । 

এত বলি যুধিষ্ঠির শুন প্রভূ যছুবীর 
তথাপিহ অধর বিস্তর ॥ 

পুনরপি কহে ভ্রোণ সত্য কহ হে রাজন 
অশ্বথামা হইল বিনাশ । 

কহিল ধর্মের স্থৃত অশ্বথামা হৈল্য হত যুখিষ্টিরের মুখে মিথ্যা 
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥ ও 

পুনঃ পুনঃ কহে দ্রোণ কহ ধর্দ্বের নন্দন 
এই কথা৷ স্বরূপ উত্তর | 

লঘু শব্দে নৃূপমণি কহে ইতি গজ বাণী 
পুনঃ পুনঃ ভ্রোণের গোচর ॥ 


যুিষ্টির মুখে শুনি সত্য হেন জো জানি ফোখের শোক। 
পুক্র-শোকে হইল! আকুল। 

ধন ধরি বামকরে কান্দে ভ্রোণ-ধনুর্ঘরে 
লোহে (১) ভিজে অঙ্গের ছুকুল ॥ 

পুভ্রশোকে দ্রোণাচাধ্য হইলেন হতধৈর্ধ্য 
চেতন হরিল ধনুর্ধার | 

কষ্ঠতলে ধন্থু রাখি কানে দ্রোণ হয়্যা ছুংখী 
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥ 

০) অক্রতে। 


৭১৬ 


প্রোণ-বধ। 


ছুয্যোধনের শোক। 


নদরামের প্ার্থন|। 


বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় 

হেন কালে গদ্দাধর বৈশ্য শুন ধনুর্ধর 
হের দেখ বীর ধনগ্রয়। 

কাজ-সর্পে দংশে দ্রোণে ঝাঁট কাটি পাড় বাণে 
এই বেলা কুন্তীর তনয়॥ 

তবে পার্থ ধনুর্ধর বাণ এড়ে শীপ্বতর 
সর্প বলি কাটে ধনুণ্ডণ। 

কণ্ঠদেশে বিদ্ধে ধু অস্থির হইল তন্থ 
তাহাতে পড়িয়! গেল দ্রোণ ॥ 

রথেতে পড়িল দ্রোণ হেন কালে ধষ্টযু় 
খড়গী লয়! ধাইল সত্বর | 

যেন ধায় মৃগপতি হেন মত শীপ্রগতি 
উঠে গিয়া রথের উপর ॥ 

কার্টিল দ্রোণের শির . ছয় মহাবীর 
নিজ রথে আইলা ততক্ষণ । 


দ্রোণের নিধন দেখি ুর্য্যোধন মহাছুঃখী 
হাহাকার করেন রোদন॥ 

মহানাদে শব করি কানে কুর-অধিকারী 
পড়ি গেল ধরণী উপর | 

মহাশোকে রাজা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
আকুল হইলা নৃপবর ॥ 


ব্যাস-বিরচিত কথ ভারত-অপূর্ব-কথা 


ইহা বিনে সখ নাহি আর। 

রক্ত-কোকনদ-পদ ভক্তগণ-অনুগত 
অকিঞ্চন জনের আধার ॥ 

নানারূপে অবতরি দৈত্যগণ ক্ষয় করি 
পাতকীর পরিত্রাণ-হেতু। 

এ ঘোর সংসার-মাঝে উদ্ধারিৰ দেবরাজে 
নিজ-নামে বান্ধি দিল সেতু ॥ 

অভয় চরণ তোমার ভকতি রক মোর 
এই মাত্র মোর নিবেদন। ॥ 

সংসার-সাগর-ঘোরে পরিত্রাণ কর মোরে 
নন্দরাম দাস বিরচন ॥ 


সারল কবির মহীভারত 1 


সারল উৎকলনিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে শারণ 
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ২০* শত বৎসরের হস্তলিখিত পুথি হইতে 
নিয়ের অংশ উদ্ধৃত হইল । 


... বিরাট-পর্বব। 
বিরাট-রাজ-সভীয় পাগুবগণের আগমন । 


পাগুবদের বন্বাসের শেষ বংমর অজ্ঞাতভাবে যাঁপন করার 
প্রতিশ্রুতি ছিল। এই অভিপ্রায়ে পাগবগণ ছদ্মবেশে বিরাট-রাজার 
সভায় আগমন করিতেছেন। | 


সভা দিয়! বসিয়াছে মত্ন্ত-অধিপতি | 
পাত্র-মন্ত্রিগণ সব ব্রাহ্মণ-সংহতি ॥ 
চলিছেন যুধিষ্ঠির রাজার সভায়। 

দূরে হৈতে মত্ম্ত-রাজা দেখিবারে পায় ॥ 
সভাসদ্গণে ডাঁকি কহিছে বচন। 

এইত পুরুষবর বটে কোন্‌ জন ॥ 
আজান্ুলঘিত-ভূজ কন্দর্পশরীর | 
করিবর জিনিয়৷ গমন অতি ধীর ॥ 

হস্ত পদ স্থুকোমল অতি বিচক্ষণ । 
অন্থুভবে বুঝি এই ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ॥ 

কিন্ত ব্রাহ্মণের বেশে আসিতেছে হেথায়। ুবিঠির। 
কখন কেহ কোন জন! দেখেছ এহায় ॥ 
মহারাজ চক্রবন্তী হব এই জন। 

ছদ্মারপে আসিতেছে করিয়া বঞ্চন ॥ 
এতেক বচন রাজ! বলিতে বলিতে । 
নৃপ-সন্িধানে ধর্ম আইলা! ত্বরিতে ॥ . 
রাজার নিকটে আসি ছুই বাহু চুলি। 
দাগ্ডাইল সভামধ্যে জয়যুক্ত বলি ॥ 
প্রণমিঞ মতস্ত-রাজা দিলেন আসন । 
কি নাম কিবা গোত্র আল্যা কি কারণ ॥ 


৭১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কন ০১) কুলে উদ্ভব কেমন বংশে জন্ম | 
কি কারণে আসিয়াছ কহ দেখি মর্ম ॥ 
তোমারে দেখিএগ বড় তুষ্ট হইলাঙউ আমি 
যে মীগিবে তাই দিব মীগি লেহ তুমি ॥ 


শুনিয়া রাজার বোল ধর্মের নন্দন । 


_কহিতে লাগিল আমি জাতি যে ব্রাঙ্গণ ॥ 


বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক ধরি নাম। 
দ্যুতেতে নিপুণ আমি অতি অন্গপম ॥ 
ম্যায় শান্ত্রে পৌরাণিক সকলের জ্ঞাত । 
প্রবাল মাঁণিকের মুল্য জানি ভাল মত || 
বিরাট বলেন আমি কহি তব আগে । 
ব্রাহ্মণ হইবে তুমি মনে নাহি লাগে ॥ 
ক্ষেত্রীর পালক-যোগ্য দেখি যে তোমায় । 
রাজ-চক্রবর্তী হবে বুঝি অভিপ্রায় ॥ 
শ্ুনিঞ। ধর্মের পুত্র কহে আর বার। 
আমিহ ছিলাম সথ বুধিষ্ঠির রাজার ॥ 
তাহাতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাঞ্চি 
দ্যুতে হারি রাজ্য-চ্যুত হৈল পঞ্চ ভাই ॥ 
শক্র নিল রাঁজ্য ধন গেল বনবাসে । 
তাহারে খু'ঁজিয়। আমি বুলি দেশে দেশে 
তব নাম যশঃ গুণ শুনিঞ। শ্রবণে । 
কৃপা করি রাখ যদি থাকি তব স্থানে ॥ 


শুনিয়া আনন্দ বড় হৈল৷ মৎ্স্ত-রাজ। 
এমন মানুষে আমার বড় কায ॥ 
আমার সভাতে তুমি থাকহ গোসাগ্রঞং | 
যেন আমি তেন তুমি ইথে অন্ত নাঞ্রি ॥ 
মোর যত পাত্র মন্ত্রী সেবিব তোমারে । 
তব প্রভু পণ কৈল সভার ভিতরে ॥ 
ধন্ম বলে শুন রাজা আমার বচন। 
হবিষ্য-আহারী আমি ভূমেতে শয়ন ॥ 





কোন্‌। 


মহাভারত-__সারল কবি--১৭শ শতাব্দী ৭১৯ 


কঙ্ক-নাম ধরিয়া রহিলা! যুধিষ্ঠির | 
কথো ক্ষণে ছদ্ম্ূপে বুকোদর বীর ॥ 
হাতেতে করিয়া চাটু (১) মূগপতি-গতি। 
রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীতি ॥ ভীম। 
আশীর্বাদ করিয়া! দাগডাল্য সভা-মাঝে। 
জয়যুক্ত তোমার হউক মতস্ত-রাজে ॥ 
প্রণমিঞ্া বিরাট কহেন সবিনয়ে। 
কিবা নাম কিবা গোত্র কহ পরিচয়ে ॥ 
ভীমসেন বলে আমি হই স্থপকার। 
বল্লভ বলিয়া নাম খ্যাত যে আমার ॥ 
পাঁগ্তবের আশ্রয়ে ছিলাম চিরকাঁল। 
বল্লভ আমার নাম দিলা মহীপাঁল ॥ 
আসিয়াছি তব নাম শ্রবণে শুনিএ। 
আমার গুণের কথ! কহি বিবরিয়া ॥ 
মল্ল-যুদ্ধে মোর সম নাহি এ ভারতে । 
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকে পারি যে ধরিতে ॥ 
শুনিঞা নৃপতি বলে শুনহ গোসাঞ্চি। 
যথোচিত বৃত্তি দিব শুন মোর ঠাঞ্ছি ॥ 
মোর যত সপকার আছে দ্বিজমণি। 
সভাকার উপরে প্রধান হবে তুমি ॥ 
এত শুনি মত্স্ত-রাজা ভীমসেনে বলে। 
নিযুক্ত করিলা তারে রসুয়ের শালে ॥ 


হেন মতে ভীমসেন বঞ্চিলা তথায়। 

কথোক্ষণে-আইলা পার্থ নপুংসক প্রায় ॥ অর্জুন, 
রাজহংস জিনি গতি গমন-মাধুরি । 

ছুই ভুজে সমসুত্রে সূর্য্য দীপ্তি করি ॥ 

স্রীলোকের মত করি পরিলা বসন। 

ছন্ররূপে সভা-মধ্যে করিলা গমন ॥ 

নৃপতিকে সম্তাষিয়া দাণ্ডাইল পাশে। 

বিস্ময় হইয়া রাজা তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 


(১) তাওয়া রন্ধনের স্থালী বিশেষ। 


৭২০ 


মকুল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


কহ কি কারণে আইলে কহ কিবা নাম। 

দেখিয়! বিন্নয় লাগে কথা তব ধাম ॥ 

ছল্মরূপ ধরিয়াছ হইয়া রমণী । 

ভম্ম আচ্ছাদনে যেন থাকয়ে আগুনি ॥ 
মেঘে যেন দিবাকর দেখি আচ্ছাদিত । 
তেজে বীর্যে রূপে গুণে দেব-সম্ভবিত ॥ 
*কোন দেবতার পুক্র ছদ্মরূপ ধরি । 
আইলে আমার কাছে বুঝিতে না পারি ॥ 


অজ্জুন বলিল রাজা শুন সাবহিতে । 

নৃত্য গীতে আম সম নাহি পৃথিবীতে ॥ 
বৃহন্নলা নাম মোর হৈল নপুংসক । 

গীত বাগ্ঠ তাল মান জানিয়ে নর্তৃক ॥ 
রাজা বলে প্রবঞ্চনা না কর আমারে । 
এ কর্মের যোগ্য নহে মনে নাহি ধরে ॥ 
অজ্ঞুন বলেন রাঁজা মিথ্যা নাহি বলি। 
পাগ্ুডবের ভাধ্যা ছিলা নামেতে পঞ্চালী ॥ 
তাহার গায়ন ছিলাম বহুকাল অবধি । 
পাগুব বিপিনে গেলা সঙ্গেতে দ্রৌপদী ॥ 
চিরকাল যথাস্থখে ছিলীম তথায় । 

দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়ীই তা সভায় ॥ 
আইলাম তব কাছে নাম ঘশঃ শুনি । 
মোরে যদি রাখ তবে হেথা থাকি আমি। 
এত শুনি কহেন বিরাট দগুধারী । 
উত্তরা নামেতে আছে আমার কুমারী ॥ 
আর যত কম্তাগণ আছঞএ সকলে । 

নৃত্য গীত সভাকে শিখায় কুতৃহলে ॥ 

এত বলি মণ্গ্ত-রাঁজ। রাখিল তাহারে । 
বৃহন্নলা হয়্যা পার্থ রহে অন্তঃপুরে ॥ 


কথে ক্ষণে নকুল অশ্ব-বৈছা হয়্যা । 
বিরাট-রাজার কাছে উত্তরিলা গিয়া! ॥ 
নৃপতিকে সম্ভাবিয়া দাগ্ডাল্য নিকটে । 
সভীষধ্যে দশগ্ডাউল করি করপুটে ॥ 


মহাভারত-_সারল কবি--১৭শ শতাব্দী । 


রাজা বলে কথা হৈতে আইলে মহাশয় । 
কথাকারে যাবে তুমি কথায় আলয় ॥ 
নকুল বলেন রাজা কহি সভাতলে। 
অশ্বের চিকিৎসা রাজা আমি জানি ভালে ॥ 
যে ঘোড়াকে রাখি আমি শুন মহীপাল। 
বড়ই স্ুবুদ্ধি হয় না থাকে জঞ্জাল ॥ 
অশ্ব-বৈগ্ভ হই আমি দামগ্রন্থি নাম। 

এত কাল ছিম্থ আমি পাগুবের স্থান ॥ 
পাগুবের অশ্বগণ পালিতাম আমি। 
দেবলে হারিয়া তারা হৈল বনগামী ॥ 
ভাতৃ-সঙ্গে পাশা থেলি সর্বস্ব হারিল। 
রাজ্য-্রষ্ট হইয়া না জানি কথা গেল ॥ 
তা সভারে না পাইয়া মোরে হেন গতি । 
তব গৃহে থাকি যদি রাখ নরপতি ॥ 
নকুলের কথা শুনি আনন্দ রাজন। 
মোর গৃহে থাকহ পালহ অশ্বগণ ॥ 
যতেক অশ্থগণ আছএ আমার । 
সকল-উপরে তোমার অধিকার ॥ 
অশ্বশীলে নকুল করিলা সমর্পণ । 
অশ্বশালে মাত্রী-স্ুত করয়ে বঞ্চন ॥ 


কথে! ক্ষণে সহদেব গোয়াল! বেশেতে। 
গো-পুচ্ছ-লোমের দড়ী বেড়িয়া কটিতে ॥ 
যেন মত গোপগণ করে আগুসার। 
সেই মত চলিয়াছে মা্রীর কুমার ॥ 
দূরে থাকি বিরাট করয়ে নিরীক্ষণ । 
বিস্ময় হইয়া চাহে সভাসদ্‌ জন ॥ 

হেন কালে মাত্রী-স্তত গোপ-বেশ ধরি । 
নৃপতিকে সম্ভাষিয়া কহে যোড়করী ॥ 
সহদেব বলে রাজা শুন মহাশয় । 
এতদিন ছিস্থ আমি পাগব-আলয় ॥ 
জাতি যে গোয়াল আমি গাভী রক্ষা করি। 
তন্ত্রীপাল বলির! সে নাম আমি ধরি ॥ 


৯১ 


পি 


ত্রোপদী। 


 ক্কশ-দেহু হয়্যাছে অতি বড়ই দূর্বল ।॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পাগ্ুবের রাজ্য ধন হারিয়! পাশীয়। 

না জানিএ ভাধ্যা সঙ্গে গেলেন কথায় ॥ 
তব কাছে আমি আসিয়াছি শুন মহাশয়। 
লোক-মুখে শুনিয়াছি তব পরিচয় ॥ 
তোমার যে গাভীগণ আছএ বিস্তর । 

তে কারণে আইলাঁড তোমার গোচর ॥ 
আর এক মোর গুণ শুন দণধারী। 

ভূত ভবিষ্যতি আমি গণিবারে পারি ॥ 
যুধিষ্ঠির-নিকটে ছিলাম বহুদিন। 
রাজ্য-চ্যুত হয়্যা তার! গেলেন বিপিন ॥ 


শুনিঞ। বিরাট-রাজা। আনন্দ অপার । 
থাক তন্ত্রীপাল তুমি আমার গোচর ॥ 
আমার গোধন রাখ মন-কুতৃহলে। 
প্রধান হইলে তুমি রাখাল সকলে ॥ 
আশা পদ্ম ধেনু আছে ভবনে আমার । 
দশ লক্ষ বাগানে বাগানি করে যার ॥ 
প্রথুনা নামেতে এক গাভী যে প্রচুর । 
প্রথুনা গাভীর শত লক্ষ যে বাছুর ॥ 
তিন লক্ষ বুষ তার চারি লক্ষ গাই। 
তাহা হৈতে আমার যে গরুর বাড়ি ০) নাঞ্িও 
এ সকল রক্ষা কর থাকি মোর পুরে । 
এত শুনি সহদেব রহিল! তথাকারে ॥ 


এখানেতে যাজ্ঞসেনী ছন্মরূপ ধরি । 
মুস্ত-কেশে বাউলিনী (২) গমন মাধুরি ॥ 
নগরের মধ্যে গিয়া দিলা দরশন। 
দেখিবারে আইল নগরবাসী জন ॥ 
আবাল যুবক বৃদ্ধ করে ধায়াধাঞ্রি |. 


_ কেহ ছুষ্ট কেহ শ্রেষ্ট লেখা জোখা নাঞ্চি ॥ 


ত্রৌপদীর অঙ্গখানি অতি স্থকোমল। 





১) বাড়ি বাড়া স শ্রেষ্ঠ । 
€২) পাগলিনী। 


মহাভারত-_সারল কবি--১৭শ শতার্দী। ৭২৩, 


মুক্ত-কেশা উর্ধশ্বাস মলিন বদন । 

দেখি পরিহাস করে যত ছৃষ্টগণ ॥ 

কেহ বলে কথা ছৈতে আইল বাউলিনী। 
পরম রূপসী কার ঘরের কামিনী ॥ 

কেহ অঙ্গে ধুলা দেই কেহ করে মান|। 
কেহ বলে ছদ্নরূপে আইল কন জনা ॥ 
বাউলিনী মত কৃষ্ণ! নগরে বেড়ায়। 
বিরাট-রাঁজার রাণী ছিল! ঝরকায় 3১) ॥ 
দাসী শুদ্ধা।বসিয়াছে প্রাসাদ মন্দিরে | 
হেন কালে ড্রৌপদীকে পাল্য দেখিবারে ॥ 


স্ুদেষ্া পাঠীয়যা দাসী দিলা আপনার | 
কেব! সে রূপসী ভ্রমে চন্দ্রের আকার ॥ 
ত্বরা করি আন গিয়া আমার সদনে। 
প্রেষণী চলিয়! গেলা রাণীর বচনে ॥ 
যেখানে ভ্রমেন কৃষ্ণা নগর-ভিতরে । 
সুদেষ্ার দাসী গিয়া বলে ধীরে ধীরে ॥ 
শুন রূপবতী চল অতি শীদ্রগামী । 
রাজরাণী-নিকটে ত্বরায় চল তুমি ॥ 
শুনিয়া ক্রপদন্থৃতা বিলম্ব না কৈল। 
প্রেষণীর সঙ্গে অস্তঃপুরে চলি গেল ॥ 
কৈকৈ রাজার কন্তা স্ুদেষণ সুন্দরী । 
বিরাট-রাজার সেই হয় পাটেখবরী ॥ 
জিজ্ঞাসিল কে তুমি ভ্রমহ একাকিনী । 
অগ্পরী কিন্নরী কিবা মান্ুষী নাগিনী ॥ 
হেন বেশ ধরিয়াছ না পারি বুঝিতে । 
তোমার সদৃশ রূপ না পাই দেখিতে ॥ 


শুনিঞা পার্ধতী কহে স্দেষ্চা রাণীরে | 
মোর পরিচয় রাণী কহি গো তোমারে ॥ 
জাতি যে সৈরিন্ধশী আমি হই বেশকারী। 
চন্দন ঘসিয়া মাল! গাখিবারে পারি ॥ 


(১) গবাচ্ছে। 


পূর্বেতে ছিলাউ.আমি দ্বারকা-ভুবনে । 
বেশকারী আছিলাঙ সত্যভামা সনে ॥ 
আমার শীলতা সেই ত্রৌপদী দেখিয়া । 
সত্যভামার কাছে মোরে নিলেক মীগিয়া ॥ 
বঞ্চিলাঙ বছদিন দ্রৌপদীর সনে । 

দ্যতে হারি পতি সঙ্গে কৃষ্ণ গেল বনে ॥ 
এই হেতু ভ্রমি আমি পাগুবে খুঁজিঞ । 
যদি তুমি রাখ মোরে কৃপান্বিত হঞা ॥ 


শুনিঞা সুদেষ্ণ বলে শুন রূপবতী । 
আমি স্থির হৈতে নারি হয়্যা স্্রী-জাতি ॥ 
তোমার সমান রূপ কথাহ না দেখি। 
আপন কণ্টক কি করিব তোম! রাখি ॥ 
মোর প্রাণ-নাথ যদি দেখএ তোমায় । 
তোমা দেখি অনাদর করিব আমায় ॥ 
তে কারণে তোমা আমি নারিব রাখিতে 
শুনিয়া সৈরিম্কী বলে মধুর বাক্যেতে ॥ 
আপন প্রকৃতি আমি তোমারে সে কই। 
নিশ্চয় জনিহ আমি সে রীতের নই ॥ 
পঞ্চ জনা গন্ধবর্ব আছয়ে মোর স্বামী । 
তাহা! বিনে অন্য জনে নাহি জানি আমি ॥ 
পাপ-চক্ষে মোর পানে চাহে যেই জন। 
গন্ধর্ধের হাতে তাঁর অবশ্য মরণ ॥ 
আছুক রাজার দায় দেবতা আইলে । 
অবশ্ত তাহার মৃত্যু আমারে ইচ্ছিলে ॥ 
সকল গন্ধবব সেবে মোর স্বামিগণ । 
দেব-দ্বিজ-ভক্ত তার] বিষুণ-পরায়ণ ॥ 

না ছুঁব উচ্ছিষ্ট অন্ন না ছু'ব বরণ । 
পুরুষের ঠাই না পাঠাবে কদাচন ॥ 


তিন কাধ্য অভয় যগ্যপি দেহ মোরে । 
তবে ত বঞ্চনা আমি করি তব ঘরে ॥ 
আর যে করিবে আক্তা আমারে যখন। 
পালিব তোমার আজ্ঞা করি প্রাণপণ ॥ 


মহাভারত-__সারল কবি--১৭শ শতাব্দী । ৭২( 


শুনিএ সুদো রাণী করিলা স্বীকার। 
তবে মহান্গথে থাক. নিকটে আমার ॥ 
এইবপে যাজসেনী তথায় রহিল। 
সৈরিন্ধীর বেশেতে সুদেষ বশ হৈল ॥ 
অস্তঃপুরে নারীগগ পাইলা বড় গ্রীত। 
সদাই থাকয়ে কৃষ্ণ সুদেষ্ণা-সহিত ॥ 
পুষ্পমাল! গীথি দেই চন্দন ঘসিয়া। 
যখন যে বলে থাকে আঙ্ঞাবর্তী হৈয় ॥ 
বড়ই সন্তোষ রাণী হইল তাহাতে । 
তিল আধ না রহিলে না পারে রহিতে ॥ 


কন্ক নামে যুধিষ্ঠির বিরাট-সভায়। 

ধর্ম্শাস্ত্র বিচারেতে আছেন তথায় ॥ 

করেন দেবল ক্রীড়া নৃূপতির সনে । 

মতস্ত-রাঁজ বড়ই সম্প্রীত পাইল মনে ॥ 

তীমসেন আছয়ে হইয়! স্ুপকার । 

অমৃত-সিঞ্চিত অন্ন রন্ধন যাহার ॥ 

ভোজনে হইলা বশ রাজা-আদি করি। 

ধন্য যে বল্লভ দ্বিজ যাই বলি হারি ॥ 

নপুংসক বেশে পার্থ হয়্যা বৃহরলা । 

উত্তরাদি কন্ঠাগণে মোহিত করিলা ॥ 

নৃত্য গীত তাল বাছ্ে যত কন্ঠাগণে। নানান ডের 
ধনগ্য়-গুণে বশ হইলা মগনে ॥ কুশল। 
আছএ নকুল অশ্বগণের পালনে । 

দুষ্টপনা রোগ তারা কভু নাহি জানে ॥ 

শম্ত-পৃর্ণা ক্ষিতি হৈল সত্যবাদী লোক । 

ধনবান্‌ প্রজা হৈল নাহি জানে শোক ॥ 

বৃক্ষগণে ফল ফুল হইল বছুতর | 

সুগন্ধী শীতল বায়ু, বহে নিরন্তর ॥ 

এইরূপে ছয় জন আছএ অজ্ঞাতে। 

পাণুব বলিয়া কেহ না পারে লখিতে (১) 


০১ লক্ষ করিতে - চিনিতে ।.. 


গত 


নারদের স্তহ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
পুরুষের দশ দশ! ইথে নাহি আন। 
সভাকার সব দিন না যায় সমান ॥ 
যে পাৰ গোবিন্দেরে বান্ধেছে প্রেষ-ডোয়ে। 
হেন জন পরাধীন হয়্যা পর-ঘয়ে ॥ 
সরম্থতী-চরণে ভাবিয়া একমন। 
গাইল সারল কবি উৎকল-্রাহ্মণ ॥ 


কৃষ্ণীনন্দ বন্ুর মহাভারত | 


কৃষ্ণান্দ বন্ধুর কোন পরিচয় পাওয়া! যায় নাই। ধে পুথি হইতে 
এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার হস্তলিপি বাং ১১৯৯ সনের ( ১৭৯১ থৃঃ)। 
আমরা এই পুস্তকের রচনা সপ্তদশ শতাব্ীর বলিয়া মনে করি । 


হরিনাম-মাহাত্ময | 
নারদের প্রেত-পুরে গমন । 


দেবর্ষি নারদ বিখ্যাত ত্রিভূবন। 
বৈকুষ্ঠের দ্বারী কেহ না কৈল বারণ ॥ 
উপনীত হৈল যথ! লক্মী-নারায়ণ। 
কর-যোড়ে প্রণমিঞ| করয়ে স্তবন ॥ 
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশ্বর | 
জগত-নিবাস জয় জগতের পর ॥ 
অপার মহিমা তোমার দিতে নারি সীমা । 
শিষ্টকে পালন কর দুষ্টের গরিমা ॥ 
স্বজন পালন তুমি সংহার-মূরতি। 
অখিল-পালন জয় অথিলের পতি ॥ 
নমো নমো দেব আদি-মত্ম্ত-অবতার | 
ক গ. * বেদের উদ্ধার ॥ 
নমে!। নমো অবতার নমো যস্ত-ন্ধপ। 
হিরণ্যাক্ষ-বিদারক পৃথিবী-উদ্ধীরক ॥ 
নমে। ভূগুপতি নমঃ ক্ষেত্রী-কুলাস্তক। 
মজ। কৃর্-অন্তাঘ মন্দাস-ধারকষ |. 


মহাভারত- কৃষ্ণানন্দ বন্থ--১৭শ শতাব্দী । গণ 


নমন্তে মোহিনী-রূপ শঙ্কর-মোহিনী । 
নম! নমে! জগৎপতি অখিলের মণি ॥ 
ছোট বড় জীবে তুমি সর্বত্র ব্যাপক । 
নমন্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক ॥ 


এইরূপে কৈল বহু স্ততি মুনিবর। 

তুষ্ট হয়্যা আশিদ্‌ করিল! দামোদর | 

ধন্য ধন্ঠ মহামুনি ব্রহ্মার কুমার । 

কোন্‌ হেতু হেথাকে তোমার আগুসার ॥ 
তকত-অদ্বীন আমি ভকত-জীবন। 
ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥ 
মনোময় রূপ আমি মন-অগোচর । 
কাহারে নির্ণয় নাই কারে ভিন্ন পর ॥ 
আত্মারূপে সর্ক-ভূতে আমার প্রকাশ। 
তে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস ॥ 
আত্মারূপে মোর প্রতিমুস্তি সর্ববভূতে । 
অন্য জন চিত্তে মোরে না পারে বান্ধিতে ॥ 
ভকত-অধীন হই ভকতের সাথে। 
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে বান্ধিতে ॥ 
ভকতের বাঞ্ পূর্ণ করি অনুক্ষণ। 

কহ মহামুনি আইলে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
বর মীগ মহামুনি যেবা মনে লয়। 

যে বর মীগিবে তুমি দিব ত নিশ্চয় ॥ 


জীফুকের ভ্রীতি। 


এত শুনি হাসিয়া বলেন তপোধন। 

বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 

বর দিয়া ভাগ (১) তুমি আপন কিন্কুরে। 

তে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহারে (২)॥ 
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ । 

তব গুণ গাইয়! যেন ভ্রমি অনুক্ষণ ॥ 

এক নিবেদন দেব শুনহু আমার । 

তোমার হুর্লত নাম জগত-বিস্তার ॥ 

ইহার মহিমা! দেব কহিবে আপনে । 

গুনিলে মনের ভ্রান্তি হইব খণ্ডনে ॥ 


0 ভাড়াও। (২) ক্ষমা। অর্থাহ বর চাহিঙা। 





স্গীর 


যমন্পুরীছে 


-বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
এত শুনি হাঁসিয়। বলেন নারায়ণ । 
শমনের পুরী তুমি করহ গমন ॥ 
মোর প্রতিমূর্তি তথা যম ধর্রাজ। 
ত্বরিত গমনে যাহ তাহার সমাজ ॥ 
নামের মহিমা তিহ কহিব যে আর । 
তারে জিজ্ঞাসিলে ভ্রম খণ্ডিব তোমার ॥ 


এত শুনি আনন্দিত হৈলা তপোধন । 
প্রণমিঞা৷ চলি গেল! যমের ভবন ॥ 
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন। 
নিবসয়ে তথা বে যতেক পূর্ণ জন ॥ 
চতুভু 'জ শ্তামমুত্তি দিব্য-কলেবর । 
খঞ্জন-অগ্রন-নেত্র সবরঙ্গ অধর ॥ 
পীতবাস-পরিধান রাঁজীব-লোচন। 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম অতি সুশৌভন ॥ 
কনক-মুকুট মাথে শোভে অতিশয় । 
মেঘের উপরে যেন সুর্যের উদয় ॥ 
দেখিয়া বিস্ময় হইল! মহামুনিবর । 
প্রণাম করিয়া স্ততি করিল বিস্তর ॥ 
স্তৃতি-রসে প্রসন্ন হইলা মৃত্যু-পতি। 
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে খষি-পতি ॥ 
মুনি বলে আইলাম শুনহ কারণ। 
কহিবে আমারে তুমি নাম নিরূপণ ॥ 
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যু-পতি । 
পুরীর দক্ষিণ দ্বারে যাহ শীপ্রগতি ॥ 
হরিনাম-মহিম। পাইবে সেইথানে। 
তবে সে মনের ভ্রান্তি হইব খণ্ডনে ॥ 
এত শুনি হাসিয়া চলিলা তপৌধন। 


পুরীর দক্ষিণদিগে করিল গমন ॥ 
দেখিল যমের মার্গ পাপীর তাড়ন। 
ক্রিমি-হুদ সারি সারি অন্ভুত-গঠন ॥ 
অসিপত্র মহাঁবন দেখে ভয়ঙ্কর ৷ 


- ১ উ্+-জল-বৃষ্টি কোথা হএ নিরস্তর ॥ 


মহাভারত--ছৈপায়ন দাস__-১৭শ শতীব্দী। ৭২৯ 
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার । 

তাহাতে পড়িয়া কেহ কান্দয়ে অপার ॥ 

কোন থানে করে কারে পাশেতে বন্ধন। 

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ ॥ 

কোন খানে বিষ্টা-ভুদে ফেলে কথো! জনে । 

মন্তকে মুদ্গর-ঘাত করে দূতগণে ॥ 

এই মত প্রকারে পীড়িত পাপিগণ। 

দেখিয়া বিম্ময়-চিত্ত হৈলা তপোধন ॥ 

হরিনাম মাধব গোবিন্দ দামোদর | নামের মাহায়্য। 
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর ॥ 

এই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল। 

শ্রতমাত্র হৈতে নাম পাপন-মুক্ত হৈল ॥ 

প্রেতমুত্তি তেজিয় হইল দিব্যকায়। 

দিব্য দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গ যায় ॥ 


ঘ্ৈপায়ন দাসের মহাভারত । 


দ্রোণ-পর্বব ৷ 
যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা প্রায় ২০* বৎসরের 
প্রাচীন। 
অর্জুনের অভিমন্যু-বধ-বার্তী৷ শ্রাবণ । 
মুনি বলে গুন পরীক্ষিতের ননদন। 
সংগ্রামেতে অভিমন্ত্ু হইল নিধন ॥ 
সংসপ্তকে থাকি তাহা শুনিল অর্জুন। 
কৃষ্ণে চাহে কহিতে লাগিল! ততক্ষণ ॥ 
অবধানে শুন হরি আমার বচন। ূ্ব-হুচনা। 
আজি মোর চিত্ত কেনে করে উচাটন ॥ 
না জানি কি হইল আজি রাজা! যুষিটির। 
হাহাকার করে কেন সব যোদ্ধা বীর ॥ 
ভা! হা অভিমন্থ্য বলি ডাকে বীরগণ। 
'সমরে হইল কিবা পুত্রের মরণ ॥ 
৯হ 


৭৩৭. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
প্রাণ স্থির নহে মোর কহিলাঙ তোমারে । 
না জানি কি হেল আজি শক্রর ভিতরে ॥ 
রথ চালাইয়৷ দেহ অতি শীঘ্রতর | 
রাজারে দেখিয়। সুস্থ হব কলেবর ॥ 


কৃষ্ণ বৈল ধনঞ্জয় না গুণিহ রিষ্ট । 
সুকুমার অভিমন্ধ্যু সভাকার ইষ্ট ॥ 
এতেক বলিয়া প্রভু প্রবোধে অজ্জুনে ৷ 
রথ চালাইয়! দিলা পবন-গমনে ॥ 
শিবির-নিকট উত্তরিল! ধনঞ্জয়। 
বিপরীত দেখি সব অমঙ্গলময় ॥ 
অন্ধকার করিয়া বস্তাছে সভায়। 

হয়্যা আছে শোৌকাকুল সর্বজন তথায় ॥ 
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত । 
মোরে দেখি সভে কেনে হয় একভিত ॥ 
আজি যোদ্বাগণ দেখি শোকাকুল মন । 
ভূমেতে বস্তাছে সভে তেজিয়া আসন ॥ 
এ সব দেখিয়া মোর স্থির নহে মন। 
কিসের কারণে কহ প্রভূ নারায়ণ ॥ 


এতেক বলিয়া গেলা শিবির-ভিতরে । 
রোদন করয়ে রাঁজ৷ ধন্মের কুমারে ॥ 
অধোমুখ করিয়া বসিয়াছে সর্বজন । 
অভিমন্যু নাহি দেখি কিসের কারণ ॥ 
প্রাণের সতৃশ মোর অভিমন্থ্য বীর । . 
না দেখিয়া তারে মোর প্রাণ নহে স্থির ॥ 
অজ্জুন বলিল ভীম কহ বিবরণ। 
অভিমন্ নাহি দেখি কিসের কারণ ॥ 
কোথা গেল৷ অভিমন্ কহ বুকোদর । 
তারে ন৷ দেখিয়া মোর কীপিছে অন্তর ॥ 
এতেক শুনিয়া বীর উত্তর না দ্িল। 
অধোমুখ করি সভে বসিয়া রহিল ॥ 
উত্তর না পাইয়া পার্থ শোকাকুল হৈল। 
লোচনের জলে ভাসে অঙ্গের ছুকুল ॥ 


মহাভারত-_-অনন্ত মিশ্র-_-১৭শ শতাব্দী 


রোদন করিয় ভীম কহিল! তখন। 
কি মতে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥ 
অন্যায় সমর কৈল ছুষ্ট ভুর্য্যোধন। 
সপ্তরথী বেটি পুত্রে করিল নিধন ॥ 
ব্যহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিম্ধুর তনয়। 
কহিল তোমারে ভাই শুন ধনগ্রয় ॥ 
বাহে প্রবেশিতে নাহি পারে একজন । 
মন দিয়া শুন ভাই সব বিবরণ ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে পার্থ ধনুর্ঘর | 
অভিমন্থ্যু-শোকে বীর হঈল কাতর ॥ 
মহাভারতের কথা অমূত-সমান । 
আপনে রচিল যাহা ব্যাস তপোধন ॥ 
পয়ার প্রবন্ধেতে রচিলা তার দাসে। 
সর্ধলোৌকে কথা যেন শুনে অনায়াসে ॥ 


অনন্ত মিশ্রের মহাভারত । 


অনন্ত মিশ্রের পিতার নাম কৃষ্চরাম মিশ্র। যে পুথি হইতে এই 
অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১৬৯৯ থৃষ্টা্ধে (১৬২১ শকে ) লিখিত হইয়া- 
ছিল। রচনা! দেখিয়া সপ্তদশ শতাবীব শেষভাগে এই পুস্তক রচিত 
হইয়াছিল বলিয় মনে হয়। 


কৃষ্ণ-কর্তৃক ময়ূরধবজের পরীক্ষা । 
কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাদ্মণ-বেশে ময়ুরধবজকে জানাইলেন, তাহার একমাত্র 

পুত্রকে এক ব্যাপ্ত আহার করিতে উগ্ত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অতিশয় 
কাতরতায় ব্যাদ্ব তাহাকে মুক্তি দিতে স্বীকীর করিয়াছে, কিন্তু যদি সে 
মহারাজ মমুরধ্বজের অর্ধদেহ আনিয়া তে পারে, তবেই সে মুক্তি 
পাইবে। | 

প্রণিপাত করি আমি বলিল বিস্তর । 

তবে ব্যান দিল মোরে কঠিন উত্তর ॥ 

নৃপতি মযূরধবজ পুণ্যদেহ জানি। 

তাহার অর্দেক অঙ্গ মোরে দেহ আনি | 


৭৩১ 


৭৩২ 


কুমুদবতীর প্রার্থনা । 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এক আথি এক ভূজ চরণ বয়ান। 
আনহ দক্ষিণ অঙ্গ মোর বিদ্বান ॥ 
মুখ্য মহাদেবী-পুত্রে চিরিবে শরীর । 
বেদনায় সকাতর নহে মহাবীর ॥| (১) 
পাঁচ রাত্রি রাখো মুঞ্ি তোমার কুমার। (২) 
যদি অর্দ-অঙ্গ আনি দেহত রাজার ॥ 
না পাইলে ছয় দিনে করিব ভক্ষণ। 
এই ত আমার কথা গুনহ রাজন ॥ 


শুনিয়া বিপ্রের কথ হষ্ট নৃপবর | 
ধন্ট ধন্য দেহ মোর জীবন সফল ॥। 
কৃষ্ণ আমা বঞ্চিয়! না দিলা দরশন। 
দেহ-দান কৃষ্ণতে করিমু সমর্পণ ॥ 
মেদ-মাংস-বিষ্া-মুত্র-শিরা-চর্ঘ্ময়। 
অমেধ্য সকল দেহ কেহ শুচি নয় ॥ 
প্রাণ গেলে মৃত. দেহ সুজনে না রাখে। 
হেন দেহ মীগে বিপ্র আমার সমুখে ॥ 
রত্ব-ঘট করহ দেহ দ্বিজ রক্ষা করি। 
তমেতে বসিলা সিংহাসন পরিহরি ॥ 
গঙ্গাজল শিরে বিষু-পাদোদক লইয়া । 
শরীর-দান সম্বর করিল শুদ্ধ হইয়া] | 
চন্রধবজ পুত্র আনি রাণী কুমুদ্তী। 
ব্রাহ্মণের কথা তারে কহেন নরপতি ॥ 
ভুঃখিতা হইয়া দেবী বলে কাকু বাণী। 
অর্ধ অঙ্গ আমি বটি শুন নৃপমণি ॥ 
্ত্রীদেহ স্থুকোমল পুষ্টি রক্ত-মাংসে। 
আমার শরীরে তৃপ্তি ব্যাস সবিশেষ ॥ 
মোর দেহ দিয়া বিপ্র রাখ নরপতি। 
পতিব্রতা ধর্ম নাম রাখিয়! নৃপতি ॥ 


(১) পাটরাণীর পুত্র রাজার শরীর চিরিয়৷ ফেলিবে, সে সময়ে 
রাজা বেদনার কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারিবেন না। 

(২) তোমার পুত্রকে আমি পঞ্চ রাত্রি পর্যন্ত রক্ষা করিব, ইহার 
মধ্যে যদি ময়ূরধ্বজের দেহার্ধ আনিকা দিতে পার, তবে তোমার পুত্রকে 
ফিরাইয় দিব। 


মহাভারত-_অনন্ত মিশ্র--১৭শ শতাব্দী । ৭৩৩ 


অর্দ অঙ্গ স্রী-দেহ সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
মোর দেহ-দানে রাজার অদ্ধ অঙ্গ হয় ॥ 
তাঅধবজ (১) বলে আমি যুব! মহাকায়। তাঅধ্বজের কথ!। 
আমার শরীর দিয়! রাখহ রাজায় ॥ 
রাজার অর্ধেক অঙ্গ দেহত শার্দুল। 
আমি সর্ব অঙ্গ দিলে গ্রীত বল ॥ 
যজ্ঞ-হেতু রাজার রক্ষায় দেহ মন। 
আমার শরীর দিয়া রাখহ ব্রী্গণ ॥ 
পিতৃ-যশঃ ক্র দ্বিজ তিন রক্ষা! দানে । 
জন্ম ধন্ত কর মোর পড়ছ' চরণে ॥ 
রাজ! বলে কুমুদ্ধতী না হয় কাতর । 
পতি-ব্রতা ধর্ম তোর হয় স্থুগোচর ॥ 
তাঅধবজ আনি তারে বলেন নরপতি। 
অভিষিক্ত হইয়! দিহ যজ্ঞ-কাধ্যে মতি ॥ 
অবিরত কৃষ্-ভক্তি রাখিহ হৃদয় । 

দেহ দ্বিজ-কাধ্যে দহ এইত সময় ॥ 
কাল-ব্যাজে মায়া-ব্যাপ্তি ধর্ম হয় ক্ষীণ। 
এত বড় লাভে কেন হয় শক্তি হীন ॥ 
স্নান করি তাত্রধবজ রাণী কুমুদ্ধতী। 
নহিল কাতর দুহে রাজ-অন্ুমতি ॥ 

স্নান করি বসিলা রাজা মহাহষ্ট মন। 
ধ্যান করি চিন্তে কৃষ্র্ূপে নিরপগ্ন ॥ 
পরম কারুণ্য জীউ শরীর-মগডলে । 
নিরন্তর বিষণ থাকেন সহস্রেক-দলে ॥ 
স্থির চিত্তে মগ্ন তাহে হইয়া নরপতি। 
চিরিতে শরীর শীপ্র দ্রিলে অনুমতি ॥ 


চিরিতে লাগিলা ছুহে করাতের ঘাতে। রাজদেহের ছেদন। 
ভ্রমিতে ভ্রমধ্যে শির চিরিক! স্বরিতে ॥ 

নাসার উপরে মাত্র আসিতে করাত । 

বাম চক্ষে নৃুপতির হয় অক্রপাঁত ॥ 





(১) তামধ্বজ - নীলধ্বজের পৃক্ত 


৭৩৪ 


স্তগবানের ত্ীন্তি। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
অশ্রপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন । 
আর কার্যা নাহি দেহ চির কি কাঙ্কণ ॥ 
পুর্ব্বে ব্যান্ব বলিল আমার গোচরে । 
দেহ-দান-কালে রাজা হয়ত কাতরে ॥ 
তবে ত দক্ষিণ অঙ্গে নাহি মোর কাষ। 
শরীর-দান-কালে ক্রন্দন মহারাজ ॥ 
শুনিয়া হাঁসিল রাজা বিপ্রের বচন । 
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥ 
চিরকাল এই দেহ রাঁখিল চেতনে | : 
সর্বদেহ সমপিব কৃষ্ণের চরণে ॥ 
দ্বিজ-কার্্যে সব্য-ভাগ কুষ্তার্পণ হয়। 
বাম ভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্ধণে না লয় ॥ 
তেই বাম চক্ষুর জল পড়েত আমার । 
হরিষ দক্ষিণ অঙ্গ পুণ্য করিবার ॥ 


এতেক শুনিয়া রুষ হইলা অস্থির | 
চতুভূ'জ রূপ হৈয়া ধরিলা তার শির ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কৌস্তরভ দ্বিপতি। 
শ্রীবৎস-লাঞ্চন অঙ্গে বনমালা-জ্যোতিঃ ॥ 
পীতবাস পরিধান গরুড় সহিত । 
ব্যক্ত হইয়া! শিখিধবজে ধরিলা ত্বরিত ॥ 
নিজ রূপ ধরে নাথ পাইয়া ধনঞ্য়। 
মযুরধবজেরে রুষ্ণ হইলা সদয় ॥ 
রাজার শিরেতে কৃষ্ণ দিল! পল্প-হাত। 
ঘুচিল দারুণ রেখ করাতের ঘাত ॥ 
কৃষ্ণের শরীর জিনে লক্ষ সূর্য-কর । 
দৃষ্টিমাত্র জ্ঞান-শূন্ত হয় নৃপবর ॥ 

বাহা অভ্যন্তরে কৃষ্ণ চিস্তিয়া ধেয়ানে। 
সর্ব ভ্রম দূর হৈল কুষ্্দরশনে ॥ 
জয়মিনি ভারত কৃষ্-ভক্তির নিদানে। 
মিশ্র অনস্ত ভণে কৃষ্ণ আরাধনে ॥ 


অশ্বমেধ-পর্বৰ | 


যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধত করা হইল তাহা ১৬৯০ শকে (১৭৬৮ 
খুঃ) নকল করা হইয়াছিল। রামচন্দ্র খা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও লম্কর 
উপাধিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাড়ী জঙ্গীপুর ছিল। তাহার পিতার 
নাম মধুহ্দন ও জননীর নাম পুণ্যব্তী ছিল। ১৭১৪ শকে (১৭৯২ খৃঃ) 
এই গ্রন্থ শেষ হয়। “সে মুনি ভাগবতাঙ্গ সপ্তদশ শাকেন্দুরে। যুগান্তে 
পুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথা প্রচারে ॥” এই সঙ্কেতের যে অর্থ আমরা! 
বুঝিলাম তাহা! দিলাম । 


অশ্ব লইয়! অর্ছুনের পুর-প্রবেশ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান । 


ছুয়ারী কহিছে ধন্মরাজের গোচর । 
যজ্ঞ-ঘোড়া সঙ্গে আল্যা পার্থ-ধনুর্ধর ॥ 
ধর্দরাজ বলে আমি যাইব আপনি । 
হেন কালে কহিতে লাগিলা চক্রপাণি ॥ 
দীক্ষিত আছহ নহে যাইতে উচিত। 
আমি যায়্যা আনি ঘোড়া পার্থের সহিত ॥ 
কহিয়াত শ্রীহরি আপনে চলিল!। 
রাজগণ মুনিগণ সংহতি লইলা! ॥ 
মুনি-পত্বীগণ সঙ্গে দ্রৌপদী আপনি । 
সর্ধদেশের জ্রীগণ আইলা! তখনি ॥ 

নৃত্য গীত বা রঙ্গে বড় কুতুহলে। 
কুস্তী রোহিণী আদি আইলা সকলে ॥ 
যুবক বালক বৃদ্ধ ঘরে না রহিল। 

খঞ্জ কর্ণ বধির কুক শুনিঞকা আইল ॥ 
অজ্জুনের সনে সভার হইল মিলন । 
হেনই সময়ে হৈল পুম্প-বরিষণ ॥ 


ব্রাহ্মণে পড়িছে বেদ আর জী যত। 
দধি ঘ্বত বধু ধান্ঠ দুর্ব্বা অক্ষত ॥ 


৭৩৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


অঞ্জুনের মাথে সভে দিল আশীর্বাদ । 
ধন্মরাজের যজ্ঞ পূর্ণ তোমার প্রসাদ ॥ 
বকদালব্য মুনি আছে যজ্ঞ-ঘোড়া কাছে। 
সভাই চলিয়া গেলা যথা ধর্ম আছে ॥ 
ধর্্রাজ-ব্যবহার সর্ব.রাঁজা দেখি। 
আপনাকে নিন্দে সভে হৈএ হেট-যুখী ॥ 
ধূপ ধুম উঠিলা গে উপর আকাশে । 

অর্জুন আইলা তবে ধর্রাঁজ-পাশে ॥ 
প্রণাম করিল পার্থ ধরণী লোটায়্যা । 
দাগডাইয় রহে পার্থ বুকে হাত দিয়া ॥ 


যৌবনাশ্ব প্রণমিল যোড়ি ছুই করে। 
অনুশাব্ প্রণমিল বিনয় বিস্তরে ॥ 
নীলধবজ প্রণমিল মানবুদ্ধ রাজা । 
হংসধ্বজ প্রণমিল করএ প্রশংসা ॥ 
চন্দ্রহাস প্রণমিল হরি-কৃত পুজা । 
বুষকেতু প্রণমিল মহাপুণ্যতেজীঃ ॥ 
বভ্রবাহন প্রণমিল অর্জুন-নন্ুন | 
কৃষ্ণপুক্র প্রণমিল শাম্ব মহাজন ॥ 
্রদ্যয় আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন। 
মহাদেবপুর-রাঁজা মধুলববন ॥ 

তার পুক্র প্রণমিল নাম ত লক্ষণ ॥ 
বীর ব্রহ্মা প্রণমিল অগ্নির শ্বশুর । 
কোল দিল ধর্্মরাজ বলেন মধুর ॥ 
ছুঃশীলার পুত্র নরোত্তম নারায়ণ। 
যুিষ্ঠিরে প্রণমিল আনন্দিত মন ॥ 
মান্ত অমান্ত যত বয়োবৃদ্ধ রাজ! । 
ধর্মরাজ করিলেন সভার ভক্তি-পুজা! ॥ 


সকল রাজাকে কৈল অনেক আদর । 
সকল কধ্যে নিযোজিল বীর বৃকোদক ॥ 
কুস্তী দেবী ধনঞ্রয় বৃষকেতু দেখি । 

কোলে করি চুম্ব দিতে জলে ভাসে আখি ॥ 


মহাভারত-_ রামচন্দ্র খাঁ-১৭শ শতাব্দীর শেষভাঁগ 'এ৩৭ 


চন্দ্রহাস বীরব্রহ্ধ! হংসধ্বজ সনে। 

সর্ব রাজা করিল সোসর (১) সম্ভাষণে ॥ 
ধর্মরাজ চলিল! তবে মুনি সব লৈয়|। 
সভাকেতে৷ (২) আগে করি যায় পথ দিয়! ॥ 
সত্রীগণ সঙ্গে রাজা করিল সম্ভাষণে। 
আনন্দে পরমানন্দে বন্দে জনে জনে ॥ 
সত্রীগণ সঙ্গে চলেন দ্রৌপদী সুন্দরী । 
রাজগণ সঙ্গে চলেন শ্রীপ্রভু হরি ॥ 
রুঝ্সিণী সত্যৃভামা যতেক যুবতী । 

' কৃষ্ণের সকল নারী কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
চন্দনের জলে কৈল পথের সেচন। 
পড়িছে কল্যাণ-মন্ত্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥ 
ধান্ঠ দুর্বধা মাথে দিয়! আশীর্বাদ দিল। 
সভাই একত্র হৈয়া যজ্স্থান মাজিল ॥ 
ব্রাহ্মণী দিব্য রূপ দিব্য বেশ ধরি। 
সংহতি করি আনিল যত রাজ-নারী ॥ 


বেদের বিহিত তবে স্থান নিন্মাইল। 
চতুর্দিকে সারি সারি কদলী রোপিল ॥ 
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ বকদালব্য মুনি। 
শান্ত্র-নিয়ম-মত কৈল বেদিকা তখনি ॥ 
অষ্ট ছুয়ার যজ্ঞের মণ্ডপ সাজাল্য। 
শালগ্রাম শিলা আর করব আনিল ॥ 
উদৃখল মুঘল যজ্ঞের সব সাজ । 

সকল আনিয়া জড় কৈল ধর্মারাজ ॥ 
আচার্য হইলা ব্যাস বকদালব্য ব্রহ্মা । 
আর যত যত মুনি আল্যা! পুণ্যকর্্মা ॥ 


কামদেব গৌতম আর মুনি পরাশর । 
ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ কথোক সুন্দর ॥ 

নুমস্ত ভার্গব মুনি আরত কৌগ্ডিল্য ৷ 
মধুক গালৰ আর সৌরভ প্রবীণ ॥ 





(১) তুল্য প্রকার । (২) সকলের। 
৯৩ 


শ৩৮ 


বঙ্গ-লাহিত্য-পরিচয় | 
চণ্ডভান নীলধ্বজ মুনি সেই ধীর । 
নীলকণ সুধাক্ঠ ছুই মহাবীর ॥ 
নারায়ণ বিশ্বামিত্র মধু চন্দ্রভান। 
স্থধাজিৎ অভিমন্ধ্য মহামতিমান্‌॥ 
কার্তিক অঙ্গিনী-পুত্র মহামহামুনি । 
একত্র হইল জড় যোল সহস্র মুনি ॥ 


মুনির ব্রাহ্মনীগণ তাহার সংহতি । 
রাঁজগণ মহারাজপ্লালীর সংহতি ॥ , 
যত রাজ! জড় হৈল কহিব সাক্ষাতে । 
ছত্রিশ সহশ্র রাজা যজ্ঞে উপস্থিতে | 
স্বস্তিবচন রক্ষা আর পড়ে মুনিগণ। 
ব্রহ্মা অগ্নিন্ত্রে কৈল ব্রাঙ্গণ বরণ ॥ 
প্রকাণ্ড পৌল্ত্য ধৌম্য বিশ্বামিত্র খাষি। 
বাযুভক্ষ মধুশ্ছেদ বিভাও তপন্থী ॥ 
যজ্ঞ-রক্ষক রাজা এ সব করিল? 
উচিত সকল বিপ্র সভাকে বরিল ॥ 
নৃত্য গীত ৰাস্ত রঙ্গ কৌতুক যেমনে। 
ধর্শরাজ বসিল৷ নৌতুন (১) সিংহাসনে ॥ 
স্বদেশে বসতি ভাল গঙ্গা-্গানে পুণ্যে 1 
জঙলীপুর সহর গ্রাম সর্ধলোকে জানে ॥ 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জগ্ম লন্কর পদ্ধতি । 
মধুহুদন জনক জমনী পুগ্যবভী ॥ 
১০8০ 282 কিছু ভাব হৈল ছন। 
রামচন্দ্র খান কৈল কধিত্ব রচম ॥ 





(১) নুতন। 


দ্বিজ কৃষ্ণরামের মহাভারত। 
অশ্বমেধ-পর্বৰ | 


যে পুথি হইতে এই অংশ গৃহীত হইল, তাহা! বাঙ্গলা ১২০৮ সালের 
(১৮০০ খৃষ্টাবের) লেখা। 


সহোদর সহিত নূপতি যুধিষ্ঠির | 
কেমতে হইব যজ্ঞ ভাবএ অস্থির ॥ 
কষ্ণ-রূপ-গুণ মনে ভাবিতে ভাবিতে। কৃষের আগমন। 
গরুড়ে চাপিয়া কৃষ্ণ আইলা! ত্বরিতে ॥ 
কৃষ্ণ বলে দ্বারী শুন আমার বচন। 
রাজাকে জানাহ তত্ব মোর আগমন ॥ 
হাত-যোড়ে বলে দ্বারী ধরি ছুই পাঁএ। 
অভ্যন্তরে চল প্রভু আপন ইচ্ছাএ ॥ 
সবান্ধবে তোমাকে সুঙরে (১) নরপতি। 
তোম! বিনে তাহার নাহি আন গতি ॥ 
পুনরপি গোবিন্দ বলিল তাঁর তরে। 
আজ্ঞা বিন্ু না যুয়া যাইতে অত্যন্তরে ॥ 
শুনিয়া ধাইল দায়ী সত্বর গমনে। 
কষ্ণ-আগমন কহে নুপতির স্থানে ॥ 
শুনিয়া আনন্দ বড় বাড়িল শরীরে । 
ভরিল লোচন দুই গু ধ-অশ্রু-নীরে ॥ 
পুলকে পৃরিল তনু কণ্টকিত গাঁএ। 
শীপ্রগতি যাইতে মন্থর ঢুই পাঁএ ॥ 

আগে ভীম হইল অর্জুন তার পাছে। 
তার পাছে নৃপতি দ্রৌপদী তার কাছে ॥ 
সহদেব নকুল সহিত পঞ্চ তাই। 
রাজ-দবার়ে আসিয়া দেখিল গোবিন্া্ ॥ 
প্রণাম করিল রাজা কৃষককে দেখিঞা। 
আনন্দ বাড়িল বড় আলিঙ্গন দিএগ ॥ 


(৯) শ্মরণ করে। 


৭৪০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ভীমসেন-অঙ্জুনকে দিঞা আলিঙ্গন । 
ঘ্বার-অভ্যন্তর গেল! কমল-লোচন ॥ 
সহদেব নকুল প্রণাম করে তায়। 
ভৌপদী প্রণাম করে দেখি যছুরায়॥ 
অত্ন্ত প্রবেশি কৃষ্ণ স্বর্ণ সিংহাসনে । 


হাসিঞা ভ্রৌপদী কহে কৃষ্ণের চরণে ॥ 
ধন্য ধন্য পাব সার্থক চিস্তা করে। 
স্মরণ করিতে যাঁর আইলা চক্রধরে ॥ 
ইষ্টদেব গোবিন্দ ভরসা! সর্বভাবে ৷ 
নিবেদন করে রাঁজা গোবিন্দের আগে ॥ 
ভাগ্যবান্‌ নাঞ্ আর আমার সোসর। 
সুহৃদ সম্পদ্‌ যার জ্িদশ-ঈশ্বর ॥ 

যেহেতু করহ চিন্তা হঞা সঙ্ঞানে। 

সেই ভো গোবিন্দ আইল! দেখো বিদ্যমানে ॥ 
লাজ ভয় ছাড়িয়া স্বরূপ কহ বাত। 
কার্ধ্য-সিদ্ধি করিতে আইল জগন্নাথ ॥ 
রাজা বলে গোবিন্দ আমার আদি মুল। 
কপাতে নিশীতে আইলা দেখিয়া ব্যাকুল ॥ 
সবাকুরে নিধন করিয়া পাপ-ভয়। 

কোন্‌ কর্ম করিলে প্রভু পাপ ক্ষয় হয়॥ 
শান্ত্র-বিধি আসিয়া কহিল ব্যাসমুনি। 
অশ্বমেধ-যজ্ঞের কহিল মোকে বাণী ॥ 
গুনিলু যজ্ঞের কথা করিতে কক শ (১)। 
তোম! বিন কোন কার্ধ্য না করি সাহস ॥ 
অনুগ্রহ আপনে আইলা গুণনিধি। 
আগমনে তোমার হবেক সব সিদ্ধি॥ 
কুষ্ণ বোলে নরপতি তুমি কৈলে মনে। 
নিশাকালে এথাতে আইলাঙ তে কারণে ॥ 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি কি পুছ আমায়। 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি করণে না যায় ॥ 


(১ কঠোর। 


মহাভারত-_দ্বিজ কৃষ্ণরাম--১৭শ শতাব্দী । ৭8১. 


পৃথিবীতে হয় যেবা ইন্্রসম শুর । 

সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নৃপবর ॥ 
ভূজ-বলে বিজয় করিতে পারে ক্ষিতি। 
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নরপতি ॥ 
একচ্ছত্রা পৃথিবী করিলা রঘুপতি। 
পাতালে বান্তকি কীপে স্বর্গে সুরপতি ॥ 
রাবণাদি নিশাচর সবংশে মারিঞ্া । 
যজ্ঞ কৈল অশ্বমেধ অসিপত্র হঞা ॥ 
পবন-তনয় সঙ্গে ছাড়িল তুর । 

মহাবল পরাক্রম রক্ষক লবণস্ ॥ 

যে যে দেশে রামের যজ্জের ঘোড়া যাঁয়। 
হনুমান্‌ দেখি কেছ নাহি কাড়ে রায় (১)॥ 
নানা দেশে তুরঙ্গ ভ্রমিল নয় মাসে। 
মুক্তবতী গেল ঘোড়া স্থরথের দেশে ॥ 
প্রথর স্থুরথ রাজা অকাতর রণে। 
বান্ধিল রামের ঘোড়া হনুমান্‌ সনে ॥ 
শুনিঞা শ্রীরাম রাজা ক্রোধেতে আগুনি। 
হস্তী অশ্ব বাজী সাজে আপনার বাহিনী ॥ 
ভরত লক্ষ্মণ ছুই রামের সহোদর । 
মুক্তবতী-পুরে গেলা স্থুরথের ঘর ॥ 
প্রথর স্থুরথ রাজা সমরে নিঃশঙ্ক। 
বন্দী কৈল ভরত রথের পাইল চস্ক ॥ 
ব্রতার্থ আছিলা রাম গেলা মুক্তবতী । 
রামের প্রথর যুদ্ধে হারিল নৃপতি ॥ 
শ্রীরাম নিরস্ত কৈল স্থুরথের মান। 
সঙ্গে ছাড়াইল সকল বন্দিয়ান ॥ 

সগর করেন যজ্ঞ বড় প্রতিআশে। 

ষাটি সহত্ত পুত্র মরে ঘোড়ার উদ্দেশে ॥ 
হরিশ্চন্ত্র রাজা কৈল পৃথিবী দিয়া দান। 
বড় দুঃখ পাইল রাজা বড় অপমান ॥ 





(৯) কথা বলে না। 
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বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


এমত যজ্জের ফল নারিল সাধিবারে। 
এখন রাজার রথ আছে শৃন্াকারে ॥ 
মহ্থাযজ্ঞ অশ্বমেধ মহাফল পায়। 

তে কারণে তাহাতে উৎপাত মহ! হয় 


ত্রিলোচন চক্রবর্তীর মহাভারত। 


শ্রীরুষ্ণের রূপ । 

স্থশোভন শ্রীচরণে দেখিয়ে নখের কোণে 
লোম-কৃপ চতুর্দশ পুরী । 

মহিমা লাবণ্য বেশ নিরূপণ করি শেষ 
কার শক্তি কহিবারে পারি ॥ 

নব-ঘন-শ্যাম-তনু গজকর-সম জানু 

শ্যামল সুন্দর কলেবর । 
পীতাম্বর পরিধান মকরন্দ করে পাঁন 
... পাদ-পল্মে ভকত-ভ্রমর ॥ 

আজানুলঘ্বিত কর শঙ্খ-চত্র-গদাধর 
স্থশৌোভিত শোভে শতদলে। 

সে টাদ-অধরে সাজে বিনোদ-মুরলী বাজে 
বন-মালা বিরাজিত গলে ॥ 

অগুরু চন্দন অঙ্গে শোভে গোরোচনা সঙ্গে 
তিলক চন্দন শোভে ভালে । 

মস্তকে মুকুট মণি সহস্র তপন জিনি 
কর্ণে শোভে মকর কুগুলে ॥ 

জয় প্রভু জগৎপতি মোরে কর অবগতি 
মোরে প্রভু হও ককপাবান্‌। 

তোমার চরণ-পক্ষা হৃদয়ে করিয়া সঙ্থা 
চক্রবর্তী ত্রিলোচন গান ॥ 





রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত । 


রামেশ্বর নন্দী সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিরাছিলেন। ত্রিপুরা! জেলা 
হইতে আমি এই কাব্যের প্রা গেড়শত বৎসরের পুরাতন পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছি, তাহা এখন এলিয়াটিক্‌ সোলাইটির পুস্তকাগারে আছে। 


আশ্রম-বর্ণন | 
স্থলপন্ম মল্লিক! মালতী বিরািত। 
লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত ॥ 
নান! জাতি বৃক্ষ লতা সব পুলকিত । 
কষ্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত ॥ 
পুষ্পমধুপানে মস্ত মুকরগণ। 
নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন ॥ 
অন্টেঅন্তে বাদ করি সতত বঙ্কারে । 
যাহারে শুনিলে কাঁণে মুনি-মন হবে ॥ 
নানা জাতি পক্ষী নাদ করে স্থললিত। 
বৃক্ষ-মূলে থাকিয়া খঞ্জন কয়ে নৃত্য ॥ 
কোকিল মধুর ধ্বনি সঘনে কুহরে । 
ভূৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে ॥ 
ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তাথ। 
আশ্রম দেখিক্াা তুষ্ট হইল নৃপতি ॥ 


শী শশী 


লন্গমণ বন্দ্োপাধ্যায়ের মহাভারত । 

যে পুথি দেখিয়া এই অংশ উদ্ধত হইল, তাহা বাং ১২১২ সনে 
(১৮০৪ খুঃ) লিখিত। আমরা গ্রন্থকারকে অষ্টাদশ শতাবীর লোক 
বলিয়। অনুমান করি । 


কুশধ্বজের পাল! । 
যযাতির মরমেধ-ঘজ্ঞে অগ্নিতে আহছুতি দেওয়ার জন্য সুমস্ত-মামক 


ভদীয় মন্ত্রী একটি বরিজ্র ত্রা্ণকে অর্থলোভ দেখাইক্সা ভাহায় অষ্টম .বর্ষ- 
বয়স্ক বালক কুশধবজকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত পরিসর ব্রাহ্মণ 
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পিতার প্রীর্ঘনা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কুশধ্বজকে বিক্রয় কর! স্থির করিয়! তাহার তিন পুত্রকে মন্ত্িসন্গিধানে 
আহ্বান করিয়া আনিতেছেন। খেলার সাথীদিগকে প্রবোধ দিয়া 
তিন শিশু মন্ত্রীর নিকট যাইতেছেন। 


্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছিলেন যখন। 
বুঝিবা অপূর্ব কিছু দ্রব্য পায়্যাছেন ॥ 
তাহাই খাইতে ডাকেন চল শীঘ্র যাব। 
স্নান পুজ! কর্যা খেলায় আবার আসিব ॥ 
খেল ভাই তোমরা আমরা আসি গিয়!। 
এত বলি তিন ভাই যান ধায়্যা ধায়্যা ॥ 


ছুটি ভাই পাছু কুশধ্বজ আগুয়ান। 

কি খাইতে ডাকেন পিতা! পথ বায়্যা (১) যান ॥ 
দরিদ্রের ছেল্যার খাবারে নাই চিত্তে। 

হোঁথা বাপ বজাঁঘাত পেড্যাছে মাথাতে ॥ 
দেক্তে (২) পাঁয় দ্বিজ তিন তনয় আসিছে। 
হেট মাথা করিয়া বসিলা মন্ত্রী কাছে ॥ 
বাপের নিকটে গিয়া বৈসে তিন স্থৃত। 

সাত পাঁচ সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ ভাবে কত ॥ 


কুশধবজ পানে চীয়্যা বলেন ঠাকুর 1. 
তৌম! হৈতে বাছ! মৌর ছুঃখ যায় দূর ॥ 
পরিতে বসন নাই জল খাত্যে পাত্র। 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি কেবল শূন্য গান্র ॥ 
বাচি নাই দুঃখের জালায় বাপু আঁর। 
তুমি কৈলে ঘোচে বাছা ছুর্গতি আমার ॥ 


কুশধবজ বলে পিতা আশ্চর্য্য কথন। 
আট বৎসরের আমি তোমার নন্দন ॥ 
জ্যেষ্ঠ হইতে হইল নাই লাগে মোরে ধন্ধ। 
আমা হৈতে স্থথে থাক এ বড় আনন্দ ॥ 
শিশু কয় বিক্রয় করিতে পার তুমি। 
প্রাণ দিলে স্থখে থাক তাই করি আমি ॥ 





(১) বাহিয়া। (২) দেখিতে। 


মহাঁভারত-_ লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮শ শতাব্দী 8৫ 


পুর্রমোহে মগন সিদ্ধান্ত বিজ কয়। 

" ধন লয়্যা বাছা তোমায় কর্যাছি বিক্রয় ॥ . 
কোটি কোটি স্বর্ণ পাইলাম বেচিয়৷ তোমাকে । 
সুমন্তের সঙ্গে যাইতে হই অযোধ্যাকে ॥ 
যজ্ঞ করে যযাতি রাজন্‌ অযোধ্যায়। 
অগ্রি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হইবে তোমায় ॥ 


কুশধ্বজের বিদায় গ্রহণ। 
ছাড়ায়্যা মায়ের হাতে কুশধবজ আইসে। 
হতজ্ঞান ব্রাঙ্মণী হইলা শোকাবেশে ॥ 
মুদ্গর মন্তকে মারে হয় আত্মঘাতী । 
কুশধ্বজ পিতাকে বুঝায় কর্যা স্তৃতি ॥ 5 
যোড় হাত কর্যা বোলে কিছু নাহি ভয়। 2 
বিকায়াছি যাব আমি অন্য মত নয়॥ 
বিদায় হইয়া যাই মাএ কর্যা শাস্ত। 
অবপ্ত যাইব আমি অযোধ্যা নিতান্ত ॥ 


এত শুনি পুনশ্চ ধরিয়া মাএ তোলে। 
মুখে জল দিয়া শিশু হিত পথ বলে ॥ 
বোধ মান (১) মাগো রোদন কর বুথা। 
বিক্রীত হয়্যাছি আমি বেচ্যাছেন পিতা ॥ . 
ূর্বব-কর্ম্বের ফলভোগ করে ফত নর । . 
স্বামিসেবা কর্য না বলিহ দুরক্ষর ॥ 
ভক্তিভাবে স্বামী সেবে সেই পতিব্রতা। . . 

স্বামী বিনে কেহ নাই সুখ-মোক্ষ-দাতা ॥ 

লজ্বিয়া স্বামীর বাক্য করে অন্ত কর্ম। . মাতাকে প্রবৌধ দান। 
নরকস্থ হুয় অস্তে ডোবে সব ধর্ম ॥ 

ধন লয়্যা আমাকে বিক্রয় কৈল পিতা । 
এ জন্যে সেবা না পাছে নাঞ্ি কর মাতা ॥ 
তবে ধর্শ্ নষ্ট হবেক বড়ই অধ্যাতি। 

না পাবে জননী তবে মুক্তি-পদে গতি ॥ 
প্রদক্ষিণ হইয়া প্রণাম করে মাকে। 

লইল পদের ধূল! ধরিল মন্তকে ॥ 





(১) প্রবোধ প্রণ কর। সু 
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খেলায় সাথীদিগকে 
সাত্বনা করিয় কুশ- 
ফ্যজ্জের যাআ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


চল পিতা অতঃপর কান্দুন মাঁনে মা । 
ভোগ করি গিয়া চল কর্্ম-ভোগ যা ॥ 
তিন পুত্র আগে যায় ব্রাঙ্গণ পশ্চাতে । 
উত্তরিল ত্বরা পরে স্ুমন্ত্র-সাক্ষাতে ॥ 

এই নেয় মন্ত্রী বল্যা বলিল ব্রা্গণ। 
আছাড় খায়্যা ভূমে পড়ে হয়্যা অচেতন ॥ 


কুশধবজে ত্বরা পরে মন্ত্রী এন্তা ধরে । 
মন্তকে করিয়া উঠে রথের উপরে ॥ 
অন্তরীক্ষে চলে রথ বেগগতি যাঁয়। 
জনার্দন অঞ্জন (১) ডাকেন উচ্চরায় ॥ 
কোথা যাও কুশধবজ আর আসিবে নাই। 
বনেতে সে সব খেলা পড়ে রৈল ভাই ॥ 
কুশধবজ বলে ভাই জন্ম সারা সেই। 
আমার কপালে বিধি লিখেছিল এই ॥ 
এ জন্মের মত মোর খেলা ফুরাইল। 
প্রবোধ করিহ ভাই মাতা পিতা রইল ॥ 
কহিতে কহিতে রথ অন্তরীক্ষ চলে । 
বশিষ্ঠের মত দ্বিজ শ্রীলক্ষমরণে বলে ॥ 


মাতার শোক ও কুশধবজের রাজসভায় প্রবেশ 


মৃচ্ছ? হৈয়া সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ পড়ে ভূঞেঃ । 
ছুটি পুজ ধর্যা লয়্যা জল দেই মুখে ॥ 
ধর্যা ধীরি ধীরি কর্যা লয়্যা যায় বাসে। 
অজ্ঞান ত্রাহ্মণী পড়্যা অশ্রু-জলে ভাসে ॥ 
আপনি ব্রাঙ্গণ তারে তোলে ধর্যা হাতে। 
মুখে জল দেই বলে বোধ নাই চিতে ॥ 
কুড়্যা পানে চান কত স্বর্ণ পাইয়াছি। 
আর ছই পুত্র আছে এত শোক কি ॥ 
নীরব হল্যা ত্রাহ্মনী বচন নাঞ্জি মানে। 
__ ছুই পুত্র ধর্যা লয়্যা ছ্িজ দিল কোলে ॥ 
দেখ্যান্ড্যা ব্রাহ্মণী আনমন হইল কথ। 
অন্তরীক্ষ-গতি হোথা মন্ত্রী যায় ক্রুত ॥ 


€১) খেলার সাথীদের নাম । 


মহাভারত- লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-১৮শ শতাব্দী। ৭8৭ 


অযোধ্যা-নগরে যথা যযাতি রাজন। 
আনিয়াছে কত রাজা কর্যা নিমন্ত্রণ ॥ 

কত বীর কত ক্ষেত্রী পৃথিবীতে যে আছে। 
অপূর্ব কাহিনী শুস্তা সভাই এন্তাছে ॥ বযাতিয় বজ্ঞ-সভা। 
খাটায়াছে কত শত তান্ধু শামিয়ানা। 
বস্তাছে বেত্রাসনে বড় বড় জনা ॥ 

হঁড়ী চালু গাঠ্যায় বান্ধ্যা দেখন হারা কত। 
এন্তাছে কতেক আর আন্তে যৃথে যুখ ॥ 
বামদেব বশিষ্ঠাদি যত মুনিগণ। 

অষ্টাদশ দিন যজ্ঞ করিছে রাজন ॥ 

সেই দিন যজ্ঞে সেই মুনি-পুত্র চাই। 
সুমন্ত না আইসে কেন ভাবেন সবাই ॥ 
যক্ঞ-কুণ্-পাঁড়ে রাজা কত উঠে বৈসে। 
হেন কালে এত বলে মন্ত্রী প্রায় এন্তে ॥ 
একটা ছাওয়াল সঙ্গে অন্তরীক্ষ-পথে। 

এই যে এল্য সন্নিকটে মন্ত্রী বটে রথে ॥ 


শুনিঞা আনন্দ রাজা বলে নিজ-লোকে । 
অগ্রসর আন গিয়া ব্রাঙ্গণ-শিশুকে ॥ 

এক বলিতে কত যায় ধায় ছুটাছুটা। 
দেক্তে পায় মন্ত্রী সাথে ত্রাঙ্গণ শিশুটী ॥ 
দেখিতে দেখিতে মন্ত্রী নিকটে নাম্িল। 
লোকারণ্য এড়ায়ে রাজার কাছে গেল ॥ 
মুনি-পুত্র ভেট দিয়া ভূমে হেল নত। কুশধ্বজের পরিচয়-দান। 
এই নেয় আট বৎসরের দ্বিজ-ন্ত ॥ 
রাজা চায় লাজ পায় শিশু হেট-মুড়ে। 
অগ্নি-কুণড দেখিয়া প্রণাম কর্যা পড়ে ॥ 
্রাহ্মণেভ্যো নম বল্যা উঠিয়া দণ্ডায়। 
কিবা গাঞ্চি গোত্র সব বশিষ্ঠ সুধায় ॥ 
ক্রমে ক্রমে বলে শিশু জ্ঞান বিচক্ষণ । 
বশিষ্ঠ বলেন রাজা উত্তম ব্রাহ্মণ ॥ 

রাজা কয় ভাল ভাল যজ্ঞ হৈল সিদ্ধ । 
সার্থক হইল বত ব্যয় কৈল হন্ ॥ 


৭8৮. 


সন্বটে মধুহূদূন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


যজ্ঞ হইলে জনক পাইব দিব্য-স্থান। 
ব্যাজ নাঞ্জি বিপ্র-স্থতে করাও লয়্যা মান ॥ 


পাই নৃপতির আজ্ঞ দূতগণ কয়। 

স্নান করাইয়া আনি চল মহাশয় ॥ 
বিপ্র-্থুত বলে কেহ হও অগ্রসর । 
কোথা দ্বান করিব কি জানি অবাস্তর ॥ 
রাজ-দূত বেষ্টিত করিয়া ছিজ-ন্থুতে। 
লয়ে যায় সরোবরে নান করাইতে ॥ 
অন্দরের ছার রম্য স্থানেতে বসায় । 
আমলকী তৈল অঙ্গে হরিদ্রা মাথায় ॥ 
থসাএ অঙ্গের মলা তার পর বলে। 
স্নান কর গিয়া এ সরোবর-জলে ॥ 
সাতর্পাচ ভেব্যা কত উঠিয়া দণ্তায়। 
স্নান কৈলে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলিব আমায় ॥ 
আটুপাটু করে মন কেমন কেমন। 
কাতর হৈ হৃদে ডাকে লক্ষমী-নারায়ণ ॥ 
সাতপাঁচ ভাবে কত ধীরি ধীরি চলে । 
ছটফট করে প্রাণ নামবে গিয়া জলে ॥ 


সঙ্কল্প করিঞ। স্নান করে পুর্ব মুখে। 
ওহে কৃষ্ণ অনাথ-বান্ধব বল্যা ডাকে ॥ 
হেদে হে ত্রাঙ্গপ্য-দেৰ পতিত-পাবন। 
প্রাণ-ভয়ে ভাকে তোমায় ছিজ অকিঞ্চন ॥ 
ভগবান্‌ কর রক্ষা ব্রাহ্মণ-ছাঁওয়ালে। 
বেদে তোমায় ভকত-বংদল বল্যা বলে ॥ 
কি জানি ভক্তির ভাব শিশু অল্পষতি। 
প্রাণ যায় নিজ-গুণে রাখ রমা-পতি ॥ 
নান কর্যা পাড়কে আইল ছিজ-স্ুত। 
পট্র-বস্ত্র পরিতে যোগান রাজ-দুত ॥ 
কুশধ্বজ বলে ভাই কিসের বেশ আর । 
এখনি পুড়িয়! অজ হবে ছারখার ॥ 

কি কাধ বিচিত্র বন্ত্রে রাখ নে ভাগারে । 
হস্ত এক প্রমাণ কৌপীন দেহ দোরে ॥ 


মহীভারত--লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮শ শতাব্দী ৪৯ 


শুনিঞা শিশুর কথা দূতগণ দ্রবে। 
পরাইল পটট-বনত্র যত্ব কর্যা সভে॥ 
যজ্ঞ-স্থলে চলে আগে পিছে দূতগণ। 
কুশধ্বজ পালা ছিজ ভণে শ্রীলক্ষণ ॥ 


যজ্ঞাগ্নি-সমীপে কুশধ্বজের গমন। 


আছে পিছে রাজ-দূত মধ্যে কর্যা ছবিজ-স্ৃত 
যক্ঞ-স্থানে চলে অতি শীঘ্ব। 

প্রভু দেব দশমোদরে ডাকে শিশু উচ্ৈঃস্বরে 
পরাঁণে কাতর বড় ব্যগ্র॥ | 

উপনীত সভা-মাঝে ডাকে রাজা কুশধবজে 
আসনে বসায় দক্ষিণাংশে। 

আভরণ নানা মতে পরাল্য বিপ্রের স্ুতে 
ভূপতির মতে যত আইসে ॥ 

পুষ্প-মাল্য নানা বন্ধ সর্ধাঙ্গে লেপিল গন্ধ 

| গুরু-পানে তবে চায় ভূপ। 

বেল! অপরাহ্ণ হয় বিলম্ব নাহিক সয় 
আজ্ঞা কর করি কোন্‌ রূপ ॥ 

বশিষ্ঠ বলেন রাজা সমাপ্ত হইল পুজা 
কর্ম ক্রিয়া! বাকী নাই আর। 

পূর্ণাহুতি বাকী মাত্র পড়িলে বিপ্রের স্থৃত ুরণাহুতির আয়োজন। 
তবে যজ্ঞ হয় সারোদ্ধার ॥ 


গুরু-মুখে এত শুন্তা মিষ্টান্ন সামগ্রী এন্তা 
কুশধবজে দিল রাঁজ! খেতে। 
হাত দিয় লাড়ে চাড়ে অগ্নি দেখ্যা প্রাণ উড়ে 
হরি সদা ভাবে নিজ-চিত্তে ॥ 
জন্মিল উত্তম স্থলে যাই প্রত অল্প-কালে 
স্থ-ভোগ কিছু না জানিল। রর 
পিতা মাতা বন্ধু ভাই এ সকল থেক্যা নাই 
তোমার চরণ সার কৈল ॥ 
অন্তে করে অপমান যায় মাতা-পিতার স্থান ভগবানের শরণ গ্রহণ। 
সেই তার দোষাদোষ বুঝে। 


৫৫ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

মাতা পিতা নাঞ্চি যার সেযায় রাজার দ্বার 
দোষে শান্তি গুণ হল্যে পূজে ॥ 

ধনাকাজ্জী হয়ে মোরে মা বাপ বিক্রয় করে 
আশ্বাস করিতে নাঞ্ি বন্ধু। 

মূল্য দিয় রাজা নিল অগ্নি-কুণ্ডে উৎসর্গিল 
এইবার রক্ষ দয়া-সিন্ধু॥ 


তব নামের মহত্ব থাকে রমা-নাথ রাখ মোকে 
শিশু-মতি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ। . 

সর্ব-ঘটে আছ কৃষ্ণ কতি শীত কতি উষ্ণ 
বুধ-মুখে শুন্তাছি পুরাণ ॥ 

পাপ ঘটে মনোনীত পুণ্য-স্থানে প্রজলিত 
এত পাপ কি কর্যাছি আমি । 

বুঝি পুর্ব্ব পাতকে প্রকার করিয়া মোকে 
পোড়াইবে অগ্নি-কুণ্ডে তুমি ॥ 

কর্যাছি যেমত ভাগ্য যা হয় তোমার যোগ্য 
অধম-তারণ-নাম গেল। 

শ্রীযুত লক্ষ্মণ বটে . এত বল্যা শিশু উঠে 
অগ্নি-কুণ্ডে প্রণাম করিল ॥ 


ভগবানের কৃপা । 


বিপ্র-্গত কুণ্ডের সমীপে দীড়ায়। 
লোকজন মনে করে পড়ে গিয়া প্রীয় ॥ 
দেখাতে লোকের মনে পড়ে গেল ঠাট। 
বন-পণ্ত নিয়া গোলে হল্য যেন হাট ॥ 

প্র কালে কুশধ্বজ ছুটি হাত তুলি। 
কান্দ্যা কান্দা। ডাকে প্রভূ রক্ষ বনমালী॥ 
যাই প্রভু এই কালে রাখ যদি রই। 
শুস্তে নাঞ্চি পাও এই ডেক্যা ডেক্যা কই ॥ 
অন্তর্ধ্যামী ভগবান্‌ বলে সর্ধ লোকে । 

এই ত উচ্চৈঃস্বরে আমি ডাকি হে তোমাকে ॥ 
বৈকল্য করিছে শিশু প্রাণেতে কাতর । 
গোলোকে থাকিয়া শুস্তে পান পরাৎপর ॥ 


মহাভারত-__লক্ষমণ বন্য্োপাধ্যায়--১৮শ শতাব্দী । ৭৫১ 


রত্ব-সিংহাসনেতে শুতিয়া ছিল! হরি। 
নিদ্রা গিয়াছিলে প্রভু লক্ষ্মী সমভিব্যাহারী ॥ 
চমক্যা উঠে ভগবান্‌ তেজিঞা! শয়ন। 
গঞ্চড় গরুড় ডাক ছাড়ে নারায়ণ ॥ 

শয্যা তেজি গরুড়ে ডাকেন জগৎপতি। 
নিদ্রা-ভঙ্গ কমলা-কান্তের হইল ইতি ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রম! নাথ প্রতি কন। 

কি দোষে উঠিলে প্রভু তেজিয়৷ শয়ন ॥ 
ক্ষমা কর্‌ মোরে প্রভু অপরাধ কি বল। 
কোমল শরীরে কি কঙ্কাল (১) বাজ্যা ছিল ॥ 
কৃষ্ণ কন কমলা তোমার নাহি দোষ । 
বঙ্ষ-স্থলে রাখি যারে তারে কিবা রোষ॥ 
অযোধ্যায় নরমেধ-যজ্ঞ করে রাজা। 
বিপ্র-স্থৃত উৎসর্নিয়া কৈল অগ্নি-পুজা ॥ 

মা বাপ বেচ্যাছে শিশু বয়স বর্ষ অষ্ট। 
অগ্নি-কুণ্ডে পড়ে প্রায় ব্রাহ্মণ হয় নষ্ট ॥ 
মোর নাম ব্রহ্গণ্য-দেব জানে ত্রিজগতে । 
ক্লাখিতে ব্রাঙ্গণ-শিশু শীঘ্র হল্য যেতে ॥ 


শ্ীকষের শব্যাত্যাগ। 


কমলা বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব। 
কিরূপে রাখ দেখি কৌতুক দেখিব ॥ 
গরুড় আছিল দ্বারে পৃষ্ঠ এন্তা পাতে । 
লক্ষ্মী নারায়ণ ছু'হে চাপিলেন তাতে ॥ 
বেগে যায় বনমালী গরুড়ে চাপিয়্যা। 
যক্ঞ-স্থানে সভা-তলে উত্তরিল গিয়া ॥ 
অগ্রি-কুণ্ডে সপ্ত বার ফেরে বিপ্র স্থুত। 
পড়িবারে যায় প্রায় হইয়া প্রণত ॥ 


এমন কালে ছুটি হাতে হরি ধরে তার। 

শিশু চায় কৃষ্*-পানে লাগে চমৎকার ॥ 
শব্ঘ-চত্র-গদা-পন্-চতুর্ভ,জ-ধারী | ক্‌পা। 
লক্ষ্মী সঙ্গে গরুড়ারূঢ়ে আপনি শ্রীহরি ॥ 





১) হাড়। 


৫২ 


শিশু-বধের বিধান 
কাহার। 


শিশুর প্রতি আদর । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


চেক্স্যা দেখ্যা! চম্থকার হুল্য মু্ছাগত,। 
অচেতন হতজ্ঞান সভার লোক যত ॥ 
তার মধ্যে জ্ঞান মাত্র বশিষ্ঠ মুনির । 
দর্শন করেন রূপ চক্ষে বহে নীর ॥ 
চাহিয়া রাজার পানে কহে ভগবান্‌। 
পোড়াইতে ব্রাহ্মণ-শিশু কে দিল বিধান ॥ 
রহ্মন্বূপ আমি দ্বিজ মোর কায়। 
একান্ত জানিস্‌ রাজ! ভিন্ন নাই তায় ॥ 
অগ্নিকুণ্ড কর্যা এথা পোড়াও ব্রাহ্মণে । 
আমার প্রাণ কান্দ্যা উঠে বৈকুণ্-ভুবনে ॥ 
কাহার বিধান পাইলে কৈলে হেন কীর্তি । 
বল দেখি রাজা জানি তাহার পণ্ডিতী ॥ 
রাজা বলে পিতা শুন্তে ন্বর্গ না পাইল। 
তার আজ্ঞা পায়্যা যজ্ঞ আরস্ত করিল ॥ 
বিধান না দিল মোরে কোন মুনিবর । 
এত শুন্তা। হান্তা কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 
তোমার পিতান়্ স্বর্গ লয়্যা ধাই আমি ) 
বিপ্র-্থুতে বাড়ীকে বিদায় কর তুমি ॥ 
কুশধ্বজে অলক্ষিতে উঠিলেন হরি । 

লয়্যা গেল নহুষ রাঁজায় স্বর্গপুরী ॥ 


বশিষ্ঠ গোসাঞ্ঞি কুশধবজে কোলে করি। 
নাচেন সভার মধ্যে বলে হরি হরি ॥ 


- ধন্য কুশধবজ বিপ্র-কুলেতে উৎপত্তি । 


অল্প-কাঁলে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ-মতি ॥ 
জন্মিয়া ছ্বিজের কুল পবিত্র করিলে। 
গোলোৌকের নাথ কৃষ্ণ তুমি জান্তাছিলে ॥ 
আনন্দে নৃপতি বিপ্র-স্থতে করি কোলে । 
সভারে বিদীকস দিয়া! প্রবেশে মহলে ॥ 
রাজ-রাণীগণ যত দেখি বিপ্র-সত। 
নানা-ধন যৌতুক দিয়া হতেছে প্রণত ॥ 


ক্ষীর খণ্ড ছেনা পানা ভোজন করান। 


কুশধবজ পাল! ছিজ শ্রীলক্্মণে গান ॥ 


মহাভারত-_-লঙ্ষমণ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮শ শতাব্দী। ৭৫৩ 


হ্যমন হৈয়া ধন দেয় রাজরানী। 

কর্যা যত্ব রাখে রত্ব চতুর ছ্বিজমণি ॥ 
প্রণাম করি ত্বরাঁপরি বিদায় করে রাণী। 
অর্থ পায় ভ্রুত যায় যথা, নৃপমণি ॥ 
মহারাজ দিদ্ধ কাষ হইল তোমার । 
যাব ঘর নরেশ্বর ব্যান্স নাহি আর ॥ 
যোড়-হাত নরনাথ কহে স্ততি-ভাবে। 
নিরবধি থাক ষদ্ি প্রীতি পাই তবে ॥ 
নৃপমণি শু বাণী কহি তব কাছে। 
দিয়া মোরে শোকাতুরে মাতা পড়্যা আছে । 
মন্ত্রিবরে শীত্বতরে ডাকেন রাঁজন্‌। 

বেরা কর্যা রথ সার্যা ল্য যাও ব্রাহ্মণ ॥ 
অর্থ আনি বৃপমণি দেন দ্বিজবরে । 
ভক্ষ্যদ্রব্য আনি সর্ব তোলে রথপরে ॥ 
রাজা নিলা! পদ-ধুলা বন্দিয়া সাদরে । 
আননিত বিপ্র-স্গত নিজে আশিস্‌ করে ॥ 
বশিষ্ঠেরে সমাদরে প্রণাম করিল,। 
বিপ্র-্থতে বশিষ্ঠেতে আলিঙ্গন হলে! ॥ 
রাজা বলে কুতৃহলে শুন দ্বিজ-কথা। 

তুমি আইলে কৃষ্ণ পাইলে স্বর্গে গেল পিতা ॥ 
এইরূপ কহে ভৃপ গুনে দ্বিজবর | 

মন্ত্রী ডাকে ব্রাহ্ণকে আইস সত্বর ॥ 


রাজ-দুতে বিপ্র-্থতে লয় যন্ত্র করি। গৃহাতিমুখে। 
দ্বিজ-পুক্র কর্যা হোত্র চাপে রখোপরি ॥ 

কষার বাড়ি বাজী-পরি মারে বিপরীতে । ৫১) 
অনিল-ভরে শীন্তরে' বেগে চলে রথে ॥ 

রথ-থান মূর্তিমান হয়ে চলে শীগ্র। 

ভয়-কুৃত ছবিজ-ন্ুত কহে অতি ব্যগ্র ॥ 

গুন মন্ত্রী অতি যন্ত্রী কর অবধান। 

পাবকেতে রই জীতে ইবে যায় প্রাণ ॥ 


০) ঘোড়ার উপর শক্তরূপ চাবুক পড়িতে লাঙ্গিল &. 


৯৫ 


ন৫৪ 


গ্রামবাসীদের আশঙ্কা । 


পিতার ভয়। 


-হ্গ-লাহ্তী-পরিচন় । 
মন্ত্রী কয় নাহি ভয় শুন সবিশেষ । 

দেখ চায়্যা স্থির হ্যা এ বঙ্গদেশ ॥ 

মন্ত্রী-বাক্য মানে শক্য দেখে দ্বিজবর ৷ 
আনন্দিত ছিজ-স্ুত প্রবেশে নগর ॥ 
গ্রাম দেখি মনে সুখী বিপ্রের নন্দন । 
ভাষা গীত বিরচিত বাঁড়ুয্যে লক্ষ্মণ ॥ 


পুরবাসী লোক সব দেখে রথখান। 

কি জানি আবার আইল নিতে কার প্রাণ ॥ 
অনুমান করে সভে মনে মনে ভাবি । 

পুনঃ কেন ফির্যা আইল ইহার কারণ কি ॥ 
কেহ কেহ কুশধবজে দেখিবারে পান । 
বিপদ-সাগরে বুঝি হরি কৈল ত্রাণ ॥ 

কেহ বলে ভয় পাইয়া! পলাইয়৷ আইল । 
কেহ বলে ব্রাঙ্গণ দেখ্য! রাজা ছাড়্যা দিল ॥ 
কেহ বলে ব্রাহ্মণের বড় ফের হইল। 
দিয়াছিল যত ধন পুনঃ নিতে আইল ॥ 
কেহ কিছু ভাব করে বুঝিতে না পারে । 
রথ এন্তা। উপস্থিত বিপ্রের ছুয়ারে ॥ 
দেখিলেন রথোপরি বন্তাছে সুমন্ত । 
দৃষ্টিমাত্র সিদ্ধান্তের বুদ্ধি হইল ভ্রান্ত ॥ 


কুশধবজে দেখে ভয় পা ছিজবর। 
বিগলিত কেশে বিপ্র পালা এ সত্বর ॥ 
মনে ছুঃথ অতিশয় ভাবেন ব্রাহ্গণ। 
পলাইএ আইল বুঝি আমার নন্দন ॥ 
যজ্ঞ পূর্ণ হলো নাঞ্চ রাজ। ক্রোধমতি। 
কোপে রাজ! পাঠাইল সুমন্ত সারথি ॥ 
অর্থ দিয়া পুত্র লৈয়া গেল মস্ত্রিবর । 
অগ্নি দেখ্যা ভয় পাক়্যা আইল কোঙর ॥ 
সর্বনাশ উপস্থিত করিল নন্দন। 

দেখা পাইলে প্রাখে বধ করিব রাজন্‌॥ 
ঘতগুলি ধন দিয়া গিয়াছিল মোরে । 
সক্ষল লুটিয়া লৈরা যাব মন্ত্রিবঙ্গে ॥ 


মহাভারত-_লক্ষাণ বন্দ্যোপাধ্যায়---১৮শ শতাব্দী। ৭৫৫, 


ধন গেল প্রা যায় কি করিব আর। 

এ যন্ত্রণা কপালে বিধি লিখেন আমার ॥ 
রাজ! ধর্যা লয়্যা যাবেক বধিবেক প্রাণে। 
শেষে এই দশা হলো লোভ কর্য। ধনে ॥ 


সাত পাঁচ ব্রাহ্মণ ভাবেন বস্তা এথা। 

ব্রাহ্মণী শুনিল কুশধবজের বারতা ॥ 

ত্বরাপরে ব্রাঙ্ষণী প্রাঙ্গণে বের্যাইল। 
শোকাকুলে অশ্রজলে ভাসিয়৷ চলিল ॥ 

কোথা বাছ। কুশধবজ ডাকেন ব্রাহ্মণী। 
তোমার বিহনে মৌর দিবস রজনী ॥ (১) 

দিব! রাত্রি জ্ঞান নাঞ্জি একুই সমান। মাতার আনন্দ। 
তোমার বিহনে মোর কণ্ঠাগত প্রাণ ॥ 
কেমনে আছিলে বাছ! আমারে ছাড়িয়া। . 
কার বাছ! কেবা কোথা গেছিল লইয়া ॥ :. 
কুশধবজ নিকটেতে দেখিল জননী । 

দ্রুততর রথে হৈতে নাম্বিল অমনি ॥ 

পদ-ধুলা মস্তকে বন্দিয়া কয় কথা। 

ভাই ছুটী কোথা গেছেন কোথা গেছেন পিতা ॥ 
চুম্ধন করিয়া মুখে করেন উত্তর । 

রোদন করিছে পুনঃ পুনঃ কল স্বর ॥ 


সুমন্ত কহেন কথা করি যোড় পাণি। 

তব পুত্র লও মাত! দিল নৃপমণি ॥ 

আর অর্থ রাখ মাতা দিলেন রাঁজন্‌। 

যক্ঞ পর্ণ করে এলেন তোমার নন্দন ॥ 

কোথা! গেছেন ছিজবর ডাক ত্বরাপরে । প্রতযরপিত। 
প্রণাম করিয়া যাই অযোধ্যা নগরে ॥ 

কেহ সমাচার গিয়া কহিল ব্রাঙ্মণে। 

ডাকেন সমস্ত তোমায় আইস এই ক্ষণে ॥ 

ভীত হৈয়া ব্রাহ্মণ চলিল ত্বরাঁপরি। 

অন্তরে ভাবেন মোরে রক্ষা কর হরি॥ 


(১ তোমা ছাড়া আমার দিনগুলি রাত্রির স্তায হইয়াছে 
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ধঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
সুমন্ত দেখিতে পান আইসেন ব্রাহ্গণ। 
প্রণাম করিয়া মন্ত্রী বলেন বচন ॥ - 
লয় বিপ্র তব পুজ্র পাঠাইল রাজন । 
রথেতে আছয়ে আর বহুমূল্য ধন ॥ 
তৰ পুত্র আগমনে যজ্ঞ ছৈল সায়। 
বিপ্র বয় ধন মন্ত্রী হইল বিদাহথ ॥ 
হেন কালে পুত্র কোলে করিল ব্রাহ্মণ 
কুশধবজ বন্দে আপন পিভান্ চরণ ॥ 
ধন সব বয়্যা লয়্যা রখখিল তখন । 
হেন কালে আইল অর্জুন জলার্দন ॥ 
অশ্রুজলে ভাসে তার! কুশধবজে কষ । 
কেমনে পাইলে রক্ষণ বিবদ্ধিক্া কয় ॥ 
কুশধবজ বলে কথা! সবে ঘসি শুন। 
ক্লাখিল বিপদে মোরে লক্্দী নারায়ণ ॥ 
বিশেষ করিক্গা কথ! কহে ছিজশম্ত | 
শ্রীযুত লক্ষ্মণ রটে ৰশিষ্ঠের মত ॥ 
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স্পাহম্বত্ডভ | 


বঙ্গদেশে রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা ভাগৰতের প্রাচীন অনুবাদই 
বেশী পাওয়া গিয়াছে । এতন্বার! বাঙ্গালীর শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রীতি যেরূপ 
বুঝা যায়, বৈষ্ণবগণই যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি 
করিয়াছেন সে কথাও বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয় । 


গুণরাজ খান মালাধর বস্থর ভাগবত। 


কুলীন-গ্রামবাসী 'মালাধর বস্থ ১৩৯৪ শকে (১৪৭২ থুঃ) ভাগবতের 
দশম ও একাদশ স্বন্ধের বঙ্গীয় অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে 
(১৪৮০ খুঃ) ইহা শেষ করেন। সম্ভবতঃ সামন্দ্দিন ইউন্ফ সাহ 
(১৪৭৪ খুঃ-১৪৮১ খঃ) কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। 
রিয়াজাস সলতান্‌ গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-__“ইনি অতি 
নঅ-প্রকূতি, ধারন্দিক ও স্থপ্ডিত ছিলেন। প্রজা-রঞ্জনের জন্য ইহার 
সর্বদা প্রকান্তিক যত্ত ছিল।” এ দেশে একটা প্রবাদ আছে যে সম্রাট হুসেন 
সাহ ইহাঁকে গুণরাজ খা উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার গ্রস্থমধ্যে 
ভাগবত রচনার সময় সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই পুস্তকে ই 
যখন গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধির কথা উল্লিখিত আছে, তখন আমরা পূর্বোক্ত 
প্রবাদের যাথার্য স্বীকার করিতে পারি না। এই “সময়, সামস্থদ্দিন 
ইউন্থফ সাহের রাজত্বকালে পড়ে । সুতরাং “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
প্রভৃতি পুস্তকে আমরা যে. মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহা! 
পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কবিবর যে হুসেন সাহের সভায় 
বিগ্যমান ছিলেন, তাহাও অনুমিত হয়। হুসেন সাহ বাঙ্গাল! ভাষার 
পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, এবং মালাধর উত্তর কালে সম্ভরতঃ তাহার অনুগ্রহ 
ভজন হইয়াছিলেন। এই জন্তই হয়ত উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। 


শ্রীরুষ্চ-বিজয় । 


শি শিাাশী 


গোষ্ঠ-লীলা । 
বলজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে । 
বাছুর লইয়! যান যমুনার তীরে ॥ 
ভোঁজন করিয়া সবে সিঙ্গ! বাজাহয়া । 
পাঁছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়] ॥ 
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শ্রীকৃক, বলরাম ও 
সঙ্গীদের জীড়া। 


তাল খাইবার ইচ্ছা । 


বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়। 


একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে । 
নানাবিধ জল-ত্রীড়া করি ধীরে ধীরে ॥ 
কোথাহ মর্কট-শিশু লাফ দেই রঙ্গে। 
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে ॥ 
চিত্র বিচিত্র গতি মরুরে নৃত্য করে। 
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে ॥ 
কতিহো কোকিল পাখী সুস্বর নাদ পূরে। 
তাহার সঙ্গে রাঁকাড়ে রাম দামোদরে ॥ 
কতিহো পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া। 
তার ছায় সঙ্গে বুলে ছুই ভাই ফিরিয়া! ॥ 
কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া! মুরারি। 

কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি ॥ 
তেন মতে বৃন্দীবনে বিহরে গোপাল। 
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল ॥ 


শুনহ বলরাম শুনহ মুরারি। 
বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি ॥ 


হেরি তাল বন এই দেখিল সম্মুখে। 
ংসের তাল-বন ধেম্ুক বীর রাখে ॥ 
ধেন্ুক মার যবে তবে খাইব তাল। 
তোমার মন লয় যদি চলহ গোপাল ॥ 
শুনিয়। ছাওয়ালের কথ! হাসেন নারায়ণ। 
তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ ॥ 
হাঁসিয়৷ নড়িল! কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি। 
তাল খাইবারে শিশু সঙ্গে যায় চক্রপাণি ॥ 
বালকের সঙ্গে তাল-বনে প্রবেশিল। 
তাল-গাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল ॥ 
গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল। 
যত ছিল পাঁক! তাল সকলি পড়িল ॥ 
আস্তে ব্যন্তে শিশু তাল কুড়াইয়৷ খাই। 
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই ॥ 
আর বার বলাই গিয়ে তালে নাড়া দিল। 
কাচা পাকা বত ছিল সকলি পড়িল॥ 


ভাগবত-_মালাধর বন্থ্‌--১৫শ শতাব্দী । ৭৫৯ 


গাছের মড়মড়ি ধেন্গুক বীর শুনি। ধেনুক দৈত্য। 
কে ভাঙ্গিল তাল বলি ধাইল আপনি ॥ 
দূরে হইতে দেখে তাল পাড়য় বলাই। 
ব্রজ-ছাওয়াল তাল কুড়াইয়া! খাই ॥ . 


অক্রুরের দৌত্য | 


(ভৈরবী রাগ।) 


মিষ্ট মন্থদধি নিয়া যমুনার তীরে । 
ছাঁওয়ালের সঙ্গে ভূঙ্জে দেব দামোদরে ॥ 
হেন মতে গেল তথ! বরিষ! সময় । 

হরযিত সর্ধলৌক শরৎ উদয় ॥ 

আকাশে নির্মল পথ নীরদ ঘুচিল। 
হরিষে বিমান যেন নির্মল হইল ॥ 

অগাধ জল-চর যেন না জানে টুটা (১) পানী শরৎকাল। 
কুটুন্ব-পোষণে নর যেন দুঃখ নাহি জানি ॥ 
দৃঢ় করিয়া আলি কৃষক রাখে পানী। 
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী যেন রাখয় পরাণী ॥ 
শরতের শীত তাপ চন্দ্রমা করিল 
গোবিন্দ পরশে যেন যোগী তুষ্ট হইল ॥ 
শরতের পুষ্প ফুটে সুগন্ধী বায়ু বহে। 
বুন্দাবনে বংশী বাঁজাএ নন্দের তনএ ॥ 
দেখি গুনি গোবিন্দাইর অদ্ভুত চরিত। কৃফরপ। 
শুনিয়! বংশীর নাদ যুবতী মোহিত ॥ 
মাথায় মযূর-পুচ্ছ কাণে পুষ্প করি। 
নর্তকের বেশ কৃষ্ণ পরি রাঙ্গা ধড়ি ॥ 
ব্রজ-বনিত! সব দেখি মোহিত যায়। 
দেখিয়! সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয় ॥ 
মানুষ-শকতি রূপ বর্ণিতে না পারি। 
কতেক মোহন রূপ করয় মুরারি ॥ 





(১) অল। 
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নারদের নিবেদন । 


অক্ররের আনন । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পৰিচয়। 


তথায় নারদ মুনি আসি কষ্খের ঠাঞী ।. 
ংসের মন্ত্রণা যত কহিল তথায় ॥ 

যেমতে মারিতে কংস বন্দেব বৈল। 

আমি হানতে ধরি তার মরণ রাখিল | 

তোমরা ছ ভাই নিতে পাঠাব অক্তুরে । 

অক্র,র পাঠায়ে ছহা নিব মধুপুরে ॥ 

ঝাট গিয়! মার গোসা'ী ছুষ্ট কংসরায়। 

বন্দি-শালে ছঃখ পায় তোমার বাপ মায় ॥ 

এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর । 

হাঁসিয়াত গদাঁধর দিলেন উত্তর ॥ 

আস্মক অক্র,র যাব মথুরা-নগরে। 

মল্ল-যুদ্ধ করিয়া ভেটো নৃপবরে ॥ 

তবেত নারদ মুনি গেলা নিজ-ঘর | 

শিশু সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর ॥ 


রাজার আদেশে অক্রুর ঘরকে আসিয়া । 
কৌতুকে বঞ্চিল নিশি হরিত হৈয়া ॥ 


- কালিত দেখিব গোসারী শ্রীমধুসুদন। 


কোটি জন্মের পাপ সব হইব খণ্ডন ॥ 
এত মনে করি অক্তুর রজনী বঞ্চিল। 
প্রভাতে উঠিয়া অক্রুর গোকুল চলিল ॥ 
পথেতে চলিলা অক্রুর রথেতে চড়িয়া। 
কুষ-দরশনে যায় হরষিত হৈয়1 || 
ভাল হৈল কংস বৈল কষ আনিবারে । 
তেঞ্ী দেখিব আজি দেব গদাঁধরে ॥ 
্রন্ধা আদি দেবগণ কত তপ কৈল। 
তবুত নারায়ণ মুক্তি দেখিতে না পাইল ॥ 
সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে। 
চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে ॥ 
প্রণাম করিব গিয়! পড়িয়া শরীরে । 
অক্রুর বলিয়া আম! তুলিব গদাধরে ॥ 


-* হতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ । 


তখন জানিব আমি সফল জীবন ॥ 


ভাগবত-_মালাধর বন্থ--১৫শ শতাব্দী । ৭৬১ 


পথেতে যাইতে অক্র,র অনুমান করি। 
দিন অবশেষে পাইল! পোকুল নগরী ॥ 
দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের (১) সঙ্গে। 
হাসিতে থেলিতে শি্গ। বাজাইয়! রঙ্গে ॥ 
রথে হৈতে উলি €২) অক্তুর প্রণাম যে করি। 
ভূমে লোটাইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥ 
বন্দিল বলদেবে অক্রুর মহাশয় । 

নন্দঘোষ বশোদাকে করিল বিনয় ॥ 

নন্দ যশোদা তবে সম্তরমে উঠিল। 

পাগ্চ অর্ধ্য দিয়! তারে বিনয় করিল ॥ 
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন । 
জিজ্ঞীসিলা বার্তী কেন করিলে গমন ॥ 
তবে অন্রুর বলে করিয়া বিনয়। 

ধনুশ্ময় যজ্ঞ তথা করে কংসরায় ॥ 

তে কারণে মোরে হেতা পাঠাইল সত্বর । 
অতএব আইলীম আমি তোমা বরাবর ॥ 
দি ছুগ্ধ ঘ্ৃত লহ শকটে পুরিয়া। 

সত্বরে চলহ নন্দ রাজ-কর লৈয়া ॥ 


দুই পুক্র লহ নন্দ করিয়া সংহতি । 

মল্ল-যুদ্ধ ছুহার দেখিবে নরপতি ॥ 

মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি। 
মল্ল-যুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥ 

যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে। 

তে কারণে আইলাম আমি তোমার সদনে ॥ 
রাজার আদেশ রাখ শুন ননদঘোষ। 

বিলম্ব না কর নন্দ চলহ সন্তোষ ॥ 

অক্রুরের বচন শুনি নন্দ গোয়াল। 

কি করিব আজ্ঞা কর নন্দগোপাল ॥ 


ভাল ভাল বলিয়া উঠিল! গদাধর । 
করিবত মন্ল-যুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥। 





€১) গোবৎসের। (২) অবতরণ করিয়া। 
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কৃষ্ণের মধুরা গমনের 
কথা শুনি! প্রীমতীর 
খেদ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দধি দুগ্ধ লু নন্দ শরুটে গৃরিঘ]। 
ধনুর্শয় যক্ত বাজার দেখিবত গি্ধা 
ইহা গুনি বৈন ভবে সকল লগরে। 
কর লহ যার ষবে রাজার ছুয়ারে ॥ 
কংসের জ্মাজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে ॥ 
সংহতি করিয়! লহ রাম দামোদরে ॥ 
কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে। 
যজ্ঞে যাবে ছুই ভাই রা বামোনরে ॥ 


এত বোল বৈল নন্দ সব! বি্বমানে। 
গুনিল শ্রীমতী কষ্-মথুরা-গমনে 

এত শুনি গোপীগণ হৈল আচেতন। 
লাজ ভয় দুরে করি করিল ক্রন্দন ॥ 
অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল গোকুলে। 
তে কারণে সঙ্ক পাইল নন্দের গোপালে ॥ 
হেন নিধি যাঁয় সথী আমায় ছাড়িয়া । 
কত ধন পাব সথী জীবন রাখিয়া ॥ 
প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যায়ত এড়িয়া। 
তিলেক না জীব সথী কাকু না দেখিয়া! ॥ 
যে কান্থু দেখিতে সখী-নিমিষ নাই করি। 
আখির আড়াদ হৈলে নিমিষেকে ধরি |। 
তিলেক বিচ্ছেদ ছৈলে কত যুগ মানি। 
রাত্রি দিন কৃষ্ণ বিনে দ্বন্ত নাহি জানি ॥ . 
গুরু গর্কিত দেখি ভগ্ন না করিল। 

জাতি ভয় লান্জ কুল সকল ত্যজিল 1 

কি করিব ঘর দ্বার স্বামী বন্ধুজন। 

আর না দেখিব সী ভীমধুহদন ॥ 

যখন মধুর কৃষ্চ রুৰিবে গমন। 

ধরিয়া রাখিব সখী কমল-লোচন ॥ 

যদি গুরুজনা বাজ দিবেক দ্বামারে | 
সকল ত্যজিব সখী জীয়স্ত শরীরে ॥ 
অনুমান করি সব গোপী গেলা ঘরে। 
হুসঙ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবারে ॥ 
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বক্স সগুযা বিমরেদ 
কা পাব ইংরাজী 
খেল । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


. ছি ই লহ)ন্দ শটে গুলি) । 
| ধনুপরি হজ সাজার জেগিবত (পির ও 
ইহ গনি টবে যর নগন্ে।) 


কর লহ হার মবে গায়ার ারে॥ 


ফংসের আজা তৈল ফাইতে তথাফারে 4 


সংহতি করিয়া পহ নাম দামোঘরে ॥ 
কংগের আরতি জাবি ফি প্রাজবরে । 
বঞ্ছে যাবে ছুই ভাষঈ রাঁষ দাষোদরে ঈ 


এন বোল বৈধ নন্দ লব বিস্তমানে। 
গুনিল ভীমতী কষ অখুর।-গমনে ॥ 

এত শ্রনি গৌপাগণ হৈনপ সচেতন । 

লা ভর দূধে করি করিল ক্রন্দন ॥ 
মেক ভাগোর ফুলে জন্ম হইজ গোকুলে। 
(5 কাঝণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোগ্সালে ॥ 
হেন লিখি বাধ সখী আমায় ছ্বা়িয়া। 
কত ধন পাব সখী জীবন রাখিয়া ॥ 
প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যার়ত এড়িয়া। 
তিলেক না জীব সথী কান না দেখিয়া ॥ 
যে কান দেখিতে সথী নিমিষ নাই করি। 
আখির আড়াল হৈলে স্লিমিযেকে ঘরি || 
তিলেক বিচ্ছেদ ছৈলে কত মুগ মালি 
বাতি দিন কষ বিনে গ্ন্ত নাহি জানি? 
গুরু গর্বিত পো ভগ না করিল। 

জাতি ভয় লাজ কু লক ত্যজিল 

কি করিব ঘর দাগ স্থাসী বন্ধুদন। 

আর ন! দেখির সন্ী_জীমধুক্দন ॥ 

যখন মথুব। রুমঃ (কঙ্ছিবে গমন । 

ধরিয়া রাখিব সবী কমল-লোচন ॥ 

যদি গুরু জি দিষেক জ্ছামারে | 
সকল, জিব বনী লী পনীরে ॥ 
অনুমান কন্ধি সব গো'পী গেলা ঘরে। 
গ্ুসজ্জা রহিল! সবে কৃষ্ণ রহাবারে ॥ 
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ভাগবত-_মালাধর বন্থ__১৫শ শতাবদী। ৬৩ 


স্নান তর্পণ কৈল যমুনায় গিয়া ॥ 

নন্দঘোষ লয়ে অক্র,র করিল গমন। 
সংহতি করিয়! নিস রাম নারায়ণ ॥ 
দধি ছুগ্ধ ঘ্বুত নন্দ আয়োজন করি। 
কর দিতে যায় নন্দ মধুরা নগরী ॥ 


রাম কৃষ্চ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে। 

দাাইয়া যুবতীগণ কীদে সেই পথে ॥ 

দেখিল অক্র;র লয়ে যার চক্রপাণি। 

কেঁদে কেঁদে গোপ'গণ পড়িল ধরণী ॥ 

অক্রুর বলিয়া নাম কোন পাপী থুইল। 
তোমাকে (১) অধিক ক্রুর কোথা না দেখিল।॥ 
জগতের নাথ গোসাঞ্রী আছিল এখাই। 
সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই ॥ 

আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী । 
গোকুলের রত্ব কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥ 


আজি শৃন্ হল মোর রসের বৃন্দাবন । কৃ ধরায় গদন করিলে 
শিশু-সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন ॥ গোলীগণের শোক। 
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী। 

সব সুখ নিল বিধি দিয়! ছুঃখরাশি ॥ 

আর না যাইব সথী চিন্তামণি ঘরে । 

আলিঙ্গন না করিব দেব গদাঁধরে ॥ 

আর না দেখিব সী সে টাদ-বদন। 

আর না করিব সথী সে মুখ চুম্বন ॥ 

আর না যাইব সখী কল্পতরু-তলে। 

আঙ্ন কাঙ্গু-সঙ্গে সথী না গাথিব ফুলে ॥ (২) 





০ তোমা হইতে। 
€২) “কৈছনে যায্ব যমুনা-তীর | 
কৈছে নেহারব কুঞজ-কুটির ॥ 
সথীগণ সহ যৈছে কয়ল ফুলখেরি 
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥” 
বিষ্চাপতি। 


৭৬৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


শিয়র ন! দিব আর কানাইর হাতে । 
নানা ফুল আর রুঞ্ণ না পরাঁবেন মাথে ॥ 
আর ন! দিবেন কৃষ্ণ চর্বণ-তাঘুল। 
কান্ুর বিহনে গোপী কীদিয়া ব্যাকুল ॥ 
কৃষ্ণ গেলে মরিব সথী তাহে কিবা কাষ। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ 
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে । 
কান হেন ধন সথী ছাড়ি দিব কারে ॥ 


কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে। 
কে আর ঘুচাবে সথী বিরহ আকুলে ॥ 
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া । 
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া ॥ 
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ না আসিবে হেথা। 
নান! রূপে যুবতীগণ নিবসয়ে তথা ॥ 
তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি। 
পাসরিব আমা সবা আমি বনচারী ॥ (১) 


যত দূর ঘাঁয় অক্র,র কানাঁএদী লইয়া। 
তত দূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হৈয়া ॥ 
না দেখিয়! রথখান ধুলা মাত্র দেখি। 
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আখি ॥ 


কৃষ্ণ ন্মরিয়া কান্দে সব গোপনারী । 

রাম কৃষ্ণ লৈয় অক্রুর যায় মধুপুরী ॥ 

মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কূলে। 

স্নান করে গিয়া অক্তুর যমুনার জলে ॥ 

জলের ভিতরে দেখে রাম দামোদরে । 

দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে ॥ 
জলমধ্যে অনস্তরূপী অনন্ত-মুর্তি রাম দেখে সহঅ-মস্তকে। 
চু চারি ভিতে করে স্তি সব নাগলোকে ॥ 
যামকৃষঃ দর্পশন। 


(১) আমর! (বুন্দা-)বনবাসিনী, নাগরিকাদের সঙ্গ লাভ করিয়া 
ক্ল্চ আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন। 
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কেয়ুর কুগুল হার সহস্র ফণা ধরে! 

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখি গদাধরে ॥ 

লক্ষ্মী সরস্বতী দেবী দেখে ছুই পাঁশে। 

ছুই ভাই দেখি অক্র,র মনে মনে হাসে ॥ 
কূলে ছিল রাম কৃষ্ণ কেমনে আইল এখা। 
কুলে আসি দেখে রাম কৃষ্ণ আছে তথা ॥ 
পুনরপি জলে নামি দেখে ছুই জনে । 
অদ্ভুত দেখিয়া অক্তুর ভাঁবে মনে মনে ॥ 
আজি পুণ্য-প্রভাত কিবা পৌহাইল মোরে । 
চতুভূ'জ মৃত্তি দেখিলাম গদাধরে ॥ 

কোটি জন্মের পাপ মোর খগ্ডিল বন্ধন। 
আমারে সদয় হৈল! দেব নারায়ণ ॥ 

স্নান সমর্পিয়া (১) তবে অক্রুর চলিল। 
কৃষ্ণ সনে রথে চড়ি মথুর! আইল ॥ 


নন্দ আদি গোঁপ ধত থাকি মথুরা নিকটে। 

বিলম্ব করিয়া আছে রহিয়া শকটে ॥ 

হেন কালে অক্ুর আসি বলিল তাহারে । অন্তরের প্রার্ঘনা। 
বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে ॥ 

আইস আইস মোর ঘর রাম দামোদর । 

পদ-রজ দিয়! শুদ্ধ কর মোর ঘর ॥ 

তোমার পদ-রজ-গঙ্গা ত্রেলোক্য ভিতরে । 

মুক্তি-পদ পায় তথায় যেই জন মরে ॥ 

হেনই চরণ গোসাঞ্ী আস্ক মোর ঘরে । 

সবান্ধবে পবিত্র আমা কর দামোঁদরে ॥ 


তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি। 
রাজ! সম্ভাবিয়া যাব তোমার নগরী ॥ 
আমি উতরিব আজি রম্য এক স্থানে । 
প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাঁষণে ॥ 
কৌতুক আমার আছে মনের ভিতরে । 
ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা ভিতরে ॥ 








(৯ সমর্পিয়া _সমীপন করিয়া । 


৭৬৬ 


অন্রুরের রাজ-সতায় 
বার্তা প্রদান। 


নগরে প্রবেশ ও ঘজক- 
ব্ধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 

এত বলি রাম কৃষ্ণ যাঁন রাজ-পথে। 

ংসের ঠাঞী যান অক্তুর চড়ি নিজ রথে ॥ 
প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর । 
আনিলত নন্দঘোষ রাম গদাধর ॥ 
রাঁজ-কর লয়ে আজি রহিল নগরে । 
কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে ॥ 
রাঁজাকে বলিয্না অক্তুর গেলা নিজ-ঘর । 
বালক সঙ্গতি হেথা খেলে দামোদর 1 


কত দূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন | 
বলিল পরিতে দেহ উত্তম বসন ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল । 
কেনরে পাপিষ্ট গোপ হেন বৌল বল ॥ 
খরতর বড় রাজা কংস নৃপবর । 

তার বস্ত্র পাখালি (১) আমি তার অনুচর ॥ 
বনে থাক ধেনু রাখ না বুঝহ কথা । 
মরণকে ভয় নাহি হেন কহ কথা ॥. 
পথ ছাড়ি পল! (২) ঝাট নন্দের কুমার । 
এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
পুনরপি হেন কথা না কহিও আর। 
বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার ॥ 
রজকের বৌলে কৃষ্ণের হাস্ত উপজিল। 
ঘাড়ে ধাক! মারি তার বস্ত্র কাড়ি নিল ॥ 
চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড় । 

ঠায় প্রাণ ছাড়ে তার চুর্ণ হৈল হাড় ॥ 


নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল। 

দেখিয়া সকল. লোক ত্রাস-যুক্ত হৈল ॥ 
আর যত অনুচর চাপড়ে মারিয়া । 

লইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া ॥। 

কোন কোন ভাল বন্ত্র পরিধান কৈল। 
ছাওয়ালেরে (৩) কতক দিয়! নগরে ফেলিল 


৯) পর্গালন করি। &) পলাইযা যাও 
৩) শিশুগণকে । 
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নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুদ্কাইল। 

তা দেখিয়া রাম কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥ 
দূত গিয়া! জানাইল কংস নৃপবরে । 
রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল গদাধরে ॥ 
শুনিয়াত কংস রাজা গুণে পরমাদ । 
অবনী লোটায় কাদে ভরিয়া বিয়াদ ॥ 
হরির চরণে গুণরাজ খান ভণে। 
পুনরপি জন্ম নহে চিন্ত নারায়ণে ॥ 


সিন্ধুড়। রাগ। 
বস্ত্র লয়ে বেশ করে রাম দামোদর । 
কন্দর্প জিনিয়! রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ 
কত দূরে মালাকারে দেখি গদাধরে | 
জুগন্ধি-কুজগম-মাল্য দেহত আমারে ॥ 
আমা হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমার । মালাকরের প্রতি 
বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমার্‌ ॥ ০ 
দেখিয়াত মালাকার সন্ভ্রমে উঠিয়া । 
পুজিলত ছুই ভাই পাগ্থ অর্ধ্য দিয়া ॥ 
গন্ধ পুষ্প মাল! দিল উত্তম বসন। 
নানা ভোগ তাস্বুল দিয়! পুজিল ছুই জন ॥ 
তুষ্ট হয়ে বর তারে দিল! গদাধর ৷ 
নান সুখ ভূঞ্জিবে মালী সংসার ভিতর ॥ 
উত্তম জাতি হৈল মাঁলী গোবিন্দের বরে। 
সর্ধলোক খায় জল মালাকার ঘরে ॥ 
হরিষে বর দিয়া গেল! মালাকারে । 
রাজ-পথে চলি যায় মথুরা নগরে ॥ 


নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে। 
দেখিয়া কুব্জী নারী বড় পাইল রঙ্গে ॥ 
তিন ঠা্রী বঙ্কা দেখি হান্ত উপজিল। 
কার নারী কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি কুক্জী একমনে । 
হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ-চরণে ॥ 


৬৮ 


হুজা-মিলন। 


কুজত্ব-বিলোপ। 


মধুরার রশ্বর্ধ্য। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংস-অম্ৃচরী। 
গন্ধ-চন্দন যোগাই কুস্কুম কস্তরী ॥ 
যোগান লইয়! যাই কংসের দুয়ারে । 

কি আজ্ঞ! করহ মোরে নন্দের কুমারে ॥ 
কন্দর্প সমান দেখি তোমরা! ছুই জন। 
তোমাকেত ভাল সাজে এ গন্ধ-চন্দন ॥ 
লেহত সৃকল গন্ধ রাম দামোদরে । 

যে করুক কংস রাজা তারে নাহি ডরে ॥ 
এতেক বলিয়! গন্ধ গোবিন্দেরে দিল । 
হাসিয়াত দুই ভাই সকলি পরিল ॥ 
শ্তামল সুন্দর কৃষ্ণ কুস্কুম পরিল। 
নীলমেঘে শক্র-ধনু যেমন সাজিল ॥ 
স্কটিকের বর্ণ বলাই কন্তুরী পরিল। 
কৈলাস-শিখরে যেন কালিম! দেখিল॥। 
গন্ধ পরি তুষ্ট হইল মুরারি। 

থগ্ডিল কু! হৈল ত্রৈলোক্যস্ন্দরী ॥ 


কুজী মেলানি দিয়! রাম দামোদর । 
কৌতুকে ভ্রমিয়ে বুলেন সকল নগর ॥ 
স্কটিকের ঘর সব মুকুতার ঝার। 
নেতের পতাকা উড়ে স্বর্ণের ধারা ॥ 
সথধাকর নির্মিত ঘর স্ষটিকের চাল। 
বিচিত্র বিচিত্র বুক্ষ দেখিতে বিশাল ॥ 
নানা বৃক্ষ দেখে সব বাঁধান পাথরে । 
গুয়৷ নারিকেল শোভে দুয়ারে ছুয়ারে ॥ 
নানা বর্ণে বিচিত্র কংসের মধুপুরী। 
স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী ॥ 
মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন। 
ংসকে দেখিতে চলে মথুরা ভূবন ॥ 
শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালী। 
রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলি ॥ 


ধনুন্ধয় যজ্ঞ তবে দেখিল কত দূরে । 
যন্ত্র করে দ্বিক্লগণ রাখয়ে কিন্করে ॥ 
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দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ । 
কার ধজ্ত কর দ্বিজ কহ উপদেশ ॥ 

হেন অন্তুত ধস্থ ধরে কোন জন। ধনুর । 
বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে দেয় গুণ ॥ 
তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সন্বিধান। 

বাম হাতে ধরি কু ধন্থকে দিল টান ॥ 
আকর্ণ পূরিয়া কৃষ্ণ ধনুক দিল টান। 
দশ দিক্‌ শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান ॥ 
মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি। 

কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই না শুনি ॥ 
যত রক্ষক ছিল যত অনুচর । 

ধনুকের বাড়িতে জীবন লৈল তার ॥ 
পলাইয়া যায় দূত কংস-বরাবরে । 

ধনুক ভাঙ্গিয়া রুষ্ণ চলে ধীরে ধীরে ॥ 


দিন অস্ত গেল হৈল নিশির প্রবেশে । ঞ রাম-কৃ্ণের 

বাসা করিতে যান নন্দঘোষের পাশে ॥ 

নগর নিকটে ভাল পুম্পের উদ্ভান। 

বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্য স্থান ॥ 

মিলিলত গিয়! রাম রুষ্ণ ছুই ভাই। 

ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই ॥ 

হেথা কংস নৃপবর দূত-মুখে শুনি । কংসের দুশ্চিন্তা ও 
ছুঃপ্র-দর্শন। 


কত কর্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুণি ॥ 
নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে। 
অসুখ অশুভ স্বপ্র দেখিল সঙ্কটে ॥ 
স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি। 
রাঙ্গা মীল্য পরিয়াছে সকল যুবতী ॥ 
চতুর্দিকে দেখে হয় রক্ত বরিষণ। 
ভয়ে চমকিত রাঁজা শয়নে জাগরণ ॥ 
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাঁজা বঞ্চিল রজনী । 
প্রভাতে উদয় করি উঠে দিনমণি ॥ 
মল্লযুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ । 
ডাক দিয়া আনিল প্রাত্র মিত্র বন্ধু দেশ ॥ 
৯৭ 


৭৭০ 


মন্ত্রণা ও কংসের 
আদেশ। 


ব্াজদ্বারে হস্তি-সমীপে 
নর্তক-বেশধারী রাম- 
কৃষ্ণ । 


কুবলক-হস্তিবধ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
ভৈরব রাগ । 


দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া! ৷ 
বন্থদেব দৈবকীরে আন ভাক দিয়া ॥ 
এক মঞ্চে বসিয়! দেখুক পুত্রের মরণ। 
হস্তী ঘোড়া রথ আন করিয়া সাজন ॥ 
কুবলয় ৫১) হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে । 
আসিতে নন্দের পুক্র দস্তে যেন মারে । 
তথা যদি নাহি মরে সেই ছুই জন। 
মন্লযুদ্ধ করাইয়া! বধিব জীবন ॥ 
আদেশিয়! সর্বজনে মঞ্চের উপরে । 
অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নৃপবরে ॥ 


তথা রাম কুষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া । 
যমুনার কুলে নান আচরিল গিয়! ॥ 
নান! অলঙ্কার পরি উত্তম বসন। 
নৃত্যকের বেশ ধরি করিল গমন ॥ 
ছাওয়াল সংহতি তবে নড়িল! ছুই ভাই । 
কর লৈয়৷ গেল নন্দ কংস-রাজার ঠাঞী ॥ 
কর লয়ে আদেশ তবে দিল নৃপবর । 
মল্লযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর ॥ 

হেথা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে । 
হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুয়ারে ॥ 
দ্বারের মধ্যেতে হস্তী আড় হয়ে রয়। 
যাইতে না পারে কুষ্ণ মাহুতেরে কয় ॥ 
পথ ছাঁড়িয়৷ দেহ রাঁজার ঠাই যাই। 
পথ ছাঁড়ি না দিলে তোমার গতি নাই ॥ 
কুষিল মাহুত শুনি কৃষ্ণের বচনে । 

হস্তী হাকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে ॥ 
রুষিয়। আইল হস্তী কৃষ্ণ মারিবারে । 
লীফ দিয়! পাছু লেজ ধরে গদাধরে ॥ 
দস্তে ধরিতে শব্ধ বিপরীত করে । 
শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যাঁয় দামোদরে ॥ 





কুবলয়াপীড় তীয় নাম 


ভাগবত-_মালাধর বস্থ্‌--১৫শ শতার্বী ৭৭১ 


দস্ত এড়ি গোবিন্দাই শুও চাপি ধরি। 
গু তুলিতে নারে বুলে চাক ভাঙরি ॥ 
বড় শব্ধ করি হস্তী ভূমে দত্ত মারি। 
টানিয়৷ ছিড়িল শুও দেব শ্রীহরি ॥ 

লীফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে । 
সেই ভরে গেল হস্তী যমের দুয়ারে ॥ 
তার দস্ত উপাড়িয়া নিল ছুই ভাই। 
সেই দক্তে মাহুত মারি যম-ঘরে পাঠাই ॥ 


হস্তি-সনে মাত মারিল গদাধরে । 

হস্তি-দস্ত কাধে করি সান্ধীল ভিতরে ॥ 

হস্তী মাইল রক্ত লাগিল সকল শরীরে । 

একেত সুন্দর কৃষ্ণ অধিক রূপ ধরে ॥ 

হাসিতে খেলিতে ছুহে করিল গমন। 

সেই বেলা নানা মুষ্তি ধরে নারায়ণ ॥ রাজসভায় পৃথক্‌ পৃথক 
মল্ল সব দেখে যেন ব্যাঘ্বের সমান। ব্যক্তির পীকৃষ্ণের পৃথক্‌ 
ধার্টিক রাজাগণ দেখে সুন্দর সেই কান ০১) ॥ ০০৪ 

সত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন। 

নন্দ আদি গোপ সব দেখে শিশুগণ ॥ 

দুষ্ট রাজাগণ দেখে যেন দণ্ড কাল (২)। 

বন্গদেবকে দেখান কোলের ছাওয়াল ॥ 

প্রাণ নিতে যম আইসে দেখে কংসরায়। 

যছুবংশ বৃঝ্িবংশ দেখেন তথায় ॥ 

কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর কানাঞ্রী। যাদবগণের রামকৃ- 
এমন অদ্ভুত আমি কতু দেখি নাই ॥ লীলা কখোপকখন। 
বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি পুরীজন। 

মথুরা হইতে এই করিল গমন ॥ 


বন্দেব থুইল লয়ে নন্দঘোষ-ঘরে । 
যশোদার কোলে আনি ভাণ্তিল রাজারে ॥ 
পৃতনা রাক্ষসী এই করিল নিধন। 
তৃণাবর্ত মারি কৈল শকট ভঙ্জন ॥ 


(১) কানাই। (২) কালাও] 


৭৭২. 


রাজসভায় চানুরের 
প্রবেশ ও কৃষ্ণের প্রতি 
উ্জি। 


বঙ্ঈ-সাহিত্য-পরিচয়। 
যমল অর্জুন ছুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া। 
বৎসক মারিল এই গোঠ মাঝে নিয়া ॥ 
অথান্থুর মারি এই বক বধ কৈল। 
ধেন্গুক মারিয়! বনে তাল যে খাইল ॥ 
দাবাগ্নি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে। 
প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে ॥ 
যমুনা হইতে এই কালী ঘুচাইল। 
পর্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল ॥ 
অরিষ্ট কেণীকে এই করিল নিধন।, 
সর্পে হৈতে নন্দে এই করিল বিমোচন ॥ 
গোপবধু লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে । 
নিধন করিল এই ব্যোম অন্ুরে ॥ 
মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল। 
কুজজী সুন্দরী করি (১) ধনুক ভাঙ্গিল ॥ 
কুবলয় হস্তী মারি মধ্য দুয়ারে । 
এত কর্ম করি দুহে সান্ধাইল (২) ভিতরে 
এ কথা কহিতে হৈল মহা গণ্ডগোল। 
নানা বাগ্ঘ বাজে কেহ না শুনয়ে বোল ॥ 


মেঘ মল্লার। 


তবেত চানুর (৩) আসি সভার ভিতরে ৷ 
বোল ছুই চারি বলিল নন্দের কুমারে ॥ 
বনে থাক গরু রাখ নন্দের ছাওয়াল। 
মললযুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর ॥ 

রাজাকে সন্তোষ পূভা করে সর্বক্ষণ | 
রাজা স্থখী হৈলে ভালবাসি সর্বজন ॥ 
মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিৰ কৌতুকে । 
তোমা ছুহার সনে যুদ্ধ বড় পাব স্থৃথে ॥ 
সুসজ্জা করিয়া মল্ল-ুদ্ধ কর আসি। 
কৌতুক দেখিবে লোক মঞ্চ-সভায় বসি ॥ 





(১) কুজাকে সৌন্দধ্য প্রদান করিয়া। (২) প্রবেশ করিল। 
(৩) কংসের মন্ত্রীর । 


ভাগবত-_মালাঁধর বন্থ--১৫শ শতাব্দী। ৭৭৩ 


শুনিয়া চান্ুর বৌল হাসে গদাঁধর । 

কাল (১) উদ্দেশে কৃষ্ণ তাঁরে দিলেন উত্তর ॥ 

যেই পূজা হয় সেই করে রাঁজন্থখ। 

করিবত মললযুদ্ধ নহিব বিমুখ ॥ ক 
কিছু এক বোল বলি শুন মহাঁশয়। 

যেই জন! মাগে যুদ্ধ তাহা! দিতে হয় ॥ 

আমিত ছাঁওয়াল তুমি হও মহাঁশয়। 

তুমি আমি ছুহে যুদ্ধ সমকক্ষ নয় ॥ 


শুনিয়া কৃষ্ণের বৌল বলে হেসে বাণী। নুরের পুনর্ি। 
ভালই ছাওয়াল তুমি নন্দের পোখানি (২)॥ 

শিশু-ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বীরে। 

সহস্র-বল হস্তী তুমি মারিলে দুয়ারে ॥ 

তুমি যদি ছাঁওয়াল হও নন্দের কুমার । 

তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর ॥ 

না করিহ মায় কিছু নন্দের নন্দন । 

তুমি আমি মুষ্টিক বলাই এই চারি জন ॥ (৩) 


চীন্ধর বচনে হাসে নন্দের নন্দন | মে প্রীকৃষের 
তোমার মনে আছে যদি কর এসে রণ ॥ সম্মতি ও যুদ্ধ। . 
দৃঢ় কাছ করি তবে বাঁধিল মুরারি। 

বাহু পসারিয় ছই জনে বুদ্ধ করি ॥ 

গোবিন্দ চান্ুর বারে হৈল মহাঁরণ। 

হাহাকার করি তবে বলে সর্বজন ॥ 

হের দেখ রাম কৃষ্ণ কোমল শরীর । 

হের দেখ বজ্জ অঙ্গ আর ছুই বীর ॥ 

হেনই অন্ায় যুদ্ধ না দেখি কোথায়। 





বীর-সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে মাথায় ॥ 
রাজ! হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব। 
অন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত 
হেথা থাকিলে পাপ হয় চল ঘর যাব ॥ বিন সররেন। 
(১) কালের: হু মৃত্যুর 
(২) পৃত্র। (৩) তুমি, আমি, মুষ্টিক মল্ল, এবং বলদেব এই 


চারি জন। . 


৭৭৪ 


চানুর-বধ। 


মুষ্টিক-বধ ॥ 


অপরাপর মল্ল বধ 
ও কংসের ভীতি 
ও আদেশ। 


*... বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় | 


বস্থদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই। 

হাহাকার করিয়৷ চিস্তেন গোবিন্দাই ॥ 
ন! জানি পুজ্রের বল মনে মনে গুণি। 
কেমনে মল্লের ঠাঞ্ী বাচিবে পরাণি ॥ 


বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধু্থদন | 
শত্র মারিবারে মন কৈল নারায়ণ ॥ 
নানা মত প্রকারে মহারণ কৈল। 
আচম্বিতে কোলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল ॥ 
ছুই পায় ধরি তার আছারিয়া মারি। ' 
বাম হাত দিয়! তাঁর গল! চাপি ধরি ॥ 
ডাহিন হাতে মুটুকি মারি ভাঙ্গিল দশন। 
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন ॥ 
দেখিয়াত চমৎকার সর্ধজনে কৈল। 
বালক হইয়া! কুষ্ণ মহারণ কৈল ॥ 
মহাবীর চান্ুর সেই ঘা সহি। ' 

কৃষ্ণ ফেলাইয়া বলে আজি যাবে কহি ॥ 
ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুট্কিত মারে । 
কুপিয়া কাঁনাই পুনঃ ধরিল তাহারে ॥ 
মধ্যদেশ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি। 
প্রাণ ছাঁড়িয়। চান্থুর গেল যমপুরী ॥ 


মুষ্টিক বলদেবে হইল মহারণ। 

চানুর সহিত যেন কৈল নারায়ণ ॥ 
বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল। 
পড়িলা মুষ্টিক তবে বলাই বসিল ॥ 
চাঁপনের ভরে ছুট মারিল অন্ুরে ৷ 
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥ 


চান্ুর মুষ্টিক তবে মরিল ছুই জনে । 
আর মল্ল ডাকি কংস আনিল ততক্ষণে ॥ 
যত মল্ল 'আনিল সবার বধিল জীবন । 
প্রাণ লয়ে পলাইল যত মল্লগণ ॥ 
দেখিয়াত কংস রাজা চিস্তিল অন্তরে । 
দুষ্ট দূর কর আজ্ঞা করিল নৃপবরে ॥ 


ভাগবত-__মালাধর বস্থ-_-১৫শ শতাব্দী ৭৭৫ 


মল্লার রাগ। 


শুন শুন বীর-ভাগ আমার বচন। 

সভা হৈতে বাহির করহ ছুই জন ॥ 
নন্দঘোষ বাহির করি লহ কারাগারে । 
মারিয়া সকল ধন লহত উহারে ॥ 

বস্থদেব দৈবকী ছুই জনাকে লইয়া । 

মাথা কাটি ফেল লা শ্শান-ভূমে গিয়া 
উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবারে । 

বাপ হয়ে প্রাণহিংস। করয়ে আমারে ॥ 
ঘুচাহ বাসন! সব কিছু নাহি কাষ। 

মরণ নিকটে হেন বলে কংসরাঁজ ॥ 


কংসের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিস্তিল। 
সবাকে মারিতে হুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল ॥ কুকের অঞচারোহণ ও 
এক লীফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে । কংস-বধ। 
যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নৃপবরে ॥ 
কুষ্ণ দেখি কংস রাজ সত্বরে উঠিল । 
সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল ॥ 
থাণ্ডা বাহিয়ে যুঝয়ে নৃূপবর | 
মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাপে গদাধর ॥ 
নাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি। 
ডাহিন হাতে থাড কাড়ি লইলা! শ্রীহরি ॥। 
মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর । 
লাফ দিয়! বুকে তার বসিল গদাধর ॥ 
সংসারের ভর॥হৈল সকল শরীরে । 
সেই ভরে মরিল রাজা ছুষ্ট কংসাস্থুরে ॥ 
অন্যের হাহাকার ও 
হাহাকার হৈল তবে অসুর সমাজে । সজ্জনগণের আনন ও 
হরিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ উর্হ যর 
বস্ছদেব দৈবকী নন্দ আদি যত। 
ঘুচিল সবার ভয় হৈল হরবিত ॥ 
কংসের বন্ধু বান্ধব ছিল যত ভাই। 
ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায় ॥ 


৭৭৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
সবাকে মারিল তথা রাম গদাধরে | 
জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে ॥ 
সবংশে মরিল কংস দেখে সর্বজনে। 
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণে ॥ 
শুন শুন ওহে ভাই শুন একমনে । 
কংসের মরণ গুণরাঁজ থান ভণে ॥ 


মাধবাচাধ্যের ভাগবত । 


মাঁধবাঁচার্্য চৈতন্যদেবের শ্যালক এব* তাহার টোলের ছাত্র। ইনি 
চৈতন্দেবের নামেই তদীয় ভাগবতের অনুবাদ উৎসর্গ করেন। ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বার্ধে বিদ্যমান ছিলেন । 


তৃণাবর্ত-বধ | 

গোৌকুল নগরে বড় গভীর নিস্বনে । 
চৌদিগে চাপিয়া হৈল খুলি বরিষণে ॥ 
মুহর্তেকে তিমির ঘোর বড় ভরঙ্কর | 
পুরিল নয়ন নাহি চিনি আত্মপর ॥ 

ংস-নিযোজিত বীর নাম তৃণাবর্ত। 
বাষুভূত হৈয়া আল্য যেন চক্রাবর্ত ॥ 
মায়াবী অসুর হরি জানিঞ্া তখনে | " 
পরম-আনন্দ-মনে উঠিলা গগনে ॥ 
পুভ্র না দেখিয়া রাণী হৈলা অচেতন। 
ভূমি লোটাইয়া ছুঃখে করিছে ক্রন্দন ॥ 
কোথায় উড়াইয়া শিশু লইল বাতাসে । 
আরে দারুণ বিধি করিলি নৈরাশে ॥ 
সেইত ক্রন্দন গুনি যত পুরজনে | 
অধিক হইল দুঃখ শুনিয়া শ্রবণে ॥ 
হেনঞ্ সময়ে কৌতুকে যবর । 
রিপুগলা চাপিয়! হইল! বিশ্বস্তর ॥ 
সহিতে নারিয়! ভর হইলা ফাঁফর। 
রিপুবগলা চাপিয়া পড়ি শিলার উপর ॥ 


ভাগবত-_মাধবাচাধ্য -১৬শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ | শপ 


ছাড়িল জীবন পাঁপ মায়াবী অনুর । 
শিলার উপরে পড়ি অস্থুরে কৈল চুর ॥ 
বুকের উপর শিশু খেলায় নির্ভয়। 
কহে দ্বিজ মাধৰ কংসের নাহি জয় ॥ 


কৃষ্ণের বাল্য-লীল! । 


ঘরের গোময় ঝাটি রন্ধন বাড়ন পরিপাটা 
সভে থাকি আপনার কাষে। 

না জানি কেমন ছলে আসিয়া হেনঞ্ কালে . যশৌদার নিকট পুর- 
প্রবেশ করএ গৃহ-মাঝে ॥ সে নো 

যত ভাও সারি সারি ঘ্বত দধি ননী পুরি 
শিকার উপরে রাখি দূরে । 

হাতে যদি নাহি পাএ উপায় স্থজিয়া খাএ 
শিশু নহে বড়ই চতুরে (১)॥ 

শুনগো যশোদা-রাঁণি অপরূপ কাহিনী 
শঠ বড় তোমার কুমারে । 

তিমির-মন্দির ঘন মণিময় আভরণ- 
সন্ধানে গোরস সব চোরে ॥ 

ঠাঞ্ি ঠাঞ্জি করি দিঠি আনিঞা উঠল পিঠি 
তছপরি উদৃখল সারে । 

শিল পাথর দেয় তথি ঘন ঘন লোক চাহি 
বাহি বাহি উঠয়ে উপরে ॥ | 

যেই বস্ত যেই খানে সব জানে অনুমাঁনে 
রন্ধন-ঘরে পাচিকার আগে। 

স্বলিত ধারা গলে বদন মেলিয়া তলে 
উদর পুরয়ে সার ভাগে ॥ 

কেহো বা দেখিতে পাঁএ দুরে পলাইয়া যায় 
অবশেষে পড়ে উভ ধারে। 

এ সব দেখিয়া কুঁড়ি বাদ করি ভাঙ্গে হাড়ী 
ক্ষীর নবনীতে ঘর পুরে ॥ 





(১) শিশুর মত নহে, অত্যন্ত চতুর ব্যক্তির মত। 
৯৮ 


৭৭৮ 


কৃষের মৃত্তিক1-ভক্ষণ। 


কৃষের মুখমধ্যে বশোদার 
্র্গাগু-দর্শন 


॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 

প্রতি ঘরে ঘরে ফিরি গোরস করিয়! চুরি 
মানাইতে নারিএ কখন। 

এখন তোমার কাছে সাধু ষেন বসিয়াছে 
বিচারিয়া করহ দমন ॥ 

মায়ের সমুখে বাণী লজ্জা পাঁএ চক্রপাণি 
ভয়ে আখি করে ছল ছল। 

দেখিয়া পুত্রের মুখ হৃদয়ে লাগিল ছুঃখ 
হাসি মিথ্যা করিল সকল ॥ 

না লাগিল আদ্দাশ (১) হরি মনে মনে হাস 
গোঁপিকা চলিলা নিজ বাসে। 

কলিযুগে চৈতন্ত প্রেমরসে কৈল ধন্য 
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥ 


শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরফিত। 
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত ॥ 
বলভদ্র আছ করি সব সহচর । 

যশোদার ঠাঞ্চি গিয়া কহিল সত্বর ॥ 
শুনিঞা যশোদা পুভ্রে আনে করে ধরি । 
আখি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি । 
আরে কান কি লাগিয়! মৃত্তিকা খাইলে । 
দধি ছুপ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে ॥ 
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ সভয় নয়ন। 

মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোন্‌ জন ॥ 
রাণী বলে তোমার যতেক সঙ্গ-ভাই। 
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
এ বোল শুনিএগ ত্রাসে বোলে গোবিন্দাই। 
মিথ্যাবাদ দেয় আমি মাটা নাহি খাই ॥ 
কই মাটা খাইল হের মুখ দেখ মা। 

রাণী বলে সত্য ষদি তুমি কর হা ॥ 

ব্দন মেলিল প্রভূ জগং-আধার । 

তথির ভিতরে রাণী দেখিল সংসার ॥ 





(১) প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না 


ভাগবত-_মাধবাঁচাধ্য-_১৬শ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ । 


একদিন রাণী যশোদা জননী 
প্রভাতে কৌতুক বিধি। 

নিজ-দাসী যত গৃহকর্থে রত 
আপনি মথয়ে দধি ॥ 

ক্ষৌম পরিধান ঘন পাশ-টান 
ঘর্শসুখী কুচ দোলে। 

কর-বিগলিত . মালতী-মপ্তিত 
কুগুল চীরু বিলোলে ॥ 

দেখি বনমালী ছাড় ছাড় বলি 

* ধরিল মন্থন-দড়ি। 

স্তন দিতে পুতে দুগ্ধ উথলিতে 
রাণী ধাএ হরি এড়ি ॥ 

পেট নাহি ভরে কোপে দস্ত সারে 
কম্পিত বিদ্-অধরে। 

ভাগ ভাঙ্গি ননী খাঁএ চক্রপাণি 
কথো লইয়া যায় দূরে ॥ 


হরি উদৃখল উপরে বসিয়া! । 

মরকট ছাএ সেই ননী খাএ 
ত্রাসে পথ-পানে চাহিয়া ॥ 

হুগ্ধ ওলাইয়া যশোদা আসিয়া 
পুত্রকর্্ম দেখি হাসে। 

দূরে দেখি হরি হাতে নড়ি করি 
ধাএ মারিবার আশে ॥ 

যারে যোগি-জনে না পায় ধেয়ানে 
তারে ধাএ ব্রজজনীরী। 

কত কত জন্ম কৈল শুভ কর্ম 
কেব! বলিবারে পারি ॥ 


হরি দেখিয়! হাতে বাড়ি। 

উদুখল ভয়ে ছাড়িয়া পলাএ 
তথায় সাজিল ধাড়ি ॥ 

মত্ত করিকুল জিনি মহাঁবল 
আগু যায় রড়াক্সড়ি। 


৭৭৯ 


চে 


উদখলের সঙ্গে বন্ধন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
গুরুতর শ্রোণি- ভরে মন্দগামী 
পাছে যায় খেদ। তাড়ি ॥ 
মুকত কবরী পুষ্প পড়ে ঝরি 
সঘনে নিশ্বাস বয়। 
ঘামে তিতি গেল সর্ব কলেবর 
তবু লাগি নাহি পায় ॥ 


মাএ পোএ দুঃখ উৎকটে। 

কপার সাগর সেই যছুবর 
আপনি হইল! নিকটে ॥ 

লাগ পাইয়া রাণী করে ধরি আনি 
ভয় দেখাইল তারে। 

বাহু নাড়ি ঝাড়ি তোলে পাড়ে বাড়ি 
কেবল উচ্চম সারে ॥ 

নীল কমলদল- সম আখি-যুগ্রল 
করে কচালয়ে (১) তারে। 

হৈলা ত্রাসযুত দেখি নিজ স্থৃত 
টুসি ঘাও নাহি মারে ॥ 


রানী ফেলাইয়৷ হাতের বাঁড়ি। 

আর কর্ম হেন নাহি করে যেন 
বাকিতে আনিল দড়ি ॥ 

পুভ্রভাবে তায় বান্ধে যশোদায় 
উদূখলে কটিতটে । 

যত ছিল দড়ি বেড়ি কুড়ি কুড়ি 
ছুই অঙ্গুলি নাহি আটে ॥ 


রঙ্গে বঞ্চে মনে মনে কান্ু। 

শত শত পাশে এক বেড় না আইসে 
কপট-বালক তন ॥ 

সব গোগীগণ হাসে মনে মন 
ঘর-মুখে রাণী ধাএ। 


(৯) রগড়ীয়_মদ্দন করে। 


[গবত-_মাধবাঁচাধ্য-_-১৬শ শতাব্দীর পূর্ববা্ধ ৭৯৮১ 
হরিষ-বিস্ময়- বিষাদ-হৃদয় 
দণ্ড-বাঁড়ি লৈয়। যায় ॥ 
শ্রমে ঘর্দ গলে কম্পে কলেবরে 
মুকত কবরী ভারী। 
ঘন বহে শ্বাস করিয়া প্রয়াস 
স্থত বান্ধিবারে নারি ॥ 


উদৃখলে বান্ধি হরি ুয়্যা নন্দ ব্রজনারী যমল-অর্জুন উদ্ধার 
থাকিলা আপন গৃহ-কামে। 

কুবের কুমার ছুই মুনি-শাপে বৃক্ষ হই 
যমল অগ্ুন তাঁরা নামে ॥ 

দেখি তার সেই খানে চিন্তিয়া চাহিল মনে 
মুনির বচন সত্য কাষে। 

ধীরে ধীরে যছ্রায় বিহরে মাএর ভয় 
প্রবেশ করিল তার মাঝে ॥ 

একত্রেতে ছুই মূলে বান্ধা হরি উদৃখলে 
তেরছ (১) হইয়া রহে গোড়ে। 

দ্রিল এক টান হরি প্রচণ্ড শবদ করি 
যমল অঙ্ছুন ভাঙ্গি পড়ে ॥ 

মুনি-শাপ-বিমোচন _. ত্যজে বৃক্ষ ছুই জন 
সিদ্ধ পুর'ষ বিছ মানে । 

দণ্তবৎ কায় ক্ষিতি লোটাইয়! করে স্তুতি 


প্রভুর চরণ সন্নিধানে ॥ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর আদি পুরুষব্র যমল-অর্জুনের স্তুতি । 
বিরূপ এক আধার । 
স্কুল সুক্ষ সত্ব রজঃ পরম কারণ অজ (২) 
কে বুঝিব তোমার বিহার ॥ 
তুমি ভগবান্‌ পতি হের করো প্রণতি 
পরম সগুণ ব্রঙ্গময় | 
যুগে যুগে অবতার ংশরূপে কপ! সার 
ইবে তুমি আপনি নিশ্চয় ॥ 





(১) বাকা €২) যাহার জন্ম নাই। 


8. 


৭৮২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


বিশ্বের মঙ্গলধারী রিপুকুল-ক্ষয়কারী 
বন্থদেব-ন্থুত ফছুপতি। 
মুঞ্রি তব ভূত্য-ন্থুত ইবে হঙ পরিচিত 
নারদের প্রসাদে মুকতি ॥ 
ভারাবতারণে হরি যাইৰ গোকুল পুরী 
তবে হব শাপ-বিমোচন। 
তোমার রুপার হেতু তরিবারে পাপসেতু 
ইবে দেখি তোমার চরণ ॥ 
সবংশে পবিত্র মোর দেখিয়৷ চরণ তোর 
জানিল করুণাময় তুমি। 
আর কিছু নাহি দায় এই মাগো তুয়া পায় 
জন্মে জন্মে দীস হব আমি ॥ 
চৈতন্ত-চরণ-ধন সার করি আভরণ 
দ্বিজ মাধব রস গানে। 
শ্রীযুত ঠাকুর পণ্ডিত তিহো হন স্বিদিত 
সোই এই রস ভাল জানে ॥ 
গোচারণের মাঠে। 
নিশি-অবশেষ-ক্ষণে বিপিনে ভোজন মনে 
যার যেই নিজ পরিধানে। 
বৎস বাল সহচর বাঁশী আদি তৎপর 
প্রবোধে বিশাল চারু সানে ॥ 
চলিলা যাদব রায় বস রাখিবারে। 
শ্তাম-নুন্দর তনু পুরিছে গোক্ষুর রেণু 
ইন্দীবর পরাগ ধুসরে ॥ 
গুনিয়। বিশাল রব বরজ (১) বালক সব 
বৎস লৈয় ধাএ আগুয়ানে। 
কান্ধে শি বেত্র করে বেণুর নিশান পুরে 
রঙ্গে রঙ্গে চলিল! যৌগানে ॥ 
অসংখ্য গাতীর পাল সহআ্র অবধি বাল 
যার যেই নিজ পরিমিতে। 


(১) ত্রজ। 


ভাঁগবত-_মীধবাচা্য--১৬শ শতাব্দীর পূর্ববার্দ ৭৮৩ 


করিয়া! একই যুত হরধিত নন্দস্থুত 
হৈ হৈ রব চারি ভিতে॥ 

কাচ কাঞ্চন বেড়ি মণি মুকুতীয় জড়ি 
অঙ্গে অঙ্গে সহজ ভূষণে। 

স্থন্দর বনের ফুল বিকশিত বকুল 
পাছে ধায় কৌতুকে মোহনে ॥ 

শিক্গা বেত্র বেণু ধন পরিহরি জনে জন 
দেখিয়া সমুখে ফেলি ধায়। 

কেহ দূরে লৈয় যাই হাঁসি হাসি পুনঃ দেই 
মাধব হরষেতে গায় ॥ 


আগে আগে ধায় কৃষ্ণ বন দেখিবারে। 
পাছে যায় শিশু সব ছু'ইবার তরে ॥ 
মুঝ্রি আগে আগে যাঙ শিশুকরে ধরি । 
এ সব কৌতুক করে বিহরে শ্রীহরি ॥ 
কেহ পুনঃ পুরে কেহ বাজায় বিষাণ। 
কেহ পিকরব করি গায় নানা গান ॥ 
পাখীর ছায়ায় কেহ যায় হংস বাড়ি 0)। 
কেহ বকরূপ হৈয়া যায় গুড়িগুড়ি ॥ 
মূর-পেখমে কেহ নাচে উল্লাসিত। 
মরকটে ধরি কেহ টানে মনোনীত ॥ 
তার সঙ্গে কেহ রঙ্গে দেই লীফ। 

কেহ ভেক হৈয়! সলিলে দেই বাঁপ॥ 
বুক্ষপল্পব ছাঁয়া দেখি ঘন হাসে। 
সর্কজন্ত রব করি (১) বুলে শুনি বাসে ॥ 


ময়ুরের পাখে চড় ও বন্ঠ কুস্থম ফুল 
ধাতু রঞ্জিত কলেবরে । 

কোটি কোটি কাম জিনিএগ লাবণ্য ধাম 
স্থরঙ্গ অধরে বেণু পৃরে ॥ 

হত অজগর রিপু বরিষে নীরস বপু 
দেখাইল সব সহচরে । 





(১) অনুকরণ করিয়া 


৭৮৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


আনন্দিত অনুগত গায় মধুর গীত 
তাহার গীরিতি অনুসারে ॥ 

কেহ বেণু কেহ শৃঙ্গ পুরএ পরম রঙ্গ 
ধাওত গাওত ব্রজ গোঠে। 

দ্বিজ মাধব গানে গোপিনী বেটিল কানে 
নয়ন আনন্দ উৎকটে ॥ 


শিশু সঙ্গে রঙ্গে মজিল চিত। 
চরণে চলিল পাল চারি ভিত ॥ 
পালটি চাহি নাহি এক গাই। 
দণ্ডপাণি রণে চাহি বেড়াই ॥ 
গোঠের মাঝে রহি বনমালী। 
আয় আয় ডাকে ধবলী কালী ॥ গ্রু॥ 
মেঘ-গভীর মনোহর বাণী। 
হাম্বারবে ধেন্থু ধাইল শুনি ॥ 

পৃষ্ঠে সারি সারি পুচ্ছ এক বয়নে। 
দত্ত দৃষ্টি (১) তৃণ উর্ধ শ্রবণে ॥ 
গো গোপ লইয়া বনমালী। 

আপন সুথে করে নানা কেলি ॥ 
হামা রবে গাভী ফুকরে শুনি। 
কৌতুকে দেখে দেব চক্রপাণি ॥ 
হংস সারস শারী শুক পিকে । 
উপহাসে নাচে গায় অধিকে ॥ 
সিংহ ব্যাপ্ররূপ ফুকরে আগে। 

ভয় দেখায় পাছু শিশুভাগে ॥ 

দ্বিজ মাধব কহে বাঁলকেলি। 
চৈতন্য ঠাকুর রসগুণশালী ॥ 


ধেনুক বধ। 


এই সব কুতৃহলে শ্রমযুত হৈয়া। 
বৃক্ষতলে বলভদ্র থাকেন শুতিয়া (২)॥ 
এক বালকের উরু করিয়া শিয়র। 
আপনে চরণ চাঁপে নন্দের সুন্দর ॥ 


(৯) ঘর্ষণ করিয়া-রোমন্থন করিতে করিতে । (২) শয়ন করিয়া। 


ভাগবত-_মাধবাচাধ্য--১৬শ শতাব্দীর পূর্ববাদ্ধ। ৭৮৫ 


জনে জনে ব্রজশিশু সব বিষ্যমানে । 

কুহ্থমে রচিত করে লৈয়া ধে্ুবানে ॥ 

তবে তাহা সভ! লৈয়৷ দেব গোবিন্দাই। 
নবীন পল্পব-শয্যা রচিল তথাই ॥ 

শয়ন করিল প্রভু ব্রজবাল-সঙ্গে। 

কেহ কেহ চরণ জাতিছে (১) রঙ্গে রঙ্গে ॥ 
কেহ পাশে বসিয়া মধুর গীত গায়। 

কেহ কেহ নব পল্পবের দেয় বায় ॥ 

জ্রীদাম দাম কৃষ্চ-স্তোক-নাম লেখা । 
এই সব বালক কৃষ্ণের প্রাণসথা ॥ 


বালকগণের তাল- 
বলিতে লাগিল! তারা বলভদ্র-আগে। ভক্ষণের আকাজ্া। 


এক বাক্য বলি ভাই ঘদি মনে লাগে ॥ 
কথো দুরে আছে এক মহাতাল-বন। 
বড়ই প্রসিদ্ধ তাল কহে সর্বজন ॥ 

বড় বড় ফল তার দেখিতে সুন্দর । 
অমুত-দমান স্বাদ ধরে বছুতর ॥ 
পাকিয়া পাকিয়া যেই হয় পরিণত। 
সেই সেই খসিয়া পড়ে অবিদিত ॥ 
তাহার আমোদে আমোদিত সেই বন। 
বড়ই লুবধ মন না যায় ধরণ ॥ 

ধেন্ুক নামেতে অস্তুর গন্ধর্ব আকার । 
আছয়ে রক্ষক সেই লইয়া পরিবার ॥ 
একে একে বল বীর্য্য জগতে বিদিত। 
তার তরে প্রাণী মাত্রে না যায় সেই ভিত ॥ 
কহিল তোমারে শুন ছুষ্টের নিধনে । 
চল যাই ফল থাই যদি লয় মনে ॥ 
শুনিয়া কৌতুকে মহাবীর হলধর | 
ভকত-গীরিতি হেতু ধাইল সত্বর ॥ 
বনে প্রবেশিল যেন মত্ত করিবর ৷ 

গাছ নাড়া দিয়া তাল পাড়িল বিস্তর ॥ 


(১) টিপিয় দিতেছে 1 


৭৮৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


হাতিয়া হাত্ডিয়! (১) তাল পড়ে ছুরদুর | 
ছুরছুরি শব্ধ গুনি ধাইল অনুর ॥ 

কে রে কে রে বলি বেগে ধাইল ধেমুক। 
লেখা যোখা নাহি যত ধাইল অনুর ॥ 
ক্ষুরের আক্ষেপে মহী করে টলমল । 
স্থাবর জঙ্গম যত কীপিছে সকল ॥ 
আসিয়! দেখিল সেই হলী (২) মহাবীরে । 
সঘনে নিশ্বাস বহে কম্পিত শরীরে ॥ 
উচ্চ নাদ করিয়া পাছর ছুই পায়। , 
বুকে এক লাখি মারি বেগে পাছ যায় ॥ 
পুনরপি রণমুখে আইসে গর্জিয়া। 
তাহ! দেখি বলভদ্র ফিরিল হাসিয়া! ॥ 
বাম করে ধরিয়া পাছর ছুই পায়। 
উর্ধ করি বার কথো (৩) ফিরাইল তায় ॥ 
আছাড়ি ফেলিল এক তালের উপরে । 
ভাঙ্গিয়া পড়িল গাছ সেই মহাভরে ॥ 
ঠেকাঠেকি তালবন পড়ে ভাঙ্গি ভাঙ্গি। 
পড়িল ধেনুক সব শিশু হৈল রঙ্গী॥ 
ধেনুক-নিধন দেখি যত দৈত্যগণ | 
রামকৃষ্ণ প্রতি ধাএ করিয়া গর্জন ॥ 
কুতৃহলে ছুই ভাই দেখি রিপুভাগে। 
ঠেঙ্গে (৪) ধরি ধরি ফেলে তাল গাছের আগে ॥ 
মরিল অসুর সব ভাঙ্গে তাল-বন। 
একাকার হৈয়া মহী রহিল তখন ॥ 
কাল কাল অস্ুরগুলা হ্যামল-বরণ। 
আকাশে হইল যেন নবোদিত ঘন ॥ 
আকাশে থাকিয়৷ হরষিত দেব্গণ। 

জয় জয় নাদে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
কৌতুকে বালক সব ইছিয়া বাছিয়া। 
গন্ধলোভে খাইল তাল উদর ভরিয়া ॥ 


(১) হ্বাড়ির মতন বড় বড়। (২) হলধর-বলরাম। 
(৩) কতেক বার। (৪) গনে। 


ভাগবত - মাধবাঁচারধ্য--১৬শ শতাঁবীর পূর্বার্দ। 8৮৭ 


সেইদিন অবধি বন হইল নির্ভয়। 
গতাগতি করে লোক আপন ইচ্ছায়॥ 
পনি! বিপক্ষ কংস বড়ই চিন্তিত। 
অহর্নিশি তিল এক না পায় পীরিত (১)॥ 


ধেমুক বধিয়া হলধরে। 

তাল খাওয়াইল সব সহচরে ॥ 
দিবস বুৰিয়া অবসানে। 
চলিলা বালক রাঁম কানে॥ 
যছুচান্দ চাঁচর-কুন্তুল শ্তামতমু। 
বদন প্রসন্ন হসিত মন্দবেণু | 
সঙ্গে সব শিল্ত পঞ্তগণ। 

আগে আগে চালাএ গোধন ॥ 
ঘন শিঙ্গা পুরে জনে জন। 
নৃত্য গীত বরজ মিলন ॥ 
গোঠে হইতে আইল বনমালী। 
শুনিএ! গোপিনী উতরোলী (২)। 
ধাওত সব গোপীগণ। 
পিয়-রূপ বিরহ-মোচন ॥ 
প্রেমে জননী আলির্গনে। 
করাইল স্নান ভোঙজনে ॥ 
আননে গোবিনা নদবাঁসে। 
দবিজজ মাধব রস ভাষে ॥ 





(১) দোয়ান্তি। (২) ব্যগ্র। 


কবিচন্দ্রের ভাগবত । 


এই কবির বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫১৪__-৫১৬ পৃষ্ঠায় 
দ্রষ্টব্য । নিয়ের অংশগুলি ১০৬১ বাং (১৬৫৩ খৃঃ) সনের হস্তলিখিত 
পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। 


রুক্মিণীর রূপ-বর্ণন | 


সঘীর ধরিয়া কর রুক্মিণী বার্যায় (১) । 
রুঝ্সিণী দেখিয়া সভে অতি মোহ পায় ॥ 
কি কব রূপের সীম! ভুবনমোহিনী। 
সিংহ-মধ্য! বিশ্ব-ওষী বিছ্যৎ-বরণী ॥ 
টাচর চিকুরে দিব্য বান্ধিয়াছে খোঁপা। 
মল্লিকা মালতী বেড়া পৃষ্ঠে দোলে ঝাঁপা ॥ 
কপালে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা । 
জলধর-কোলে যেন টাদ দিল দেখ! ॥ 
নয়নে কাজল কাম ভূরু চাপ বাণে। 
চাহিয়া চেতন হরে কে বীচে পরাণে ॥ 
চরণে যাবক (২) রেখা বাজন নুপুর । 
চলিতে পঞ্চম গতি বাজে সথমধুর ॥ 


রুক্সিণী-হরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 


শিশুপালের ক্রোধোক্তি। 


কক্সিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের কথ! স্থির ছিল) কিন্তু রুক্মিণী 
শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট লিপি প্রেরণ করেন যেন শ্রীরুষ্ণ তাহাকে লইয়া যান। সেইরূপ 
করিলে, শিশুপাল শ্রীকুষ্ণকে কুক্মিণীসহ রথারূঢ দেখিয়া ভৎসনা 


করিতেছেন । 


পলায় যতেক সেন! পায়্যা পরাজয়। 
পুরোধা (৩) ব্রাহ্মণ তবে শিশুপালে কয় ॥ 
দৈবেতে সকল হয় দূর কর তাপ। 

সভাই কালের ব্শ রাজা তোর বাপ।॥ 





(৯) ভ্রমণ করে। (২) আল্তা। (৩) পুরোহিত । 


ভাগবত--কবিচন্দ্র-_-১৬শ শতাব্দী ৭৮৯ 


দুঃখ শোক ভোগাভোগ ভাগ্যে সব করে। 
দেশে সাত বিভা দিব চল বাপু ঘরে ॥ 
আর না আসিব আমি বিদর্ভ নগরে ॥ 
শিশুপাঁল প্রবৌধিয়৷ মহাবীর বলে। 
রণভেরী দামামা দগড় করতালে ॥ 

এক অক্ষৌহিণী বীর সেনা লয়্যা সাঁথে। 
ধনুর্ববাণ খডগ চম্ম লয়্যা চাপে রথে ॥ 

অতি বেগে বাযুপথে রথখান যায়। 

রুঝ্সিণী সমেত কুষ্ণে দেখিবারে পাঁয় ॥ 

ওরে ছুষ্ট ভরষ্ট তুই পালাইবি কোথা । কৃষকে ভত্রনা। 
ঘুচাব সকল গর্ব কাটি তোর মাথা ॥ 

বিধি বাম নিকট মরণ তোর প্রায়। 

যেমত যজ্ঞের দ্বৃত কাকে লয়্যা যায় ॥ 

প্রাণ বাচাইবি যদি ছাড়্যা যারে বেটা । 
ধনু ফেল্যা পালা ছুষ্ট দীতে কর্যা কুটা ॥ 
সমর বিষম বড় ক্ষেত্রী বিনে নয় । 

বনে বনে শিশু সঙ্গে গরু চরা নয় ॥ 
যশোদার ঠাঞ্জি তথা ষত শাস্তি পাত্যে। 
গোয়ালার ঘরে ননী চুরি কর্যা খাতো ॥ 
খাইয়া গোপের অন্ন অহস্কার বড়। 

মোর কাছে ওরে মুঢ় অহঙ্কার ছাড় ॥ 
গোপের ঘরে ভার বয়্যা কান্ধ হয়্যাছে পূর। 
গোপের মায়ার কাছে তুমি বড়ই অস্গুর (১)॥ 
না বুঝিয়া লোক সব ভক্তি করে তোরে । 
দেবাস্থর নরে কেবা মায়্যা কান্ধে করে ॥ 
এই মত গোবিন্দেরে দেই কত গালি। 
রুক্সিণীরে উপরোধ করে বনমালী ॥ 

কৃষ্ণ কহে বাঁর বার নিন্দা কর মোরে। 
তোর ভগিনী মোর সঙ্গে শুনরে পামরে ॥ 
জন্মে জন্মে রুক্সিণীর আমি সে জীবনে। 
তোর বোলে শিশুপালে ভজিব কেমনে ॥ 
গোপীদের কথ! সব তুঞ্ি কেমনে জানিবি। 
অজ্ঞান পামর তু মোরে কি চিনিবি ॥ 


(১) এখানে অস্থুর শব “মহাবলশাঙগী” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 





বিধ জল-পানে বালক- 
গণের মুচ্ছ1। 


শ্যামদাসের ভাগবত। 


শা 2৯৪৮৪২০%লটটিটা 
গোবিন্দ-মঙ্গল। 
এই গ্রন্থকার তিন শত বংসরের উর্ধকাল হইল জীবিত ছিলেন। 
মেদিনীপুর জেলার কেদারথণ্ড পরগণার হরিহরপুর গ্রামে ইহার জন্ম 
এই গ্রাম মেদিনীপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এখানে কবির 
বংশধরগরণ এখনও বাম করিতেছেন। দুঃখী শ্ঠামদাস কার়স্থ ছিলেন এবং 
ইহার অন্ুবাদিত সমগ্ঠ ভাগবতের পুথি বিগ্রহরূপে পুজা পাইয়া থাকে। 
কবির বংশীয়গণ গুরুগিরি করিয়া থাকেন; ইহাদের উপাধি “অধিকারী, । 
রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র বন্গ মহাশয় এই পুস্তক ১৮০৮ শকে প্রকাশ করেন। 


কালিয়-দমন'। 


শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপ-চড়ামণি 
চিত্ত নিবেশিয়া ইরি-কথা। 

ভূবন-মঙ্গল নাঁম সদাই আনন্দ-ধাম 
পতিত-পরমপদ-দাঁতা ॥ 

সে প্রত পরম রঙ্গে বজশিশ্তগণ সঙ্গে 
গোষ্ট-ক্রীড়া করেন কাননে । 

শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্জায় আকুল হৈল 
চলে সবে জল অধ্ষণে ॥ 

নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ধ শিশু গেল ধেয়ে 
যে দিকে আছএ কাঁলিন্দিনী। 

মহাইদ উচ্চ তট কীলিদহ-কৃল-ঘাট 
নীর না পরে সুর মুনি ॥ 

দৈবের সে নিবন্ধন খগ্ডিবেক কৌন্‌ জন 
শি সব সেই ঘাটে গেল। 

তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া জল পান কৈল গিয়া 
কূলে উঠি বালক ঢলিল ॥ 

কালিনীর কুলে গিয়া দেখে স্তাম বিনোদিয়া 
গরল বহিছে শিল্তগণ। 


ভাগবত--শ্যামদাস--১৬শ শতাব্দী । 


দেখিয়া বিন্ময়-মতি অখিল ভূবনপতি 
মধু-ৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের অমিয়া-দিঠে বালক সকল উঠে 
কাচা ঘুমে যেন জীয়াইল। 

উঠিয়া! চৌদ্দিকে চাই আলন্তে ছাঁড়িল হাই 
আখি মেলি গোবিন্দ দেখিল ॥ 

জীয়ায়ে বালকগণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মনে 
হেন জল আছে যমুনায় । 

গরল জলের্‌ মাঝে ছুর্য় ভূজঙ্গ আছে 
নীর মধ্যে না রাখিব তায় ॥ 

দেবতা কিন্নর নর দশ দিক্‌ চরাঁচর 
কেহ না করএ জলপান। 

দৈত্য দলিবার ভার হইয়াছি অবতার 
ভারাবতারণে ভগবান্‌॥ 

এতেক ভাবিয়া মনে ত্রজের বালক সনে 
সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে । 

গোবিন্দ-মঙ্গল পোথা ভূবনে দুর্লভ কথা 
শ্রীমুখ (১) নন্দন গায় সারে ॥ 

শুন নৃপমণি পুরাণ-কাহিনী 
কৃষ্ণের বালক-খেলা । 

জীয়ায়া বালকে ক্রীড়ায় কৌতুকে 
সে দিন মন্ৰিরে গেলা ॥ 

রজনী-প্রভাতে ব্রজশিশু সাথে 
সাজিয়া সুন্দর শ্যাম । 

ধেনু লয়ে বনে গেল শিশু সনে 
গৃহে রাখি বলরাম ॥ 

শিশু সঙ্গে কানু পুরে শিক্ষা বেণু 
আগে চালাইয়া পাল। 

ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী-কিনারে 
বিহরে নন্দ-দুলাল ॥ 


(০) কবির পিতার নাম-শ্রীমুখ । 


৭৯২ 


কালিয় হদে কৃষ্ণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়-। 


স্থকোমল তৃণে চরে গাভীগণে 


যমুনা-পুলিন-বনে | 


শিশু সঙ্গে করি চলিলা মুরারি 


কালি দলিবার মনে ॥ 


কালিন্দীর কুলে কদঘ্বের মূলে 


উপনীত শ্যাম রায়। 


কদম্ব উপর ৃ উঠি গদাধর 


কালিদহ পানে চায় 


কালি দলিবারে ভাবিল অস্তরে 


কালিয়া-সুন্দর হরি । 


কদম্বের ডালে বসি কুতুহলে 


দিঠে পীতান্বর পরি ॥ 


একে সে চিকণ কালিয়! বরণ 


তাহে নানা মণিহাঁর । 


কত বিধুবর মুখ মনোহর 


নাশ করে অন্ধকার ॥ 


পুরাণ-বচন শুনহ রাজন 


কহি যে তোমার স্থানে । 


গোবিন্দ-মঙ্গল কারুণ্য (১) কেবল 


আীমুখ-নন্দন গানে ॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
কদন্বের আগডালে চড়ে নটবরে ॥ 

চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় সুধীর ৷ 
তাগুব ক্রীড়ায় কৃষ্ণ পরম শরীর ॥ 
নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ মারে এক লীফ। 
কৌতুকে পড়িল কালিদহে দিয়া ঝাঁপ ॥ 
কমল-কেশর মধ্যে রহে শ্তামরায়। 
মনুষ্য বলিয়৷ সে ভূজঙ্গগণ ধায় ॥ 
কমল-কেশরে নাচে স্বন্দর গোপাল । 
আসিয়! কৃষ্ণেরে বেড়ে ভূজঙগম-জাল ॥ 


০) করুণরসপুর্ণ। 


ভাঁগবত-শ্টামদাঁস_১৬শ শতীর্বী ৭৯৩ 


কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন। 
দন্ত ভাঙ্গি দত্তহত কত নাগগণ ॥ 

কোন সর্প মৈল কেহ তেয়াগিল জ্ঞান। 
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ ॥ 


শুন শুন কালিয় ভূজঙ্গ-অধিকারী। 
নিবেদন করি রাঁজা তোমা বরাঁবরি ॥ 
এক গোটা মন্ুষ্যা আসিয়া আচন্বিতে। 
কমল-কেশর মধ্যে নাচে মনোরথে ॥ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত কমলের বন। 
তাহার প্রতাপ রাজা না যায় সহন ॥ 
তার যত মর্দস্থানে (১) দংশন করিমু। 
কিঞ্চিৎ তাহার চন্দ ভেদিতে নারিমু ॥ 
মণি উখড়িল (২) হের দেখ বিগ্বমান। 
দত্তহত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ ॥ 
কুলিশ জিনিয়া যেন শ্ররীর তাহার । 
যত নাগগণেরে লাগিল চমংকার ॥ 
এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হইয়া ধায়। 
গোবিন্দ-মঙ্গল দুঃখী গ্ামদাস গায় ॥ 


দুতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি 
সাজিল কালিয় বিষধর । 

আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে 
শঙ্ঘচুড় কুমুদ প্রখর ॥ 

নীল গীত চন্দ্রছটা কক্ট কালির বেটা 
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়। 

কালির সহস্র মুণ্ অগ্নি যেন জলে তু 
গরল উদ্গারে রসনায় ॥ 

শ্বাস ঘন ফুফুৎকার বিষে দিশে অন্ধকার 
দুকুল যমুনা! যুড়ি যায়। 





০ আমূর্ষেদ মতে মনুষ্যদেহে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান আছে, 
তাহাতে আঘাত করিলে মন্ুয্বের প্রাণ-রক্ষা কঠিন হয়। 
(২) খুলিয়া পড়িল () 


৯৭9 


৭৯৪ 


কৃষ্ণ-অদর্শনে বালক- 
গণের ক্রন্দন । 


গোবৎস ও অপর পশু- 
পক্ষীর কাতরত ৷ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


কমল-কেশর মাঝে দেখি নটবর রাঁজে 
বিষ ছাড়ে গোবিন্দের গায় ॥ 

কৃষ্ণের লাগিল রঙ্গ তুজঙ্গে জড়িত অঙ্গ 
দমন করিতে দুষ্ট কালি। 

শ্টামতন্থ সুধাময় জীব-ভয় তরে তায় 
ভূবন-পাবন বনমালী ॥ 

তারে কি করিবে ফণী কৌতুকে গোকুলমণি 


সর্প মধ্যে রহে নারায়ণে। 


না দেখি বালক যত হৈল যেন মৃত্যুবত 
কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥ 

ওহে প্রাণবন্ধু শ্যাম আজি বিধি হৈল বাম 
গোপপুরে হেন লখি (১) মনে । 

হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়া সবা 
কালিদহে ধাপ দিলে কেনে ॥ 

তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা 
মরিব তোমারে না দেখিয়া । 

নন্দ আদি যশোমতী হইবেক আত্মঘাতী 
কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়! ॥ 

আমা সবা লয়ে সঙ্গে বনে কে আসিবে রঙ্গে 
ক্ষুধায় কে দিবে অন পানী। 

দেখা দিয়! রাখ প্রাণ হেদে হে সুন্দর কান 
যশোদা-তীবন যাুমণি ॥ 

আজ তোমা না দেখিলে পশিব কাঁলিন্দী-জলে 
ওই কালি খাউক সবারে। 

কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্ধাঞ্গ তিতিল লোহে 
গড়াগড়ি যায় নদীতীরে ॥ 


না দেখিয়া কাল! কান তৃণমুখে কান্দে ধেন্ছু 
বাছুরি না করে পয়ঃপান। 

কালিদহে কষ্ণ দেখি উভমুখে কান্দে পাখী 
বন জন্তু না ধরে পরাণ ॥ 


১) লক্ষ্য করি - অনুমান করি | 


ভাগবত শ্যামদাস--১৬শ শতাব্দী। -. ধঈ৫ 


তরু লতা আদি তৃণ জল ত্যজি কান্দে মীন 
কালিনী কাতর অতিশয় । 
দেখিয়! কৃষ্ণের রীতি ্রন্মা আদি সুরপতি দেবগণের ক্রন্দন । 


কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥ 


দশ দিক্‌ চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতর 


দয়ানিধি গোবিনের গুণে। 


গোকুল নগরে ওথা পড়িল প্রমাদ-কথা গোঁকুলে অমঙ্গল। 


অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥ 


ছুঃখী শ্তামদাস*কয় শুনিলে জনম নয় 


এই কথা ভুবন-পাবন। 


শুনহ সংসার স্থথে নাম গুণ গাও মুখে 


কলি ভবে পাবে উদ্ধরণ ॥ 


আজ কেন চঞ্চল মন। 
না জানি কি হৈল বনে ছুঃখিনী-জীবন ॥| ধুয়া ॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
অমঙ্গল দেখে লৌক গোকুল নগরে ॥ 
উন্কাপাত দিবসে উদয় ধুয়চর ।- 
সঘনে অঙ্গার-বৃষ্টি চতুদ্দিকে হয় ॥ 
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ। 
প্রাচীরে উলুক বৈসে দেখে সর্বজন ॥ 
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক। 
নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥ 
কুকুর ক্রন্দন-গীত গায় সেই কালে। 
দিনে থনি পড়ে তারা অবনী-মণ্ডলে ॥ 
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতী 1 
গোপগণে ডাঁকি নন্দ করেন যুকতি ॥ 

. শুন গৌপগণ কেন দেখি হেন রিষ্টি। 
গোকুল নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি ॥ 
শৃগাল কুক্কর কান্দে নগর ভিতরে । 
দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥ 
হেন অমঙ্গল আমি না দেখি কখন। 
কহিল যে কিছু পূর্বে গর্গ তপোধন ॥ 


৭১৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 
হুদয় কম্পয়ে মোর বিদরে পরাণ। 
না জানি কানুর বনে কিবা অকল্যাণ ॥ 


কান্দিয়। বিকল নন্দ যশোদা রমণী । 


রোহিণী সুন্দরী আদি যতেক গোপিনী ॥ 
বলরাঁমে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ। 
কৃষ্ণের কি হৈল বলে গোকুলে উৎপাত ॥ 


অনন্ত পুরুষ বল্যা (১) ভাঁবিল হৃদয়। 
অন্তরে জানিয়া তত্ব গোপগণে কয় ॥ 
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অন্বেষণে । 
দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ণ পাইয়া বনে ॥ 
একক দেখিয়া কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে । 
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ-রঙ্গে ॥ 
না কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধেয়ে। 
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥ 


অনন্ত-বচনে নন্দ আহীরী সকল (২)। 
রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥ 
লোহেতে পূর্ণিত আখি পথ নাহি দেখে । 
কৃষ্ণের লাগিয়া! তার! মহ! মনোদুঃথে ॥ 
কোন্‌ পথে গেল কান্গ কহ বলরাম। 
কোথা গেলে পাব পুত্র নব ঘন-গ্যাম ॥ 
বলরাম বলে সভে স্থির কর প্রাণ। 
এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥ 

বলরাম বলে কান্থ গেছে এই পথে। 
বাছুরী বালক সঙ্গে গেছে যুথে যুথে ॥ 
স্থকোমল তৃণে চরি গেছে বংস গাঞ্ি! 
নাদ মুত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞ্জি ঠাঞ্চি ॥ 
হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর 
ধ্বজবজ্া্কুশাম্ুজ-চিহ্ন মনোহর )। 

এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অন্য নাই। 
চলিল গোয়াল! সব সেই পথ বাই ॥ 





০) অনস্তদেব বলরাম। (২) গোপগণ। 


ভাঁগবত--শ্যামদাস--+১৬শ শতাব্দী । 4৯৭ 


যাইতে দেখিল কত দূরে ধেস্থুপাল। 

যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল ॥ 
সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে। 
দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ॥ 
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালিদহে ঝাঁপ। 
ভূমিতলে পড়ি নন্দ যশোদা বিলাপ ॥ 
ধন্য শুক পরীক্ষিত ভাগবত বাণী। 

ছুঃখী শ্ঠামদাসে পার কর অরঙ্গিণী ॥ 


কালিদহে কৃষ্ণ না দেখি যশোমতী চন্দ্রমুখী যশোদার বিলাপ। 
যেন বজ্রীঘাত পড়ে শিরে। 

ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
তন্ন তিতে নয়নের নীরে ॥ 

আরে বাছা যাছ্রায় অনাথ করিয়! মায় 
জলে ঝাপ দিলি কার বোলে। 

কি করিব কোথা'ধাব কোথা গেলে ভেট পাব (১) 
প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে ॥ 

অনেক কামন! করি আরাধিয়া হরগৌরী 
তোমা পুত্র পাইয়াছি কোলে। 

আজি বিধি ভেল বাম আমায় এড়িয়া শ্তাম 
ঝাঁপ দিলে কালিন্দীর জলে ॥ 

পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইসে যায় শত শত 
তোমারে সে বৈরি ভাব করি। 

দৈত্য-দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে 
তাল ভোগে (২) ধেনুক সংহারি ॥ 

গুণনিধি যাদু মোর ব্দন-চন্ত্রমা তোর 
এ তিন ভুবন আলো করে। 

তিলে না দেখিলে কান ধরিতে না পারি তন্থ 
আজি বিধি বাম হৈল মোরে ॥ 

তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুক বিদরিয়া জান 
নয়নে না পাই দেখিবারে ৷ 





€১) দেখা পাব! 
(২) তাল-তক্ষণ উপলক্ষে । 


9৯৮, 


নন্দের শোক । 


অপরাপর গোপ-গোগী 
ও রাধিকার শোক । 


১) উল্লাসিত। 


বঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয় । 


পাপ প্রাণে কিবা কাষ পশিব কালিন্দী-মাঝ 
প্র কালি খাউক আমারে ॥ 

কান্দে নন্দ ব্রজনাথ . শিরে মারে করাঘাত 
কোথা গেল পুত্র যাছুমণি। 

তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা 
তব শোকে ত্যজিব পরাণি ॥ 

শিশুকাল হৈতে যত . গুণ সে স্মরিব কত 
নানা কন্ম করিলে গোকুলে। , 

পুতনা শকট তৃণ ভাঙ্গিলে যমলার্জুন 


বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥ 


'ছুর্জয় অথার ঠাঞ্ি এড়াইলে গোবিন্দাই 


বিক্রমে বিশাল যাছু মোর। 
গর্গমূনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল 
মরিব না দেখি মুখ তোর ॥ 


গোপ গোপী আদি যত সবে হৈল মৃত্যুবত 
রাধিকার কাকুতি অপার । 

সাধ করিয়াছি মনে মরিব তোমার সনে 
না বঞ্চিহ নন্দের কুমার ॥ 

গোধন লইয়া! বনে যাও আইস শিশুসনে 
দেখিয়। উষত (১) বাসি মনে । 

রূপে গুণে অনুপম তুমি রসময় শ্তাম 
নিরাশ না কর গোপীগণে ॥ 

গোপ গোগী আদি শিশু কৃষ্ণগুণে কান্দে পশু 
ফণি-মধ্যে দেখিয়া গোপালে। 

তবে নন্দ যশোমতী নিরূপণ করে যুক্তি 
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ 


ইহ! দেখি হলপাণি অনন্ত-মহিমা-মণি 
অন্তর্ধ্যামী পুরুষ প্রধান । 


ভাগবত--শ্যামদাস--১৬শ শতাব্দী । শ৯৯ 
ইঙ্গিত বুঝিয়া মনে প্রবোধে গোয়ালাগণে বলদেবের জাত্বাস- 
শুন সবে স্থির কর প্রাণ ॥ ০ 
কালিয়ে দমন করি এখনি আসিবে হরি 
কুলে বমি দেখ সর্বজন। 
গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদন চাইয়া 
বলরাম ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
হেদেহে দয়াল হরি আকুল গোকুল পুরী 
_মৃতকল্প নন্দ যশোমতী । 
শীঘ্ব আদি দেহ দেগা গোপ গোপী কর রক্ষা 
মায়া পরিহর যদুপতি ॥ | 
অখিল ভূবনপতি বলা বোলে অবগতি 
গোপগণে কাতর দেখিয়া । 
দুঃখী শ্তামদাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে 
কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥ 


গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল । 

ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুঁজঙ্গম-জাল ॥ 

কেবল কুলিশ-অঙ্গ কমল-লোচন। 

শরীর বাড়িল ছি পড়ে নাগগণ ॥ 

কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে । 

অনেক দংশন কৈল রুষ্ণ-কলেবরে ॥ 

অমিয়-সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়। 

বজ-অঙ্গ ঠেকি দত্ত খণ্ড খণ্ড হয় ॥ 

কালির বদন দিয়া বিষ রক্ত পড়ে। 

কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে॥ কালিয়-মন্তকে কৃষ্ণ 
গুরুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে । 

চক্রাকার হইয়া কালি জলমধ্যে ফিরে ॥ 

কালির সহস্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়া। 

মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া ॥ 

দুঃখী শ্তাম বলে কৃপাময় যদুরায়। 

কষ্ণ-মুখ দেখি গোপ গোগী প্রাণ পায় ॥ কৃ্ণ-সঙ্দর্পনে আননদ। 


কালিক্-নিগ্রহ 


নাগপত্বীগণের কৃষ্ণ, 
আরাধনা । 


বঙ্গ-সাঁহিত্য-পরিচয় 


কালির উপর নাচে গদাধর 
পরম আনন্দ সুখে । 

ঝলকিত তন নটবর কান্ 
মুরলী বাজায় মুখে ॥ 

যশোমতী নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ 
আনন্দ বাঁড়িল মনে। 

গোপ-গোপীগণ মুখ দরশন 
মধুর মঙ্গল-গানে ॥ 

তবে ফণমণি গুরু ভার গণি 
মণি উড়িল শিরে । 

নাকে মুখে লাল নিকলে গরল 
জলে চক্রাকার ফিরে ॥ 

প্রভৃ-পদ-ভরে ডুবিতে না পারে 
পলাইতে নাহি পারে। 

পতিতপাবন দুষ্ট-নিবারণ 
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥ 

কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল 
বল বুদ্ধি দূরে গেল। 

মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী 
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥ 


কালির রমণী কৃষ্ণপরায়ণী 
শুনিয়া এ সব বাণী। 

পাগ্য অর্থ্য থালী রত্ব-দীপ জাঁলি 
দিব্য পঞ্স-মালা আনি ॥ 

নাগ-নারী ঘত গতি করি ক্রুত 
বেড়িয়! গোবিন্ব-টাদে। 

ও পদ পুজিয়া প্রণতি করিয়া 
চরণে পড়িয়া কান্দে ॥ 

করি প্রণিপাত হৈয়া ষোড়-হাত 
স্্তি করে নাগ-রাণী। 

গোবিন্দ-চরণে ছুঃখী শ্যাম ভণে 
গোবিন্ব-মঙ্গল-বাণী ॥ 


ভাগবত--শ্মীমদীস--১৬শ শতাব্দী । ৮৩১ 


রাধিকার বারমাস্থা। | 
ভাদ্রমাসে হরিজন্ম ভৃভার-তারণে। 
ভব বিরিঞ্চির ভাব করিতে পালনে ॥ 
ভাগ্যবস্ত নন্দ-গৃহে দেখি শ্তাম রায়। 
ভাব কৈনু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গ। পায়। 
উদ্ধব, ভরম ভাঙ্গিল। (১) 
ভকত-বৎসল হরি মধুরায় রহিল ॥ 


আশ্ষিনে অশ্বিকা-পূজা এই তিন পুরে । 
আমরা আরোঁপি ঘট যমুনার তীরে ॥ 
অখণ্ড শ্রীফল-দল অগুরু চন্দনে। 
অনেক আরতি কৈন্ু গৌরী ত্রিলোচনে ॥ 
উদ্ধব, অনেক ভাগ্যের ফলে। 
 অন্বর হরিয়া আজ্ঞ! দিল! গোপীকুলে ॥ 


কান্তিকেতে কল্পতর-মূলে চিস্তামণি। 
কুপ্জক্রীড়া-কৌতুক কহিতে নাহি জানি ॥ 
কত রগ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর । 
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির ॥ 
উদ্ধব হে, কহ কি করি উপায়। 
কমললোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যায় ॥ 


মার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে । 
আকুল হইয়! বুলি শোক গদগদে ॥ 
আপনি আপনাগুণে প্রিয়া দিল! দেখা । 
অনঙ্-নাগরে হে আমরা পানু রক্ষা ॥ 
উদ্ধব, আর কি গোকুলে। 
আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে। 


পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে। 
পাতিয়! পদ্কজপত্র শুতি মহীতলে ॥ 
প্রভুর পীরিতি প্রেম মনে মনে গণি। 
প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী ॥ 


০) আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, কৃষ্ণ আসিলেন না। 


৯৩৯ 


৮৩২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


উদ্ধব, প্রিয়! গুণনিধি। 
পাইনু পরশমণি বিড়ম্ষিল বিধি ॥ 


মাঘেতে মীধব সঙ্গে এ মণি-মন্দিরে । 

মহারঙ্গে রমিব মানস নিরস্তরে ॥ 

মাধবী মল্লিকা লতাকুঞ্জের ভিতরে । 

মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥ 
উদ্ধব, মরিহে বুঝিয়!। 
মনে করি মরিব মাধব ম্মউরিয়! (১) ॥ 


ফাস্তনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে । 
ফাণুড খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥ 
ফুলের দোলায় দোলে শ্ঠাম নটরায়। 
ফাণগ্ড মারে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায় ॥ 
উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়া। 
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম শ্মউরিয়া ॥ 


চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু। 
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া! বন্ধু ॥ 
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ-ব্যথায়। 
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥ 
উদ্ধব, চিত্ত ছল ছল করে । 
চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে ॥ 


বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের বায়। 
বিরহী বিকল করে কোকিলের রায় (২)॥ 
বাস! ভাঙ্গি বল্লকী করিব তোরে দূর । 
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া! মধুপুর ॥ 

উদ্ধব হে, বিস্মরণ নয়। 

বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয় ॥ 


জ্যোষ্ঠেতে যমুনা-জলে যাদব-সংহৃতি । 
জল-কেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী ॥ 


০) ম্মরণ করিয়া। ২) রবে। 


ভাগবত-_রঘুশীথ ভাগবতাচার্য__বচনাকাল ১৫১০-১৫১৫ খুঃ। ৮৩ 


জল ফেলি মোরে গোপী গোপালের গায়। 
যৌবন-চুম্বন-ধন যাঁচে যদুরায় ॥ 

উদ্ধব, যত ছুঃখ উঠে মনে । 

জীয়ন্ত থাকিতে মরা গৌবিন্দ-বিহনে ॥ 


আধাঢ়ে আঙ্গিনা রসে আছিনু শুতিয়া 
আমার শিয়রে আপি শ্তাম বিনোদিয়া ॥ 
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাঁত। 
উঠিয়া আকুল হৈন্ু কোথা প্রাণনাথ ॥ 
উ্ধব, অনেক যন্ত্রণা । 
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥ 


শরাবণে সরস রস বরষা বিপুলে। 
সরসিজ বিকশিত ষট্পদ হিল্লোলে ॥ 
স্থখ বৈভব সব গেল শ্তাম সঙ্গে । 
শ্মউরি ম্মঙুরি কান্দি এ ভব-তরন্গে ॥ 
দুঃখী শ্তামদাস গায়। 
চিত্ত দৃ়াইলে গোপী পাবে শ্তাম রায় ॥ 


রঘুনাথের ভাগবত । 
কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী | 
রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ্য, মহাপ্রভুর সামসময়িক ব্যক্তি। কৃষ্জদাস 
কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ প্রতৃতি 
পুস্তকে এই অনুবাদের উল্লেখ আছে। সাহিত্য-পরিষ এই পুস্তকথানি 
প্রকাশ করিম্নাছেন। 
*. শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বংশীবাঁদনের প্রভাব। 
বাম বাহু ধরি বাম কপোল-মগুলে। 
ললিত চলিত দ্রুম মুরলী অধরে ॥ 
বেণুংরন্ধে, বিলোলিত কোমল অঙ্কুলি। 
যখনে বাজান বেণু শ্রীল বনমালী ॥ 
সিদ্ধ-বধূগণ তার সঙ্গে দিদ্ধগণ। 
মুরছি পড়য়ে রহে হয়ে অচেতন ॥ 


৮৩৪ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
বিগলিত নিবীবন্ধ কামে বিমোহিতা! ৷ 
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিতা সিদ্ধের বনিত। |! 
শুন শুন গোপী আর বড় অদ্ভুত । 
করয়ে মোহন লীলা! সদা নন্দন্থুত ॥ 
অচল তড়িত তুণ উরে হার হাসে। 
ভয়ার্ জনার ছুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥ 
যখন বাজায় বেণু রী বৃন্দাবনে । 
যুথে যুথে মৃগ বুষ মিলয়ে গোধনে ॥ 
শ্রবণ তুলিয়া দস্তে তৃণ ধরি রহে।, 
চিত্রের পুতলী যেন প্রভু-মুখ চাহে ॥ 
নব দল ময়ূর চন্দ্রিকা চাঁর কেশ । 
বিচিত্র পল্লবে চারু ধরে মন্দ বেশ ॥ 
যখনে মুকুন্দ বেগু বাজায় মধুর । 
তখনে সকল নদীর গতি হয় দূর ॥ 
হরিয়া চরণ-রেণু আনিবে পবনে । 
এই মনে ভাবিয়া থাকয়ে নদীগণে ॥ 
শিশুগণে নিজগুণ গায় চারিপাশে । 
বনে বনে বিহার করয়ে নটবেশে ॥ 
নাম ধরি যবে বেণু ডাকে বড় ঘনে। 
তথনে প্রাণীর ধর্ম হয় তরুগণে ॥ 
সর্বভূতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়। 
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয় ৷ 
প্রেমভরে পুলকিত মধু-ধারা বহে। 
ভক্তের লক্ষণ ধরি তরু লতা রহে ॥ 
দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালে। 
অলিকুল বেণুরব করে অনুকূলে ॥ 
মোহন তিলক বেণু পুরয়ে সন্ধানে । 
ংস সারস আসি মিলয়ে তখনে ॥ 
জলচর বেণুরবে হএঞা বিমোহিত। 
সরোবর তেজিঞ! দাগ্ীয় চারিভিত। 


গুদিত নয়ন করে চিত্ত সমাধানি। 
নিঃশব্দে রহে কৃষ্ণ করিয়া ধেয়ান 


ভাঁগবত-_রঘুনাথ ভাগবতাচাধ্য-_রচনাকাল ১৫১০-১৫১৫ খুঃ | ৮০৫ 


শুন ব্রজবধূ আর বিচিত্র কথনে। 

রাম কৃষ্ণ রহে তথ! তট-উপবনে ॥ 
বেণুরবে ত্রিজগৎ করে হরষিত। 
তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত ॥ 
ঈশ্বর-লক্ষণ জানি কেহ কোন মতে। 
মন্দ মন্দ গরজে গগন সাবহিতে (১) ॥ 
ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ। 
এমন মেঘের ধর্ম দেখিল তখন ॥ 

শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী। 
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না পারি ॥ 
ধ্বজ বজ্ত বিরাজিত চরণকমলে ৷ 

যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুল-মগুলে ॥ 
তখনে দেখিয়ে তার রূপ মনোহর । 
আমি সব তখনে ন! জানি নিজ পর ॥ 
বসন ভূষণ কেশ তথনে পাঁসরি | 
কেবল থাকয়ে যেন বৃক্ষ ভাব ধরি ॥ 
নব দল তুলসী ললিত বেশ ধরি । 
মনে করি গোধন গণয়ে বনমালী ॥ 
অনুচর বালকের কান্ধে বাম হাত। 
তখনে মোহন বেণু বাজান গোপীনাথ ॥ 


বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী। 
পতি সত তেজিয়া সেবয়ে যছুমণি ॥ 
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া। 
হেন প্রভু বিহরে গোপালরূপ হঞা ॥ 
কুম্দ কু্ম দাম স্ুললিত বেশ। 
ব্র্শিশ্ড মাঝে নটবর হৃধীকেশ ॥ 
যখনে তোমার পুত্র করিয়৷ বিহার । 
হরয়ে গোপীর চিত্ত ননের কুমার ॥ 
যখনে মলয় বায়ু বহে স্ুশীতল। 
চৌদিকে বেড়িয় রহে গন্ধর্ব কির ॥ 
কেহ নাচে কেহ গীত হুমধুর গায়। 
হেন অপরূপ লীলা করে যছু রায় ॥ 


৮০৬ 


হষের অন্তর্ধীন ও 
গোপীগণের মুজ্ছ1। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


দেবকী জঠরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন । 

ওহি গোপকুলে আসি হইলা উপপন্ন ॥ 
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল। 
কনক-কুণল গলে দৌলে বনমাল ॥ 
বয়ান কমলবর পূর্ণ শশধর । 

গোকুলের দীনতাপ (১) হরিল নকল ॥ 
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়। 

শীত অনুবন্ধ করি দিবস গোডীয় ॥ 

কৃষ্ণ বিনে গোপীসবে না দেখিল আন। 
গোপীনাথে নিয়োজিল তন মন প্রীণ ॥ 
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়। 
ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয়॥ 

এই গোগী-গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে । 
প্রেম ভক্তি বাটে তার পুণ্য দিনে দিনে 
জান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি। 
ভাগবত আচাধ্যের প্রেম-তরঙ্গিণী ॥ 


রামকান্তের ভাগবত। 


দশম ক্বন্ধ। 


কবি রামকান্ত দ্বিজের ভাগবত দশম স্বন্ধ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। 
কবির নিবাস পূর্বে রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামে ছিল; তৎপরে তিনি 
রঙ্গপুরের ব্রাঙ্গণীপুণ্ড গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
কুলোস্তব। ইনি ভাগবতাচাধ্যের শিষ্য বলিয়৷ পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং 
ষোড়শ শতাবীর প্রথমে বা শেষভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। 
এই পুস্তকথানি রঙ্পুরে শ্রীযুক্ত গোপাল দাস কু মহাশয়ের নিকট আছে, 
তিনি আমাকে নিয়ের অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন'। 


গুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে । 
অন্তদ্ধান করি হরি গেলা বিদ্বমানে ॥ 
না দেখিয়া গোপীগণ মুরছিয়া পড়ে। 
মজিল রমণী সব এ শৌক-সাগরে ॥ 


(১) দৈষ্ঠ ও সন্তাপ। 


ইনি গুড়নইর মৈত্র- 


ভাগবত-__বামকান্ত--১৬শ শতাব্দী । ৮০৭ 


নিজ পতি হার! হৈয়! যেন মৃগীগণ। 
তরাষে পড়িল তারা হরিয়া চেতন ॥ 
যেরূপে করিল! হরি বিহার-বিলাস। 
যেন গতি যেন লীল! যেন মন্দ হাস ॥ 
সেহি সেহি চরিত্র করয়ে ব্রজনারী। 
সেহি অবলম্বনে রহিল! চিত্ত ধরি ॥ 
কৃষ্ণরূপ আপনে ভাবিল ব্রজরাম!। 
সেহি লীলা করি গোগী পাসরে আপনা 
সব গোপী মিলিয়া গোপাল-গুণ গায়। 
বনে বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায় ॥ 


উনমত্ত হৈয়া গোপী পুছে গোপীগণে। গোগীগণের আত্ম- 
তোরাকি দেখ্যাছ যাইতে নন্দের ননদনে ॥ বিশ্বৃতি। 
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপ। 

আমাকে কহিবে তুমি করিয়া স্বরূপ ॥ 

শুনহ অশ্ব বট কহ সাবধানে । 

প্রাণ হরি নন্দস্ুত গেলা এহি বনে ॥ 

কহ কুরুবক তরু পলাশ অশোক । 

কহ রে কেতকীগণ কহ রে চ্পক ॥ 

গোপীগণে পুছে তোরা দেখেছ এ পথে। 

বলরাম অগ্রজ সহজে অনুমন্তে ॥ 

নারী-দর্প হরে তার এহি সে বড়াই। 

সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই ॥ 

শুন হে মালতী মালী শুন জাতি যুখী। 

এ পথে গেলেন হরি করিয়া পীরিতি ॥ 

শুন হে কদন্ব চুত পলাশ পিয়াল। 

কহরে কুবিন্ব নিন্ব তমাল মন্দার ॥ 

যমুনার তীরে তোরা বৈস তীর্থবাসী। 

ছুঃখিনী গোপিকাগণে তোমাকে জিজ্ঞাসি ॥ 


ধন্য তীর্থবাসী সবে কর পরহিত। 

কহ কৃষ্ণ-উপদেশ স্থির হৌক চিত ॥ 
কহ রে পৃথিবী তুমি কোন তপ কৈলে। 
গোবিন্দ-চরণের চিহু হৃদয়ে ধরিলে ॥ 


৮৬০৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
পুলকিত হৈলা তরু-লতা-লোমাবলী। 
কোন তপ কৈলে তুমি কহিতে না পারি ॥ 
কহ রে হরিণীগণ পুছে ব্রজনারী । 
সথী সঙ্গে যাইতে দেখ্যাছ বংশীধারী ॥ 
চপল বঞান কি সকল হৈল তোরে । 
সফল জনম তোর হৈল পণুকুলে ॥ 
সে রূপ দেখিলে তুমি সে ননের নন্দন । 
কহ উপদেশ কথা গুন মৃগীগণ ॥ 
কহ দেখি তরুগণ পুছিয়ে তোমারে । 
তোরা কি দেখিলে যাইতে সে ননাকুমারে ॥ 


ফুল ফলে নম্র হৈয়া কৈলা পরণাম। 
সাধু সাধু বলি হরি কৈলে কি বাখান ॥ 
কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিতে। 
কলিকা ভাঙ্গিয়৷ কৃষ্ণ গেলা.এহি পথে ॥ 
অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে। 
স্বব্ূপে কহিবে তুমি রুষ্ণ উপদেশে ॥ 
এহি মতে তরু লতা পুছিয়া বেড়ায় । 
বুন্দীবনে' ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায় ॥ 
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন। 
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন ॥ 
কত কত কর্ম কুষ্ণচ কৈল অবতারে। 
গোপীগণ যেই যেই লীলারপ ধরে ॥ 
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়। 

শুনিলে দূরিত থণ্ডে হরে ভব-ভয় ॥ 
গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রাস্ত। 
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকাস্ত ॥ 


ভাগবত-_ গৌরাঙ্গ দাস-_-১৬শ শতাব্দী। ৮০৯ 
গৌরাঙ্গ দাঁসের ভাগকত। 

মউরধ্বজের পালা । 
পুথির হস্তলিপি ১৯০ শকের (১৭৬৮ খুঃ )। 


সত্যভামার দক্ষিণাম্বরূপ 'কৃষ্ণকে প্রদান এবং 
রুক্মিণীর চেষ্টায় নারদমুনির হস্ত 
হইতে শ্রীরুঞ্জের উদ্ধার | 
মুনির বচনে তুমি তেজি আভরণ। , 
হইলে তপস্থিবেশ দৈবকীনন্দন ॥ 
হাতেতে করিলে বীণা কান্ধে মুগছাল!। উবে উজান 
পাছে পাছে যাও যেন সন্্যাসীর চেল! ॥ পাইয়া নারদের কৃষণ-সহ 
দেখিয়া তোমার বেশ কান্দে সর্বজন । যাত্রা। 
দ্বারকা-নিবাসী সব করএ ক্রন্দন ॥ 
তোমারে লইয়৷ নারদমুনি যাঁয়। 
বি্ষগ্নবদন হইয়া সত্যভামা চায় ॥ 


ঘন পড়ে ঘন উঠে বাতুলের প্রায়। 

ছুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহায় (১) ॥ 
না চাহিয়ে ব্রত না চাহিয়ে ফল তার। 
বাহুড়িয়! প্রাণনাথ দেহত আমার ॥ 

মুনি বলে সত্যভাম! সত্যে ভষ্ট হৈলে। 
সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে ॥ 
এখনে বলিলে ব্রতে মাই প্রয়োজন । 

দান লৈয়! ফির্যা দিব কিসের কারণ ॥ 
তবে সত্যভামা দেবী কি কর্ম করিল। 
রুঝিিণী দেবীর কাছে উপনীত হৈল ॥ 
প্রকার বিশেষ করি কহিল লক্ষ্মীকে। 
সত্বরে চলিয়া আইল! গোবিন্দ-সম্মুখে ॥ 
জানিএা রুক্মিণী দেবী তথাই আইল। 
সত্যভামার তরে তবে অনেক ভর্চিল (২) ॥ 


রুক্মিণীর পরামর্শ-গ্রহণ । 


(১) যাইতে বাধা দেয়, ৫) ভ্খসনা করিল। 


১৬২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


লক্ষ্মী সত্যভাম! হরি তিন জনে দেখা। 
কত মায়! জান প্রভূ অর্জুনের সখা ॥ 
ক্ষণেক অন্তরে প্রভূ দূর কৈলে মায়া। 
মায় ত্যাগ কৈলে প্রভু রুঝিণী দেখিয়৷ ॥ 


লজ্জা! পেয়ে সত্যভামা নাহি তোলে মাথা। 
তবেত রুক্মিণী দেবী কহিলেন কথা ॥ 
যাও যাও সত্যভামা মুনি বরাবরে । 

ধন দিয় রাঁথ যায়্য। প্রভু দামোদরে ॥ 
ত্বরাত্বরি সত্যতামা মুনিস্থানে আদি। 
পাএ ধরি শান্তীইল (১) নারদ মহাঁখষি ॥ 
তোমা স্থানে নিবেদিয়ে শুন মুনিবর । 
কৃষ্ণ সম তুল্য রত্ব নেহত সত্বর ॥ 


তবেত নারদ মুনি কহিল তাহারে । 
সত্য কর সমতুল্য ধন দিবে মোরে ! 
তোমার মায়ায় দেবী স্থির নাহি হৈল। 
তৌল করি দিব ধন সত্য যে করিল॥ 
তবেত নারদ মুনি আইল ফিরিয়া। 
মুনি বলে ধন পাল্যে দিবত ফিরিয়া ॥ 
সে সকল কথা গ্রভু তোমার মায়াতে। 
অসীম তোমার মায়! কে পারে জানিতে ॥ 
তবে সত্যভাম! দেবী তরাজু (২) আনিল। 
তাঁর এক দিকে প্রন তোম! বসাইল ॥ 
আর দিকে আনি দিল ভাণ্ডারের ধন। 
সেই ধন নহিল তবে তোমার সমান ॥ 
রড়াকর স্থানে ধন আনিল চাহিঞা। 
তথাপি সমান নহে সেই ধন দিয়া ॥ 
কুবেরের ঠাঞ্চি গিয়। ধন চাহি আনে। 
তোমার মায়াতে সে নহিল সমানে ॥ 
(১) শান্ত করিল। 
(২) তরাজু-তৌলদড। যথা, কৰিকন্কণ চতীতে__মুরারী-শীল 
প্রসঙ্গে "হরপী তরাজু করি হাতে”। 


ভাগবত--নরহরি দাস---১৬শ শতাব্দী । ৮১১ 


বিশ্বয় ভাবিয়া দেবী রহে সত্যভামা। 
রুষ্সিণী জানেন কিছু তোমার মহিম! ॥ 
কহিল কুক্সিণী দেবী সত্যভামা তরে । 
তুলসী মঞ্জরী দেহ ধনের ভিতরে ॥ 
তবে সত্যভাম! দেবী তুলসী আনিয়া। 
দ্বিলেন মঞ্জরী তবে ধনে মিশাইয় ॥ 
কুক্সিণী জানেত প্রভূ আপন অন্তরে । 
আপন মায়ায় ধন হৈল বরাবরে ॥ 
তবেত নারদ মুনি নিবারণ হৈয়া। 
গেলেন আপন পুরী ধন রদ্ব লৈয়া ॥ 


নরহরি দাসের ভাগবত | 
কেশব-মঙ্গল। 


শ্রীরহরি দাস কর্তৃক অনুদিত। দেড়শত বৎসরের পুথি হইতে উদ্ধৃত 
হইল। পুথি থানি ৬১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 


বলরাম কর্তৃক প্রলম্ব-বধ ও শ্রীকৃষ্ণের 
দাবাগ্রি-নিবারণ। 


কেহ কেহ বলে ভাই গোঠে কি যাইব । 

যে দেখি যে কোন দিন পরাণ হারাব ॥ 

ছিদাম সুবল বলে কি বলিস ভাই। 

কি ভয় সঙ্গেতে যার কানাই বলাই ॥ বালকগণের ভরসা। 
কত কত উপদ্রব হয় দিনে দিনে । 

কি করিতে পারে ভাই কানাঞ্ণের গুণে ॥ 

কান সঙ্গে গোঠে মাঠে যে আনন্দ পাই। 

ঘরেতে থাকিলে সে আনন্দ পাই নাই ॥ 

কেহ যদ্দি গোঠে যেতে মুখ মোড় (১) ভাই। 

বলাই দোহাই তোরে বলাই দোহাই ॥ 


(১) বিমুখ হয়অস্বীকৃত হয় 


৮১২ 


বলাইএর ভয়। 


কংসের আশন্কা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বালক বলিষ্ঠ বলরাম মহাশয়। 

অপরাধ কৈলে তারে লাঙ্গলে তাড়ায় ॥ 
লাঙ্গল ঘূরিতে ভয়ে ভীত সব শিশু. 
সত্বরে সে করে রাঁম আজ্ঞ! কৈলে-কিছু। 
হাটয়ে বলাই যদি দোহাই পড়িল । 
সত্বরেতে শিশুগণ সভাই সাজিল ॥ 

মাতা কাছে বিদায়. হইয়া রাম.কানু। 
গোষ্ঠেতে গমন সভে কৈল লয়্যা ধেনু ॥ 
যমুনা-পুলিনে দিল পাল (১) পাঠাইয়ে। 
রচিল বিনোদ-খেল! কানাই লইয়ে॥ 


হেথা পাপ কংসাস্থর শঙ্কয় স্বথা। 

দিনে দিনে শুনে কানাঞ্চের গুণ-কথা ॥ 
নিতি নিতি দত পাঠায় কানাই মারিতে। 
যে যায় সে নাশ হয় না ফিরে কোন মতে। 
গোযালা বালক ধরে এত পরাক্রম। 
সামান্ত মানুষে করে কালিয়-দমন ॥ 
শুনিতে সকল কথা লাগে চমৎকার | 

না জানি গোয়ালা-স্ুত কি করে এবার ॥ 
নিজ বাহুবলে শাসিলাম অমর নগর । 
বালকের হাতে মোর মরে যত চর ॥ 
পরাক্রমে মারে কিবা আছে কিছু গুণ। 
ইহাতে হৃদয়ে মোর লাগিয়াছে ঘুণ ॥ 


কংসেরে বিষ দেখি প্রলম্ব অসুর । 

গর্ব করি কহে কেন ভাব এত দুর ॥ 
মোরে আজ্ঞা, দেহ-রাজ! না, ভাব হতাশ । 
আমি গিয়ে গোপন্থুতে করিব বিন্বাশ-॥ 
প্রলম্ব-প্রতাপ দেখি কহে. নৃমণি। 

বচনে না শুনি কার্ধ্য সাধিলে-সে'জানি ॥ 
প্রসাদ করিল রাঁজা প্রশংসি প্রলন্বে । 
নৃপে প্রণমিএগ পাপ যায় অবিলমে,॥ 


(১) ধেছুর পাল 


ভাগবত-_ নরহুরি দাস-_১৬শ শতাব্দী 


যথায় খেলেন.কৃষণ সথার সহিন্ত। 
গোপবেশ ধরি পাঁপতঞ উপনীন্ত ॥ 


চূড়া ধড়া গুঞ্জাহার কনকভূমনণ। 

হাসি হাসি পাচুনি ঘুরায় ঘনে ঘন ॥ 
লখিতে না পারে কৃষে সব অনুচর | 
বুঝিতে পারিল! সব রাম দামোদর ॥ 

রাম শ্তাম দুইজন করে ঠারাঠারি (১)। 
খেলা-ছলে বিনাশ করিব এই অরি ॥ 

হাত ধরীধরি করি দৌহে চলি যায়। 
খেলিতে খেলিতে গেল ভাঁীর তলায় ॥ 
দেও দেখি দেওয়ারির (২) হইল হরষ। 
সব সহচর মেলি করে পরামশ ॥ 

না জানি কেমন খেল! থেলিব সে আজি ।- 
খেলারসে পরাঁক্রম কার কত বুঝি ॥ 

কেহ কেহ বলে ভাই খেলিব কি খ্লো। 
খেলিৰ গেডুয়া (৩) আজি কহে নন্দবালা ॥ 


ভাল ভাল বলিয়ে সভাই সায় দিল । 

বনফুল তুলি সভে গেছুয়! বানাল ॥ 

এস এস যুটে যুটে লহ'সব খেলি। 

লুফিব ফুলের গেড়ু সব খেলি মেলি. 

খেলিৰ গেডুয়া ভাই আগে কর-পণ। 

কান্ধে করি বহিবেক হারি্ৰ যে জন ॥ 

যার খেলি-(৪) এই'গেডু লুফিতে'নারিবে। 

লুফিতে-নরিলে তারা! সভাই,হারিবে-॥ 

রাম স্তাম প্রধান-হইল ছুই, জনন 

ফলনাম রাখারাখি- করে শিল্উগণ ॥ 

বাটি বাটি শিশুগণ.লইল সব যুখে। 

আপনি অস্থুরে নিল ব্রজরাজন্থুতে ॥ 
টি ভরের ভিউ ১) তা নেব তারিন, 
(৩) ফুলের বল তৈয়ার করিয়া তাহ! উর্ধে ছু'ড়িয়া পুনরায় ধর!। 
(8) খেলার সাথী। 


৮১৪ . 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দাগাইয়ে শিশুগণ হয় ছুই ভাগে । 
ছিদাম হইল খেলি বলরাম-দ্রিগে ॥ 
মহাসুথে শিশুগণ আরস্তিল খেলা । 
ফুল গেডু লক সভে খেলিতে লাগিলা ॥। 
থেলিতে খেলিতে খেলা ভাবে ভগবান । 
ভক্তের নিকটে আমি নহি বলবান্‌ ॥ 
আমিহ জিনিলে মোর হারিবে ছিদাম। 
অসুর পাষণ্ড কি বহিবে বলরাম ॥ 
মোর অংশ বলরাম কিন্তু হয় জোষ্টু। 
সর্বথা আমার ভক্ত আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ ॥ 


ইহা! ভাবি খেলায় হারিল রুষ্ণচন্ন । 
বলাএর থেলিগণ পরম আনন্দ ॥ 
'জিনিলাম খেলায় আমাদিগে কর কান্ধে। 
ধড়া ত্বার্টি দীড়াইল চাপিবার ছান্দে ॥ 
ভাবের অধীন প্রভু যা বলহারি । 
ছিদামেরে কান্ধ পাতি দিলেন শ্রীহরি ॥ 
লহ লহ হাসি হাসি কহেন ডাকিয়া । 
হারিলাম হারিলাম ভাই কান্ধে চাপাসিয়া (১)॥ 
কানু-কান্ধে আরোহণ করিল ছিদ্াম। 
অস্থরের কান্ধে আরোহিল বলরাম ॥ 
আর সব শিশু দেখি নিজ নিজ জুটি। 
কান্ধে চাঁপিবার তরে করে ছুটাছুটি ॥ 

কত দুর বহিবার করিল নিয়ম। 

কান্ধে করি বেগে তথা করিল গমন ॥ 
কিবা সন্দ (২).ভাব ভাব সথা শিশুগণ। 
না জানে যশোদা-স্ৃত পূর্ণ সনাতন ॥ 
তাহাদের ভাবে প্রভু রস যদি নয়। 
গোয়ালা-ছাওয়ালে কেন কান্ধে করি বয় ॥ 


নিয়ম পধ্যস্ত গিয়া নাঘ্বিল সভাই। 
অস্থরের কান্ধে চড়ি ঠাকুর বলাই ॥ 


০) আসিয়া চাপ। ২) সন্দেহ। 
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অন্ুরের মুরতি যেন মেঘের বরণ। 
তছুপরে বলরাম টাদের কিরণ ॥ 
বলাএ লইয়ে কান্ধে হরিষে অঙ্গুর | 
মায়া করি অন্তরীক্ষে উঠে কত দূর ॥ 
তাহা দেখি বলভদ্র মানিল বিশ্ময়। 
কোথাকারে লয়ে যায় অনুর দুর্জয় ॥ 
তবেত কাঁরণ সব জানি হলধারী। পু প্রলন্বের মালা ও মৃত্যু। 
, গুরু ভর দিল নিজ-পরাক্রম করি ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত তনু কম্পে ওষ্ঠাধর | 
মারিল মুষ্টিকাঘাত মস্তক-উপর' ॥ 
শূন্যে অকন্মাৎ শব হৈল বিপরীত । 
পর্বত উপরে যেন হৈল বজ্াঘাত ॥ 
পড়িল অবনীতলে অসুর ছুরস্ত। 
হেটেতে অস্থ্র পড়ে উপরে অনন্ত ॥ 
বলভদ্র হাতেতে মরিল পাপাস্থুর | 
তাহা দেখি জয় জয় উঠে স্থরপুর ॥ » 
মঘবা (১) কুন্ুুম বৃষ্টি করে ঝরবর। 
নানা মত বাগ নৃত্য জুড়িল অমর ॥ 
অন্গুর-পতন দেখি গোয়ালা-তনয় । 
মূরতি দেখিয়া সভে মানিল বিশ্ময় ॥ 
বলাএ-প্রশংসা শিশু করে পুনঃ পুনঃ। 
জগৎ ব্যাপক হৈল ছুভাইএর গুণ ॥ 


তবে ব্রজ-শিশু রাম-দামোদর-সঙ্গে । 

বিপিন-বিহার করে পরম আনন্দে ॥ 

নিদাঘ-সময়ে তথা.ভাস্কর প্রবল। 

সভার বদনে বহে ঘন ঘর্মমজল ॥ 

ভ্রমণ করয়ে শিশু কাননের মাঝে। 

নটগণ মধ্যে ভাল শোভে নটরাজে ॥ 

পর্বত উপরে বহে পর্বতের ঝরা। দাবারি। 
সে স্কানেতে বারি অতি স্শীতল পারা ॥ 





(৯) ইন্দ্র। 


বালকগণের ান। 


কোন কোন স্থানে হয় দিধ্য রোধ । 
বিকসে কঙ্গল স্তাহে গুজরে পর ॥ 
রাজহংস সারি সাঁরি পারস করে ফেলি। 
মন্দ মন্দ বায়ু উঠ্ঠে জলের হির্পোলি ॥ 

চারি পাশে নান! ধমপুষ্প িকসিত। 

ভিতি ভিত্তি (১) সৌপ্নভ কর আমোদিত ॥ 
সঘনে নিমাদ বয়ে ফোফিল! কোক্ষিলী ৷ 
নিরখিছে ভাই! সব শিশুগণ মেলি ॥ 
কাননে কাননে সভৈ চধ়্ায় গোধম। 

বন দাহে"সখনে 'ধম্পিত স্ঘলে স্ব | 
চমকি চমঞ্কি উঠে চারিপান্সে চীন 

তাহ! সব জীনিতে পাধিল শ্যাম বাম্ষ ॥ 


রঙ 


যাও যাও শ্তালী পীয়ালী হাসী তাসী (২)। 
নাম ধরি ধরি ডাকে প্রভূ হাসি হাসি ॥ 
শুনিতে পাইল ধেন্ু শ্রীকৃষ্ণের রব। 
উভগপুচ্ছ তৃণমুখে ধেয়ে আইল সব ॥ 
অঙ্গে হস্ত বুলাইছে শ্রী'ুষ্ণ যুগল । 

শ্রীরু্ৎ পরশে ধেন্থু হইল শীতল ॥ 

ধেন্ু সন্তোষিয়ে হরি সখাগণ সঙ্গে 4 

নানা খেলা লীলারসে ভরময়ে ভ্রভঙ্গে ॥ 


বনপোড়া সময়ে চৌদ্িকে বন পৌঁড়ে। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সব তার মাঝে পড়ে ॥ 

তা দ্নেখি রাখালগণ কল্পয়ে ব্যাকুলি। 
অগ্নিদাহে প্রীণ খায় রাখ বনমালী ॥ 

তাহা! দেখি ভগবান কৃছিছেন ভাকি। 

ভয় নাঞ্ি ভয় নাঁঞ্ মোদ (৩) দতে আখি ॥ 
তাহা শুনি শিগুগণ মুদিল নয়ন। 

দয়াময় দাখাজল করিল ভক্ষণ ॥ 

মেলিএ দয়ন সতে চেয়ে দেখে পুচ (৪)। 
কোঞ্খ অগ্পি কিসে নিবায়খ কৈল কান্ধু ॥ 


"৯১ পিকে দিকে। (২) গরুর নাম। 
৩) মুদদিত কর। (৪) পুররায়। 
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কি দিয়ে শুধিব ভাই তোমাদের ধার । 
বিষম সঙ্কটে প্রাণ দিলি কত বার ॥ 
কি গুণ জানিস কানু কি গুণ জানিস। 
বিষম বিপদ নাশ কি করে করিস ॥ 


সব সখাগণ সঙ্গে কানাই বলাই। 
গোবৎস লইএ নিজ নিকেতনে যাই ॥ গুছে প্রতাগমন। 
,হেরি ব্রজগোপীগণ পাইল পরানন্দ। 
কুমুদ প্রকাশ যেন নিরখিয়ে চন্দ ॥ 
নিমিথ অস্তর হৈলে কত যুগ বাসে । 
দিনান্তরে দরশনে রহে রসাবেশে ॥ 
কষ্ণ-পাদ পদ্ম গোপী-আখি লুব্ধ ভূঙ্গ। 
অনিমিখে পানে বাটে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
নিজ নিজ ঘরে সব গেল শিশুগণ। 
সমাদরে যশোঁদা লইল বাছাধন ॥ 

ক্ষীর সর ননী আদি থাগ্ঠ দ্রব্য বত। 
গোপালে খাওয়ায় রাণী হয়্যা আনন্দিত ॥ 


প্রলম্ব-নিধন আর দাবাগ্নি-বারণ। 

নিজ নিজ মা বাপে কহিল শিশুগণ ॥ 
স্তবমান গোপ-গোপী শিশু-বাক্য শুনি । 
যশোদা-রোহিণী-ন্গতে দেবতুল্য মানি ॥ 
হেন মতে ব্রজবাসী কৃষ্ণলীলা-রসে। 
বায়ে আনন্দ সব দিবসে দিবসে ॥ 

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ অভিলাষে। 
রুষ্ণ-লীলামৃত দাস নরহরি ভাষে ॥ 


খতু-বর্ণন | 


নিদাঘ হইল গত বরিষা আইসে ॥ 
রবিকর-তাপেতে তাপিত অষ্টমাস। 
তাপ দূরে গেল হৈল মেখের প্রকাশ ॥ 
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন । . 
দমকে দামিনী ছুরদ্তর বরিষণ ॥ 

৯০৩ 


৮১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 1 : 
ধারাধর-বরিষণে ধর! ভেল সুখী। 
সন্তোষে সর্বথ| নৃত্য করে সব শিখী ॥ 
কলকল করি ভেক করে কোলাহল । 
বেদগান-বস্তা যেন বিদ্বান সকল ॥ 
তরু লতা তাপেতে তাপিত ছিল দৈন্য। 
পুনঃ প্রীতি পাইল পল্লব পরিপূর্ণ ॥ 
মৃত্তিক1 হইতে উঠিল বহু তৃণ। 
ব্যাপক হইয়া নিবারিল পদচিহ্ন ॥ 
পুরিল তড়াগ কুপ দিঘী সরোবর । 
নদ-নদীগণ আত বহে খরতর ॥ 
শুর্ুপক্ষান্থিত ভেল কমল প্রকাশ। 
জলচরগণ ভেল পরম উল্লাস ॥ 
হংস বক শারী শুক ডাহুক ডাহুকী। 
কলরব করিয়া বেড়ায় সব পাখী ॥ 
কৃষিগণ কৃষিকর্ম করয়ে কৌতুকে । 
শস্তাদি রোপিয়া জল বার্দি বান্ধি রাখে 
কথন বা মেঘাকারে গরজে গগন। 
কখন বা ঝড় বুষ্টি প্রকাশে কখন ॥ 
বাণিজোর গণ করে বাণিজ্য ভরসা। 
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী আসি করে বাসা ॥ 


বরিষায় গোষ্টে কুষ্ণ চরায় গোধন। 
অবিরত জলধারে ভীত ধেনুগণ ॥ 
তিতয়ে গোধন অতি ছুঃখ নাহি তায়। 
ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি চরি চরি উদর ভরয় ॥ 
সঞ্চিত জলধর যখন বরিষয়। 
পর্বত-গুহায় কৃষ্ণ শিশু-সগ্গে রয় ॥ 
ধবলী ফিরায় মেঘ হইল প্রসন্ন । 
পাষাণ ঘুচিয়া কতু খান দধি অন্ন ॥ 
এই মত গোষ্ঠলীল! দিবসে দিবসে । 
সকালেতে যান পুনঃ আইসে দিবাশেষে ॥ 
গোবৎস চরান সুখে সুন্দর মূরতি। 
ধেন্কু সব অধিক হইল দুগ্ধবতী ॥ 
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পাকিল খেজ্জুর জাম প্রফুল্ল কানন। 
পল্লব-সংযুক্ত সব তরু-লতাগণ ॥ 


হেন মতে নন্দস্ত করেন বিলাস। 
শরৎ খতু আসি পুনঃ হইল প্রকাশ ॥ 
মন্দ মন্দ বরিষণ করে ধারাধর । 
কভু নিক্ষলে গরজে গরগর ॥ 

ক সু সু ক 
কৃষিগণ জল বান্ধি রাখে চারিভিত ॥ 
সিন্ধু সমাগম সব নদনদী জল । 
তরঙ্গে বহিছে সব শব কোলাহল ॥ 
প্রসন্ন গগনে চন্দ্রজ্যোতির প্রকাশ । 
তারাগণ প্রফুল্লিত যুড়িএ আকাশ ॥ 
সুখদ শরৎ খতু সর্ব-স্ুখোদয় | 

সর্ব মনোৌরথ-সিদ্ধি ব্যক্ত স্থনিশ্চয় ॥ 
সন্ন্যাসী তপস্বী করে তীর্থ পর্যটন । 
বিদেশে বাণিজ্যে চলে সাধু মহাজন ॥ 
দেশাচারী মতে গ্রামে উঠে ইন্দ্রধবজ। 
সিদ্ধ পুরুষ সব সাধে নিজ কায ॥ 
খতুগণ প্রসন্ন এ বড় কথা নয় । 
গোলোকের নাথ সদা যথা বিহরয় ॥ 
যে ব্রজে জন্মিতে ইচ্ছা! বক্ষাদি দেবতা। 
প্রসন্ন হইবে খতু কোন্‌ তুচ্ছ কথা ॥ 
ধন্য ধন্য বুন্নাবন ত্রিজগৎ-সার । 
যাহাতে করেন কুষ্ণ প্রকট বিহার ॥ 
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম বন্দিয়ে মাথায়। 
কেশব-মঙ্গল দাস নরহরি গায় ॥ 


রুঝ্সিণী। 


পরীক্ষিৎ বলে শুন শুক তপোধন। 
কিরূপে করিল! কৃষ্ণ রুক্সিণী-হরণ ॥ 
শুকদেব বলে শুন উত্তরা-কুমার । 
ভীম্মকের বাক্য শুনি রুক্ী হুরাচার ॥ 


৮২০ 
রুল্পীর কুবুদ্ধি। 


ফক্িণীর কৃষানুরীগ । 


০). অতীত হইলে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


গোপালেরে ভগিনী দিব এ বড় সস্তাপ। 
জরাসন্ধ সহ কৈলা কুমন্ত্রণা পাপ ॥ 
পিতৃ-বাক্য রাখি যদি কুল-ধর্ম্ ক্ষয়। 
তারে না কহিয়া কর হিত যেবা হয় ॥ 
পুনঃ সব নৃপগণে নিমন্ত্রি আনিল। 
দামুঘোষ-পুজ্রে লিখি দূতে পাঠাইল ॥ 
শিশুপালে আন হেথা বরসজ্জা করি। 
বিভা দিব ভগিনী মোর রুক্কিণী সুন্দরী ॥ 
কালি বঞ্ (১) পরশু হইব অধিবাঁসে । 
পত্র পড়ি দ্ামুঘোষ পরম হরিষে ॥ 
শিশুপাঁল-চিত্তে বড় বাড়িল কৌশল । 
রুক্সি-সহ কুটুন্বিতা এ বড় মঙ্গল ॥ 

পরম আনন্দে করে বিভা-আয়োোজন । 
হেথায় ভীম্মক-পুরে শুনহ কথন ॥ 


হেথায় ভীম্মক-পুরে ভীম্মক-তনয় । 

পরম উল্লাস-মনে আনি নৃপচয় ॥ 

নৃত্য গীত বাগ্ধ করে বাজায় বাঁজন। 
নৃপগণ-সেবাঁয় নিযুক্ত সেব্যগণ ॥ 
মহা-কোলাহলধবনি সকল নগরে । 
ধাত্রীগণে আজ্ঞা কৈলা ভীম্মক-কুমারে ॥ 
যাহ রুঝক্সিণার কর অঙ্গ স্ুমাঞ্জন । 

এই লহ সর্বাঙ্গে পরাহ আভরণ ॥ 
রুক্সিআজ্ঞামাত্রে ধাত্রী চলিল তুরিতে। 
রুকিণার অঙ্গ কৈল ভূষায় ভূষিতে ॥ 


তা দেখি রুক্সিণী দেবী পরম উল্লাসী। 
বুঝি শুভ দিন বে উদয় হইল আসি ॥ 
হর-পার্বধতীর আজ্ঞা হইল উদয়। 
কতক্ষণে পাব কৃষ্ণ-চরণ অভয় ॥ 

না জানে রুক্মিণী দেবী ভেয়ের মন্ত্রণ। | 
আপন স্বভাবে সদা আনন্দে মগনা ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা গুণ সখীগণে কয়। 
দেখিবে আমার কৃষ্ণ কত দয়াময় ॥ 


ভাগবত-_নরহরি দাস-_-১৬শ শতাব্দী ৮২১ 


জগতমোহন রূপ পীতাম্বরধারী ৷ 
রসের রসিক মোর রসিক মুরারি ॥ 
শুনি সব সথীবৃন্দ আনন্দেতে ভাসি। 
তুমি প্রাণনাথ পাবে মোরা হব দাসী ॥ 
হেন মতে রহে সব পরম হরিষে। 
শ্রীকুষ্ণের বূপ-গুণ-আলাপন-রসে ॥ 


তথা এক সঘী কহে কহিতে ডরাই। কুদংবাদ। 
কৃষ্ণকথা চিরকাল শুনি তব ঠাঞ্রি ॥ 
এই বড় সাধ ছিল আমাদের মনে । 
কৃষ্ণের সহিতে তোমা নিরখি নয়নে ॥ 
আজি সে শুনিলাম কথা৷ শেল বাজে বুকে । 
তব ভাঞ্ি শিশুপাঁলে দিবেক তোমাকে ॥ 
তোমার পিতার বাক্য করিয়া লকঙ্ঘিত। 
বর আনিবারে রুক্সী পাঠাল্য তুরিত ॥ 
এ কথা শুনিঞ্া মাত্র দেবী হরিপ্ররিয়া 
ছিন্ন কদলীর প্রায় পড়ে লোটাইয়া ॥ 
কি বলিলে কি বলিলে সথি কি বলিলে। 
বাক্য শুনি প্রাণ মোর উঠে জলে জলে ॥ 
বৃথা হৈল ধত সব করিলাম ভাঁবনা। 
হর-গোৌরী মোরে কি করিল প্রতারণা ॥ 
যদি না পাইব আমি কৃষ্ণ রসরাজ । 
তবে আর ছার প্রাণ রাখিয়া কি.কায ॥ 
অগ্নি প্রবেশিব কিম্বা বিষ করি পান। 
ইহা! বলি হরি প্রিয়া হইল অজ্ঞান ॥ 
রুল্সিণ-হরণ-কথা শুনিতে আনন্দ । 
নরহরি দাস কহে ভাবি শ্যামচন্দ ॥ 


তবে দেবী হরিপ্রিয়া পড়ে অচৈতন্ত হয়া! সবীগণের বিলাপ। 
গড়ি যায় অবনী-মণ্ডলে । 

হেম অঙ্গ কমলিনী তন্থ প্রায় ফুল জিনি 
দেখি সঘী ভাসে অশ্রজলে ॥ 

যে কহিল সংবাদ তারে কহে কটুবাদ 
কেনে হেন কহিলে বচন। 


৮২২ 


গ্রবোধ-দান। 


কমিণীর বিলাগ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | - 


ইবে কি করিব মোরা ঈশবরী হইলু হারা 
কেমনেতে করাব চেতন ॥ 

কেহ বলে গুন বাণী যাহার কারণে ধনী 
তার নাম কহ কর্ণমূলে। 

করি এই মন্ত্রণা যত সব বরাঙ্গণা 
শ্রবণেতে কুষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 

গুনিএ প্রভুর নাম দেহে সঞ্চারিল প্রাণ 
উঠে ধনী ছাড়ি হুহস্কার। 

উন্মত্ত বাউলি যেন চমকি নেহারি পুনঃ 
নেত্রে বারি বহে অনিবার ॥' 


এক সথী কোলে করি বমি কহে ধীরি ধীরি 
কেনে হেন হইলে উন্মত্ত 

ললাটে লিখন যাহা কে থগ্ডিতে পারে তাহা 
তুমিত জানহ সব তথ্য ॥ 

কে না পুজে দেবী দেবা. উত্তম না বাঞ্ছে কেবা 
তাহে কৃষ্ জগত-বল্পভ। 

অখিলজনার ভর্তা বঙ্গাত্ডের এক কর্তী 
তারে প্রাপ্ধি অতি সে ছুর্লত ॥ 

তুমি যদি হয় তার জন্মে জন্মে অধিকার 
থাকিলে শ্রীকুষ্ণধনে পাবে। 

নহে যত কর আশ লোকে হয় উপহাস 
সভে মাত্র জীবন হারাবে ॥ 


শুনি প্রিয়-সখী-কথা কহেন ভীম্মক-সতা 
গদগদ বচন সুসার। 

আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী নহি অন্য অভিলাধী 
তবে কেন পড়ে আথাস্তর (১) ॥ 

মোর মন ক₹ষ্ঝ চায় পিতা বৈল দিব তার 
বর দিলা মহেশ পার্কতী। 

ইথে যদি হৈল অন্ত বুঝিলাম সব শূন্ঠ 
প্রাণ রাখি এ কোন চরিতি ॥ 


(১) বিপদ । 
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সখী কহে স্থুবদনা কর ইবে সুমন্ত্রণা 
অচেতনে থাকিলে কি হবে। 
নরহরি কহে সার যে যাহার সে তাহার 


যজ্ঞ হবি কাকে কোথা পাবে ॥ 


তবে দেবী হরিপ্রিয়৷ সখী সব হেরি। 
স্থির হয়্যা নিবারিল নয়নের বারি ॥ 
কি করি কি করি সই কি করি উপায়। 
কেমনে পাইব আমি প্রভু শ্যাম রায় ॥ 
এ পক্ষেতে পিতা মোর ন! দিল সম্মতি। রুল্িণীর দুত-প্রেরণ। 
কুমন্ত্রণা কৈল মোর ভাঞ্ঞি ছুষ্টমতি ॥ 
কালি বঞ্জি পরশু হইব অধিবাস। 
এ সব তদন্ত না জানিল শ্রীনিবাস ॥ 
হেন উপকারী মোর কেহ যদি হয়। 
প্রভুর নিকটে সব সমাচার কয় ॥ 

ংবাদ পাইলে'যদি প্রভু না আইসে। 
মনেতে আছয়ে যাহা! করিব তা শেষে ॥ 
এ সব ভাবিয়া দেবী হৃদয়ের মাঝে। 
গোষ্ডেতে (১) আনিল ডাকি পুরোহিত দ্বিজে ॥ 
দ্বিজবরে দেখি দেবী কৈল৷ দণ্ডবৎ। 
দ্বিজ বলে হউ তব পূর্ণ মনোরথ ॥ 
রুক্মিণী কহে আশীর্বাদ করহ আমায়। 
কিন্তু এক নিবেদন করি তব পায় ॥ 
মোরে কিনি লয়ে এক কর উপকার । 
চিরদিন দাসী হয়্যা রহিব তোমার ॥ 
দ্বিজ কহে কেন মাতা কহ অন্ুচিত। 
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব তৃরিত ॥ 
রূপা যদ্দি কৈলে দ্বিজ দ্বারিকাতে যাহ। 
মোর নিবেদন এই শ্রীকৃষ্ণ জানাহ ॥ 


শীঘ্র এক পত্র দেবী লিখিল! গোগ্তেতে। রু্মিণীর পত্র। 
স্বস্তি হের প্রাণনাথ নমো জগৎপতে ॥ 





০) গোপনে। 


৮২৪ 


কুশল-জিজ্ঞোস! ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


জনম অবধি আমি তুয়৷ অন্ুগতা । 

তুয়া পদ বিনে চিন্ত-নহে বিচলিতা ॥ 
ছুষ্ট ভাঞ্চ দিতে চাহে শিশু মহীপালে। 
নৃপগণে আসিবারে আনিতে পাঠালে ॥ 
কিন্ত যদি দাসী প্রতি থাকে অন্ুগ্রহ । 
আমার মুখের কাঁলী আসিয়া মুছাহ ॥ 
বিভা পুর্বে চস্তীপুজা আছে কুলক্রম | 
সেই কালে দিব নৃপবুন্দেরে সরম ॥ 
ইহা নিবেদন কৈলাম চরণ-রাজীবে। 
যা জান তা কর প্রভু হা প্রাণবল্লভে ॥ 


লিপি করি পত্র দিলা ব্রাহ্মণের করে। 
বিবরিয়া কহিল সকল সমাচারে ॥ 
চলিল ব্রাহ্মণ তবে পবনের গতি । 

বহু কষ্টে উত্তরিলা পুরী দ্বারাবতী ॥ 
দ্বারেতে নিষেধ নাই ব্রাহ্মণ যাইতে । 
অবহিত গেল দ্বিজ কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ 
দ্বিজে দেখি ঠাকুর €১) হইল অতি ব্যস্ত। 
পাছা অর্থ্য আসন যতনে করি ন্যস্ত ॥ 
আহা মরি কিবা প্রভুর মহিমা প্রচুর । 
বিপ্র-পদ ধৌত করে আপনি ঠাকুর ॥ 
নানা উপহারে দ্বিজে করাল্য ভোজন । 
আচমন করি কৈল মুখের শোধন ॥ 


রত্ব পালক্কে দ্বিজ শয়ন করিলা। 

পদ দ্বারি ছারি প্রভু পুছিতে লাগিলা ॥ 
কহ কহ দ্বিজবর কুশল বারতা । 

কি কারণে আইলে নিবাস তব কোথা ॥ 
দ্বিজ কহে বাস মোর ভীম্মক-নগরে ৷ 
রুক্সিণীর দূত হৈয়া আইলু হেথাকারে ॥ 
এই নেহ রুক্মিণীর আছে এক লিপি। 
পত্র লয়ে বক্ষেতে বুলাএ যহপতি ॥ 


৫১১ শ্রীকুষ্ণ। 
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অন্তর্যামী ভগবান্‌ কি না জানেন তথ্য । 
লিপি খুলি পত্র পড়ি জানিল সমস্ত ॥ 


পুনঃ জিজ্ঞাসেন ছ্বিজে কহ দেখি শুনি। ুম্মিমীয় কথা জ্ঞাপন 
কি কথা কহিয়াছেন ভীম্মক-নন্দিনী ॥ 
ব্রাহ্মণ কহেন হরি কর অবধান। 
তুয়া বিনে রুক্সিণীর ব্যাকুল পরাণ ॥ 
তাদস্ত কহিতে সব নহে অবকাশ । 
আজি গোধুলিতে তার হবে অধিবাস ॥ 
, যে দেখিছি তাহার তোমাতে অনুরাগ । 
ত্বরা! কর শরীর না করে যেন ত্যাগ ॥ 


ঠাকুর কহেন শুন বিপ্র সর্বারাধ্য। 

মোর প্রাণপ্রিয়া লবে ইহা! কার সাধ্য ॥ 

চল চল দ্বিজবর হয় অগ্রগামী । শ্রীকৃষ্ণের আঙ্াস বাঁশী । 
অতি ব্যন্তে ভীম্মক-নগরে যাব আমি ॥ 

রুক্সিণীরে কবে বহু আশ্বাস করিয়া। 

জনমে জনমে মোর তেহু প্রাণপ্রিয় ॥ 

হরগৌরী পুজার্চনে রুক্সিণী যাইবে । 

দেখিবে নৃপতিগণ হরে লব তবে ॥ 

তোমার বিলম্ব আর নহে কদাচন। 

রুক্মিণীরে গিয়া তথা কহ বিবরণ ॥ 


দারুকেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগৎপতি। 
রথসজ্জা করি শীঘ্র যোগায় সারথি ॥ 

রথে আরোহিয়ে প্রভু চলিল একল। রুল্মিণীর উদ্দেষ্ঠে যার! । 
কুষ্ণ-অন্বেষণ-হেতু রাম মহাঁবল ॥ 

দ্বারীরে কহিল কিছু জানাহ তদস্ত। 

দ্বারী কহে কি জানিব তোমাদের অস্ত ॥ 
এক দ্বিজবর সহ কহে ভগবান্‌। 

পাঁচ সাতবার শুনি রুক্সিণীর নাম॥ 

ই মাত্র বচন শুনিছি আধো আধো । 
কারে আশ্বাসিলা প্রভু কারে কৈলা ক্রোধ ॥ 
* বলাই কহেন কথ বুঝিলাম সর্ব্ব। 
কুঝক্সিণ-কারণে ভাই গেছেন বৈদর্ভ ॥ 


১০৪ 


৮২৬ 


রুক্মিণীর আশ! ' 
আশঙ্কা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পঞিচয় | 


তথায় বিপক্ষগণ নৃপতি-সমীজ । 
সৈম্ত-ছাড়া গেল এক ভাল নহে কাষ। 
রথ গজ বাহিনী লইয়! কিছু কিছু । 
সহায়-কারণে রাম চলে পাছু পাছু ॥ 
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্মা ভরসা কেবল । 

কহে নরহরি দাস মনে কুতৃহল ॥ 


ভেথায় ভীক্মক-স্ৃতা বসি নিজ-বাসে। 
গদগদ বরে নিজ সখীরে জিজ্ঞাস ॥ 
দেখ দেখি সখি পথ করি নিরীক্ষণ । 
কত দূরে আইসে মোর অমধত্য বাঙ্গণ ! 
সখী কহে পথমপো নাহি চলে দুষ্ট । 
রুন্সিণী কেন তবে না আউিল কুষঃ || 
আমি সর্দগুণভীনা হই কুরূপিনী । 
রক্ষার দুল ভ ভরি জগতের মণি ॥ 
'আমাধিক কত শত বাঞ্চে দাসী তৈতে। 
হেন প্রভুর পদ আমি পাইব কেমতে 7 
কিন্বা দ্দিজ যাইতে নারিল দারাঁবতী । 
আমার সংবাদ না পাইল যছুপতি ॥ 
পাচ সাত ভাবি দেবীর চিত্ত নহে স্থির 
ঝরঝর শ্ুণল-নরনে বহে লীর ॥ 

সথনে বিশ্বাস বছে মূখ শুষ্ক প্রাঁয়। 
ছটফট কৰে প্রাণ পথ পানে চার ॥ 
কভু কহে হে গো সখি 'এ ছিল করমে । 
হজনদাঁতী ৮7 মিন স্ন্-বামে ॥ 
দেগো অগ্নি জেলে পাপদেহ করি ত্যাগ 
এ জন্মে না পাব জন্য জন্মে পাব লাগ ॥ 
কুষ্ণ লাগি কমলার ভাবনা প্রচুর । 

হেন কালে উপনীত ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥ 
তথাই গোপ্তেতে হরি রহিল প্রকারে ৷ 
রুক্সিণী-নিকটে শীঘ্র আইল দ্বিজবরে | * 


দ্বিজে দেখি বিধুমুখী পুছে সকাতরে । 
কহ দেখি মোর প্রাণনাথ কত দূরে ॥ 


ভাগবত-_-নরহরি দাস-_-১৬শ শতাব্দী । ৮হ৭ 


আইল কিম্বা না আইল না কবে চাঁতুরী । 

দ্বিগ কহে না চিন্তিহ আইলেন হরি ॥ 

তব পত্র লয়ে হরি বুলাইলা অঙ্গে । সুসংবাদ । 
তব নাম করি ভাসে প্রেমের তরে ॥ 

প্রাণপ্রিয় বলি তান! কল বোধন । 

কহে মোর প্রিরা লবে হেন কোন্‌ জন ॥ 

মোরে ঘে সাদর কৈল বস্মদেব-স্ুতি। 

এক মুখে কি কহিব সে সব অড় 5॥ 


 তদস্তরে 'কহিছেন আাঙ্গণ ঠাকুর । 
বৈস আমি ঘরে যাই আছি শান্তর ॥ 
দেবী কহে নিবেদন শুনহ গোসারিট। 
কি ধন তোমারে দিব কাছে ভেন নাঞিন ॥ 
আনন্দ-সমুদে মোরে করিলে ঘগনা । 
নিভান্ত জানিহ তুমি হইলাম কেনা ॥ 
ইহা বলি প্রণাম করিল দ্বিজ-পায় | 
দুঃখিত হইয়া দ্বিজ নিজালয়ে ঘা ॥ 
পথে পথে ধায় দ্বিজ ভাবে মনে মন । 
কেবল করিলা রুক্সিণী কথায় তোঁষণ ॥ 
বেসন উদ্বেগ আমি নাশিলী তাহার | 
কিছু না করিল রাঁজকল্। ব্যবভার ॥ 
ধনার্গ ব্রাঙ্গণ কিড় না পাইল পন । 
মনোনেগ চলি গেলা আপন বন ॥ 


নিরীক্ষণ করি দ্বিজ আপন আলর । 

প্রাচীর প্রকৃতি সব দেখে স্বর্ণনয় ॥ 

তবে নিজ ভাব্যারে করয়ে নিরাক্ষণ | 

পট্টান্বর পরিধান রত্র-বিভুষণ ॥ ব্রাহ্মণের পুরস্থার। 
সালঙ্কার! দানীগণ আজ্ঞা মাত্র খাটে । 

তা দেখি ভাবেন দিজ মনের সম্পটে ॥ 

অসম্ভব দেখি দ্বিজ স্তব্ধ ভরে রয় 

দিব্য জ্ঞান জদয়েতে হইল উদয় ॥ 

ভীস্কক-তনয়া দেবী আপনি কমলা । 

কৃপা করি তেহু বুঝি প্রসন্না হইলা ॥ 





পুজার পথে। 


হর-পার্বতী-পুগ1। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


দ্বিজকুলে জন্ম মাত্র হই অচেতন। 
দেখি শুনি জানি তবে স্থির নহে মন ॥। 
কটাক্ষেতে বরহ্মপদ দিতে যেই পারে। 
পুরী স্বর্ণময় হবে কি বিল্ময় তারে ॥ 
হইনু বিক্রীতা মোরে করিলেন দেবী । 
তাহাতে সম্পদ সব দেখিলাম ভাবি ॥ 
কিন্তু আমি মূর্ ধনে হইলু' লুব্ধ মন। 
ভক্তিভাবে না বাঞ্ছিন্ু তাহার চরণ ॥ 
তবে দ্বিজ যায়্যা তারে লৈল সমাদরে | 
পরম আনন দ্বিজ আলয়ে বিহরে ॥ 


হেথা দেবী ভীম্মক-তনয়া হরি-প্রিয়া। 
সর্বদা আছয়ে কৃষ্চ-গত-চিত্ত হয়্যা ॥ 
ভীম্মক-তনয় ডাকি বৈল ধাত্রীগণে। 
রঝ্িণীরে লহ হর-পার্বতীর স্থানে ॥ 
সংবাদ পাইলা যেই আইলা শিশুপালে। 
পূজা অস্তে অধিবাস কৈল তৎকালে ॥ 
আজ্ঞা মাত্রে ধাত্রী চলে রুঝ্মিণী-আলয়। 
শ্রীগুর-চরণে দাস নরহরি কয় ॥ 


ধাত্রী বলে রাজকন্তা কর বেশন্তাস। 
দেবার্চনা অন্তেতে হইব অধিবাঁস ॥ 
ভূষায় ভূষিত হইয়া সথীগণ সাথে। 
চলিল রুঝিণী হর-পার্বতী পুজিতে ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ ষোড়শ উপচারে ! 
কমলা দেবী পুজিলেন পার্বতী-শঙ্করে ॥ 
পুজা-শেষে রুঝিণী দেবী করয়ে প্রার্থনা । 
অধিষ্ঠিত হইলেন ক্রিলোচন ত্রিলৌচনা ॥ 
দৌহো বর দিলা পূর্ণ হইব বাঞ্ছিত। 
প্রণমিঞা গৃহে দেবী চলিলা তূরিত ॥ 
হেথা সব নৃপগণ সমাজ করিয়া। 

নানা রাজ-আভরণ অঙ্গেতে ভূষিয়া ॥ 
হেন কালে সেই পথে চলে মহাদেবী। 
আচদ্বিতে হইল যেন কোটি চন্ত্র-চ্ছবি। 


ভাগবত- নরহরি দীস--১৬শ শতাব্দী ৮২৯ 


রূপ হেরি ভূপগণে লাগে চমৎকার । রুত্ধীয় রপ। 
আপনি কমল! রূপের উপম| কি তার ॥ 
টাচর চিকুরে বেণী ফণী-বিনিন্দিতা । 
তাহে হেম ঝরি ঝাপা প্রবাল মুকুতা ॥ 
দলিত অগ্রন পুনঃ রঞ্িত কবরী । 
হেমশিখী তাহাতে মুকুতা সারি সারি ॥ 
চারুনেত্র কুরঙ্গিণী হেরিএ পাগল। 
নাসা তিল-কুম্থম মুকুতা ঝলমল ॥ 

দশন দাড়িত্ব তার কিব| মুক্তাপাতি। 
সথবদনা অকলঙ্ক শশধর-জ্যোতিঃ ॥ : 
কথুকণ্ঠে শৌভে কত মণি আভরণ। 
তাহার শোভায় যেন উদয় কিরণ ॥ 
পঙ্কজ-মৃণাঁল জিনি বাহু সুগঠন। 
বাজুবন্দ তাড় চুড়ি কঙ্কণ শোভন ॥ 
অন্নুলি চম্পক-কলি অঙ্থুরী জড়িত। 
করিকুস্ত জিনি উরু বক্ষোজ শোভিত ॥ 
নিবিড় নিতন্বে পল্টাম্বর ঝলমলি। 

তথি ক্ষুদ্র ঘণ্টা আদি সহিত ত্রিবলি ॥ 
কিবা সে মাধুরী উরু রন্তা-বিনিন্দিত। 
ঘুজ্বর নূপুর বঙ্ক রাজ-পুরোহিত ॥ 
শ্রীচরণে শোভে দিব্য শোভিত আলতা । 
অঙ্গের সৌরতে সর্ব-নাসিকা মোহিতা ॥ 
মধুপান-লোভে অলি যৃথে যুথে ধায়। 
হেরি নৃপগণ কহে কিমাশ্চর্য্য হয় ॥ 

না দেখি না শুনি কতু এরূপ মাধুরী । 
যে অঙ্গে লাগএ দৃষ্টি অন্তেতে (১) না হেরি ॥ 


ভীম্মক রাজারে সভে ধন্য ধন্য বলে। 
হেথায় ভীম্মক-গৃহে আনন্দ উথলে ॥ 
মনে ভাবে যা কর হে প্রভু জগৎপতি। 
কণ্ঠা-জন্মাবধি মোর যেই বা! অতি ॥ 





(১) সেই অন্গেই দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য অঙ্গে দৃষ্টি পড়িবার 
অবসর হয় না। 


৮৩০ 


তীম্মকের ক্রকৃষ্ণাগমন- 


বার্। শ্রবণ। 


রঝ্সিণনার সকাতর 
প্রার্থন! ৷ 


হরণ। 


৯) 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


রহিল অন্তরে শেল মৃত্যু ইবে ভাল। 
হেন মতে নৃপ-কাছে চারি দণ্ড গেল ॥ 
নৃপ-কাছে তখন কহিছে একজন । 

আর কি চিন্তহ আইল দৈবকী-নন্দন ॥ 
বাক্য শুনি নুপতি আনন্দে মাতোয়াল। 
বড় আরাধনে গোপ্তে পুজিল গোপাল ॥ 


হেথা শিশুপাল আইলা বরসজ্জা করি। 
নুত্য গীত লাগ্ভ অতি কোলাহল সারি || 
তা দেখি ক্ুক্ষিণা দেবী হৃদয়ে কাতর! । 
হা প্রাণ-বল্পভ মোরে বিস্মরিলে পারা ॥ 
এই ক্ষণে আসি কর মহত্ব প্রচার । 
দেখুক দুর্টমতি সব বিক্রম তোমার ॥ 


হেন কালে বিমানে আইলা কৃষ্চন্দ ৷ 
কমলার নাসার এতবশে অজ-গন্ধ ॥। 
ভাবিলা রুক্সিণী দেবী আইলা প্রাণনাথ | 
পরম সানন্দে উদ্ধ কৈল সব্য (১) হাত ॥ 
উদ্ধ পথে থাকি ভগনান্‌ অলক্ষিতে । 
কমলার হাতে ধরি.তুলি নিল রথে! 
সভা শুন্ত হইল সভে ব্যগ্র হইয়া! ফেরে । 
কিবা হৈল রাঁজকন্তা কেবা নিল হরে ॥ 
রুক্ষিনী বন্দিলা পদ পাইয়া মাধব । 
সভা-মাঁঝে উঠিল বিষম কলরব ॥ 

কেহ বলে উদ্ধ পথে কেবা নিল হরি । 
কেহ বলে স।5 সাঁজ চোরে আনি ধরি ॥ 
সভা-মাঝে করে চুরি এত গর্ব কার। 
তারে ধরি করিব বিহিত প্রতিকার ॥ 


রনী কহে শুন সভে নুপতিমগণ্ডলী ৷ 
কোন্‌ দুষ্ট আসি মোর কুলে দিল কালী ॥ 
বিলম্ব না কর শীপ্র করহ সাঁজন ! 

আজ্ঞ! মাত্রে অগ্রে ধায় অনেক বাহন ॥ 


ভাঁগবত--নরহৰি দাস--১৬শ শতাব্দা ৮৩১ 


জরাদন্ধ কহে শুন আর কেবা হবে। 
নবনী-চোবার কাধ্য জানিলীম ইবে ॥ 
গোঁপনারা সঙ্গে সদা করিত বিহার । 
অগ্াবধি না ঘুচিল স্বভাব তাহার ॥ 
স্বভাব যাহার যেই না হয় খণ্ডন। রাজগণের যুদধ-যাত্!। 
জানে নাই এখানে সব কাঁলান্তের যম ॥ 
বেড়েছে বুকের পাঁটা করে ননী চুরি। 
আজি ভাঙ্গি দিব তার সব ভারিভূরি ॥ 
এত বলি দুষ্ট পক্ষগণ সবাহনে । 
শীগ্গাঁতি ধায় হস্তে করি শরাসনে ॥ 
রুক্িণী-হরণ-কথা অতি সুমধুর । 

শ্রবণে আনন্দ হয় কলুষ আদি দূর ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ব্যাসের বর্ণিত। 

কহে নরহরি দা শ্রীরুষ্-চরিত ॥ 


শুকদেব-স্থানে পুছে উত্তরা তনয়। 
কি কর্ম করিলা তবে ছষ্ট পক্ষচয় ॥ 
রুন্সিণী সহিত কি করিলা ভগবান্‌। 
কহ কহ মুনিরাঁজ না কর বিশ্র।ন ॥ 
মুনি কহে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ। 
কষ্ণ-পাশে ধায় যত বিপক্ষের গণ ॥ 
দুষ্টের দমন লাগি চিন্তিলা ঠাকুর । 
কৃষ্ণেরে ঘেরিল সৈগ্গ হয়্যা শতপুর ॥ 
রথ গজ তুরঙ্গেতে যোদ্ধাপতিগণ। 

ধনু টঙ্কারিয়! করে বাণ নিক্ষেপণ ॥ 
মার মার ধর ধর এই মাত্র ধবনি। 
কেহ কষে গঞ্জিয়া কহেন কটু বাণী॥ 
মনেতে করেছ লয়ে বাব রাজ-ুতা | 
আজি বড় তব পর পড়িল বিতথা (১) 
যদ্দি মনে বাঞ্ কর আপন কল্যাণ। 
কন্তা রাখি প্রাণ লয়ে দেহ ভঙ্গিয়ান ॥ 





(১) বিপদ। 


৮৩২ 


বলাইএর যৃদ্ধ । 


বিপক্ষ রাজগণের 
পলায়ন । 


শিশুপীলকে গ্রবোধ- 
দান ও বাজগণের 
মনন্তাপ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 1 

হষ্ট গণ-চিত্ত-বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি। 
মারিতে আইল সভে ধনুর্বাণ ধরি ॥ 
কুপিয়া করিল সভে বাণের প্রকাশ। 
অগণিত বাণে বাণে ছাইল আকাশ ॥ 
মেঘ-বরিষণ তুল্য বরিষয়ে বাণ। 
তা দেখি ভীম্মক-স্ুতা কম্পিত পরাণ ॥ 
রুক্মিণী কাতর দেখি করেন আশ্বাস। 
কিবা হেতু প্রাণপ্রিয়ে ভাবিছ তরাস ॥ 
দেখিবে আপনি ছুষ্টে তিল এক বাদে। 
আমি কারে না হিংসিব বিনা অপরাধে ॥ 
এমন সময়ে হলধারী সসৈন্তেতে ৷ 
আসি উপনীত হৈল শ্রীরুষ্ণ-সাক্ষাতে ॥ 
দেখিল বিপক্ষগণ কৃষ্ণে মারে বাণ। 
ক্রোধে ছুই নেত্র যেন অরুণ-সমান ॥ 
লাঙ্গল ঘুরায় আর মুষল ফিরায়। 
অবহেলাঁ-রূপে গদ। মারে সৈন্য গায় ॥ 
একে তো৷ বলাই তাহে মারে গদাবাড়ি। 
রাশি রাশি ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥ 
যার অঙ্গে ঠেকে গদ। সেই তেজে প্রাণ । 
বড় বড় রথী পড়ে অশ্ব গজ যান ॥ 
গদাঘাতে কোটি কোটি রথ হৈল চর্ণ। 
করিবর অশ্বমুণ্ড হৈল ছিন্ন ভিন্ন। 
হস্ত পদ কাট! কার পড়ে রাশি রাশি । 
বহিছে শোণিত-নদী সব যায় ভাসি ॥ 
দস্তবক্র জরাসন্ধ মহা-পরাক্রম। 
অনেক করিল যুদ্ধ বৃথা হৈল শ্রম ॥ 
যতেক নৃপতিগণ সৈম্ত-কাটা হৈয়া। 
বিদর্ভ-নগরে গেল! রণে ভঙ্গ দিয়া ॥ 
যথা শিশুপাল আছে হাতে বান্ধা হুত। 
দস্তবক্র জরাসন্ধ তথা উপনীত ॥ 
শিশুপালে কহে ফিরি যাহ নিজালয়। 

থ না ভাবিহ মনে হারি পরাজয় ॥ 
কখন সংগ্রাম জিনি কখন বা হারি। 
ইহাতে সুবুদ্ধি লোক শোচন না করি ॥ 


ভাগবত-_নরহরি দাস-_-১৬শ শতাব্দী । ৮৩৩ 


সপ্তদশবার হারিলাম কৃষ্ণ-হাতে। 

তবু একবার তারে না পারি জিনিতে ॥ 
তোমার কারণে যুদ্ধে হারিলাম সভাই। 
তবু দণ্ড দিব কতু লাগ যদি পাই ॥ 

কিন্তু এই তাপ জাগে হৃদয়-মন্দিরে । 

কন্ঠ! লৈল বন্তু-স্ুত (১) যেতে হলো ফিরে ॥ 
কন্ঠা বলে কন্ঠা লয় ত্রেলোক্য-মোহিনী। 
বিধির লিখন নাই ইথে অন্ুমানি ॥ 

শুনি দাসুঘোষ-স্থুত হৈল মৃত্যুপ্রায়। 

নাহি চাহে কারু পানে অধোমুখে রয় ॥ 


শুনিয়া ভীম্মক রাজা নাচে ঘুরি ফিরি। রাজার আমনদ। 
সত্য সত্য কুষ্ণ মোর বাঞ্চা-সিদ্ধকারী ॥ 

তবে ত ভীম্মক-সৃত রুক্সী মতি মন্দ। 

গুনিল রণেতে ভঙ্গ দিল নৃপবৃন্দ ॥ 

মোর ভগিনী লয়ে যায় গোয়ালা-নন্দনে । রুষ্ীর প্রতিজ্ঞা । 
এ ছুঃখ সহা নাকি হয় মোর প্রাণে ॥ 

গুনহ নৃপতিগণ প্রতিজ্ঞা আমার । 

রণে না জিনিলে দেশে না আসিব আর ॥ 

যদি কৃষ্ণে জিনি ভগিনী আনিবারে পারি। রুত্্ীর যুদ্ধ। 
তবে নিজ-রাজ্যে আসি হব দগুধারী ॥ 

রণে চলে রুঝ্মী এক অক্ষৌহিণী দলে। 

করিএ গভীর সঙ্জ! মার মার বলে ॥ 

ক্রোধবলে গিয়ে করে বাণ-বরিষণ। 

বিন্ধিতে কৃষ্ণের অঙ্গ চোক চোক বাণ ॥ 

কৃষ্ণে মারিবারে করে বাণ-বরিষণ। 

লীলায় গোবিন্দ করে বাঁণ-নিবারণ ॥ 

বহু পরাক্রম করি করিছে সংগ্রাম। 

তা দেখি হাসেন ছুই কৃষ্ণ বলরাম ॥ 

কৃষ্ণে মারিবারে যদি মনের প্রয়াস। 

একত্রে ধন্ুকে বাণ যুড়িল পঞ্চাশ ॥ 


(১) বন্গদেবের পুত্র । 


৯০৫ 





কুষ্ীর প্রাণ-রক্ষা 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
দশ দশ অশ্বপরে দশ সারথিরে। 
লাগালেকে দশ দশ কৃষ্ণের উপরে 1 
অবলীলারূপে হরি বাণ সম্বরিয়া। 
রুঝ্নীর করের ধনু ফেলিল কাটিয়া ॥ 
পুনঃ পুনঃ লয় ধন্গ কাটে দামোদর । 
দেখিয়া ভীম্মক-স্থত হইল ফাফর ॥ 
শেল শূল জাঠা জাঠী পরিঘ পল্টীস। 
যত নিক্ষিপএ রুক্মী কাটে জগদীশ ॥ 
পুনর্বার কৈল হরি বাণ অবতীর্ণ । 
তুরঙ্গ সারথি মৈল রথ হৈল চূর্ণ ॥ 
বিরথি হইয়! বীর নান্বি ভূমিতলে। 
খড়ণ লয়ে করে ধরি রণ করি বোলে ॥ 
রুঝ্সিণী-হরণ-কথা শুনিতে উল্লাস। 
শ্রীগুর-চরণে কহে নরহরি দাস ॥ 


রথ অশ্ব সারথি বিহীন ধনুর্ববাণ। 
তথাপি ভীম্মক-স্ৃত ক্রোধেতে অজ্ঞান ॥ 
খড়গ ধরি যায় রথ অশ্ব কাটিবারে। 

তা দেখি গোবিন্দ তখন কুপিল অন্তরে ॥ 


মারিব মারিব বলি করে লইল বাণ। 
তা দেখি ভীম্মক-স্থৃতা কম্পিত পরাণ ॥ 
সকাতরে রুষ্ণ কহে ধরিয়া চরণ। 

না বধ না বধ প্রভু ভেয়ের জীবন ॥ 
যদি তুষ্টমতি তবু মোর সহোদর । 
প্রিয়া-বাক্যে নিধন না কৈল দামোদর ॥ 
অসি চন্দন কাটি তারে বান্ধি নাগপাশে। 
খুরূপা বাণেতে তাঁর মুঁড়াইল কেশে ॥ 


হেন কালে আইল তথা রেবতীরমণ। 
কৃষ্চেরে গর্জিয়া কিছু কহেন বচন ॥ 
শুনহ গোবিন্দ একি দেখি তব জ্ঞান। 


: নুতন কুটুন্বে এত কর অসম্মান ! 


ভাগবত-_কবিশেখর_-১৭শ শতীব্দী ৮৩৫ 


একে ত ভীম্মক-সুত রণেতে পারগ। 
পুনঃসন্বন্ধেতে হৈল তোমার শ্তালক ॥ 
মুক্ত করি দিল রাম ভীম্মক-কুমারে। 
যাহ নিজালয় ছুঃখ না ভাঁব অন্তরে ॥ 
বরঞ্চ মরণ ভাল ছিল কৃষ্ণ-বাণে। 

মরণ অধিক হইল শ্রীরাম তোষণে ॥ 
রুঝ্ী-সঙ্গে ছিল এক অক্ষৌহিণী সেনা । 
কৃষ্ণ সব বিনাশিল নাহি এক জনা ॥ 
কেবল একক রুঝ্মী লঙ্জীয় আতুর । 
প্রতিজ্ঞাঁনিমিত্তে নাই গেলা নিজ পুর ॥ 
বসতি করিল গিয়া ভোজকট দেশে। 
এখানেতে জয়ী হৈয়ে রাম হষীকেশে ॥ 
রণজয়ী বাগ বাজে কৃষ্ণ জয় জয়। 
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ চলে নিজা'লয় ॥ 
নৃপতি সকল গেল নিজ নিজ পুরে । 
শিশুপাল গেল থেন চোর যায় ঘরে ॥ 
যত যহুদল-সঙ্গে গ্রবেশিল পুরী । 

চরণে শরণ মাগে দাস নরহরি ॥ 


কবিশেখরের কষ্জ-মঙ্গল । 


শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপিকাগণের বিলাপ ও কৃষ্ণ- অন্বেষণ । 


এতেক বিলাপ করি বিরহ-সস্তাপে। 

সব তরু লতা দেখি পুছয়ে প্রলাপে ॥ 

জাতী যু'ঁই মালতী সেউতি মালী কুনে। তরুলতার নিকটে 
বিরহিণী গোপীরে কি হাস নান! ছান্দে ॥ প্রশন। 

হের একে একে করি সভার (১) বন্দন। 

কহ কে দেখিলা মোর নন্দের নন্দন ॥ 

মাধবী তুলসী সহ তোমারে সথধাই। 

তোম! সভা অগোচর না যাৰ কানাই ॥ 


0১) সবার সকলের 


৮৩৬ 


কৃষঃপদ-চিহ্ন দর্শন । 


রাঁধামীধব-মিলন-কুঞ্জ । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
পূরব দেখিঞ রাখ লই যশোমান। 
কান্দিয়া অভাগী গোপী মাগে জীউ দান ॥ 


হেন বোলে সেই এক মাধবীর তলে। 
লক্ষণে চিনিল প্রভুর চরণ-কমলে ॥ 


প্রাণ পাইল করি পদচিহ্ন ভালে । 

দেখিতে না দেখে কেহে। লোহের হিল্লোলে ॥ 
কুষ্ণপদ-চিহ্ন ভালে সব গোপীজনে । 
লোটাঞা লোটাএঞগ কান্দে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে ॥ 
সে হেন কেশের রাশি ধুলাএ ধূর্সরে ।  « 
গাঁএর বসন কেহে! ভালে না সন্বরে ॥ " 
সেই চরণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি । 

বিরহে বিদহে গোঁপী বলে চাটু বাণী ॥ 
অভাগী গোপীরে দয়া করিলে কি লাগি। 
কি দেখি আপনে এত হইলে নিরপেখি (১) ॥ 
তুহি দেব-ছুর্লভ গোঁপিনী'বনচারী ৷ 

তাহে দৌহে নেহা (২) যেন টাদ চকোরী ॥ 
ইথে পাএ পাএ গোপী তার হাঁত ঘাটি। 
বিচারিতে তোমাকে কোথাহ নাহি আট ॥ 
দয়া দেখি গোপীরে মোর সহ দোষ। 
ভাঙ্গিতে পারিলে নাহি ভাঙ্গি মধুকোষ ॥ 
এত নানা বিষাদ করিঞা গোপনারী । 
প্রাণপণে যাঁয় কান্ুপদ অনুসারি ॥ 

সুবর্ণ ভূমিতে নান! কুস্ম-পরাগে । 

তাহে মকরন্দ-বিন্দু রহে লাগে লাগে ॥ 
তাহার উপরে শোভে কৃষ্ণের চরণে। 

রসের সাগর যেন কমলের বনে ॥ 


তবে সভে উত্তরিল! সেহ কুঞ্জ ঘরে । 
রাধিকা মাধব যথা করিল বিহারে ॥ 
ঠাঞ্ডি ঠাঞ্জি দেখিলা বিরহ-উপচারে | 
দেখিঞা নবীন নানা! কেলি পরচারে ॥ 


৫৯ উদাসীন । ২) আ্রেছ। 


ভাগবত-_কবিশেখর--১৭শ শতাব্দী । 


হরিষ বিষাদে গোপী পড়িল! পাথারে ॥ 
রাধার-সোহাগ-কথা সভাই বাখানে। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া গোপী বসিলা গোপনে ॥ 
কহে কবিশেখর বিরহ অবতার । 

গরবে (১) না পাই কতু নন্দের কুমার ॥ 
গোপাল-বিজয়-কথা শুনিতে মধুর । 
বিরহ-নিকটে কৃষ্ণ রহে ভাবপুর ॥ 


কেহো! যৰে কোথাঁএ শুনিল পিক রাঁএ। 

.. কৃষ্ণ-লেণুধবনি বলি ত্বরিতায় ধাএ॥ 
* পিক দেখি নিশ্বাস ছাড়িয়া পুছে বাত। 

এ পথে দেখিলে যাত্যা (১) মোর প্রাণনাথ ॥ 

তোম! হেন শ্তামল মধুর দরশনে । 

তোমা! হেন বনপ্রিয় মধুর বচনে ॥ 

তুমি যেন মধুমত্ত অরুণ-নয়নে। 

গোপীর পরাণ নিএা রহো কোন বনে॥ 

হেন বেলে (৩) কথো দূরে দেখিল মধু তমালে 

মলয়-পবনে ঘন পল্লব চঞ্চলে ॥ 

তাহে কুহুরব শুনি হেন অনুমানে। 

দয়ার গোগীরে প্রভু দেই হাতসানে ॥ 

এত আশে গোপী ধাএ বিরহের জালে। 

আলিঙ্গন দিঞা দেখি তরুণ তমালে ॥ 

হতাশ হইঞা গোপী পড়ে ভূমিতলে। 

আসপাশ ভাসি গেল লোহের হিল্লোলে ॥ 

রূপের উপমা নাহি গুণের নাহি সীমা । 

পহিল যৌবন তাহে অতুল মহিমা ॥ 

রসিক-মুকুটমণি নাগর-শেখর | 

তিন লোকে ছুল্প ভ সহজ মনোহর ॥ 

এত দেখি শুনি তাহে বাঢ়াইল নেহা৷। 

না দেখিল ঘর পর না দেখিল দেহ ॥ 

কারে কিবা দোষ দিব কর মধ্যে আই। 

হেন মতে না পাইল সে হেন কানাঞ্জ ॥ 





(১) অহংকার দবারা। 2 ২) যাইতে । 
(৩) বেলে-বেলায়সময়ে। 


প্রেমের পরীক্ষা । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কিবা! মনে পড়িল সে কান্ুর চরণ। 
হেন ছুঃখ উঠে ঝাঁট হউক মরণ ॥ 
আলতা-রসে রাজল মৃদু পদতলে । 
পুলক কণ্টক ভয়ে না দিএ পয়োধরে ॥ 
সে হেন চরণ একেশ্বর ভ্রমে বনে। 
ছুঃখের উপরে ছুঃখ সহিৰ কেমনে ॥ 
না জীব না জীব সথি কাম্থুর বিরহে । 
জানিল পরাণ আধ তিলেক না রহে ॥ 
এত বলি গোপীজন ভূমে ঢলি পড়ে৷ 
আপন আহুতি দিল বিরহ অনলে ॥* 


তরুণ করুণাময় দেব গোপী রাএ। 
কাল! দুরে ত্রিভঙ্গ মধুর বেণু বাঁএ ॥ 
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরখিল প্রেম । 
কষ্টিপাথরে যেন কষি নিল হেম ॥ 
গোপাল-বিজয়-মাঝে এই কোল বড়। 
'বিনি না দ্রবিলে ধাতু নাহি হয় যোড় ॥ 
আরতি-ইন্ধন জালে বিরহ-অনলে। 
ছান সোণ! খাওইঞা শুদ্ধ কর জালে ॥ 
দৃঢ় প্রেম-সোহাগে ঝালিহ ভাল মতে । 
তবে সে যুড়িহ কৃষ্ণ মনের সহিতে ॥ 
মন্দ স্বর্ণে কভু যোঁড় নাহি রহে। 

রায় শেখর তাহে দেখিল কথা কহে ॥ 


হরিদাসের মুকুন্দ-মঙ্গল। 


প্রায় ২০০ বৎসরের একখানি প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত। 


শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহার। 
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র জগন্ত-জীবন। 
কানন-ভোজন লাগি করিলেন মন ॥ 
শিক্গা-রবে সঙ্গী সবে সঙ্গেতে ডাকিয়া । 
বার্যাইল ঘর হৈতে বৎস সব লয়্যা ॥ 


ভাগবত- হরিদাস__১৭শ শতাব্দী । ৮৩৯ 


শুনিঞা শিঙ্গার রব জয় জয় বলি। 
চলিল! রাখাল সব হৈ কুতুহলী ॥ 
শিকাঁএ ভরিয়া নিল বহু উপহার। 
মুরলী বিষাঁণ বেত্র বেণু বীণা আর ॥ 
সহত্ম অধিক বৎস একেক শিশুর । 
চালাইএ চলে বনে আনন্দ প্রচুর ॥ 
খ্য কৃষ্ণের বৎস সঙ্গে মিশাইল। 
অর্বদ অর্কদ বৎস সঙ্গে মিলি নিল ॥ 
চন্্রমুণ্ডল হেন বংসের বরণ । 
ক্ষুর-ধুলি উড়ি উড়ি ঢাকিল গগন ॥ 
সহশ্র সহস্র শিশু মেলি করিঞ]। 
মদনমোহন চলে বাছুর লইএগ ॥ 
নীল পীত রাঙ্গ৷ ধলা মনোহর অঙ্গ । 
বিনোদ রাখাল সব করে নানা রঙ্গ ॥ 
চরান বাছুর সভে করেন বিহার । 
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে বার বার ॥ 


নানা ফুল ফুটিয়া আছএ বৃন্দাবনে। 
তুলিয়া সভার বেশ করে শিশুগণে ॥ 
মাঁএ পরাইল রদ্ব মুকুতার হার । 
আর কত আভরণ স্বর্ণ বিকার ॥ 
তাহার উপর পরস্পর শিশু মেলি। 
নবীন পল্লব ফুল ফল তুলি তুলি ॥ 
চূড়ায় চম্পক কেলিকদম্বের কলি। 
শ্রবণে পরিল সভে নবীন মঞ্জরী ॥ 
নানা ফুল গাঁথিএগ পরিল বনমালা। 
মদনমোহন-রূপে বন কৈল আলা! ॥ 
অঙ্গের সৌরভ পায়্যা ধাএ মত্ত অলি। 
নব বেশে সথ! সঙ্গে কৃষ্ণ করে কেলি ॥ 
শিকাদি করেন চুরি শিশু পরস্পরে | 
দেখিলে ফেলিয়া দেয় অতি দুরতরে ॥ 
কৃষ্ণ যদি যাব বন-শোভা! দেখিবারে 1 
বালক দকল হেথা করেন বিচারে ॥ 


৭9 


. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় |. 
কে আগু ছু'ইতে পারে ইহা! বলি ধাএ। 
আমি আগু ছিব বলি কেহো! ধায়্যা যাএ॥ 
বেণুবাগ্থ করে কেহ কেছো শিক্গারব। 
ভূঙ্গ সনে গান করে কেহ শিশু সব॥ 
বকরণী হৈয়া কেহ করএ গমন । 
ঞ্ ঙ্ চা সং 
ময়ূরের বেশ ধরি কেহো৷ কেহে! নাচে। 
নটবর রঙ্গে কেহ নাচে কাছে কাছে ॥ 
বানর বালক গাছ উপর বসিএ। ৃঁ 
উলমিছে (১) কেহো কেহো! লাঙল ধরিয়া ॥ 
লাঙ্গল ধরিয়া কেহ গাছ-পর যায়। 
বানরের মুখ করি তারে আলিকায় (২) 
লাফালাফি করে কেহে! বানরের সনে। 
অল্প শোতে ঝাঁপ দেয় ভেকের সমানে ॥ 
নিজ-চ্ছায়! দেখি ভঙ্গী করে তার সনে। 
প্রতিশব শুনি শব্দ করে ঘনে ঘনে ॥ 
কৃষ্ণ সনে কেহো কেহ হাতাহাতি করি। 
নাচে গাএ শিশু সব আপনা পাসরি ॥ 


দৈবকীনন্দনের গ্োপাল-বিজয়। 


দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি ছিল “কবিশেখর”। . ইহার পিতার 
নাম চতুভূ্জ এবং মাতীর নাম হরাবতী। ইনি “গোপাল-চরিত” 
নামক মহাকাব্য, পকীর্তনামৃত” নামক সংগীতমালা এবং "গোপাল- 
বিজয়” নামক নাটক রচনা করেন। গোপাল-বিজয়ে তিনি ভাগবত- 
বহিভূর্ত অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া নিজে ক্ষমা 





(১) অবতরণ করিতেছে. রী (২) 'ভেঙ্ষমায়। 


ভাগবত--দৈবকীনন্দন সিংহ-_-১৭শ শতাব্দী । ৮৪১ 


চাহিয্লছেন। (১) গোপাল-বিজম় প্রাটীন সাহিত্যে সম্মানিত স্থান 
পাইবার যোগ্য। যে পুথি হইতে নিয়ের অংশ নকল করা হইল তাহা 
১৭০১ শকের (১৭৭৯ খুঃ) লিখিত। 


গ্রন্থ-সূচনা । 
একে একে দেবতার কত নিব নাম। , মঙ্গলাচরণ। 
নারায়ণচরণে আমার পরণাম ॥। 
এক স্ুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার । 
তেন নারায়ণ শব্দের অবতার ॥ 
প্রসঙ্গে কহিব বেদ পুরাণের সার। 
পর্ডিত মুরখে সব বুঝিহ বিচার ॥ 
যেন সব নদ নদী সমুদ্রকে যায়। 
তেন সব দেব-পূজা নারাঁয়ণে পায় ॥ 
মূরখের ঠাঞ্জি সব শ্লোক বিফল। 
বানরের হাতে যেন ঝুনা নারিকেল ॥ 
জ্ঞান না থাকিলে সব বুঝয়ে পাষণ্ড । 
বিনি দণ্ডে কি করিব সেই ইক্ষুদণ্ড ॥ 
সহজেই কলিকালে মুরখ অপার । 
পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার ॥ 





পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার ॥ 
অবিচারে আমাতে না দিও দোষ-ভাঁর। 
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার ॥ 
তবে মহাকাব্য কৈল গোপাল-চরিত। 
তবে কৈল গোপালের কীর্ভনামৃত ॥ 
গোগীনাথ-বিজয় নাটক কৈল আর। 
তমু গোপাবেশে মন না পুরে আমার ॥ 
তবেই পীচালী করি গোপাল-বিজয়ে। 
বৈষ্ণবের পদরেণু করিয়া হৃদয়ে ॥ 
সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। 
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন ॥ 

বাপ শ্রীচতুভূজ মা হরাবতী ৷ 

কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুল শীল জাতি ॥” 


৯১০৬ 


৮৪২ 


প্রাকৃত ভাষার গুণাগুণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
কলিতে বিষ্যায চুহ্থ (১) বাঢ়ায় অহস্কার। 
পুথিন্তে অভ্যাস করে ধন অর্জিবার ॥ 
সব পর ভাবিয়৷ আপন নাম করে। 
নানা পরকারে পোষে নিজ পরিবারে ॥ 
হেন মত কলিকালে পণ্ডিতের ব্যবহার । 
নরদেহ ধরি যেন বুলে অহস্কার ॥ 


*লোক রপ্রিবারে করে আচার বিচার । 


মনণ্ুদ্ধি নাহিক আটোপ (২) মাত্র সার॥ 
একেতে অধিকার নাই ভাষার বিচার । 
বুঝিয়৷ মরম অর্থ করি ব্যবহার ॥ 


লৌকিক (৩) বলিয়া না করিহ উপহাসে। 
লৌকিক মন্ত্রে সিদ্ধ সাপের বিষ নাশে॥। 
তেন (৪) কলি-বিষ নাশে লৌকিক কীর্তনে। 
নাম দেব করিবা নিকট পরণামে ॥ 
পণ্ডিত সব যত পড়ে ভাগবৃত পুরাণে । 
কেবা না বুঝয়ে লোক লৌকিক আখ্যানে ॥ 
সে অর্থ বুঝিতে ফল পাই বা না পাই। 
সেই সব বিচার বুঝহ তার ঠাঞ্জি ॥ 

যে জন পণ্ডিত বলি ধরে অহস্কারে । 

পুরাণ ভাগবত তার আছে ভারে ভারে ॥ 
যে জনার অধিক নাহিক বিপত্তি। 
গোপাল-চরণে তার থাকুক ভকতি ॥ 
ভাঁষাদোষ না বাছে ভাবনা (৫) মাত্র জানে। 
রসের বচন ছুই রহিয়! বাখানে ॥ 

কিবা মোর হেন যারা আছে গুণবন্ধে। 
তার লাগি করিব পাচালী প্রবন্ধে ॥ 
ভাবুকের পরায়ণ যোগীর সব রস। 

রসিক জনের যেন মুর্তিমান্‌ রস ॥ 


(১) ঘিগুগ। (২) গর্ব। 

৩) লৌকিক (প্রাকৃত ) ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিলাম, বহি 
উপহাস করিও না। (৪) দেই প্রকার 

(৫) ঘিনি গুধ ভাব মাত্র পরিগ্রহ করেন। 


ভাগবত-_ দৈবকীনন্দন সিংহ-_১৭শ শতাব্দী । ৮৪৩ 


ইহলোকে পরলোকে হিত উপদেশ । 

গোপালদেবের কেলি কৌতুক বিশেষ ॥ 

বিষয়ীর প্রাণধন বৈরাগীর ফল। 

বৈষ্ণব জনের ভাও্ড সভার সকল ॥ 

পদ ছুই গুনিলে মরম নাহি পাই। 

কি রস চিনির কোণা জিহ্বায় ছোয়াই ॥ . 

রসিক জনেই জানে রসের চাতুরী। 

জিহ্বা বিনি কোন অঙ্গ না লয়ে মাধুরী ॥ 

যাকে যুর অভিরুচি সেসি (১) তারে ভায়ে। 
" পল্লব ছাড়িয়া উদ্ কণ্টক চিবায়ে ॥ 

সব কালে সম্পদে কোথায়ও নাহি যাঁয়। 

সকল মধুরে কেহো৷ কিছু নাহি পায় ॥ 

সব ভাল ফুলে মাল! নাহি গাঁথে মালী। 

সর্বক্ষণ মধুর না কুরুলে কোহিলি ॥ (২) 

সকল মধুরে এক ঠাঞ্জি নাহি সিধি। 

অমৃত উগারি ধিষ উগারে পয়োধি ॥ 

হেন মতে দোষ গুণ দেখিয়া সংসারে । 

দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে ॥ 


মথুরা-বর্ণন | 
অচ্ছিদ্র মথুরা-পুরী নাম মনোহর । 
যাহার তুলনা! নাহি ব্রৈলোক্য ভিতর ॥ 
মরকত-মণিতে বান্ধিল ঘাট বাট। 
স্বর্ণরচিত ঘর রত্বের কপাট ॥ 
চুড়ার কলসে পরশিল শশধরে । 
মেঘের বিশ্রীম-ধাম রজত প্রাচীরে ॥ 
সথগন্ধি কুহুম বলি যার নাম আছে। কংদের রাজধানী । 
সে সব রোপিল আবাসের কাছে কাছে ॥ 
স্কটিকে বান্ধিল কেলি-সরোবর কাছে। 
মালিকে রাখিল পারিজাত গাছে গাছে ॥ 





(১) তাহা! দে তাহাকে । 
(২) সর্বদা কোকিল কুহরিলে তাহ! মধুর হয় না। 


৮৪৪. 


কংস-ওয়ে দেবগণের 
ছুষ্যস্থা। 


0) স্বশ্রেণীর পরম্পরের প্রতি ব্যবহার দর্শনে কোন পার্থক্য বুঝা 


বঙ্গ -সাহিত্য-পরিচয়। 
কেতকী-কুম্থম-ধুলি দেখিয়ে নগরে । 
যে অলগে দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার। 
না জানি বিধাতা জানে কত পরকার ॥ 
না দেখিল গায়ে বিনি স্বগন্ধি-চন্দনে। 
কপূর তাল বিনি ন! দেখি বদনে ॥ 
সুগন্ধি-ুস্ুম বিনি না দেখিএ কেশে। 
মদন সহিত কিছু না দেখি বিশেষে ॥ 
সভেঞ্ সুন্দর আরো মনোহর ভাতি। 
বিনি না পুছিলে কাঁরো না জানিএ জাতি ॥ (৯) 
রজনীতে তয় কিছু নাহি পুরজনে। 
হাতে ধনু নগরে জাগএ পাঁচ বাঁণে (২)॥ 
পথের দোপাশে সারি সাঁরি রাঁমকলা। 
লম্বে হেম-কলস উপরে জয়মালা ॥ 
কৌতুকে নাগরী সব দেখে চন্দুসারে । 
মদনে পাতিল যেন চাঁনের, পসারে ॥ 
যবে সে রাবণ যেন হএ দশমুখ। 
তবে কিছু অনুতই মথুরাঁর স্থখ 
হাঁটে কলরব শুনি হেন লয় মনে। 
পুনরগি কেবা করে পয়োধি মথনে ॥ 
্রদ্ধীতে যতেক মনে করিবারে নারে । 
ততু অন্ত নাই সব একেক পসারে ॥ 
যেখানে পসরা লোক তার কাছে কাছে। 
মধুয়ে বেটিয়ে (৩) যেন মধুমাছি আছে ॥ 
জন-কলরবে কেহো কারো না শুনে বচনে। 
আখথরে লেখিয়া দেই যার যেই কামে ॥ 
মথুরা-মহিমা কেহো৷ কহিতে না জানি। 
কংসরাঁজাঁর যেই খানে রাজধানী ॥ 


বঙ্গীএ যাঙছীর ডরে জপমাঁলা করে। 
মহেশ যাহার ডরে ভিক্ষুক আচরে ॥ 


(২) কামদেব। (৩) বেষিয়া। 


ভাগবত-_দৈবকীনন্দন সিংহ--১৭শ শতাব্দী । ৮৪৫ 


ইন্দ্র সেযাহার ডরে সুমের-শিখরে । 
দশদিগ ভালিতে সহ আখি ধরে ॥ 
যমের মহিষ বুষ মহেশের নিঞা (১)। 
কুবেরের ধন আনে শকট ভরিএগা ॥ 
দান-পরিবাঁদ-ভয়ে বলি রসাতলে। 
মাথার মণির ভয়ে বাস্থৃকি পাতালে ॥ 
যাহার প্রতাপ-তাঁপে সমুদ্র শুধিল। 
নিজ মদ-গর্বজলে পুনঃ তা পুরিল ॥ 
তেঞ্চি সে আজিহো৷ নাহি হয় জল শুধি (২)। 
সভেঞ্চি মলিন জল দেখিএ জলধি ॥ 
ংসরাজ-ভয়ে বন্দি যথাবিধি জলে। 
বিনি ধুমে অগ্নি জ্জলয়ে ঘরে ঘরে ॥ 
অগ্নির যাতনা কহিতে না যুয়ায়। 
যেই যেন মত বলে তেন মত হয় ॥ 
কুন্থম-পত্ন-ভয়ে যার উপবনে। 
চাঁমরের বায় রিনি বহয়ে পবনে ॥ 
সর্ধকাল স্ুপূর্ণ উজএ শশধরে | 
দেবে হোন! খায় অংশ কংসরাজ-ভয়ে ॥ 
যার বন্দি জল নয়নাঞ্তন জলে। 
আজিহো যমুনা বলি রহে ক্ষিতি-তলে ॥ 
উচারিল জলনিধি যার মথনের ভয়ে । 
হইয়া শরণাগত পরিখা বোলায়ে ॥ 
হিমালয় ধবল যাহার যশোরায়ে। 
যাঁর যশ ঘর্ম্ববিন্দু ক্ষীরোদ বোলায়ে ॥ 
যার বল প্রতাপে পৃথিবী টলবলে। 
তাহার তুলনা দেউক মন বাউলে ॥ 


কথায় হাতের শঙ্খ দর্পণেতে দেখি । 
কংসের কথা শুনিলে আনের কথা লেখি ॥ 
আর কি কহিব যার বধের কফারণ। 
অজ হঞা গর্ভবান কৈল নারায়ণ ॥ 





(১) যমের মহিষ এবং শিবের হৃষ লইয়!। (২) শুদ্ধি। 


৮৪৬ 


জাবাগি। 


শিশুদিগের সকাতর 
পরার্ঘনা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
গোপাল-বিজয় নর শুন মনোহরে। 
বিনি নায়ে পার হবে সংসার-সাগরে ॥ 
কহে কবিশেখর সংসার পরিহরি। 
মথুরার লোক দেখে আপন আখি ভরি ॥ 


অভিরাম দাসের গোবিন্দ বিজয় । 


( রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দী ॥) 


২০০ বৎসরের উর্ধ কালের প্রাচীন পুথি হইতে নকল করা হইল। 


জ্রীকষ্জ-কর্তৃক দাবাগ্নি-নিবারণ।' 
এমন শ্রীবৃন্দাবন যমুনার মাঠে। 

রাম কানু প্রত্যহ চরান ধেনু গোঠে॥ 
তণ্তানিল সঘর্্ম নিদাঘ-খতু কাঁল। 
চরায় গোধন যত গোবিন্দ গোপাল ॥ 
দক্ষিণ আবর্তে বাযু বহে সেই বনে। 
আচদ্িতে দবদাহন জন্মিল কাননে ॥ 
চারিদিগে দাবানল পুড়ি ধায়। 

মধ্যে গোপাল সব গোধন চরায় ॥ 
প্রতপ্ত প্রচণ্ড অগ্নি বড়ই বিপক্ষ । 
প্রাণ-ভয়ে বন-জন্ত ধাএ কত লক্ষ ॥ 
ব্যাল দৃষ্টি মর্কট মহিষ খক্ষ*সৈল্য। 
ত্রাসে ধায় উভে পুচ্ছে সয় বৈকুল্য ॥ 
উর্ধধ মাথে উভ হাতে কৃষ্ণ পাঁনে চাঞা। 
মুখে না নিঃদরে কথ কীদে দূরে রঞ্চা ॥ 


ক রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ অগ্লি লএ প্রাণ । 


ঠাকুর কৃষ্ণ মোর কর পরিত্রীণ ॥ 
যত যত গোপ-শিপু ধেনু লাখে লাখ। 
পালাইতে পথ নাই পড়িল বিপাঁক ॥ 


চারিদিগে বেড়ায় অগ্নি পালাইতে নাষ্রি। 


এবার কেমনে ভাই রাখিবে কানাঞ্জি॥ 


ভাগবত- অভিরাম দীস--১৭শ শতাব্দী । ৮৪৭ 


বিষ জল খাএ প্লীণ গেল সভাকার । 
না জানি কেমন মন্ত্রে করিলে উদ্ধার ॥ 
অজাগর গরাসিলেক তাহে জীয়াইলে। 
এবার বিষম ভাই সঙ্কটে পড়িলে ॥ 
চারিদিকে অনল-পর্বত ভয়ঙ্কর । 
পালাতে পথ নাই পড়িল পাথর ॥ 

এত দিনে অনলে পুড়িয়া প্রাণ যায়। 
তোমা বিনে গতি নাই না দেখি উপায়। 
অনলে পুড়িয়া মরি নাই দুঃখ হৃদি। 
তোমাণ্হেন আর নাথ না মিলাব বিধি ॥ 
না জানি কানাই ভাই কিবা মায়া জানে। 
খর গুণে পুড়্যা মরি না পুড়ি আগুনে ॥ 
আমরা পুড়িঞা মরি তার নাঞ্ি দায়। 
পাছে আগুনের আভা! লাগে তোমার গায় ॥ 


কি জানে বনের পণ্ড পীরিতি কি বুঝে । 
তবে কেনে তোমার পীরিতে মন মজে ॥ 
হের দেখ ধেনু সব বাচ্ছা লঞা কোলে। 
তোমা পানে চাঞা সব কান্দিছে আকুলে ॥ 
চ্ের দেখ বন-জস্ত উভ মুখ হঞা। 
কান্দিছে সকল পণ্ড তোমার মুখ চাঞা ॥ 
মরি মরি কান ভাই তারে নাঞ্জি যাই। 
মইলে (১) তোমার লাগ পাছে নাঞ্চি পাই ॥ 
অনেক জনম তপ কর্যাছিলু দেখি । 

তোম৷ ছেন ঠাকুর পাইল এই তার সাথী ॥ 
যে হৌক সে হৌক কৃষ্ণ আমা সভাকার। 
তুমি মেনে প্রাণ লঞা যাহ আপনার ॥ 
নন্দ-বশোদার প্রাণ গোকুলের চালা 
সভাকার প্রাণ তোমার ঠাঞ্ বান্ধা! ॥ 
বলিতে বলিতে কানু আইলা নিকট। 
তরাসে বরজ-শিপ্ু করে ছটফট ॥ 





(১ মরিলে। 


৮৪৮ 


কংসের মৃত্যুভয়। 


(৯ অনিঃসর -যাঁহ| নিঃসরিত হয় না। নির্ধাক। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


শিশুর কাতর দেখি কমললোচন। 
লীফ দিয়া ঝাঁপ দিল অনলে তখন ॥ 


ধরিএা অনল কৃষ্ণ করিল অগ্জলি। 
পাঁবক করিল্‌ পান দেব বনমালী ॥ 
নির্বাণ হইল অগ্নি নির্দল সকল। 
অমর-মগ্ডলে হৈল গোবিন-মঙ্গল ॥ 
অনিঃদর-বচন (১) হইল গোপ-শিশু । 
আনন্দে সিঞ্চিত হৈল কাননের পণ্ড ॥ 
তৃপ্ত হৈল গগনে স্বয়স্ত, নির্জর 
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরস্তর ॥ 
গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে। 
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাস ভণে ॥ 


প্রলন্ের উদ্যোগ । 


কৃষ্ণের মহিমা-কথা গোপাল বালকে। 
গ্রতি ঘরে ঘরে কহে গোকুলের লোকে ॥ 
গুনিঞা আশ্চর্য্য কথা সভার বিশ্বয়। 
মনুষ্য-শরীর কৃষ্ণ কদাচিৎ নয় ॥ 

এমন বিষম অগ্থি কেবা! করে পান। 
কাহার সাহস ভাই এমন বন্ধান ॥ 


দাবাগ্রি-মোক্ষণ কথ। শুনি রাঁজা কংস। 
ক্ষণে ক্ষণে সচকিত ভোজরাঁজ-বংশ ॥ 
জানিল নিকট মৃত্যু নাহিক অন্যথা। 

কি আর সাধিব কাধ্য কারে কব কথা ॥ 
আপনার ভুজ-পরাক্রম বলবাঁনে। 

জয় কৈল সৃরান্ুর রক্ষ নাগগণে ॥ 

হেন রাঁজ-চক্রবর্তী কংস নাম ধরি । 
রহিল এ দুঃখ মনে গৌপ-হাতে মরি ॥ 
ধিক্‌ ধিক আমার যতেক অনুচরে | 

ধিক্‌ মৌর পাঁত্রমিত্র পুরজনকেরে ॥ 


ভাগবত- অভিরাম দীস--১৭শ শতাব্দী। ৮৪৯ 


যত কৈল পুরুষার্থ গেল সে বিপথে । 
অপমৃত্যু হয় কিন! গোয়ালের হাতে ॥ 
এতেক ন্মঙরিঞা রাজা কান্দয়ে অধীর । 
দেখিয়া সলজ্জ পাত্র মিত্র নতশির ॥ 


হেনকালে প্রলম্ব উঠিল যোড়হাতে। 
অবধান নরপতি কি হেতু মন বাথে ॥ 
গুনিলে তোমার ভয় শত্রু পায় আশ। 
কার ভয়. এ জগতে আমি যার দাস ॥ 
পাঁইলে আদেশ যাই গোকুল-নগরী | 
অবহেলে মারিব সাধিয়া দিব বৈরি (১)॥ 
শত্রু মারিবারে বল বুদ্ধি ছুই চাঞ্ি। 
মহাবলবান্‌ হৈলে শত্রুকে না পাই ॥ 
যার বুদ্ধি আছে তারে বলবান্‌ গণি। 
নির্বদ্ধিজনার বূলে কভু না বাখানি ॥ 
আজি মোরে প্রসাদ করহ কংসাস্থর। 
কৃষ্ণরে মারিয়া ভয় দিব তিন পুর ॥ 
গ্রলম্ব-আরম্ত-দস্ত শুনি কংসরাজা। 
নান! বস্তু অলঙ্কারে কৈল তার পুজা ॥ 
যামিনী জাগিয়৷ দুষ্ট রহে নিকেতনে। 
কষ্ণ-ভাবে রহে রাত্রি পোহায় কেমনে ॥ 
মৃত্যুকালে যে পুরুষে যে ভাবনা উঠে। 
পুনর্জন্ম সে জনার সেই রূপ ঘটে ॥ 
গেুবিন্দ-পদীরবিন্দ-মকরন্দ পাঁনে। 
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দীস গানে ॥ 


২ ২১৬২১০১৮৮০০ িলীিজিটী 


(১ শক্ততা সাধন করিব। 


ভীবৃষ-শূন্য বৃন্গাবন। 


গ্োপিকাগণের বিরহ। 


নরসিংহ দাসের হংস-দৃত। 


( রচনা-কাল থুঃ সপ্তদশ শতাবী। 


রঘুনাথ দাস ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত হংসদূত প্রণয়ন করেন। 
নরসিংহ দাস তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। 


এই মত দটাইয়! (১) সব গোগীগণে। 
ধীরে ধীরে যান সভে সেই বৃন্দাবনে ॥ 
যমুনার তীরে গেলা সব সথীগণে। 

সেই স্থানে শিশু বংস দেখিল নয়নে ॥ 
কোন শিশু ভীয়! বলি ডাকে উরায়। 
কেহ কেহ কৃষ্ণের মহিমা-গুণ গায় ॥ 
হাথ্ারব করে কেছু দত্তে তৃণ করি। 

তা দেখিয়া আকুল হইল ব্রজনারী ॥ 

সেই বন ছাড়ি গেলা নীপ- (২) তরুতলে। 
শূন্য দেখি সেই স্থান আপনা পাসরে ॥ 


সে স্থানে বসিয়া গোপী করে অনুমানে। 
এই খানে দেখিলাম রূপ বিকাল বিহানে ॥ 
পদের উপরে পদ ত্রিভঙ্গ হইয়া। 

আর না শুনিব বাঁশী জলেতে আসিয়া ॥ 
পীত-ধড়া পরিধান গলে বনমাল|। 

সেই নীগ-তরুতলে কে হরিল কালা ॥ 
শিখিপুচ্ছ চুড়ে তায় উড়ে মন্দ বাঁয়। 
বিধি নিদারুণ হইয়া থুইল মথুরায়॥ ' 
ধিক্‌ ধিক্‌ যাউক মোর এ ছার জীবনে । 
গীরিতি এমন হবে জানিব কেমনে ॥ 
এই মৃত গোগী সব ভাবে কৃষ্ণ-কথা। 
কদম্বের তলে আসি পাইল বড় ব্যথা ॥ 
সেই স্থান ছাড়ি যান অনেক যতনে। 
কুপ্তবনে যায়্যা তবে দিল দরশনে ॥ 
সেই সে বনের কথা কহনে না যায়। 
তাহাতে বসস্তকাল হইল উদয়॥ 


(১) দৃঢ় সংকল্প করিয়া। (২) কাদন্ব। 


ভাগবত-_নরসিংহ দাস--১৭শ শতাব্দী । ৮৫১ 


ংসদূত-কথ| ভাই কেবল বিরহের শোকে । 
দাস গোস্বামী ইথে করিলেন গ্লোকে ॥ 


সেই শ্তাম বন্ধু বিজু বনবাসী হন্গু। 
হৃদয়ে জাগিছে সেই শ্তাম-ূপগুণ ॥ 
মধুমাস পেয়ে তরুগণ বিকশিত । 
নৃতন পল্লবে বন অতি স্থশোভিত ॥ 
কাঞ্চন পলাশ ফুল নানা জাতি য'খী। 
চম্পক নাগেশ্বর আর পুষ্প নানা জাতি ॥ 
, নানা জতি পুষ্পে বন হইয়া বিকশিত। 
ভ্রমর বুলয়ে তাথে হয়্যা আনন্দিত ॥ 
সকল বিরহিগণ হইয়া নগ্রবান্‌। 
মন্দ মন্দ মকরন্দ সদা করে পান ॥ 
মলয় পবন বহে অতি স্থণীতলে। 
নানা পুম্পে অলিগণ মধু খায়্যা বুলে ॥ 
দেখি সখীগণ সব করি অনুমানে। 
এক কথা কহি সথি যদি লয় মনে ॥ 
হেন কালে ভূঙ্গ উঠি অন্য বনে গেল। 
অকম্মাৎ আসি তথ! মেঘ উপজিল ॥ 
তাহা দেখি ময়ূর মযুরী নৃত্য করে । 
ছুহে ছুহা প্রেমে মাতি আপন! পাঁসরে ॥ 
মযুরের নৃত্য দেখি বলে গোপীগণে। 
বিরহ বাঢ়ল গোপীর কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 
হা! কৃষ্ণ হা৷ প্রাণনাথ বত নিদারুণ । 
তোমার কারণে মোরা ফিরি বনে বন॥ 
আমরা অবলা জাতি তাহে বিরহিণী। 
তোমার বিচ্ছেদে দেহে না রহে পরাণী ॥ 
মেঘের বরণ দেখি কান্দে গোপীগণ। 
চক্ষু মেলি না দেখিব কালিয়া-বরণ ॥ 


হেন কালে কোকিলের শব্দ আচম্বিতে। 

শুনিএণ রাধিক! দেখি হইলা! মুচ্ছিতে ॥ পরমতীর মুচ্ছণা। 
চতুর্দিগে বেটি সী আকুলিত হৈয়া ? | 
কেহো জল আনি দিছে মুখেতে ঢালিয়৷ ॥ 


৮৫২ 


গল্মপত্জের কুটার। 


হংস-দর্শন। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
রাঁধা রাধা করি কেহ ডাকে তার কাণে। 
কেহ বলে রাইর বাহির হল্য প্রাণে ॥ 
অগ্ুরু চন্দন চুয়! দেখি হুশীতল। 
পদ্মপত্রে করি কেহ আনি দেয় জল ॥ 
ললিতা বসিল! তারে কোলেতে করিয়া । 
কেহ বা দ্েখয়ে তার কণ্ঠে হাত দিয়া! ॥ 


_ ধিকি ধিকি করে কণ্ঠে শ্বাস মাত্র আছে। 


কেহ বা বাতাস করে রয়্যা তার কাছে ॥ 
সতত আছিলা রাই বিরহিণী হঞা। 
কুকার্য্য করিলু' মোরা বনেতে আপিয়া ॥ 
একে সে নিকুঞ্জ তাথে কোকিলের ধবনি। 
তাহাতে কেমনে প্রাণ ধরে বিরহিণী ॥ 
বিধি কৈল অবলা! যে তাহে কুলবতী। 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মৌর হল্য হেন গতি ॥ 
এই মতে গোপীগণ চৌদিকে বেড়িয়া। 
একদৃষ্টে রহে সবে রাই-মুখে চায়যা ॥ 
ললিতা ইঙ্গিত কৈল সব সথীগণে। 
একথানি কুড়্যা ঘর করহ নির্মাণে ॥ 
তাহার আদেশে কাঠ আনিল তুরিতে। 
নিরমাঞা কুড়্যা ঘর ছাইল পদ্মপাতে ॥ 
পদ্মপাতের শয্যা তাথে শোয়াইয়া। 

পুষ্প আচ্ছাদনেতে রাখিল রাই লইয়! ॥ 


তবেত ললিতা উঠি করিলা গমন। 
যমুনার তীরে গিয়া! দিলা দরশন ॥ 
দাগ্ডাইয়া যমুনার তরঙ্গ দেখিতে। 

হেন কাঁলে হংস বক আইল! আচস্ষিতে ॥ 
অতি মনোহর রূপ দেখিতে সুন্দর | 
সেই মুখে আইসে হংস গমন মন্থর ॥ 
আসি উত্তরিলা সেই ললিতা-সন্মুখে। 
যমুনার জল দেখি পান কৈল সুখে ॥ 


কুড়্যা এক নিরমাঞা তাখে আইলাঙ শোয়াইয়া 


সব সখী থুয্যা তার পাশে । 


ভাগবত-__নরসিংহ দাস--১৭শ শতাব্দী। 


জল নিতে আইলাঙ আমি আঁদি দেখা দিলে তুমি 
বিরহিণীর পূর্ব্ব অভিলাষে ॥ 

রহ্ধার বাহন তুমি তোরি নিবেদিয়ে আমি 
কপা করি করহ আরতি। 

দুঃখের বারতা লয়্যা কহগা শ্তামেরে যায়্া 
বনবাসী হৈল কুলবতী ॥ 

তোমা সঙ্গে গ্রীতি করি যত গোঁপ-কিশোরী 
কুল শীল সব তিয়াগিয়া। 


স্ুধাইবে যতন করি কি দোষে ছাড়িলে হরি 


5 দখা দেহ বারেক আসিয়া ॥ 


যেখানে যে কৈল লীলা বালকের সঙ্গে খেলা 
তাহা দেখি ফিরে গোগীগণ । 

যেঞ্ি তোমা মনে পড়ে ধৈরয ধরিতে নারে 
হেন বুঝি হারাই জীবন ॥ 

সেই সেশরতশণী সদাই থাকিয়ে বসি 
তোমা রূপ করিএ ধেয়ানে। 

বিষম পীরিতি করি বধিলে আভীর নারী 
অপযশঃ হইল ভুবনে ॥ 

মলিন বদন সদ! কিবা রাত্রি কিবা দিবা 
ফিরে তারা আকুলিত হৈয়!। 

তুমি নিদারুণ হলে গোপীগণে পাসরিলে 
সুখে আছ মধুরা আপিয়া ॥ 


মনের যে দুঃখ যত তাহা বা কহিব কত 
কহিতে মরমে লাগে ব্যথা । 

গীরিতে ছাড়িলে ঘর তন্থ হইল জরজর 
ভাবিতে গুণিতে গুণ-কথা ॥ 

বার মাসের যত দুঃখ কহিতে বিদরে বুক 
গুমরি গুমরি উঠে প্রাণ। 

বিধি কৈল অবলা তাহে সহে এত জাল! 
পীরিতি বিষম বলবান্‌ ॥ 

বিরহ-যাতনা-কথা হংসে কহে শ্রীললিতা 
আপনার বিরহ-কারণ। 


৮৫৩ 


লংবাদ-প্রদান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 

জনম গোঙাব সুথে কখন না পাব ছুঃখে 
একে একে শুন বিবরণ ॥ 

কুলের আমর! নারী প্রাণ কি ধরিতে পারি 
শ্যাম বন্ধুর না গুনি বচন। 

ললিতা কহেন গুন শুন ভাই সর্বজন 
নরসিংহ দাস বিরচন ॥ 


গোপিকার বারমাসী ৷ 
কহিয় কান্থরে হংস কহিয় কানুরে । 
অভাগিনী গোপী তার মনে নাহি খরে ॥ 
শুন হংসবর তোরে করি নিবেদন । 
বার মাসের সুখ দুঃখ করহ শ্রবণ ॥ 
পাইল অগ্রাণ মাসে নবীন পীরিতি। 
কাত্যায়নী ব্রত করি পাইল কৃষ্ণপতি ॥ 
একে একে গোগীগণ বন্দিল চরণ ॥ 
সেই মাসেতে হইল প্রেমেরু অস্কুর 
এত কি জানি দুঃখ দিবেক অক্তুর ॥ 


আইল পৌষ মাস হিমের প্রভাবে । 

শীত বলি নাহি জানি কৃষ্ণের উন্মাদে ॥ 
সথী চারি পাঁচ মেলি কাখে কুস্ত করি। 
যমুনায় ভরিতাঁঙ জল টাদ-মুখ হেরি ॥ 
জলকেলি গতাগতি করি এঁ ছলে। 
সথী সব হইতাঙ জড় কদম্বের তলে ॥ 
শীত বলি না জানিতাড শ্যাম সঙ্গে রয়্যা। 
এই পৌষে মরে তারা কান্দিয়! কানদিয়া! ॥ 
একে সে বিরহ-জাল! হিম করে তায়। 
কহিয় শ্টামেরে তার! বড় ছুঃখ পায় ॥ 


মাঘ মাসে থাকিতাঙ নানান কৌতুকে। 
আপনি হইয়! দানী রহিত রাজপথে ॥ 
হাম সঙ্গে মাঘ মাসে রহিতাঙ বসিয়া । 
দৃধি দুগ্ধ ঘ্বত ঘোল পসরা সাজিয়া ॥ 
অই ছলে কৃষ্ণ বেড়ি রহিতাম বসিয়া । 
কত রসকথচু কৃষ্ণ, কহিত হাসিয়া ॥ 


ভাগবত--নরসিংহ দাঁস-_১৭শ শতাব্দী । 


ক্ষীর ছানা নবনী দিতাঙ চাদ-মুখে। 
এই রূপে বিহার করিতাঙ নানা সুখে ॥ 
এই মাঘ মাসেতে কান্দিয়ে দিবা নিশি । 
আর না শুনিব বশী কদম্বতলে আসি ॥ 
স্থখদ কদম্বতলা কালিন্দীর কৃল। 
প্রাণনাথ বিনে দেখি আন্ধার গোকুল ॥ 


সেই সে ফাগুন মাসে সথী সব সঙ্গে। 
দিবা নিশি নাহি জানি থাকি নানা রঙ্গে ॥ 
সেইম্হাম বন্ধুরে বেট়িয়া গোপীগণে। 
আবির কুনুম চুয়! সুগন্ধি চন্দনে ॥ 
দোলনীতে বসাইয়া! দোলায় শ্যাম রায়। 
কোন কোন গোপী অঙ্গে চামর ছুলায় ॥ 
বীণ। আদি নানা যন্ত্র করিয়া স্থুতান। 
আনন্দে মাতিয়া গোপী কষ্ণগুণ গান ॥ 
সে সব স্থখের দিন ইবে!গেল দুরে । 
ফান্তনেতে কিবা করে শ্তাম মধুপুরে ॥ 
সেই সব লীলারস যেঞ্ি মনে পড়ে । 
নিভান অনল যেন ফুক দিয়া জালে ॥ 


মধু মাসের কথা কি কহিব আর । 
এই ত দ্বাদশ বনে করিতাঙ বিহার ॥ 
নান! পুষ্প বিকশিত বসম্ত-সময় । 
নবীন পল্লব তরু নমবান্‌ হয় ॥ 

মধুমাসে মত্ত ভূঙ্গ কোকিলের ধ্বনি। 
শ্তাম সঙ্গ বিনে আর কিছুই না জানি ॥ 
নানা ফুল তুলি মাল! গাথিতাঙ সদাই। 
ইবে মাল! কারে দিব কৃষ্ণ হেথা নাঞ্জি ॥ 
তখন ছিল মধু মাস ইবে পাপ হল্য। 
কৃষ্ণ বিনে মধুমাস কান্দি গোডাইল ॥ 
এই সব কথা হংস কহিয় তাহারে । 
বিরহিণী রাধা পোড়ে বিরহ-অনলে ॥ 


বৈশাখের তাপ অঙ্গে সহ! নাহি যায়। 
অগুরু চন্দন আদি দিয়ে শ্যাম গায় ॥ 


ডে 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
কক সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার জলে। 
পন্ম-উৎপল-মাল! দিতাউ তার গলে ॥ . 
ছুই চারি সথী কৃষ্ণে কোলেতে করিঞা। 
গম্ভীর যমুনা জলে দিখাঙ ভাসাইয়া ॥ 
আড়ি ডুড়ি (১) খায় গোগী মনে ভয় পায়্যা। 
পুনরপি যান কৃষ্ণ দয়াবান্‌ হইয়া ॥ 
জনে জনে তোলে গোপী বাহুতে ধরিয়া । 
সীতারিয়! যান কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া ॥ 
এই রূপে গ্রীষ্মকালে করি জলকেলি। 
রুষ্ণের বিহনে মোরা জল নাহি হেরি ॥ 


জ্যৈষ্ঠ মাসের সুখ এইত কাননে । 

নানা ফল আদি কৃষে করাথ্যাম ভক্ষণে ॥ 
নারেঙ্গ ছোলেঙ্গ টাবা আর নারিকেল। 
আপনি গোপীর মুখে দিথেন সকল ॥ 
সেই জোষ্ঠ মাসে মোরা ফল পানে চায়্যা। 
হেট মুখে রহি মোরা মরণে মরিয়া ॥ 


আইল আষাঢ় মাঁস বরিষা-উদয়। 
সদা থাকি কৃষ্ণ সঙ্গে নাহি কোন ভয় ॥ 
নব মেঘ আচ্ছাদিয়া সদা হয় জল। 
গোব্র্ধনের গুহাতে নির্মীণ কৈল ঘর ॥ 
মনোহর শয্যাতে শয়ন গুণমণি। 
চৌদিকে বেড়িয়া রহে সকল গোপিনী ॥ 
কেহ বা বাতাম করে কেহ চাপে গা। 
তাম্থল যোগায় কেহ চাপি রাঙ্গা পা॥ 
এ সব স্ুথেতে গোগী বঞ্চিত হইল। 
আমা সভা তেয়াগিয়া প্রাণনাথ গেল ॥ 
আধাঢ়ের মেঘ দেখি মনে করি দুঃখ । 
হেদেরে দারুণ বিধি ঘুচাইলি সুখ ॥ 


শ্রাবণ মাসেতে সব সথীগণ সঙ্গে 
দোলনীতে বসাইয়! দোলায় নানা রঙ্গে ॥ 


(১) খাবি; পূর্বববঙ্গে “ছাবি ডুবি। 


ভাগবত-_নরসিংহ দাম__-১৭শ শতাবদী। ৮৫৭ 


কখন গোঁপিকা বৈসে কু শ্াম রায়। 
চৌদিগে বেড়িয়া গোগী পঞ্চরস গায়-॥ 
মেইড শ্রাবণ মানে শোকেতে নিদান। 
আমা সভার প্রাণ হত্যা লয্যা গেল শ্তাম॥ 


ভাদ্র মাসের সখ কি কহিব আর । 
যমুনার তীরে নাথ করিতীঙ বিহার ॥ 
একদিন মোরা সব করি অনুমাঁন। 
বড়াই প্রমাণ করি সাধি নিজ কাম ॥ 
মাধবী শুরুর তলে লয়্যা গুণমণি। 
সদাই আনন্দে থাকি কিছুই না জানি 
সেইত ভাদর মাস পাপ হৈল মোরে । 
সব সুখ দূরে গেল রুষ্ণ নাই ঘরে ॥ 


আইল আশ্বিন মাস শরৎ সময়। 
একদিন বিকে যাই তেজি কুলভয় ॥ 
রাধা আদি গোগী বড়াই সঙ্গেতে করিয়া। 
বমুনার কুলে সভে উত্তরিলা গিয়া ॥ 
যমুনা গভীর দেখি প্রাণ কাপে ডরে। 
চল চল অগো সই ফির্যা যাই ঘরে ॥ 
গোঠে থাকি কৃষ্ণচন্দ্র জানিলা কারণ। 
নৌকা লঞা গোঠ হতে দিলা দররশন॥ 
একে একে গোগীরে যমুন! কৈল পার। 
আঁমা মভা দয়৷ করি হৈলা কর্ণধার ॥ 

. এমন পীরিতি ওরে সেই গেলা ছাঁড়ি। 
শূন/ হৈল ব্রজের অভাগী গোপনারী ॥ 


যমুনার জলে যাত্যে যেঞ্চি মনে গড়ে। 

এ সব সংবাদ হংদ কহিও বন্ধুরে ॥ 

আইল কার্ঠিক মাস পুণ্যের সময়। 

শরৎ পূর্ণিমাশশী হইল উদয় 

বুনদাবনের নিকুঞ্জে অতি রমাস্থানে। 

মুরলীতে ডাকে শ্াম ধরি রাধা নামে ॥ 

রহিতে না পারি ঘরে গেলাঙ সেই স্থানে! 

একে একে জড় হৈলাঁউ সব গোপীগণে ॥ 
১০৮ 


৮৫৮ 


বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়। 


সটামন্ূপ হেরি আথি পালটাতে নারি । 
আনন্দে ফিরিয়া! বুলি সব গোপীগণে ॥ 
এক গোগী এক কৃষ্ণ হৈলা সেই স্থানে। 
রাস আদি লীলা করে করি আলিঙ্গনে ॥ 


অবলার সঙ্গে প্রেম অধিক বাড়ায়্যা। 
তাহারে উচিত নহে গেলেন ছাড়িয়্যা॥ 
ছুকুল ছাড়িয়া মৌর! লইলু' শরণ। 
তাহারে সঁপিলু' মোরা এ রূপ-যৌবন ॥ 
অনাথিনী হইলু' মোর! প্রাণনাথ বিশ্ু। 
বিরহিণী হইয়া ফিরি লইয়া শুধা তনু ॥ 
নিশি গেলে চন্দ্র যেন হয়ত মলিন। 
কুষ্ণবিনে তেমতি ফিরিয়ে গোগীগণ ॥ 
জল গেলে হয় যেন মীনের মরণ। 

কৃষ্ণ বিশ্ব তেমতি হইল গো পীজন ॥ 
প্রাণ গেলে হংস হে শরীরে কিবা করে। 
গৃহস্থ ছাড়িলে যেন শূন্য হয় ঘরে ॥ 

এই তাপে বনবাসী কহিবে সকল। 
তোমার কারণে গোপী সদাই বিকল ॥ 
হংসদূত ইতিহাস গোপীর বচন। 
নরসিংহ দাঁস কহে শুন সর্বজন ॥ 


গুন হংস কি দোষে ছাঁড়িলা গুণমণি। 
কহিতে সে সব কথা উঠয়ে আগুনি ॥ 
কেলি-কদন্ব গাছ আছে সারি সারি। 
মল্লিকা মালতী যু'খী নানা আদি করি ॥ 
রাস বিহারেতে মত্ত হৈলা সথীগণে। 
অঙ্গের বসন খসি পড়ে সেই স্থানে ॥ 


কৃষ্ণ বেড়ি নৃত্য করি ছিল! গোপীগণে। 
সেই নৃত্যে নমরবান্‌ হইলা তরুগণে॥ 

যেই বৃক্ষে হেলান দিয়া ছিলা চন্ত্রাবলী। 
গুল্ম লতা দেখি তবে দেখিবে সাতলি (১) ॥ 


৪ 








(১ পর্বতের নাম। 


ভাগবত-_নরসিংহ দাস-_-১৭শ শতাব্দী । ৮৫৯ 


আর সব সখীগণ ছিল! যত জনে । 
কৃষ্ণের বরণ বৃক্ষ দেখিবে সেই স্থানে ॥ 


দেখিবে পুতনা রাক্ষসীরে সেই স্থানে। 
পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হয় ড্রাণে ॥ 
দেখিবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন মনোহর | হংসের পথ নির্ণয়। 
ধবজ-বস্তান্কুশ-রেখা তাহার উপর ॥ 
তার পিছে রাই-পদ দেখিবে মন দিয়া । 
আর সব গোপীগণ চৌদিকে বেড়িয়া! ॥ 
* মধুপানে মত্ত হৈয়া গুঞ্জরে ভ্রমর । 
কোকিলের ধ্বনি তথ! হয় নিরন্তর ॥ 
শুন হংসবর তোমায় কি কহিব আমি। 
ক্ষণেক বিশ্রাম করি শীঘ্র যাবে তুমি ॥ 
সতত বহয়ে তাঁথে মলয় পবন। 
দেখি পাসরিবে তবে যত পরিশ্রম ॥ 


অতি সে নিগুঢ় স্থল কহিল তোমায়। 
বসস্ত-বাতাস তাহে বহয়ে সদায় ॥ 
আপন মনের কথা কহিল যে আমি । 
বুঝিয়া করিবে কাধ্য চতুর বট তুমি ॥ 
অনেক যতনে যাবে সেই বন ছাড়ি। 
তাহা বই দেখিবে আভীর-€১) বৃন্দ-নারী ॥ 
রামরুষ্জ রামকৃষ্ণ বলে দিবানিশী। 

কৃষ্ণ বিনে তাহার মলিন মুখশশী ॥ 
নন্দ যশোঁদা আদি দেখিবে সেই স্থানে। 
রামকৃষ্ণ বিনে তারা অন্য নাহি জানে ॥ 
নিরবধি থাকে তারা পথ পানে চাক্ন্যা । 
কবে আর দেখিব কৃষ্ণ নয়ন ভরিয়্যা ॥ 
দেখবে সে নন্দরাশী আছে দাগডাইয়া। 
অস্থিচর্ম-সার তার কৃষ্ণের লাগিয়া ॥ 
দেখিতে ন! পায় রাণী নয়নের জলে। 
ক্ষণে কত বার ডাকে কানাই কত দুরে ॥ 





(০) গোপ। 


৮৬০ 


অক্রুরের আগমন। 


অন্তর নদর্শনে নন্দের 
আনন । 


(৯) ব্রজে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়।.. 


আর তাহে রোহিণী ছাড়িল ব্রজপুরে | - 
দ্বিগুণ বাঁড়িল শোক নিবারিতে নারে ॥ 
তা সভারে দেখিয়া কহিবে প্রিযবাণী। 
কৃষ্ণের সংবাদ গো আনিয়া দিব আমি | 


সেই বন ছাড়িয়! যাইরে অন্য বনে। 
যেখানে বালক সঙ্গে কর্যাছেন ভোজনে ॥ 
সেখানে মলয়-পত্র আছএ পড়িয়া! । 
দ্বিজপত্বী-স্থানে অন্ন আনিলা মাগিয়! ॥ 
তবেত ঘাইহ তুমি সেই বন ছাড়ি? 

তার পরে দেখিবে গোপের পৃর্ববাড়ী ॥ 
সপ্ত দিবস ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টি কৈল। 

তথির কারণে নন্দীশ্বরে বাড়ী কৈল॥ 
এইত পথের দিশা ললিত। কহিল। 
হংসদূত-ইতিহাঁস নৃসিংহ রচিল॥ 


অচ্যুত দাসের কৃ্ণ-লীলা । 
এই গ্রন্থের একথানি মাত্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে । উহাতে 


»_-১৫২ পত্র (প্রত্যেক পত্রে ২ পৃষ্ঠা, স্থতরাং মোট ২৯৮ পৃষ্টা) পর্যযস্ত 
আছে। পুথি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। 


একদিন অক্রুর নামেতে এক জন। 
ব্রজেরে (১) আইল করি রথ আরোহণ ॥ 
ব্রজপতি নন্দেরে দিলেন রাজ-লিখা। 
শিরোধার্্য করিঞা নিলেন সেই সখা ॥ 
কহিল কি ভাগ্য আজি হইল আমারে । 
অনেক দিনেতে তোমা দেখি মোর ঘরে ॥ 
চরণ পাথাল আন্গুন মহাশয়। 

তবেত পুছিব আমি কার্যের নিলয় ॥ 

ধন্য ধন্য আমায় এইত ব্রজপুরে । 

পবিত্র হইলু' আজি দেখিএ তোমারে ॥ 


ভাগবত-_অচ্যুত দাস--১৭শ শতাব্দী ] ৮৬১ 


ইহা বলি নন্দঘোষ পত্র আউল্লাইল (১)। ধশোদ! ও নন্দের 
পড়িয়া মনের তাপে মুঙ্ছিত হইল ॥। পরিতীপ। 
ক্ষিকি বোল বলিয়া! ধাইল সর্বজনি। 


চেতন করান নন্দ সভে পুছে বাণী ॥ 
ডাকিয়া কহেন নন্দ শুনহ অক্রুরে। 
স্ুরসানি (২) কাঁটারি দিয়া মার আগে মোরে ॥ 
তবে ছুই শিশু লইয়া ঘাহ তুমি। 

নিশ্চয় জানিল ইবে মজিলাঙ আমি ॥ 
মশোদা শুনিএগ ধায় আউদড় চুলে। 

কে লব আমার শিশু অভাগ্য কপালে ॥ 
ক্রোধ দৃষ্টি অক্ররেরে চাঁহেন যশোমতী। 
তুমি ছার নিতে চাহ আমার শ্রীপতি ॥ 
তৌর কংসরাজা' মোর কি করিতে পারে। 
অধিক হইলে না থাকিসু ব্রজপুরে ॥ 
আমার ছুঃখের ধন সেই রাম কান্ধ। 

কি কাধ্য তাহীর সঙ্গে মাঠে রাখে ধেনু ॥ 


আর যত গোকুলে মাছিল ব্রজবাল। বাঁণকগণের কাকুতি। 
অক্রুরে দেখিরা আইল তৎকাল ॥ 

কহো! তুমি মোর সথ! নিএএ| যাবে কোথা । 

না করিহ সাধ মনে মোর! আছো এথা ॥ 

তবেত অক্র,রে মোরা কৈলু কাকুবাণী। 

না লইহ মথুরারে মোর চক্রপাণি ॥ 

তোমার প্রশংসা মোরা শুনিলু বহুতে। 

এই নিবেদন করি তোমার পদেতে ॥ 


' গোষ্ঠ হইতে রামকৃ্ণের প্রত্যাবর্তন | 
সেইত নুশব্দ ধ্বনি অক্রুর শুনিল। 
প্রেমেতে গদ্গদ হইঞা| দেখিতে চলিল ॥ 
সঘনে গলিত ধারা দুইত চক্ষুতে। 
কম্পিত শরীর হইঞ! না পারে চলিতে ॥. 





_..(১)...কিংসের পত্র) খুলিল। (২) এক প্রকার কাটারির 
নাম। প্রাটীন কোন কোন পুথিতে “নরসিংহ কাটারি” পাওয়া গিয়াছে। 


প্৬ং 


রামকৃ্-দর্শনে 


অস্ত্রের গরম 


আনন্দ। 


নন্দের কথা। 


: : বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
পড়িঞা গড়িঞ! গিঞা রহে কথো দূরে । 
দেখে রাম কৃষ্ণ ছুই বালক ভিতরে ॥ 
সর্বাঙ্গে গোখুর (১) রেণুপুরিছে ছুহার। 
হেরিঞা অক্র,র মনে করিল বিচার ॥ 
কেবল পতিত হেতু জন্ম ক্ষিতিতলে। 
দণ্তবৎ করে পড়ি হইয়! কুতৃহলে ॥ 
দেখিয়া অক্রুর কৃষ্ণ তোলে কর ধরি। 
আলিঙ্গন দিতে ছুহে বহে প্রেম-বারি ॥ 
আননা-সাগরেতে ছুহে ডবে সেই খানে। 
বালক সকল দেখি চাহে ঘনে ঘনে॥ 
এইরূপে রাম কৃষ্ণ অক্রুরে লইঞা। 
গৃহেতে প্রবেশ করে অচ্যুত ভাবিঞা ॥ 


কানাঞ্জ বড় রঙ্গিঞা নাগর । 
মথুরা যাবেন মনে প্রফুল্ল বিস্তর ॥ ধুয়া ॥ 


তবেত গোধন সর্ব তোলাইঞা ঘরেতে। 
বসিল! ননের কোলে হাসিতে হাসিতে ॥ 
দেখিল বিমনা মাতা পিতা ছুই জনে। 
পুছিল কি বোল আজি দেখি হেন মনে ॥ 
সঘন চিন্তিত আজি দেখি সর্বলোকে। 
ইহার কারণ পিতা কহ একে একে ॥ 
শোকেতে আকুল নন্দ নাহি স্ফুরে বাণী। 
সঘন নিশ্বীম বহে আকুল পরাণী ॥ 

বদন ধরিএা কৃষ্ণ কহে পুনঃ পুনঃ। 
কহ কহ পিতা তুমি ইহার কারণ ॥ 
কান্দিএ! কান্দিঞা নন্দ কহেন ₹ৃষ্ণেরে। . 
রাজ-আজ্ঞা লইঞা আজি আইল অক্রুরে ॥ 
তোমা দুহা যাইতে রাজা লিখিল যতনে। 
ধনুরশয় যজ্ঞ তথা করিল আরম্ভণে॥ 

হাট বাট নগর করিল গুরছারে। 

সুবর্ণ কলস স্থাপে হুয়ারে দুয়ারে ॥ 


0৯ গরুর ক্কুরের ধুল। 


| ভাগবত-_-অচ্যুত দাস__-১৭শ শতাব্দী। 


নেত পাট দিয়া সর্ব ঘর আগচ্ছাদনে। 
এমন কখন বাপু না শুনিল কাণে ॥ 
ঘরে ঘরে পতাকা বান্ধিল শত শত। 
এমন না কৈল কেহ রাজ! হল যত ॥ 
সেইত কুটিল-বুদ্ধি জানি সর্ব্ব দিনে । 
এইত নিমিত্তে তাপী হইলু' বড় মনে ॥ 
আর এক কথা মুগ কহিলু' অক্রুরে | 
সেইত হইল বড় মনের ভিতরে ॥ 
চানূর মুষ্টিক নামে ছুই মহাবলে। 

* থুইল আঁপন কাছে সেই কূটছলে ॥ 


রাম কৃষ্ণ কহে পিতা না কর বিচারে । 
ধনুম্ময় যজ্ঞ চল যাই দেখিবারে ॥ 
তাহার কুটিল বুদ্ধি নাহি কোন ভয়। 
ত্রিলোক্য আমার বশ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সকল গোকুলেন্তুমি দেহত ঘোষণা । 
কালি চল যাব দেখ! করি সর্বজনা ॥ 
দি হুগ্ধ ঘ্বত ক্ষীর লহ ভার শত। 
সভে মেলি চল যাব ব্রজে আছি যত ॥ 
নন্দ বলেন শুন বাপু না যাইহ তথারে। 
লুকাইয়! থোব তোমা চল অন্থত্তরে ॥ 
আমা সভাকার প্রাণ তোরা ছুই ভাই। 
কোন বি্ব হইলে মোরা মরিব সভাই ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘ্বত ক্ষীর আর রাজকর। 
তোমা! বিনে যাও পাছে রাজার গোচর। 
তবে যদি তোমা দোহা চাহে পুনর্বার | 
তখন যে জান তাহা করিহ বিচার ॥ 


রাম কৃষ্ণ কহে কিছু না করিহ মনে। 
সর্বথা যাইব মোরা রাজ-দরশনে ॥ 
তবেত জানিল নন্দ বচন নিশ্চয় । 

অবশ্ঠ যাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধনুম্ময় ॥ 
ডাকিঞা বাইতি রাজ্যে দিলেক ঘোষণা । 
কালি যাব কর লইএণ আইস সর্বজন ॥ 


রামকৃষের মধুরাগমনে 
ইচ্ছা ও উদ্যোগ । 


ব্রাঙ্মণীর নিকট গোগীর 
অবস্থা বর্ণন। 


বঙ্গ-সাঁহিত্য-পরিচয়।: 


রাম কৃষ্ণ আদি করি যত ব্রজন্থৃতে। 
বিহানে মথুরা চল ব্রজে আছে যতে ॥ 
এইত্ রাজার আজ্ঞা পড় আপি সভে। 
সভে মুদ্রা দিবে সেই যেবা ঘরে রবে ॥ * 
আর এক ভার দধি.নিবে ঘরে ঘরে। 
এইত ননের আজ্ঞ! তোম! সভাকারে ॥- 
এইবূপে ঘোষণা দিলেন ব্রজপতি । 
ব্যাকুলী হইলু শুনি যতেক যুবতী ॥ 
কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। 
বাজিল সভাকার মন মথুরা যাইতে ॥ 
ডাকিঞা অচ্যুত দাস কহে কৃষ্ণপদে । 
অনুক্ষণ থাকি যেন তোমার আমোদে ॥ 


কেমনে রাখিব কৃষ্ণ কহ মোরে সার। 
মধুপুরী গেলে কৃষ্ণ না আসিব আর '॥ 
তবেত ত্রা্গণী সব শুনি কুষ্ণলীন্বা! ৷ 
পুনরপি কুষ্ণেরে পুছেন রসকলা ॥ 

কহ গোপী প্রিয়া যদি জানিলে নিশ্চয় । 
মথুর1 যাইব কৃষ্ণ যজ্ঞ ধন্ুন্ময় ॥ 

তবেত কেমনে তোর! ধরিবি পরাণে। 
অবশ্য কহিবি তাহা শুনিব শ্রবণে ॥ 
গোপী কহে শুন ঠাকুরাণী কহি সার। 
ওকথা স্থধাইহ না করি নমস্কার ॥ 
যেমনে সে নিশি দিশি বঞ্চিলু আমর] । 
কহিতে মরিব সভে না৷ পুছ তোমরা ॥ 
আমার শকতি নাই তাহাত কহিতে। 
সুধাএ যে'গোপী ছিল তাহার পীরিতে ॥ 
তবে সেই গোপী-কর ধরিল ব্রাহ্মণী। 
কহ কহ গোপী তুমি কৃষ্ণের কাহিনী ॥ 
হরিষে সেইত গোপী হইঞ৷ মাগুয়ান। 
কহিতে লাগিলা কথ! পরম সন্ধান ॥ 


যখন শুনিব কুষ্ণ যাব মথুরারে। 
সেইক্ষণে সর্ব সখী পড়িলু অস্তরে ॥ 


ভাগবত-_অছ্যুত দাঁস_-১৭শ শতাব্দী । 


করুণা করিঞ। মোরা কান্দি জনে জনে । 
কোন গোগী মূরছিঞা হয় অচেতনে ॥ 
কোন গোপী ভূমে পড়ি গড়াগড়ি ফায়। 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুষ্ণ বলি কান্দে উভরায় ॥ 
কোন গোগী বলে চল রহি গিয়াপথে। 
ধরিঞা রাখিব কৃষ্ণ মথুরা যাইতে ॥ 
কোন গোপী বলে তারে কেমনে রাখিব । 
রথে চড়াইএা কৃষ্ণ অক্রুরে লইঞা যাব ॥ 
, সেইত পর্টপষ্ঠ অক্র,র কংস-অন্ুচরে | 
করুণা করিএ সভে বলিব তাহারে ॥ 
চরণে ধরিব তার লল্জা তেয়াগিয়া 
দাসী হইলু তোমার মোর। যাহ কৃষও থুঞা ॥ 
তবে যদি সেই কথা না শুনে অক্রুরে । 
গলাতে কাঁটারি দিয় মরিব সত্বরে ॥ 


এইরূপে সর্ধ ঠগাপী হৃদে করি মনে। 
নিশি জাগরণ করি শ্রীরুষেঃ ধেয়ানে ॥ 
এবেত সুসজ্জ হইএগ সর্ধ গোপনারী | 
পথেত রহিল গিএঞ্া এইত বিচারি ॥ 
কহিল অদ্যুতদান শুনহ গোপিনী । 
নিজে মথুরাঁর পথে যান চক্রপাণি॥ 


শুনিঞা ব্রাঙ্গণী বাণা রুষ্ণের চরিত্র-ধ্বনি 
হৃদি মধ্যে হইল আনন্দী। 
ধরিঞা গোপীর করে পুনঃ কহে কহ মোরে 
. তোমার চরণ মোর] বন্দি ॥ 
গোপী কহে ঠাকুরাণী এইত. অযোগ্য বাণী 
তব দাসী আমরা সর্বজনে | 
না বলিহ এই কথ! মনেতে পাইল ব্যথা 


বড় ভাপ হইল এ বচনে ॥ 
তবে আসি দ্বিজনারী গোপিকারে কোলে করি 
এই বোলে না কর বিচার । 
কুধার্ত দরিদ্র বেন সেইরূপে মোর মন 
খাইবারে চাহে বারেবার ॥ 
১০৯ 


গোপ-বালকগণের 
সজা!। 


ধঙ্গ-দাহিত্য-পরিচয়। 


শুনি এইরূপ কথা . মনেতে ঘুচিল ব্যথা 
(প্রেমেতে পূরিল ছুই আখি। 


| াঙ্গণীচরণ- লি শিরে লইল গোপনারী 


কৃষ-গুধ কহে হইএা সুখী ॥ 
তবেত প্রভাত-কালে নকল বালক মেলে 
আইল মতে ননোর ছুয়ারে। 


সাজি! বিবিধ বেশ উডছান্দে বান্ধি কেশ 


শিিপুচ্ছ তাহার মাঝে ধরে ॥ 


নব নব গপাহার চৌদিংে বেষ্টিত তার 


দেখিতে সুন্দর সেই শোভা । 

কপালে তিলক ধরে সেই পূর্ণ ইন্দুবরে 
দামিনী জিনিঞ| যার আভা ॥ 

কজ্জল লইল রঙ্গে মৃগমদ তার সঙ্গে 
স্ুবািত পোভিত সুসারে । 

খঞ্জন-যুগল নয়ন *  নাচএ তাহার হেন 
সেইরূপ দেখি আধিীরে ॥ 

শ্রবণে রতন-ঝুরি মাণিক খিচনি সারি 
অপরূপ সেই সব নির্মাণে |. 

গলাতে পরিল হার অমূল্য রতন-সার 

ধ ংসা করএ জনে জনে ॥ 

সর্বাঙ্গে চন্দন-গন্ধে লেপিল গোপ-নারীবৃন্দে 
আনন্দিত পুরিছে সৌরভে | 

সেইত স্বচ্ছন্দগতি দেখিএা অবনীপতি 
আলিঙ্গন দিল ধরি সভে ॥ 

তবে হঞা কুতৃহলি সকল বালক মেলি 
রাজাএ বিবিধ বাক্য-সারে। 

ফিরি ফিরি ঘনে ঘনে নাচএ রাখালগণে 
হরিষ যাইতে মধুরারে ॥ 

কেছে! শিক্গ! বেণু বায় মধুর শবেতে গায় 

কেহ বংশী বাজার সথনাদে। 


. কেছো ভাবে বশ হৈঞা মনিরা পাখা (১) লইএ 


ডুবে কেছো কৃষ্ণের আমোদে ॥ 


(১) পাখোয়াজ। 


ভাগবত-_অষ্যযত দাঁস_-১৭শ শতার্বী। 
কোন শিশু অবহেলে কাংস্ত-বাস্ত করতালে 
নাচে কেহো৷ উভবাহ করি। 
কোন গোপনারী আগে বান্ধিয়া মাথার পাগে 
সঘনে বলিছে হরি হরি ॥ 


তবে দধি ভার কত আনিল গোপাল যত 
রাখিল নন্দের আঙ্গিনাতে। 

দ্বত আনি বারাবারা হিরণয-কিরণ-পার! 
দেখি কৃষ্ণ হইলা হরষিতে ॥ 

ডাকিএ নন্তেরে তবে কহেন গৌলোক-দারে 

* এই স্বৃত রাজযোগ্য হয়। 

বন্্ অলঙ্কার ধনে ইবে সর্ব গোপগণে 
সষা কর আমার ইচ্ছায় ॥ 

কৃষ্ণ-আজ্ঞা নন্দ শুনি বস্ত্র অলঙ্কার আনি 
দিল সভে প্রশংয়া করিঞা। 

ধন্য তোরা গোপ পুরে - যেন ঘ্বৃত কর ভারে 
এতঞ্দিন না জানি থাকিএণ ॥ 

হরফিত গোপগণে পাইঞা বমন ধনে 
নাচে সভে আনন্দিত হঞা । 

হরি হরি ঘন ঘন: ডাকিছে রাখালগণ 
প্রেমজলে নয়ন পূরিঞ1॥ 

এইরূপে কৃপানিধি বিহরিল নাঁনাবিধি 
আপনি সাঁজিতে কৈল মন। 

কহিল অচ্যুতদাসে কৃষ-পদ অভিলাষে 
গুন তক্ত হইএ| সচেতন ॥ 


গুন স্জনি গো কানাই মথুর! যাইবেন নিশ্চয়। 
নিজ প্রাণ রাখিতে মোরে হইল সংশয় ॥ ধুয়া ॥ 
তবেত সাজিল! কষ পরম হরিষে। 

তাহাত শুনহ সভে কহিব বিশেষে ॥ 

পরিল নেতের ধড়া ছেমের বরণে। 


ট্রামনুগর অঙ্গ করি শোভনে ॥ 


৮৭ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


ত্র ঘার্টিক! তাহে বান্ধিল আমোদে। 
চলিতে বাঁজএ নানা যন্ত্রের শবদে ॥ 
তবেত বান্ধিল চূড়া কপালে টানিএখ। 
সুগন্ধি-কুন্ুম-দাম তাহাতে বেড়িঞা ॥ 
তাহার মূলেতে মণি-মাণিকের পাতি । 
রবির কিরণ হেন দেখি সেই জ্যোতি: ॥ 
তবেত দিলেন মত্ত শিখি-টাদ মাঝে। 
সঘনে উড়িছে বায় অধিক বিরাজে ॥ 
ললাটে তিলক দীর্ঘ অতি মনোহর । 
নাসিকা পর্য্যন্ত শোভা দেখিতে সুন্দর ॥ 
তাহার মধ্যেতে বিন্দু চান্দের কিরণে। 
না জানি সে কিবা! নিধি কহিলু চরণে ॥ 
মকর.কুগুল কর্ণে করে দোলমাল। 
মদনমোহন বেশ সাজিলা গোপাল ॥ 
কণে কৌন্তভ-মণি দিল রঙ্গে তুলি। 
ঘনশ্তাম মেঘে যেন চমকে বিজলী ॥ 
আর নানাবর্ণ ফুলে গাথি এক মালা । 
কৌতুকে ধরিল অগ্গে সেই প্রাণ-কালা ॥ 
কুসুম চন্দন-গন্ধ লেপিল শ্রীঅঙ্গে । 
ভুবনে তুলনা নাই সেই শোভা সঙ্গে ॥ 
করেতে কঙ্কণ হেম রতন জড়িতে | 
পরিল নাগর কান্ু মথুরা যাইতে ॥ 
চরণে নূপুর পিন্ধি নাচে পাক দিঞা। 
ভাই বলরাম বলে ঝাঁট সাজ গিয়! ॥ 
কহিলু ব্রাহ্মণী এই কৃষ্ণের সাঁজনে। 
অনুক্ষণ সেই রূপ পড়ে মোর মনে ॥ 
ভাবিএা অচ্যুতদাস কহে সেই শোভা । 
ভজহ ভকত লোক সেই কৃষ্ণ-আভা ॥ 


রাজারাম দত্তের ভাগবত । 


এই পুস্তকের অনেক প্রাচীন পুথি আমরা দেখিয়াছি। প্প্রীরামপ্রসাদ 
দেএ”র হস্তলিখিত 'একখানি পুথি সোসাইটির লাইব্রেরীর জন্য আমরা 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেখানি ১৭০৭ শকের (১৭৮৫ খুঃ) লিখিত) 
৯২৩৭ বাং সনের (১৮২৯ থৃঃ) হস্তলিখিত একখানি পুথি হইতে নিয়ের 
ংশ নকল করা হইল। 


দুণ্তীরাজার উপাখ্য।ন। 


উর্বশী ছুর্ধাসার শাপে ঘোটকী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ঘোটকী 

দিবাভাগে শাপগ্রস্ত থাকিত, কিন্ত নিশাগমে স্বদেহ প্রাপ্ত হইত। অবস্তীর 
দণ্তীরাজা এই ঘোটকী লাভ করেন। নিশাকাঁলে ঘোটকী উর্বশী হইয়া 
রাজার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত। নারদ কৃষ্তকে এই সংবাদ প্রদান 
করেন। কৃষ্ণ দণ্ডীরাজার নিকট থোটকীটি চাহিয়া পাঠান। নানা প্রকার 
গ্রীতিস্থচক বাক্য এবং ভয়-প্রদর্শন উভয়ই তুল্যরূপ উপেক্ষা করিয়া দণ্তী 
কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। কৃষ্ণ ক্ুদ্ধ হইয়া! দণ্তীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দণ্তী এরূপ প্রবল শত্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
নিজকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতেছেন। পরবর্তী 
প্রসঙ্গ নিয়ের বিবরণে দৃষ্ট হইবে। | 

অশ্বেতে চড়িয়! রাঁজা করিল গমন । 

আপনার রক্ষা হেতু সত্যের কারণ ॥ 

প্রথমেতে গেল রাজ! সমুদ্রের স্থানে । 

দণ্তীকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসে আপনে ॥ 

কি কারণে আইলে রাজা কহ বিবরণে ।. 

রাজা বলে সিন্ধুবাজ করি নিবেদনে ॥ 

এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে। 

নিহৃতে রাখিয়াছিলাম কেহ নাহি জানে ॥ 

নারদ কহিল গিয়া কৃষ্ণ-বিদ্মানে। 

ক ্ রদ ক 

দূত পাঠাইল কষ নিতে তুরঙ্গিণী। 

ঘুড়ী না পাঞা ক্রোধ কৈল চক্রপাণি ॥ 

বলেতে অশ্বিনী নিতে চাহে নারায়ণ। 

অতএব এসেছি আমি.লইতে শরণ ॥ 


সমুদ্রের অসম্মতি। 


৮৭০ 


বিভীষপের নিকট 
বিফল প্রার্থনা । 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এমত রাজার বাক্য সমুদ্র গুনিয়া। 
কহিতে লাগিল সিদ্ধু রাজ! সম্বোধিয়া ॥ 
গুন রাজা তুমি না করিলে ভাল কর্্ম। 
কৃষ্ণের সহিত বাদ বড়ই অধর্ধ্ম ॥ 
সেই প্রত নারায়ণ ত্রিভূবন-পতি। 
তার সনে বৈরিভাব বড়ই কুমতি ॥ 
দেখহ পৃথিবী-ভার দূর করিবারে। 


যুগে যুগে হয় প্রভু কত অবতারে ॥ 


সত্যযুগে ছিল দৈত্য হিরণ্যকশিপু। 
নরসিংহ-রূপে প্রভু হৈল তার রিপুণ॥ 
নখে বিদারিয়া প্রভু করিল বিদার। 
সীত! মহাদেবী রাম করিল উদ্ধার | 
তাহাতে পাইলাম আমি ছুঃখ অতিশয় (১)। 
অগ্াপি সে সব কথা মনেতে আছয় ॥ 
পৃথিবীর দৈত্য কৃষ্ণ করিতে মংহাঁর। 
সেই রিপু যছুবংশে হৈল অতার ॥ 
কুবুদ্ধি হয়্যাছে তব গুন দরপতি। 

অশ্ব লাগি বৈরিভাব তাহার স্ংহতি ॥ 
হিত উপদেশ তোরে বলি নৃপমণি। 
কৃষ্ণ মনংপুত কর দিয়া তুরঙ্গিণী ॥ 
নতুবা তোমারে আমি নারিব রাখিতে। 
আমার অসাধ্য রণ তাহার সহিতে ॥ 


সমুদ্রের মুখে তবে এতেক প্টনিল। 
যতেক তরস! ছিল সব দূরে গেল ॥ 

ধন হারাইয়। যেন ধনী যে কাতর। 

সেই মত হইল ছুঃখী দণ্ডী নৃপবর ॥ 

বড় হেন জানি আইলাম সমুদ্রের স্থানে ।. 
সমুদ্রের বল যত জানিল এখনে ॥ 
অতএব এথা থাকি নাই প্রয়োজনে । 
লঙ্কাপুরী যাব যথা রাজা বিভীষণে ॥ 


এত বলি দণ্ডীরাজা ত্বরিতে চলিল। 
তুরঙ্গেতে আরোহিয়া লঙকাপুরে গেল ॥_ 





(১) সমুদ্রের বন্ধন-জনিত কষ্ট। 


ভাগবত-_রাজারাম দত্তব_১৭শ শতাকী। ৮৭ 


যেই স্থানে বমিয়৷ আছেন রাজা বিভীষণ। 
তথা গিয়া দণ্ডী রাজা দিল দরশনা॥ . 
তবে রাজা বিভীষণ দণ্ডীকে দেখিয়া । 
বসাইল অতিশয় আদর করিয়া ॥ 
বিভীষণ বলে রাজা কহ বিবরণ। 

কি কারণে তোমার হেথায় আগমন ॥' 
এতেক শুনিয়৷ কহে দণ্ডী নরপতি। 
আমার যে কথ! তাহা শুন মহামতি ॥ 
এই,তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে। 
বলে ইহা নিতে চায় দেব নারায়ণে ॥ 
আপনি লইন্থ আমি তোমার শরণ। 
বড় ভয় পাইয়াছি করহ্‌ রক্ষণ ॥ 
বিভীষণ বলে দণ্তী তুমি বৃদ্ধিহীন। 
কৃষ্ণ-সঙ্গে বাদ কর মরিবার চিন (১) ॥ 
ব্রেতাযুগে হৈল প্রতু রাম অবতার । 
দশস্বন্ধ হেন রাম করিল সংহার ॥ 

তার সঙ্গে বাদ কর কেমন সাহস। 
ঘুড়ী দিয়া কৃষ্ণকে থণ্ডায় অপযশ ॥ 
দণ্তী বলে বুঝিলাম তোমার বিক্রম । 
এতেক বলিয়া দণ্ডী করিলা৷ গমন ॥ 


মনে ভাবে ইবে কার লইব শরণ। হুষের আপ্রয়-দানে 
কে আছে এমন জন করিব রক্ষণ ॥ চি! 
এই মত দণ্ডী রাজা ভাবে মনে মন। 

তুরঙ্গে চড়িয়া যায় আকাশে গমন ॥ 
সুমের-পর্বত যদি বড় বলবান্‌। 

সে যদি রাখিতে পারে যাব তার স্থান ॥ 

এত বলি সুমের-পর্বাত স্থানে গেল। 

আপন বৃত্তান্ত রাজ! কহিতে লাগিল ॥ 

গুনহে পর্বতরাজ মোর নিবেদন। 
কষ্-ভয়ে লইলাম তোমার শরণ ॥ 

বনে পাইয়াছি ঘুড়ী গুনহ কারণ। 

বলে ধরি নিতে চায় দেব নারায়ণ ॥ 


এ ১248 


চি, 


বা্কির উত্তর।, . 


- * বঙ্গ-সাহিত্য-্পরিচয় | 


এইত শরণাগত হইলাম তোমার ' 
আমারে রাঁখিলে ধর্ম হইবে তোমার ॥ 


এমত বচনে দণ্ডী বিনয় করিল। 

সুমের শুনিয়া তবে ক্রোধযুক্ত হল ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মহাভীত হয়্যা। 
কহিতে লাগিল তবে দণ্তী সম্বোধিয়া ॥ 


. শুন রাজা ভূমিত কৃষ্চেতে অপরাধী । 


অখিলের নাথ তিহ বিধাতার বিধি ॥ 
কেমনে শরণ দিয়া রাখিব তোমারে” 
কুষ্ণ-মহ বাদ করে কে আছে সংসারে ॥ 
কৃর্মরূপে পৃথিবী বরিল নারায়ণ। 
কিঞ্চিৎ লড়িতে কাপে এ তিন ভূবন ॥ 
আমিহ তাহাতে না পারি স্থির হইতে। 


 কেমতে করিব যু্ধ তাহার সহিতে ॥ 


অতএব ভাল চাহ যদি আপনার । 
ঘুড়ী দিয়া তার স্থানে মীগ পরিহার ॥ 


.. ভকতবৎসল হরি জানে সর্বজনে | 


শরণ লইলে দয়! করিব আপনে ॥ 


সুমেরুর ৰাক্য শুনি দণ্ডী নৃপবর। 
নৈরাশ হইয়! দণ্তী উঠিলা সত্বর ॥ 
তুরঙ্গে চড়িয়া যায় মহাভীত মনে । 
বাস্গুকির স্থানে গেলা পাতাল-তৃবনে ॥ 


“বান্থুকিরে দণ্তী রাজ! নোঙাইল মাথা । 


বিনয় পূর্বকে বলে আপনার রথা ॥ 

বড়ই ত্রাসিত হইয়া আছি নাগরাজ। 
গোবিনের সঙ্গে বাদ বিপরীত কায ॥ 
অরণ্যে পায়্যাছি আমি এই তুরঙ্গিণী। 
অন্তার করিয় চায় দেব চক্রপাঁণি॥ 

তে কারণে নিতে চাহি তোমার শরণ। 
গোবিনের ভয় হইতে করহ রক্ষণ ॥ 
বাস্ুকি বলেন রাঁজা কি বলহ তুমি। 
গোবিনের শক্ত যে রাখিতে নারি আমি ॥ 


ভাগরত- রাজাকাম দত্ত---১৭শ শতাব্বী । 


বিলম্ব ন! কক্স রাজ! শুন মোর বানী । 
যথা গেলে রক্ষা! পায় তথা যাহ ভুমি ॥ 


বাহ্থকির বোলে রাজ! চিন্তিত হুইল। 
বিষ বদন হয়া মৌনেতে উঠিল ॥ 
মনেতে ভাবেন লব কাহার শরণ। 
কুষ্-ভয় মোরে নিবারিব কোন্‌ জন ॥ 
ধাতারু চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে । 
এই তুরঙ্গিণী শত্রু হইল আমারে ॥, 

. কেন ঝঞ্্ধাসা গেল ইন্দ্রের ভবনে। 

_ কেন না উর্ণী যাইব ইন্দ্রের. সদনে ॥ 
কেন ব! ছুর্বাসামুনি শাপ দিল তারে। 
তুরঙ্গিণী হয়্যা আইল বনের ভিতরে ॥ 
মৃগয়াতে কি কারণে গেলাম আমি বনে। 
কেন, দরশন হুইল তুরঙ্গিণী-সনে ॥ | 
কেন বা নারদ মুনি ক্কষ্ণকে কহিল। 
তাহার কারণে মোর প্রমাদ ঘটিল ॥ 

যখন গোবিন্দ ঘুড়ী চাহিল মোর স্থানে। 
বিপরীত বুদ্ধি মোর হৈল কি কারণে ॥ 
কেন বা ন দিল অধ কৃষে্স আক্ঞায়। 
কি বুদ্ধি করিব আমি ন! দেখি উপায় ॥ ; 


বড় বড় মহতের লইল শরণ । 
হেন জন. নাই মোর করিতে রক্ষণ ॥ 
এখন লইব আমি কাহার শরণ । 
রক্ষাহেভু নাই দেখি এ তিন ভূবন ॥ 
মহাবল-পরাক্রম ধর্ম মহারাজ! . 
বীর সব আছে তার রণে মহাতেজা! ॥ 
সে জনে শরণ নিলে রাখয়ে আমারে । 
প্রবন্ধ করিয়া যদি রাধিবারে পারে ॥ .. 
এত বলি নরপতি চড়ি ভুরজিণী। 
হস্তিনায় গেল যথ কুরু-নৃপমণি ॥ . 
দূর্যোধন দেখিল দণ্ভীর আগমন । 
সভাতে আনিল রাজা করি সম্বোধন 1 
৯১০৩ 


ছয়্োধনের উত্তয়। 


বঙ্গ-সাহিত্যস্পরিচয় !. 


র্যোধন বলে কথা গুন নরপতি। 
কি কারণে তোমার বিষ হইল মতি ॥. 


অতিশয় ভয়যুক্ত দেখি যে তোমারে । 


আপন বৃত্ান্ত রাজা কহত আমারে ॥ ' 


_ ত্তী বলে মহারাজ করি নিবেদন। 


বড় ভয় হইল আমি তোমার শরণণ। . 
এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে। 


. ঘুড়ী চাহি পাঠাইল দেব নারায়ণে ॥ 


না দি কারণে ছুঃথী হইল আমারে । 
বলে ঘুড়ী নিতে চাহে দেব গদাধরে ॥ 
্যায়পক্ষে তুরঙ্গিণী নিতে না.পারিয়া। 


“বলে নিতে চাহেন কৃষ্ণ আমারে মারিয়! ॥ 


বড় বড় মহতের শরণ লইল। 

কেহ না শরণ দিয়া আয়াত রাখিল॥ 
কুরুবংশে রাজা তুমি সভার প্রধান। 
পৃথিবীতে রাজা নাই তোমার সমান ॥ 
অতএব তোমার শরণ নিলু আমি। 
কৃষ্ণ-ভয় হইতে রাজা রক্ষা কর তুমি ॥ 


দণ্তী রাজার বচন শুনিয়া ছূর্য্যোধন। . 
উত্তর না'দিল রাজ! বিষাদিত মন ॥ 
গুন কহি দণ্ডী রাজ! আমার বচন। 
কৃষ্ণ-সহ বাদ কর কুমতি কথন ॥ 
ত্রিতুবনের নাথ কৃষ্ণ জানহ যে তুমি। 
আমার ঈশ্বর কৃষ্ণ তার দাস আমি ॥ 
কৃষ্ণ বিনে বগ্যপি হইত অন্য জন। 
অবস্ত করিতাম রক্ষা শুনহ রাজন ॥ 
কের সহিত বাদ কল্পিতে না পারি। 
অন্ত স্থানে যার রাজ! তুমি শীত করি 
এমত বচন শুনি কৌরব রাজার। : 


* বড়ই বিশ মনে হইল তাহার ॥ 


ভাগবত-_ রাজাবাম দত্ব--১৭শ শতাব্দী । 
তবে দণ্ডী ভয় বড় মনেতে ভাবিয়া । 
কোথা গেলে রক্ষা আমি পাইব বাইয়া ॥ 
এই মোর মনেতে ভরসা ছিল অতি।- 
অবশ্ঠ করিব রক্ষা কৌরবের পতি ॥ 
ছুর্য্যোধন নৃপতি করিব প্রতিকার |. 
সেই বলে কৃষ্ণদেব তাহার ঈশ্বর ॥ 
এখন কাহার আমি লইব শরণ । 
নাহি দেখি আমারে রাখিব কোন্‌ জন ॥ 
যুধিষ্ঠির নরপতি ধর্্-অবতার |. 
দ্রাতৃগণ আছে তার বিক্রমে অপার ॥ 
রাখিতে পারিবে মোরে হেন লয় মনে । 
এত ভাবি গেল রাজা যুধিষ্টির-স্থানে ॥ 
ধর্রাজ-স্থানে গিয়া কৈল নমস্কার । 
কহিতে লাগিল দণ্ডী কথা আপনার ॥ 
শুন ধর্ম নরপতি মোর নিবেদন । 
কৃষ্ণ-ভয়ে লইলাম তোমার শরণ ॥ 
দণ্ডী বলে অবধান কর ধর্মরাজ। 
এই ঘুড়ী পাইলাম অরণ্যের মাঝ ॥ 
বনে হইতে ঘুড়ী আমি এন্তাছি ধরিয়া। 
কৃষ্ণ তাহ! নিতে চাহে অন্ঠায় করিয়া ॥ 
এই হেতু লইলাম তোমার শরণ । 
শরণাগতে রাজা তুমি করহ রক্ষণ ॥ 
শরণাগতেরে দয়া যে জন করএ। 
সকল দানের ফল সেই জন পাঁএ ॥ . 
ধর্ম হেন খ্যাতি রাজা আছয়ে তোমার 4 

* তোম! বিনে মোরে রক্ষা কে করিব আর ॥ 


এমত দণ্ডীর বাক্য গুনিয়! বিনয়। 
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম মহাশয় ॥ 
শুন দত্তী রাজ! তুমি বড়ই অজ্ঞান। 
ত্রিভূবন-কর্তা সেই প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
সংসারের সার সেই দেব নারায়ণ। 
তাহার অধীন আমি শুনহ রাজন ॥ 


আত্ম-হত্যার চেষ্টা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
সংসারের সার প্রভু অনাথের বন্ধু । 
যার নাম শ্মরণে তরএ ভবসিন্ধু ॥ 
সকল কষে মায়া যত আছে যার। 
আময়া সকল কৃষ্ণের যত পরিবার ॥ 
কৃষ্ণের চরণ সেবি দিবস রজনী । 
কৃষ্ণ নাম বিনে-আমি অন্ত নাই জানি ॥. 
কষ্ণ-স্থানে অপরাধী হইতে ন! পারি। 
গুন আমি কৃষ্ণের হই আজ্ঞাকারী ॥ 


অতএব নাহিক আমার প্রয়োজন । 


অন্ত স্থানে যায় যথ! পাঁইবে শরণ ॥ 


এমত বচন ধর্ম-রাজার শুনিয়া। 

বলিতে লাগিল দৃণ্ডী বিষাদ ভাবিয়া ॥ 
একে একে বিচারিয়! চাহিল সংসারে । 
কেহ ত শরণ দিএ না রাখিল মোরে ॥ 
যত যত মহাজন প্রধান প্রধান। 

শরণ লইলাম কেহ নাই দিল স্থান ॥ 
সমুদ্র মের আদি রাজা বিভীষণ। 
নাগরাজ বাস্থুকি আদি রাজা ছূর্যোধন ॥ 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলএ সংসারে । 

কেহত শরণ দিয়! না রাখিল মোরে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি মনে হেন জানি। 
প্রাণ যায় তথাপি না দিব তুরজিণী ॥ 
কৃষ্ণ-স্থানে অপযশ হয়েছে আমার । 

কুন (১) মুখে কষ্ণ-স্থানে যাব আমি আর ॥ 
এত বলি দণ্ডী রাজ! চড়ে তুরঙ্গিণী। 

যথা গঙ্গাদেবী তথা যায় নৃপমণি ॥ 

মনে ভাৰি-ঈী্তী রাজা! যায় গঙ্গাতীরে। 
তুরঙ্জি্ী সহিত আমি তেজিব শরীরে ॥ 


সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা পতিতপাবনী। 
মুক্তিপদ গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক-তারিণী ॥ 


(১) কোন 


ভাগবত-_রাজারাম দত্ত--১৭শ শতাব্দী 1. 


পতিতপাবনী গঙ্গ। লোকে হিতকারী। 
ব্রিপথ-গামিনী গঙ্গা দেবী সুরেশ্বরী ॥ 

গঙ্গায় তেজিলে প্রাণ পাই মুক্তিপদ। 
এড়াব সকল ছুঃখ যতেক আপদ ॥ 


এত বলি নরপতি গঙ্গায় নাদিয়া । 
স্নান করি প্রণমিএা ভক্তিযুক্তি হা ॥ 
তুরঙ্গিণী লয়্যা রাজা করাইল ল্লান। 
গঙ্গাতে নাদিয়া যায় তেজিতে পরাণ ॥ 
তাঙ্ক শুনি সেই স্থানে যত লোক ছিল। 
কৌতুক দেখিতে সভে একত্র হইল ॥ 
বিধাতা-নির্বন্ধ কর্ম খগ্ডনে না যায়। 
কপালের্তে যেই থাকে সেই হইতে চায় ॥ 
বলভদ্র-সহোদরী (১) পায়্যা সমাচার । 
গলগাএ মরএ এক পুরুষ সুন্দর ॥ 

এক ঘুড়ী লইয়া নাম্বিল গঙ্গা-মাঝে। 
মরিতে নান্িয়াছে সে ন৷ জানি কি কাষে ॥ 


এতেক বচন যদি স্ভদ্রা শুনিল। 
সকরুণ চিত্ত হয়্যা সেই স্থানে গেল ॥ 
কূলেতে থাকিয়া ভত্রা জিজ্ঞাসিল তারে । 
প্রাণ তেজ কেবা তুমি কহুত আমারে ॥ 
রাজা বোলে তোমার কুন প্রঞ্নোজন। 
স্থদ্রা বলিল কহু ইহার কারণ ॥ 

দণ্তী রাজা বলে কথা শুনহ সুন্দরি । 
অবস্তীর রাজা আমি দণ্ডী নাম ধরি ॥ 
এই তুরঙ্গিণী আমি বনেতে পাইলাম । 
নিজ দেশে আনি তারে গুপ্তেতে রাখিলাম ॥ 
ইহার বৃত্তান্ত কেহ না জানিল আর । 
কৃষ্ণকে বৃত্তান্ত নারদ গেল কহিবার ॥ 
ঘুড়ীর কারণে ক্ষণ দূত পাঠাইল। 
প্রতিজ্ঞা নিমিতে ঘুড়ী কৃষ্ণকে না দিল ॥ 





(১) স্বৃভদ্রা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
প্রাণ রক্ষা করিতে উপায় না দেখিরা।' 
গঙ্গায় ময়িতে আইলাম হুরঙ্গিণী লয় 
_ কে তুষি হুদদরী বট পুছ কি কারণ। '. 
আমার কারণে কেন শোকাকুল মন ॥ 
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার বনিত। 
যদি চিত্ত লয় আপনার মোর কথা । 


সুভদ্রা বলিল আমি কৃষ্ণের ভগিনী। 
বলভদ্র-সহোদরা! অর্জুন-ঘরণী ॥ 
বন্থদেব-তনয়া আমি শুন নরপতি।“ 
অর্জুন আমার পতি পাগ্ডব সন্ততি ॥ 
তোমারে দেখিয়া মোর হইল কুরুণা। 
অবশ্ঠ করিব আমি ইহার মন্রণা ॥ 
শুন দণ্তী রাজা ভয় না করিহ মনে। 
তোমারে রাখিব ভীম শুনহ বচনে॥ 
আমার ভাস্বর হন ধর্শের কনিষ্ঠ 
ভীমসেন মহাবীর বড়ই বলিষ্ঠ ॥ 

দে তোমা শরণ দিয়! রাখিবে নিশ্চয়। 
শুন তুমি মহীরাজা না ভাবিহ ভয়। 
এত বলি রাজাকে রাখিয়া! সেই স্থানে । 
চলিলা সুতদ্রা দেবী ভীমের সদনে ॥ 
আগুবাড়ি আসি নিল পুরনারীগণ ॥ 


নারীগণ দেখি জিজ্ঞাসিল ভীমসেনে (১)। 
অভিমন্ত্ু-জননী আইল কি কারণে ॥ 
নারীগণ সন্বোধিয়া বলে সুভদ্রায়। 

বড় কাধ্য হেতু আমি আইলাম হেথায় ॥ 
দণ্ডী নামে এক রাজ! অবস্তী দেশের ।.. 
মরিবারে আসিয়াছে ভয়ে গোবিনের ॥ 
বনেতে গেয়েছে ঘুড়ী ইহার কারণ। 

না দিল কৃষ্ণেরে তেই ক্রোধ অকারণ ॥ 


০১ ভীমফেন নারীগণকফে জিজ্ঞাসা করিলেন। 


ভাগবত-_রাজারাম দত্ত_১৭শ শতাব্দী ।. 


ঘুড়ী লইতে চাছে কৃষ্ণ তাহারে মারিয়া । 
কষ-ভয়ে ভ্রমে রাজা সংসার ভরিয়া ॥ 
মহা মহা নরপতির শরণ পিয়াছিল। 
কেহ ত শরণ দিয়া তারে না রাখিল ॥. 
এমত দ্গনেরে রক্ষা যে জন করয়। 
ইহার ফলের কথা সংখ্যা নাহি হয় ॥ 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই বেদের বিধানে । 
শরণাগতেরে রক্ষা করি প্রাণপণে । 
ক্ষেত্রী হয়্যা শরণাগতে না করি পালন। 
বড়স্ অধর্ম্ম বেদে শাস্ত্র লিখন ॥ 
যস্তপি এহারে রক্ষা কর মহাশয় । 

বড় ধশ্ম হয় মোর বাক্যের পালয় ॥' 
ইহা না কাঁরিলে বড় হইব অপমান । 
ইহার নিমিত্তে আইলাম তব স্থান ॥ 


ভীম-স্থানে কহে তবে যত নারীগণ,। 
সথভদ্রা কহিল আসি যত বিবরণ ॥ 

এ সকল বৃত্তাত্ত শুনিয়া বুকোদর । 
কিঞ্চিৎ হুইল চিস্তা মনের ভিতর ॥ 
ভীম বলে যদি রাখি দণ্ডী যে রাজন। 
ঘরে আনি বিষ যেন করয়ে ভক্ষণ ॥ 
না রাখিলে হয় মোরে বড় অপষশ। 
ইহা হৈতে নাই মোর ক্ষেত্রীর পৌরুষ ॥ 
ক্ষেত্রীর বংশেতে জন্ম লভে যেই জন। 
শরণাঁগতেরে যেবা না কয়ে পালন ॥ 
তাহাতে ক্ষেত্রীর ধর্ম না রহে কিঞ্চি। 
লোকে অপধশ হয় শুনিতে কুৎসিত ॥ 
নিত্য ধর্ম শাস্ত্র মত এইত আছয়। 
প্রাণ দিয়া রাখিব শরণ যেবা লয় ॥ . 
এত বলি আপন দূত দিল পাঠাইয়া। 
দরণ্তী নৃুপতিরে ভীম আনিল ভাকিয়া ॥ 


তবে দণ্ডী নৃপতি ব্যাকুলিভ চিতে। 
উপনীত হৈল আসি ভীমের বিদিতে 1. 


দবণীকে ভীমের অভয়- 
প্রদান। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


ভীমকে নৃপতি তবে নমস্কার কৈল। 
সাদর করিয়া ভীম আলিঙ্গন দিল ॥ 
ভীমসেন জিজ্ঞাসিল গুন দণ্তীরাঁজ।- 
আপন বৃত্বাস্ত দুমি কহ কুন কায । 
কৃষ্ণের সহিত তোমার বিসম্বাদ কেনে। 
কি হেতু তোমারে ক্রোধ কৈল নারায়ণে ॥ 


গুনিয়া বুপতি ভয়ে বলিল বচন।, 
আগ্ঘোপাস্ত কহেন আপন বিবরণ ॥ 
প্রাণ রক্ষা কর মোর শুন ভীমসেন । 
মিথ্যা ক্রোধ আমারে করেন নারায়ণ ॥ 
রাজার বচন শুনি কহে বুকোদর। 
গুন দণ্তী রাজা তুমি না করিহ ডর ॥ 
অভয় বচন রাজ! দিলাম তোমারে । 
কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে ॥ 
স্দ্রা আমাতে কথ হইল সকল। 
চিত স্থির হয়া থাক না'হয় বিকল॥ 
ভীমের অভয় পায়্যা দরণ্ডী যে কহিল। 
শুনিয়া স্ুভদ্রা দেবী মহাতুষ্ট ছৈল॥ 
ভীমেরে সুত্র! দেবী নমস্কার কৈল। 
নকল মধ্যাদা আজি আমার রহিল ॥ 
ভীমেরে বহুত স্ততি সুভদ্র! করিয়া । 
আপনার পুরে গেল হরিত ছইয়া ॥ 
শ্রীভাগবতের কথা অমৃত সমান। 
রাজারাম দত্ত বলে গুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ্রদ্ধা করিয়! যেবা! করএ শ্রব্ণ। 
সর্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন ॥ 


পরীক্ষিত বলে মুদি করি নিবেদন। 
তার পর কি হইল কহ তপোধন॥ 
মুনি বলে গুন রাজা অভিমন্তয-মহৃত। 
একাদশ স্বন্ধের কথা শুনিতে অস্ভুত ॥ 
এইকূপে ছুই চারি দিবন যে গেল। 
যুধিটির রাজ! তবে সকল শুনিল ॥ 


ভাঁগবত-_রাঁজারাম দত্ত--১৭শ শতাব্দী । ৮৮১... 


শুনিয়! হইল রাজা বড়ই চিস্তিত। 
কুকর্ম করিল ভীম বড় অনুচিত ॥ 
জনার্দিন আমার কর্তা তার আমি দাস। 
তার সঙ্গে বাদ কৈলে জীবনের নাশ ॥ 
স্ষ্ট-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা নারায়ণ। 
রাজা-্সুখ ভোগ মোর তাহার কারণ ॥ 
হেন প্রভু সনে বাদ করিবার চায়। 
বিপরীত করেছে ভীম না দেখি উপায় ॥ 
এত বলি নৃপতি মাএর স্থানে গেল। 
,মাওর গেন্চরে গিয়া সকলই কহিল ॥ 
শ্ুন মাতা ভীমসেন প্রমাদ করিল। 
গোবিন্দের সঙ্গে ভীম বিবাদ বাড়াইল ॥ 
ঘুড়ীর কারণে দণ্ডী রাজার সহিত। 
কৃষ্ণ-সনে বিসম্বাদ হৈল উপস্থিত ॥ 
পৃথিবীর মধ্যেতে অবস্তী-নরবরে | 
কেহ ত শরণ দিয়া না রাঁখিল তারে ॥ 
ভীম তারে রাখিয়াছে দিয়াত অভয় । 
কুষ্ণ-সঙ্গে বিসম্বাদ হইল নিশ্চয় ॥ 
কৃষ্ণের সহিত যদি বিসম্বাদ হৈল। 
ভীমসেন ওগো মাতা প্রমাদ ঘটাইল ॥ 
অতএব মাতা তুমি ভীম স্থানে যায়। 
আপনি যাইয়া তুমি ভীমেরে বুঝায় ॥ 
দণ্তীরে রাখিলে মাতা হইবে প্রমাদ। 
গোবিন্দের সঙ্গে তবে হইব বিবাদ ॥ 
সত্বরে তাহারে ভীম দেউক ছাড়িয়া । 
যথা ইচ্ছা তথা আপনে যাঁউক চলিয়া ॥ 


ধর্মরাজ-মুখে শুনি এতেক বচন। অর্জুন ও কুভ্ীর 
ভীমের নিকটে গেলা কুস্তী ততক্ষণ ॥ নিষেধ। 
কুস্তী সহ একত্র হইয়! তিন ভাই। 

শীপ্রগতি উত্তরিল ভীমসেন-ঠাই ॥ 

মাতা দেখি ভীমসেন সন্ত্রমে উঠিল। 

সম্ভাষণ করিয়া আসন আনি দিল | 


৯১৯ 


৮৮২ 


ভীমসেন প্রতিজ্ঞা 
অটল 


বসাহিত্-পরিউর া 


অর্জুন বলিল তবে বে ভীমসেট ভা । 
আমরা সকল জামিয়া তব ঠীই। 
অভিম্্য দেখহ এই 0. তোমার গৌটরে। 
রঙ 4 ন্‌ 
দতীকে সদা রেখেই জীন 
পরাধী হনে ভাই গোবর সনে । 
জানি নি ভোট হন ইত 
মামা সাকার কর্তী দেব নারীয়ণ। 
কত কত সঙ্কটেতে করিল তারণ। 

হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কেন করি বিপূরীত। 
সর্বথা না হয ভাই এ এ উচিত ৰ 
মাএর আদেশ আর মের ক ৰ 
সরা উচিত মাহি করিতে নেন 





অর্জুন-বচনে ভীম বড় ক্রোধ হইল । 
চক্ষু পাঁলটিঞ তবে গঞ্জিএ উঠিল ॥ 

কি নীত বঝাহ তুমি কিনা আমি জানি। 
ক্ষেত্র ধর ছাড়ি ব কহ কাপুর, বার ॥ 
যতেক দেখই সি সংসার তাহার । 

কত কত সন্কটেতে কর্যাছে উদ্দীর ॥ 
বর বা জি ক হেন জানি 
অতুল ভরসা তাঁর চর? ছথাঁনি॥ 

যে করে স্বজন স্থা্টি সে করে পাঁলম। 
রকত্রেতে আত্মারপে আছেন নীরায়ণ | 
বড় বড় বিপত্তির সময় আমীর । 

তাহার প্রসাদে আমি পায়্যাছি মিন্তার ॥ 
হেন রুষণ সঙ্গে আমি দণ্তীর কারণে। 
অবস্তঠ করিৰ আমি যুদ্ধ তাঁর সনে । 
এতেক বলিল ধদদি বীর বৃকৌদির। 

ভীম সমযোধিয কুস্তী করিল উত্তর 


এ কথা উচিত নহে শুন পু মৌরে। 
ইহাতে জয়ে দৌধ জানই বজ্র ৰা 


ভাগবত-_রাজবারাম দত্ত-_-১৭শ শতাব্দী । উচিত 
অগ্নির সমান ক্রোধ ভীমূসেন হৈল। 


রঙ রঙ চি ক 

ক্ষত্রিয় শরণাগতে না করে রক্ষণ । 

তাহার জীবুন থাকে কুন প্রয়োজন ॥ 
দণ্তীকে রাখিলাম ফ্ুব কহিলাম তোমারে । 
ঘত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করিবে আমারে ॥ 
ভীমের এতেক বাক্য কুস্তী দেবী শুনি। 
চলি গেলা যথা আছে ধর্মা- নুপমণি ॥ 
ধিষ্ি-সথানে গিয়া সকলি কহিল। 
এশিয়া নৃপ্ততি মনে চিস্তিত হইল ॥ 

" অর্জুন বলিল পুনঃ শুন মহাশয় 

কৃষ্ণের সহিত বাদ উচিত না হয় ॥ 

ভীম বলে কষ্ঠে প্রাণ যাবৎ আছয়। 
দণ্ডতীকে না ছাড়ি দিব রাখিব নিশ্চয় ॥ 
যদি মোর প্রাণ যায় ইহার নিমিত্তে 
তথাপি না ছাড়ি দ্ডী কহিলাম তোমাতে ॥ 
অন্তায় করিয়! কাধ্য করিলা নারায়ণ । 

তে কারণ প্রাণভয়ে লইল শরণ ॥ 

এমত শরণাগতে ত্যাগ করিবারে | 

কুন শাস্ত্রে কহি আছে এমত বিচারে ॥ 
যগ্ধপি গোবিন্দ আইসে আমারে মারিতে। 
তোমরা সহায় হয়্যা না আইস তাহাতে ॥ 
কৃষ্ণ কিম্বা বধে মোরে তারে আমি জিনি। 
না তেজিব,দণ্তী কত বলিলাম বাণী॥ 


ভীমস্নে অঙ্জুনেতে,হইল উত্তুর | 
শুনিয়া আইল তবে 'ধর্মনুপব্র ॥ 
ুধিষ্টির ভীমেরে বত বুঝাইল। 
ক্রোধভাবে ভীমসেন কিছুই না বলিল ॥ 
তবে ভীম.কৃখন ভাবেন. মনে রয়্যা। 
ধর্শরাজ-স্থানে-কহে ব্নিয করিয়্যা ॥ 
গুন টন ধর্শূরাজ মোর নিব্দন। 
আগ্রনে প্ম্ত-বাক্য-কৃহকি.কারণ॥ 


প্রচ্যন্থের দৌত্য । 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তোমার বচন আমি বেদ-তুল্য মানি। 
কদাচিৎ লঙ্ঘি নাই শুন নৃপমণি ॥ 
জ্ঞানে বা অক্তানে আমি এ কর্ম করেছি। 
অবস্ত রাখিব আমি মনেতে ভেবেছি ॥ 
কণ্ঠেতে যাবৎ মোর প্রাণ যে থাকিব। 
নিশ্চয় কহিলাম আমি দণ্তী না ছাঁড়িব ॥ 
যদি মোর প্রাণ যায় তাহার কারণ। 
তথাপি তাহারে না ছাঁড়িব কদাচন ॥ 
চরণে ধরিয়৷ কহি করিয়া বিনয়। 
আর আজ্ঞা না করিহ ধর্ম মহাশয় ॥ 
এই অপরাধ রাঁজা ক্ষম/ কর মোরে। 
যে করিতে পারে কৃষ্ণ করিবে আমারে ॥ 
ভীমের শুনিয়া রাজা এমত ভারতী । 
মনে মনে ভাবে রাঁজা হৈল বিপরীতি ॥ 
বিধাতা বিপাকে মোর কৈল উপস্থিত। 
ভাবিতে ভাবিতে রাজা'মনেতে চিন্তিত ॥ 
এত ভাবি ধর্মরাজ নিঃশবব হইল। 
ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল ॥ 
অঙ্জুন প্রভৃতি সঙ্গে লএ ভ্রাত্বগণ। 
মন্ত্রণা করয়ে রাজা কি করি এখন ॥ 


হেথায় কৃষ্ণের দূত দণ্ডীদেশ হোতে। 
দ্বারকা নগরে গেল কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ 
কহিল কৃষ্ণের স্থানে সকল বৃত্তান্ত । 

যে সকল হইল কহিল আদ্োপাস্ত ॥ 
তুরজী লাগিয়া সেই দণ্তী নৃপমণি। 
পাত্র মিত্র যত ছিল যত রাঁজরাণী ॥ 
পুজে রাজ্য দিয়া রাজা তুরঙ্গী লইয়া । 
সে দেশ হইতে দণ্তী গেল পলাইয়! ॥ 
শুনিঞা কহিল কৃষ্ণ কথাএ যাইব। 

যথা গেছে তথ গিয়৷ খু'জিয়া মারিব ॥ 
স্বর্গে বা পাতালে কিবা থাকে পৃথিবীতে । 
আকাশে থাকয়ে কিবা থাকে সমুদ্রেতে ॥ 


ভাগবত-_ রাজারাম দর্ত--১৭শ শতাব্দী । ৮৮৫ 


অবশ্ত পাইব লাগ ইহার ভিতর । 
মারিয়া আনিব ঘুড়ী সভার গোচর ॥ 


এই মতে তথা হইতে কত দিন গেল। 
দণ্তীকে রেখেছে ভীম গোবিন্দ শুনিল ॥ 
দণ্ডী রাজা ভীমের শরণ লইয়াছে। 
ভীমহ শরণ দিয়া তাহারে রেখেছে ॥ 
যুধিষ্ঠির আদি করি বাক্য না শুনিঞা। 
রাখিলেন ভীম তারে আশ্বীস করিএগ ॥ 
ত্রিজ্ভুবন মধ্যে যত সংসার ভিতর | 
যতেক বৃত্তান্ত সব জানে গদাধর ॥ 
জানিয়া সকল তত্ব বলে যছুপতি । 
বুঝিলাম পাগুবের হইল কুমতি ॥ 

মোর স্থানে অপরাধ করে যেই জন। 
তাহারে অভয় দিয়া করয়ে রক্ষণ ॥ 
আমি তাহাদিগে অনুগ্রহ করি মনে। 
বন্ধু হেন আমায় জাঁনহ সর্ধজনে ॥ 

এ কারণে মত্ত ভাবে রাঁথে সভাকারে । 
অবশ্ত মত্ততা৷ দূর করিব তাহারে ॥ 


এমত ভাবিয়া কৃষ্ণ সভাতে বসিয়া । 
প্রদ্যন্স-কুমারে কৃষ্ণ আনিল ডাকিয়া! ॥ 
কৃষ্ণ বলে প্রদ্যন়্ পুত্র শুন মোর বাণী। 
হস্তিনাতে যাহ যুধিঠির-রাজধানী ॥ 
পাওবের স্থানে কহ আমার সংবাদ । 
কেনে চাহে আমা সঙ্গে করিতে বিবাদ ॥ 
পাব আমার বন্ধু সর্ধদায় জানি। 
মোর বড় প্রিয় যুধিষ্টির নৃপমণি ॥ 

ধনগ্য় বীর মোর প্রিয় অতিশয় । 

কোন দিন পাঁগবের সনে অপন্তায় (?) ॥ 
ইহাতে অন্যথা বড় হইবেক জানি । 
আমার পরম শক্র দণ্ডী নৃপমণি ॥ 

সেই দণ্ডী ভীমের শরণ লইয়াছে। 
অভয় বচনে ভীম তাহারে রেখেছে ॥ 


7৬ 


বসত পরিচয় । 


পৃথিবীতে র্ছু তারে না রিল শনি 
তাহাকে ক্খেছে ভীম কুন প্রলোভন ॥ 
অতএব বুঝিলাম চরিত্র তাহারে । 

মোর সঙ্গে চীহেন 'রিরার করিরারে ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজাকে রুহি দ্রুত (১) রাণী। 
দণ্ডীকে গীঞ্জাএ দেহ সহ তুরুত্বিরী ॥ 
তবে আর ফন্্ে প্রীত. কুরিরে আয়্ার ॥ 
নতুবা গ্ীগুব্কুল প্রংগ্নে মংহার ॥ 
আমার রিক্রম-রি না ্লানে নরধাতি। 
কুন মতে বলে.যুঝিবেরু আমার -সংহটিত ॥ 
এই কথা রুহিয়া গ্রদ্যুয়ে গ্াঠাইলা। 
তুরিত চল্লিয়৷ তবে হন্তিনাতে গেল ॥ 


যুধিষ্ঠির-চরণে গিয়া দণ্ডবৎ কৈল। 
হাতে ধরি যুধিষ্ঠির আসনে বদাইল ॥ 
যুধিষ্ঠির নৃপতি পুছিল সমাচার। 

কিবা হেতু আগমন হয়েছে তোমার ॥ 
কহ কামদেৰ আগে কুষ্ণের কুশল । 
তাহার প্রসাদে মোর সর্কাত্র মঙ্গল ॥ 
বলভদ্র আদি কহ সভার বৃত্তান্ত । 
আর সকলের কথ! কহ আগ্চোপাস্ত ॥ 
এমত রাঁজার কথা শুনি বারে বার। 
কহিতে লাগিল তবে কৃষ্ণের কুমার ॥ 
শুন রাজা কৃষ্ণ আছেন সর্বত্র কুশল । 
দ্বারকাতে আছে রাজা অতি সুমঙ্গল ॥ 
দ্বারকাঁতে আছেন আনন্দ যে.-সরল। 
কিন্তু এক কাঁধ্য বড় দেখি অমঞ্গল ॥ 
কৃষ্ণের সহিত কেন বাড়ায় জঞ্াল। 
এই হেতু মোরে কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিল॥ 
সেষকল কথা কহি শুন মন দিয়া। 
আগ্োপাস্ত কহি আমি শুন বিবরিয়া ॥ 


পল নি, ৮ 





(১) জরুরী । 


ভাগবত__রা্জারাঁম দর্ত__১বশী শতাব্দী । চক. 
অবসীদেশের রাজী দত এু্ধীটার । 
কৃষ্ণের সহিত হৈল শউর্তী তাহীর | 


শরণ না পাইল সেই সকল তুবনে। 
তারে আশ্বাসিয়া রাঁখিরাছে ভীমসেনে ॥ 
এ কথা গোবিন্দ দেব আশ্চর্য্য শুনিয়া । 
আমাকে তোমার স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ 
ঘুড়ী সঙ্গে দণ্ডীকে যে পাঠাইয়া দেউক । 
নতুঙ্গা অনর্থ বড় পশ্চাতে হবেক ॥ 
ইহাতে কল্যাণ রা্তা নাহিক নিশ্চিত। 
ক্ষ্চের বিক্রম যত তোমাকে বিদিত ॥ 
জানিয়া করহ কাধ্য উচিত যে হয়) 

এই আমি কহিলাম শুন মহাশয় ॥ 
প্রছ্যয়ের বাক্য সব এমত শুনিয়া । 
নিঃশব্দ হইল রাজা মৌনব্রত হয়্যা ॥ 
তাহ! শুনি কুপিত হইল ভীম বীর । 
উত্তর দিলেন বীর নির্ভয়-শরীর ॥ 


শুনহ প্রদ্থায় তুমি আমার বচন। ভীমের উত্তি। 
রাজায় দ্েখাহ ভয় কিসের কারণ ॥ 
দণ্ডীকে রেখেছি আমি আপনার বলে। 
যে করিতে পারে কৃষ্ণ করুন গোপালে ॥ 
দণ্তীকে বলহ তুমি অপরাধী করি। 
কোন্‌ পক্ষে অপরাধ বুঝিতে না পারি ॥ 
বনেতে পেয়েছে অশ্ব তার কিবা ভয় । 
কি কারণে করে ফষ্ণ অধর্ম্ম আশ্রয় ॥ 
তে কারণে আসিয়াছে আমার সদনে। 
আমি রাখিয়াছি তারে অভয় বচনে ॥ 
স্টায় পক্ষে রাখিয়াছি দণ্তী রাজা আমি। 
অন্যায় করিতে চাহ কি কারণে তুমি ॥ 
যত শক্তি আছে কষ্ট করুন আমীরে ॥ 


কামদেবের উত্তর । 


কৃম্ম। 


বরাহ্‌। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। . 
ভীমের বচন কাম এতেক শুনিএ। 
কহিতে লাগিল তবে ভীমেরে বুঝাঁএ ॥ 
গুন ভীম ভাল বুদ্ধি নহিল তোমারে । 
কষ্ণ প্রতি এত ক্রোধ কর বারে বারে ॥ 
যেই নারায়ণ হন সর্বদৃতে প্রাণ। 
্ষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্তা ভগবান্‌॥ 
তুমি দর্প কর ভীম তাহার সহিতে। 
কৃষ্ণের মহিমা-গুণ শুন আম! হৈতে ॥ 
প্রথমে ধরিলা প্রভু মীন-অবতার। 
জলেতে মজ্জিল বেদ করিল উদ্ধার ॥* 
বেদ বিনে ধর্ম কথা নাশ হয়ে ছিল। 
হেন বেদ উদ্ধারিয়া ধর্ম রক্ষা কৈল॥ 
দ্বিতীয়েতে কৃর্মরূপ ধরি নারায়ণ। 
পৃষ্ঠেতে ধরিলা প্রভু সকল ভুবন ॥ 
তাহার উপরে দেখ সংসারের ভার। 
মানসে মানব-দেহ হৈল নৈরাকার ॥ 
সেই প্রভু গোবিন্দেরে কর মন জ্ঞান। 
কুমতি হয়েছে তোমার বুঝিলাম মন ॥ 
তৃতীয় বরাহরূপ ধরিয়! শ্রীহরি। 
জলে হৈতে তোলে পূরবী দত্ত-অগ্রে করি ॥ 
দশনের অগ্গে প্রভু পৃথিবী ধরেছে। 
করিতে এ সব কর্ম কার শক্তি আছে ॥ 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য দৈত্যের নন্দন। 
ইঙ্গিতে জিনিল সেই এ তিন ভূবন ॥ 
ইন্্র জিনিল স্বর্গে হৈল পুরন্দর। 
মর্ত্যলোকে গেল তবে সকল অমর ॥ 
মহাছুষ্ট হিরণ্যাক্ষ মহীবলবান্‌। 
যুদ্ধ করিবারে ভূমি চাইল নানা স্থান ॥ 
ইঙ্জিতে লইল প্রভূ তাহার জীবন। 
সেই প্রভূ জগত-ঈশ্বর ভগবান্‌॥ 
ছেন গোবিনেরে ভীম কর অল্পজ্ঞান। 


চে ৪ ক রঙ 


হিরণ্যকশিপু দৈত্য হৈল তার পরে। 
কগ্তপ-ওরসে জন্ম দিতির উদরে ॥ 


ভাগবত-_রাজারাম' দত্ত_-১৭শ শতাবী। ৮৮৯: 


্বর্ণে যুদ্ধ করিয়া যে ইন্্র খেদাইল। 
বহুকাল স্বর্গে সেই ইন্্রত্ব করিল ॥ 
তাহার তনয় হৈল প্রহ্লাদ যে নাম। 
বিষু-ভক্তি বড় সেই বৈষ্ণব গুণবান্‌ ॥ 
অস্থরের ধর্ম বিষ্টুর নিন্দার বিষয়। 
পুত্রেরে বৈষ্ণব দেখি বড় ক্রোধ হয় ॥ 
মারিবারে চেষ্টা পাইল অনেক প্রকারে । 
গোবিন্দ-প্রসাদে মৃত্যু না হৈল তারে ॥ 
প্রহলাদেরে বলে তবে হিরণ্যকশিপু। 
শুন রেঁপাপিষ্ঠ পুত্র তুমি মোর রিপু॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বদা! বলহ কি কারণে। 
আমার পরম শক্র সেই নারায়ণে ॥ 
তোর সেই নারায়ণ থাকয়ে কথায়। 
কিরূপ ধরয়ে সেই কহত আমায় ॥ 
প্রহলাদ বলেন রাজ! শুন মোর বাণী। 
সর্কভূতে আছে প্রভূ সেই চক্রপাণি ॥ 
সর্ধভূতে তার গতি আছে সর্ব ঠাই। 
পরম পুরুষ সেই জগত গোসাঞ্জি ॥ 
রাজ! বলে এই স্তস্ত দেখি বিদ্বমান। 
ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান্‌॥ 
প্রহলাদ বলেন দৈত্য শুন মোর বাণী। 
সর্বদ! সর্কের মধ্যে থাকে চক্রপাঁণি ॥ 
এত শুনি হিরণ্য যে দৈত্যের ঈশ্বর । 
অমনি তীক্ষ খড় লয়্যা উঠিল সত্বর ॥ .. 
ভক্তের যে কার্য রক্ষা করিতে নারায়ণ । 
স্তস্ত হৈতে বাহির হইল ততক্ষণ ॥ 
মহাভর়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া শ্রীহরি। 
বাহির হইল তবে দেবতা মুরারি ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রচণ্ড দুর্বার । 
ইঙ্গিতে নখেতে চিরি করিল বিদার ॥ 
দেবশক্তি ধরে সেই দেব ভগবান্‌। 
এমত জনারে স্্ীধ কর অপমান ॥ 


১১২ 


৮১০ 


খামন। 


পরশুয়াম। 


রাম। 


ব্গ-সাহিত্য-পরিচষ় । 
বলি-রাজ| ছিল দেখ 'হিরোচনস্হৃত এ 
সমরে দুর্জয় দৈত্য বিক্রমে বু ॥ 
ইন্্রকে জিনিএন কৈল সঙ পিক । 
নানা মতে আঅবআ। করিল 'দেবতান 
দেবতার উপক্ণক্স কলিতে নাবায়ণ 1 
ছুই পদে পৃথিবী ছুড়ল ততক্ষণ ॥ 
নাভিদেশ ছৈতে এক পন বাছি় 'ছৈল। 
সেই পদে স্বর মন্ত্য পৃথিবী ছুড়িল ॥ 
হেন মতে বহিক্ষে পাতাল পাঠাইয়!। 
সর্গেতে স্থাপিল তবে ইন্জরকে অইয়া | 
হেন শক্ি ধরে লেই প্রন্ভু ভগবান্॥ 
এমত জনাকে ভীম ফর অঙ্গ্রান ॥ 


পৃথিবী ক্ষত্রিয়-ভারে আজ্জাস্ত হুইল? 
জমদগ্নি-ঘন্সে প্রভূ জনম লভিল ॥ 
রামন্ধপে পরগুরাম হৈল অবত্তার 
নিঃক্ষেত্রী কল্সিলা ক্ষিতি তিন সাত বার 
কার্তবীরধ্য রাজ! ছিল ক্ষিতির প্রধান? 
সহজ্রেক ঘা ছিল মহাহলবান ॥ 
পরসুরামের সঙ্গে যুদ্ধ যে ছইল। 
সহজ্েক বাছ তার কুঠারে হাটিল ॥ 
কাটিয় শরীর তার খণ্ড খণ্ড কৈল। 
ক্ষেত্রী মারি পরশুয়াম নিংক্ষেত্রী কারিল॥ 
নদ নদী বহাইল ক্ষাত্রিয়-রুধিক্নে | 

হেন প্রভূ নারায়ণ জগত-ঈশ্বরে ॥ 

কেন বুদ্ধি অক্লজ্ঞান কর মৃকোদর ! 
এমত তোমার কার্য নহে বীরব্র ॥ 


ব্রেতাযুগে রামরূশে দগরম্ধ-ঘয়ে । 
জঝ্িলেন নারায়ণ কৌশল্যা-উদতে ' 
শুনিয়াছি রাবশ-রাজাক্স সমাচার) 
দশ মুড কুড়ি বাহ আছিল ভাহার ॥ 
হরিল রার্মের সীতা সেইত রাবণ। 
সমুদ্র বান্ধিল রাম এইত কারণ ॥ 


ভাগবত- বাঁজারাম দত্ত--১৭শ শতাব্দী । 


পর্বত-পাথরে বাক্ধে শতেক যোজন । 
কটক লইএ:পান হৈল নারারণ ॥ 

ংশ রাৰণে রা করিল সংহার:। 
দেশেতে, আনিল সীতা! করিয়া উদ্ধার ॥! 
আর যত কশ্্ কৈল রাম-অব্তারে। 
কতেক কহিএ আমি বুঝাব তোমারে ॥. 
সেই প্রতু নারারণ সংসারের সার । 


পূর্বে, সেই নারায়ণ ক্সীরোদ-সাগরে । 
নিদ্রায় আছেন প্রতু যোগ-অনুসারে ॥ 
ব্রহ্ধার কর্ণ-মল. হৈতে এক হইল. বাহির | 


তাহে মধু কৈটভ জন্মিল ছুই বীর ॥ মধু কৈটভ-শাসন। 


প্রকা শরীর সেই মহাঁবল ধরে । 
সম্মুখে দেখিয়া যায় ব্রহ্ধা। মারিবারে ॥ 
পলাইয়া যায় ব্রহ্মা অস্থর দেখিয় | 
বিষু-নীভি-কমলেতে প্রবেশিল গিয়া ॥ 
নিদ্রাব্ূপে ভগবতী জগত-জননী। 
আজ্ঞ। দিয়া মোহিত করিল চক্রপাণি ॥ 
প্রজ্গাপতির কাতন্র শরণে নারায়ণ। 
জাঁনিলেন মহাপ্রভু জগত-কারণ ॥ 
দেখিয়া অসুর চাহে ব্রন্গা মারিবারে । 
মহাক্রোধ হয়্যা প্রভু বধিল তাহারে ॥ 
তার সম অনুরেতে বলবস্ত নাই। * 
লীলায় মারিল প্রভু জগত-গোসাঞ্চ ॥ 


সেই প্রত নারায়ণ জগত-কারণ। সফ। 
কৃষ্ণর্ূপে অবতার হইল এখন ? 

মহাবলবান্‌ কংস-রাজা মথুরাতে । 

বকাস্থুর অঘাস্থুর পুতন! সহিতে ॥ 

তৃণাবর্ত কংসান্ুর প্রলম্বাদি করি। 

ৰালককালেতে.হরি সকল সংহারি ॥ 

করেছিল ছর্প সেই গেল যম-ঘরে ॥ 


৮৯২ 


ভীমের উত্তর। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
ত্রিশ অক্ষৌহিনী সেন! সংহতি করিয়া । 
জরাসন্ধ নৃুপতি তবে মথুরাতে গিয়া ॥ 
বারে বারে, কৃষ্চদেবে করেন বাঁ জয়। 
মারিয়া অনেক সৈন্ত করিলেক ক্ষয়। 
হেন জন সঙ্গে চাহ বিবাদ করিতে। 
ন| হয় উচিত ভীম কহিলাম তোমাতে ॥ 
মত্ততা হইয়া তুমি না দেখ এখনে। 
সঙ্কটে পড়িবে যবে জানিবে তখনে ॥ 


ভীম বলে যে বলিলে প্রদ্যন্ কুমার । 
ইহাতে তিলেক ভয় নাহিক আমার ॥ 
যাহ তুমি কহিবা গিয়৷ গোবিনদের স্থানে । 
দৃণ্তীকে রেখেছি আমি শুনহ বচনে ॥ 
যত শক্তি থাকে কৃষ্ণ করুন আসিয়া । 
দণ্তীকে নেউন কৃষ্ণ আমারে জিনিয়া ॥ 


গদীধর দাসের জগন্নাথ-মঙ্গল | 


গদ্াধর দাস সিপ্গিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ মহাঁভীরতকার কাশীদাসের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ১৬৪৫ খুষ্টাবে জগন্নাথ-মঙল রচনা করেন। বিশেষ 
বিবরণ কবি ন্বর়ং জগন্নাথ-মঙ্গলের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহ! পাদ-টাকায় 
উদ্ধৃত হইল। (১) 
কুষ্চ-বন্দনা | 
সর্বৈর্ব্য সর্বপ্রাণ প্রণমহ ভগবান্‌ 
শ্রীনন্দ-নন্দন স্থরেশ্বর | 
অতি আদি পুরাতনে নিন্দি ইন্দু নব্ঘনে 
সদা নর-নুর-মলোহর ॥ 


(১) ভাগবথী তীরে বটে ইন্রয়ণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি 


সিঙ্গিগ্রাম ॥ অগ্রত্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে । নিবাস আমার 
সেই চরণকমলে॥ তাহীতে শাগিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি। 


ভাগবত-_-গদাধর দাঁস--১৭শ শতাব্দী । 


তড়িৎ-নিনিত পীত রবি-ক্ষ স্থশোভিত 
চির-শোভ] সঘন চপলা। 

্রফুল্লিত সরসিজ মুখুশোভা কিবা তেজ 
ভালে দিত সিন্ধু-যশঃ-কলা ॥ 

দাক্ষায়ণী-বংশ-ধ্বংস সজ্জন-অবতংশ 
গুঞধা মুক্তা তবক রচিত। 

সুটাচর কেশ-ভাতি মল্লিকা মালতী য'ধী 

ূ তুঞ্জে চক্ষু বিকচ তড়িত ॥ 

উর্্ারেখা আদি চিহ্ন শ্রেষ্ঠ সব সুলর্ষণ 

্ গ্ভক্তজনে জাতি প্রাণ ধন। 

্রীবৃ্দাবন ধাম ত্রিজগতে অন্পম 
চিন্তামণি জুখদ সুন্দর | 

তথি মধ্যে কল্পতরু শ্রীমুনি-মগ্তন চার 
বিরাঁজেন নন্দকুমার ॥ 





দ্বামৌদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ ছুবরাজা! স্বরাজ তাহার নদন। 
ছুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন॥ তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্য়। 
তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥ রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। 
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥ প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর । 
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥ প্রিয্কর হৈতে এ পঞ্চ উতদ্তব। 
অনু স্্ধাকর মধুরাম যে রাঘব ॥ স্ধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার। 
ভূমেন্দু কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥ প্রথমে শ্রীরুষ্দাস শ্রীক্ণ-কিস্কর। 
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্তি ভগবানে। 
রচিলা পাঁচালির ছন্দ ভারত-পুরাণে ॥ জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ। 
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥ ॥ 


্কন্দ-পুরীণের যত শুনিয়া! বিচিত্র। কত ব্রহ্ম-পুরাণের প্রতুর চরিত্র ॥ 
না বুধয় পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তে কারথে রচিলাম পাঁচালির 
মতে॥ ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্বজন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি 
নারায়ণ ॥ সপ্তযষ্টি শকাবা! সহ পঞ্চ শতে। সহস্র পঞ্ণাশ সন দেখ লেখা 
মতে ॥ নরসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভঝে 
নিতি ॥ জগরাথ-সেব! বিনে নাহি জানে আন। রাজ্য হরি রাজ্য 
প্রাণ ধন॥ অনেক করিল কার্ধ্য প্রত জগন্নাথ। ছুষ্টজন দলন দুঃখিত 
জন তাত ॥ পুত্রমম পালে গ্রজ! রাজ্য গ্রজাগণ। জিনিঞ| চ্পক-পুষ্প 


- ৮৯৩ 


নি 


ব্লু-দাহিত্য-পরিচয় । 

জরিতঙ্ ললিত শা কেশব রসের ধাম 
মিথ্যা ব্যর্থ কি দিব উপাম। 

যত বিদগধ-ধ্বজে* বিরাজে ব্রহ্মা মাঝে 
লাজে পালাইল সব কাম 

গোপ-গোপিকা সঙ্গ নানাবিধ ক্রীড়ার 
সমাপিত নিকুঙ্ পুলিন। 

নানারপে বিহঙ্গম শামঅন-মনোরম 

ঃ তরু ক্রম তমাল নবীন ॥ 

বিকশিত কোকনদ কৃকু্ধ নুখগ্রর 
অলিগণ গপ্ কুপ্সে পুঞ্জ। 

* নিক কর, পরে মন্দবাু করীড়। করে 

বৃন্দাবন অলিন্য নিকুঞ্জ 1 

অবতার সে মুনি ধ্যায় তব গন্মযোনি, 
উদ্ধারিজ্ জঙ্গম স্থাবর ।. 

অশেষ ছুঃখের হর্তী অক্ষত নিষ্চয়' দাতা' 
না বুঝে অবোধ গদাধর ॥ 





অঙ্গের বরণ ॥ রাজচক্রবর্তী সেই উৎকলের পতি। ধর্ম-ন্ায় তোষণ 
করিল বন্থমতী ॥ মহালয়া তাপি হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি 
নিকট নগর ॥ মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর | বিশ্বেশ্বরের বাটা 
চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥ দুর্গাদাস চক্রবর্তী পড়িল পুরাণে। শুনিয়া পুরাণ 
বড় ইৎস! হৈল মনে ॥ পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ-কীর্তন। নাহি সন্ধি- 
জান মোক না পড়ি ব্যাকরশ | আমি অজি মুডদত্রি করিন্থু রচন। 
ভাগকড-গরন্থ কর প্রীহরি-কীর্তন ॥. পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে। 
য্গি বা; অত্তন্ধ হরি-প্রসঙ্গ জালদিবে ? শ্রীরাধারফ-পাদ-পল্য যো করে 
আশ্রয়া ভব আদি পাধ-পল্প মীগন্ক অতর ॥' . দীন হীন চাহি জমি মে 
প্ষশন্প | চক্র পরশিতে ফেদ মণ্ড কের: মন | সঙ্গে মাত্র ভ্বরসা আছএ 
এক আন। পভিত-পাবদ দীনবন্ধু দাদ যাঁর॥ সেই নাছ বিনে নাই 
আমার নিস্তারা' গদাধর করিয়াছে, ভরসা বাহার & ভান মনোরদ্যা অর্ঘ 
কাটতে বিস্তার । জগত-হ্জল্। কে দাস গজাধর | 


ভাগবত-_গাঁদাধর বাস-_১৭শ শতাবী ৷ 
জগন্গাখ-বন্দনা ॥ 


ধরশী লোঁটায়ে মাথা পরম মঙ্গলগাতা 
প্রথমে প্রণাম জগরাখণ 

পরম পুরুষ ব্রন ্রন্কৃতি ব্র্যক্ত কর্ণ 
সর্ব ধর্ম শ্রক প্রণিপাত ॥ 

জান 'পাদপদ্প-মর্ঘ পতিত-পাবনী জন্ম 
শিরে লদা৷ ধরে মনানন্দ। 

অনাদি-নিদান-দাতা অখিল ত্রক্গা-বর্তী 

গ্রনস্ত অভুত আদি কন্ধ। 

লীলায় কন্ধর নীল্যে লবখ-জলঘি-কৃলে 
চারি চাক্ষ চাঁরি কলেবর । 

নীলমর্ণিকলেবর নীলচক্কে বরফর 
সহিত নীলাক্ষি নীলাম্বর ॥ 

খন শ্রীপুরুষোতম জিভুবনে নাহি লম 
যথায় 'রিবাজে 'দেবরাজ। 

যাহার উচ্ছিষ্ট অন্ন শমন মন চূর্ণ 
রহধা বিঞু ব্রত যজ্ঞ কায ॥ 

অয়ন নলিনী-পত্র অফলুণ বসন য্ভ 
অধরোষ্ঠি পীযৃষ-সমুন্্র। 

আহার প্রাণের আশে আইলে মানব-বেশে 
ব্রহ্মা আদি রবি চন্দ্র ইন্দ্র ॥ 

মবহন কুজ আভা শশী কোটি মুখ-শোভ। 
শরপিন্দু-ভিলক 'ললাটে | 

এ সুখ-দর্শনে নর়ে নয়ক “ছ্ডয় তল্লে 
ঘোর স্বন্ঘ ার়াবন্ধ ফাটে ॥ 

ভকভ-্সানত-ধণ্ড. তুলি ছুই ভূন 
অন্গাগু-আশ্রয় মা ছাঁয়!। 

'লেপিত চন্দন লীত ধনমাল! 'বিভৃবিত 
অঙ্গদাদি নন্কণ বলয়া | 

জগত যঙ্গল ধাম জয় সাগরাধ মাম 
যমভয় শধশে 'হিনাশে । 

লে নাম ভরসা করি . পত্ব সত্তর স্তন্সি . 
আচ্ছাদন পানর কালে | 


.. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । : 
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অবনীতে অবধোত, ক্ষণ পূর্ণরূপ-যুত 
চুড়ামণি সম্তাসী-আকার । 

সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ আর যত ভক্তবৃন্দ 
চরণে করিয়া পরিহার ॥ 

ক্ষিতি জদ্ু্বীপ ধন্ঠ যাহে নব্ঘীপ রম্য 
ধন্য ধন্য মিশ্র পুরন্দর ৷ 

যাহার ঘরেতে জন্ম সন্তাসীর রূপ ব্রহ্ম 
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধর ॥ « 

ধন্য শচী গুণবতী গুপ্েতে কৌশল্যা মুক্তি 
অণস্য়া আকৃতি'অদ্িতি। 

দৈবকী দেবৃতি ধার্মিক যশোমতী 
রোহিণী রেণুকা সত্যবতী ॥ 

ধন্ত সে জঠর ধন্য যাহে বসে শ্রীচৈতন্ 
ক্ষিতিতলে অঞ্জলি অরীন। 

তীর্থ হেম অতি আভা! শশী কোটি মুখ-শোভ৷ 
বার বেলা পাঁষগু-দলন ॥ 

সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভূ বৈষ্ণব-প্রধান শক্তু 
সীতা ঠাকুরাণী হৈমবতী । 

অজরূপে হরিদাস দেবখাষি শ্রীনিবাস 
মুরারি ভূপতি রঘুপতি ॥ 

স্থন্দর গোগী আনন্দ গৌরীদাস ভবানন্দ 
পুরুযোত্রম দাস অন্ুপাম । 

ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত পরম শাস্ত্রেতে জ্ঞাত 
সদা গোবিন্দের গুণগান ॥ 

পুরহ কমলাকর পুরুষোত্তম মনোহর 
বিনোদিয়! কালিয়া কানাই। 

সংসার আছিল যত কৃষে ভক্তিহীন স্ুত 
বিষযী বিষয় মুর্তিমান্। 

_ জগাই মাধাই আদি যতেক পাষণ্ড বাদী 

| হরিগুণে সদাই বিড়ম্বন ॥ 

দেখি গোরা হৈল ধৃষ্ সংসার হৈল নষ্ট 
গ্রামে কলি হইল ভূজঙ্গ। 


ভাগবত-_দ্বিজ পরশুরাম__-১৭শ শতাব্দী । পট 


গৌরাঙ্গ গৌড়পতি কালমর্প ছরমতি 
শিবা যেন দেখিয়া মাতঙ্গ ॥ 

অভক্তে অরুচি বড় তাছে মত্ত গদাধর 
নাহি হেতু অন্য প্রতিকার । 

শ্রীকষ্ণচৈতন্য বিনে কেব! ভারে হেন জনে 
পতিত-তারণ বল যার ॥ 


দ্বিজ পরশুরামের ভাগবত । 
স্থদামা-চরিত্র । 
বাং ১২৩১ (১৮২৩ থুঃ ) সাধের পুথি হইতে উদ্ধৃত করা হইল। 


রাজ। পরীক্ষিতে বদি ব্রন্মশাপ হইল। 

গঙ্গার তীৰেতে গিয়া মীর বীধিল ॥ 

মঞ্চের উপরে বৈসে রাজ! পরীক্ষিত। 

চৌদিকে বসিলা তার যতেক পণ্ডিত ॥ 

সুকদেব আদি করি বসিলা সর্ধঞ্জন। 

হেন কালে পরীক্ষিত করে নিবেদন ॥ 

কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে। 

যে যে কর্ম গোবিন্দ করিলা কুতৃহলে ॥ 

সেই বাক্য যাহাতে কৃষ্ণের গুণ গাথা । 

সেই শ্রবণে যাহাতে গুনি কৃষ-কথা ॥ কৃষ্ণ কথায় গরীক্ষিতের 
সেই হস্ত যাহাতে কৃষ্ণের কর্ম করি। আনলা। 
মন্তকের সার্থক হয় প্রণাম নারায়ণে। 

চক্ষুর সার্থক বলি কৃষ্ণের দর্শনে ॥ 

এতেক বলিল যদি রাজা পরীক্ষিত। 

কুষ্ণ-কথায় শুক মুনি হৈলা আনন্দিত ॥ 


শুন শুন পরীক্ষিত হয়্যা একমন। 

আছিল! কৃষ্ণের -সথা বিপ্র একজন ॥ 
সথদ্দামা ভাহার নাম জগতে বিদিত্ত। 
সর্বশাস্ত্র জানে সে বিচারে পঞ্ডিত ॥ 


১১৩ 


সুদামার দারির্্য। 


মথুরাগমনের পরামর্ণ। 


বাদক্প্রতিবাদ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান। 
সংসারে দরিজ্্ নাহি তাহীর সমান ॥ 
অতি বড় পতিব্রতা তাহীর রমণী। 
হ্বামী-পরায়ণে সেত বড়ই সুখিনী ॥ 
্ত্ীপুরুষে ছুই জনে বড় ছুঃখ পাঁয়। 
অনায়াসে যেবা যুড়ে (১) তাহা মাত্র খায় ॥ 
জীর্পবন্্র পরিধান তৃণশ্ন্য ঘর । 
অস্থিচর্ম-সার মাত্র দেখি কলেবর ॥ 
অন্নাভাবে দুই জনার অঙ্গ হৈল দড়ি। 
তৈলাভাবে ছুহার গায়ে উড়ে খড়ি ॥ 
এই রূপে ছুই জনে করে গৃহবাস। 
অনলে বসিয়া যেন ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 


একদিন বিপ্রপত্বী স্বামীর সাক্ষাতে । 
ক্ষধাএ অজ্ঞান হৈযা৷ দাণডাইল যোড়হাতে ॥ 
শুন শুন প্রীণনাঁথ সকরুণ বাণী। 
ত্রিভূবনে মোর সম নাহিক ছুঃখিনী ॥ 
অন্ন অভাবে শরীর রক্ষা নাহি পায়। . 
উদর পুরিয়া অন্ন থাইতে ইচ্ছা যায় ॥ 
উদরের অন্ন হইল রজত কাঞ্চন। 

যদি কথা রাখ মোর করি নিবেদন ॥ 
কৃষ্ণ হেন সখ! তোমার দ্বারকা-নগরে । 
লক্ষ্মী যাঁর পদ সেবা অবিরত করে ॥ 
হেন সখা বিদ্বমানে এত দুঃখ পাই। 

সব ছুঃখ দূর হব যাহ তার ঠাঞ্জি॥ 
তোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর । 
্রাহ্মণীর এত বোল শুনিএগ ব্রাহ্মণ। 
হাসিয়া বলিল বিপ্র শুনহ বচন ॥ 


গুরুকুলে রুষণলঙ্গে পড়িতাঙ যখন। 
সথা বলি কৃষ্ণ মোরে বলিতেন তখন ॥ 





(১ যাহা বিনা পরিশ্রমে লব্ধ হয় তদ্দারাই জীবিকা নির্বাহ করে। 
অর্থলোভ বা অর্থচেষ্টা ইহাদের ছিল না।. 


ভাগবত-_ছিজ পরশুরাম--১৭শ শতাব্দী। ৮৯৯ 


আজি তেঁহ লক্ষমীকাস্ত দ্বারকা-ভূবনে । 
আর নাকি আমাকে তার পড়িবেক মনে ॥. 
অখিল ব্রহ্গাগুপতি শিরোমণি সে। 
কেনে মোরে ধন দিবেন আমি তার কে ॥ 
শুনিঞা ব্রাহ্মণী কহেন স্বামীর সাক্ষাতে । 
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন ॥ 
তাহার চরণারবিন্দ যে করে ম্মরণ। 
তাহারে আপন! দেন প্রভু নারায়ণ ॥ 
বড় তুষ্ট হব প্রভ্‌ তোমা বন্ধু দেখি । 
» আপনাকে দিবেন প্রভূ ধন কিসে লিখি ॥ 
লক্ষমীকাস্ত নারায়ণ জগতের সার। 
তাহা বিশ্ন দয়ার ঠাকুর নাই আর ॥ 


পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণী কহিল যদি এত। 
শুনিএ সুদাম। বিপ্র হইলা সন্মিত ॥ 
এমন পরম ভাগ্য হইব আমার । বাকা যাত্রা । 
দ্বেখিব সাক্ষাতে আজি দৈবকীকুমার ॥ 
এতেক শুনিঞা বিপ্র ব্রাঙ্গণীকে কয়। 
ঘরে কিছু আছে যদি দিব্য উপায়ন ॥ 

এ মোর পরম ভাগ্য কৃষ্ণ হেন সথা। 
রিক্ত হস্তে কেমনে করিব তারে দেখা ॥ 
গুনিঞা ব্রাক্মণী এত স্বামীর উত্তর । 
ভিক্ষা মাগিবারে গেলেন নগর ভিতর ॥ 
চারি মুষ্টি ক্ষুদ ভিক্ষা পাইল চারি ঘরে । 
প্রথমতঃ হেন গুলি লইল সাদরে ॥ 
ভগ্রবস্ত্র বাধিয়া আনিল ক্ষুদের পুটলি। 
স্বামীর আগে আনি দিল হয়্যা কুতৃহলী ॥ 
ক্ষুদের পুটলি বিপ্র নিল কাঁখে করি । 
কৃষ্ণ-দরশনে বান দ্বারকা-নগরী ॥ 


পথে পথে যান বিপ্র ভাবে মনে মন। 
কেমতে হইব মোর ক্ৃষণ-দরশম ॥ 


৯৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। ' 
যে পদ অর্থয়ে ব্রঙ্গা ভবানী দেবতা । 
. যে পদ্ধে জন্মিলা গঙ্গা মুক্তিপদ-দাত! ॥ 
গোপী সব পূজ! কৈল যমুনার কূলে। 
তপন্তার ফলে পাইল কদঘ্বের তলে ॥ . 
হেন কৃষ্ণ কেমনে পাইৰ আমি দেখা । 
না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা ॥ 
এতেক বলিয়া বিপ্র যান পথে পথে। 
প্রবেশ করিল গিয়! সেই দ্বারকাতে ॥ 
গোবিন্দ ভাবনা করি যান দ্বারকাপুরী ৷ 
দেখিব সাক্ষাতে আমি দেবতা শ্রীহরে ॥ 
সচিত্তিত হইল! তবে ন্থদীমা ব্রাহ্মণ। 
সুখময় পুরীথান দেখিল তখন ॥ 
এ ভব-সংসারে প্রভু মোরে কর পার। 
দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার ॥ 


সুদের পুটলি কক্ষে কুষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে 
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার | 

পূর্বেতে আছিলে সখা ইবে যদি পাই দেখা 
তবে জানি মহিমা তোমার ॥ 

এত বলি দ্বিজবর প্রবেশিলা এক ঘর 
সেই ঘরে প্রভু নারায়ণ। 

লক্মীর সহিত হরি আছিল! শয়ন করি 
সথা দ্বেখি উঠিলা তখন ॥ 

আইস অহে প্রিয় সথা চির দিনে হৈল দেখা 
আজি মোর দিবস সফল। 

ভাগ্যের নাহিক লেখা বন্ধুজনের সঙ্গে দেখা 
সদামারে প্রভু দিলা কোল ॥ 

তবেত ব্্ধাগ্ুনাথে ধরিয়া বিপ্রের হাতে 
 বসাইল গালঙ্ক উপরে । 

প্রেমে অঙ্গ গদগদ ্রাহ্মণের ছুই পদ 
ধুযাইলা প্রতু গদাধরে ॥ 


বিপ্রের পাদোদক জঞা আপন মস্তফে দিয়া 
তবে দিল লক্ষ্মীর মস্তকে। 


ভাগবত__দ্বিজ পরশুরাম_-১৭শ শতাব্দী | 

নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করান তারে সখা-সন্মিলন। 
মুখসুদ্ধি তান্ুল কপূরে । | 

তবে প্রভু চক্রপাণি অগুরু চন্দন আনি 
ভূষিত করিলা দ্বিজবরে ॥ 

গোবিন্দ ত্রহ্ষণ্য দেবে ব্রাহ্মণের পদ্দ সেবে 
লক্ষ্মী দেবী ঢুলাঁএ চামরে । 

তাহা দেখি লোকজন বিশ্ময় হইল মন 
পরম্পর কহে সভাকারে ॥ 

শুন শুন ভক্ত লোক কষ্ণগুণ মোহে শোক 

€.. . *হরি-কথা অমৃতের ধার। * 

দ্বিজ পরশুরাম গায় ভজিএ সে রাঙ্গা পায় 
ভব-সিদ্ধু কিসে হব পার ॥ 


বসিল! স্থদাম! বিপ্র পালক্ক উপরে 
ক্ষিতিতলে বসিলেন প্রভু গদাঁধরে ॥ 
কল্যাণ কুশল কহ কহ আগে সথা। 
চির দিনে আমার সহিত হইল দেখা ॥ 
গুরুকুলে আমরা পড়িতাম যখন। 
মনে কিছু পড়ে সখা সে সব কথন ॥ 
_ একদিন গুরুমাতা কহিল আমা সভাকারে। 
তৃণ কাষ্ঠ বাছ। সব কিছু নাই ঘরে ॥ 
রন্ধনের কষ্ট পাই তৃণ কাষ্ঠ বিনে। বাল্যস্বিতি। 
_কাষ্ঠ ভাঙ্গি বাছা সব আন গিয়া বনে ॥ 
গুরুমাতার আজ্জায় আমরা যত শিব্যগণ। 
কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে গেলাম গহন কানন ॥ 
গহন কাননে গিয়া সে পরিলাম মোর 
আচন্থিতে সভার দিশা হৈন্থু হারা ॥ 
পথহারা হৈয়া মোর! ভ্রমি বনে বনে। 
কোন পথে কোথা আইলাম জানিঘ কেমনে ॥ 
কোনরূপে পথেক্স কল্সিতে নারি দিশা । 
রাত্রি উপস্থিত ছৈল অন্ধকাঁয় লিরপা 


দৈবঘোগে বিধাতা! হে বিপাকে লাগিল। 
অকন্মাৎ বড় বুষ্টি ফোথ! হৈতে আইল.॥ 


৯৯১ 


৯০২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


বিপরীত বড় বৃষ্টি হইল অকম্মাৎ। 
বঞ্চনা চিকুর পড়ে ঘন বজাঘাত ॥ 
পরস্পর ভে সভার হাতে হাতে ধর্যা। 
হাতাহাতী করে সভে বন-মধ্যে ফির্যা ॥ 
কাতর হইয়া মোরা যত শিষ্যগণ। 
এই মত পথ চেয়ে ভ্রমি বনে বন ॥ 


হেথা গুরু কান্দেন কান্দেন গুরুমাতা। 

বড় বৃষ্টি শিশুগুলি বধ হৈল কোথা ॥ 
নির্শি অবশেষ হৈল কূর্য্ের প্রকাশ” 
গুরুদেব আইলেন করিতে তল্লাস ॥ 

হেন কালে আমরা সব আইসি সেই পথে। 
আম! সভায় দেখি গুরু লাগিল! কান্দিতে ॥ 
আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে। 
কত ছুঃখ পাইলে তোমর] বিষম সঙ্কটে ॥ 
হায় হায় ভাগ্যে সভার রক্ষা হৈল প্রাণ। 
গুরুদেবে মোর! সভে করিলাম প্রণাম ॥ 
তবে গুরুদেব মোরে হরিষ অন্তরে । 
অনেক আশিস কৈল আমা সভাকারে ॥ 
তবে গুরুমাতাকে করিলাম নমস্কার ৷ 
লজ্জায় সে আশীর্বাদ না কৈল অপার ॥ 
আর কত কর্ম করিলাম গুরু-নিকেতনে । 
তাহা কথা কহি সখা সব আছে মনে ॥ 
তবে তুমি কহ সখা আপন কুশল। 

ছ্বিজ পরশুরাম গান পুরাণের সার। 
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সথা যার ॥ 


যে প্রস্তাবে আসিয়াছেন স্ুদামা ব্রাঙ্মণ। 
সর্ব-আত্ম৷ ভগবান্‌ জানেন কারণ ॥ 
ভগ্রবস্তে ক্ষুদণ্ডলি এনেছে মোর তরে। 
লজ্জার কারণে ক্ষুদ নাহি দেন মোরে ॥ 
সুদামার দারিদ্র্য ভঙ্জাতে চক্রপাণি। 
ঈষৎ হাসিয়া কহে স্দামারে বাণী ॥ 


ভাগবত-__দ্বিজ পরশুরাম--১৭শ শতাব্দী । ৯০ 


শুন গুন অহে সখা সুদামা ব্রাহ্মণ । 

কি এনেছ মোর তরে দিবা উপায়ন ॥. 

অন্ন বুঝি হেন বলি নাই দেন মোরে । 

ভক্ত আনি দিলে আমি লইত সাদরে ॥ ্ষুদ লুষ্ঠন। 
পত্র পুষ্প ফল জল দেয় ভক্ত লোকে। 

অভক্তের অন্নে মোর নাহি হয় ইচ্ছা । 

তুমি কি এনেছ সথা না কহিয় মিথ্যা ॥ 

এতেক ভাবিএ তবে দেব বনমালী। 

কাড়িয়া লইল কৃষ্ণ ক্ষুদের পুটলী 4 

ক্ষুদ্দেথিয়া সন্তুষ্ট হইল! বনমালী। ' 


আহা অহ প্রিয় সখা লজ্জা কর কেনে । 
বড় সন্তুষ্ট আমি এই উপায়নে ॥ 

এত বলি কৃষ্ণ সুদামার ক্ষুদ লইয়া। 

এক মুষ্টি খাইলা কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হৈয়া ॥ 
আর এক সুষ্টি যেই লইলা খাইতে । 
হেন কালে লক্গমীদেবী ধরিলেন হাতে ॥ 
যে খাইলে সেই ভাল না থাইও আর। 
কত দিনে শুধে যাবে স্দামার ধার ॥ 
বিপ্রের বিষম ধার বলিলাম তোমারে । 
কত কাল খাটিব গিয়া স্থদামার ঘরে ॥ 
কৃষ্ণ বলেন লক্গমীদেবি জানিছি নকল । 
শুনেছ আমার নাম ভকতবৎসল ॥ 
সুদামার ক্ষুদ প্রভু খাইলা নারায়ণ। 
তবে ত সুদাম! বিপ্র আনন্দিত মন ॥ 
হরিষে শয়নে রহিল! কৃষ্ণের মন্দিরে | 
অনুক্ষণ মনে ভাবেন দেব গদাধরে ॥ 
ছিজ পরশুরামে গান পুরাণের সার। 
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সথা যার ॥ 


শয়নে রহিলা দ্বিজ কৃষ্ণের মন্দিরে 1 
হেন কালে লক্ষমীদেবী চিত্তেন অন্তরে ॥ 
ভিক্ষুকের ক্ষুদ খাল্যা নারায়ণে। 
নুদামার ধার আমি শুধিব কেমনে ॥ 


৯৪ 
খপন্দায়। 


বিশ্বকর্প্ার প্রতি 
আদেশ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


সংসারের মধ্যে খণগ্রস্ত যেই জন। 
ভাবিতে-চিস্তিতে কালী তাহার জীবন ॥ 
খণ বৈ পাপ নাই সংসার-ভিতরে । 
তিন জন্ম সঙ্গে গোডীয় বলিল সভারে ॥ 
একে সেই খণ আরে সুদামা ব্রাহ্মণ । 
কেমতে যাইৰ শোধ করিব কেমন & 
এতেক বলিয়! লক্ষ্মী ভাবে মনে মন। 
বিশ্বকর্্মী বলি তবে কৈলা ন্মরণ ॥ 
আসিয়া সে বিশ্বকর্মা হেট কৈল মাথ!। 
কি কারণে স্মরণ কৈলে জগতের মাতা ॥ 
লক্ষ্মী বলে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন। 
শীপ্রগতি যাহ তুমি সুদামার ভবন ॥ 
উত্তম বন্ধানে কর তার মধ্যে ঘর। 
তাহার কাছেতে রাখ দিব্য সরোবর ॥ 
ইঙ্গিতে বিশ্বকর্মা জানিল কারণ। 
নীপ্রগতি গেল! সেই সুদামা-ভন ॥ 


সুবর্ণের ঘর দ্বার অতি মনোহর । 
স্বর্ণের কলস শোভে চালের উপর ॥ 
চৌদিগে বেড়িয়৷ দিল মনোরম গড়। 
গোধন বেড়ায় গৃহে কত পালে পাল ॥ 
তাহার কৌণে সরোবর দেখিতে সুন্দর । 
ভ্রমর ভ্রমরী সব করে কলরব ॥ 

প্রশ্র্ষ্ের সীমা নাই দাস দাসীগণ। 

হস্তী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দ্রের ভূবন ॥ 
নানা আভরণ অঙ্গে দিতে নাই সীম! । 
সরোবরে মান করে কতেক অঙ্গনা ॥ 


ছুঃখিনী ব্রাহ্মণী হইল লক্ষ্মীর সমান। 
তপন্তার ফলে দয়! কৈল ভগবান্‌ ॥ 
সুবর্ণের ঘর দুয়ার স্বর্ণের পিড়া। 

জরা মৃত্যু রোগ শোক কার নাহি পীড়া ॥ 
এই সব বিশ্বকর্্া করিয়া নির্মাণ । . 
চারি দিকে চাহিয়া দেখে নিশি অবসান ॥ 


ভাগবত-_দ্বিজ পরশুরাম--১৭শ শতাব্দী । ৯৫ 


কোকিলের কলরব ডাকে কাকগণ। 
বিপ্রের স্থান হইল যেন বৃন্দাবন ॥ 
লক্ষ্মীর আজ্ঞায়প্ছইল সকলি নির্াণ। 
বিশ্বকন্মী সহায় গেল! নিজ স্থান ॥ 

হেথা অন্তরে জানিয়া লক্ষ্মী করিল গমন। 
চন্দ্রের কিরণ দেখি বিপ্রের ভবন ॥ 

এক রূপে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের সাক্ষাতে । 
আর রূপে রহিলেন বিপ্রের গৃহেতে ॥ 
ভবসিন্ধু মহাশয় কেমনে হব গতি। 

দ্বিজ পরশুরাম গাঁন গোবিন্দ ভকতি ॥ 


রাত্রি প্রভাত হইল উঠিলা ব্রাঙ্মণ। 
গোবিন্দ সহিত যে করিল আলিঙ্গন ॥ 
বিপ্র বলেন প্রভু আমি ঘাই নিজ-বা। 
জন্মে জন্মে না ছাড়িব রাঙ্গাপদ আশ ॥ 
এতেক বলিয়া! দ্বিজ হইল! বিদায় 
প্রণাম করিলা কৃষ্ণ ত্রাঙ্গণের পায় ॥ 
লজ্জা! হেতু বিপ্র কিছু না নাগিল ধন। 
বিদায় হইয়া বিপ্র যান নিকেতন ॥ 
পথে পথে যায় বিপ্র ভাবেন অন্তরে | 
স্ত্রী আমারে পাঠাইল ধন মাগিবারে ॥ 
লজ্জার কারণে আমি না মাগিল ধন। 
স্ত্রীকে কি বলিব গিয়া নিকেতন ॥ 
সর্ব-আত্মা ভগবান্‌ জানেন সকল। 
কেনে ধন নাঞ্ি দিলেন ভকত-বৎসল ॥ 
ধনে লুন্ধ হয়্যা পাছে পাসরিতাম তারে ৷ 
এই হেতু ধন কৃষ্ণ নাই দিলেন মোরে ॥ 
অতএব বুঝিলাম কৃষ্ণ বড় দয়াময়। 
এতেক আদর কৈল কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
অপূর্ব প্রভুর মায়! বুঝিলাম কারণ। 
ভাবিতে চিস্তিতে ছিজ আইল! নিকেতন ॥ 
রত্বময় পুরীখান দেখেন্‌ সম্মুখে । 

দ্বিজ পরশুরাম গান শুন সর্বলোকে ॥ 


৯১১৪ 


৯০৬. 


"  সুদামার বিল্বয়। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
দাড়াইয়৷ স্থদামা বিপ্র দেখে পুরীথান। 
স্রয্য-সমান আভা শোভিত বিমান ॥ 
বিচিত্র উদ্মান উপরে মনোহর | 
কোকিলের কলরব গুপ্ররে ভ্রমর ॥ 
চতুর্দিগে শোভা করে দিঘী সরোবর । 
প্রফুল্ল কুমুদ কহলার তাহার উপর ॥ 
অনুক্ষণ দাঁস দাসী অপূর্ব অঙ্গনা। 
সরোবর-ঘাটে করে অঙ্গের মার্জন! ॥ 
পুরীখান দেখিয়া ভাবেন দ্বিজবর | 


: কোন রাজা আসি মোর নিল বাড়ী ঘর॥ . 


এইখানে ছিল মোর ঘরের কুড়্যাথানি। 
কোথাকারে গেল মোর ছুঃখিনী ব্রাঙ্গণী॥ 
হেন রত্বময় পুরী কে করিল না জানি। 
উদর-জালায় কিবা তেজিল পরাণী ॥ 
মাতা পিতা নাই কেহ ভাই সহোদর । 
ত্রিভূবনে নাহি কেহ যাঁধেন কাঁর ঘর ॥ 
গিয়াছিলাম কৃষ্ণের ঠাঞ্জি মাগিবারে ধন। 
এই হেতু মোরে বিড়দ্বিল নারায়ণ ॥ 
কেমনে জানিব বিড়ঘ্িব নারায়ণ ॥ 
কেমনে জানিব বিড়ঘিব যে গোবিন্দে। 
দাঁড়াইয়া ধরিতাম তার চরণারবিন্দে॥ 
দাগ্ডাইয়যা স্থুদামা বিপ্র ভাবে মনে মন। 
তাহা দেখি যত সব দাস দাসীগণ ॥ 
যাইয়্যা কহিল সব ব্রাহ্মণীর কাছে। 
দুঃখিত ব্রাহ্মণ এক দাণাইয়া আছে ॥ 


এত শুনি বিপ্রনারী হইলা সম্ঘিতি। 
দুঃখিত ্রাহ্মণ নয় মোর প্রাণের পতি ॥ 
দীস দাসী সহিতে যান স্বামীরে আনিতে। 
লক্ষ্মী যেন চলিলেন রুষ্ণ সম্ভাধিতে ॥ 
বাড়ীর বাহির হৈল! বিপ্রের রমণী। 
চিনিতে না পারে বিপ্র আপনার ব্রাঙ্মণী ॥ 
স্বামীর চরণে গিয়া কৈল নমস্কার । 
বিপ্র বলে কে তুমি কহ সমাচার ॥ 


ভাগবত-ঘিজ পরশুরাম_-১৭ণ শতাব্দী। | ৯০৭ 


এখানেতে ছিল মোর খড়ের কুড়্যাখানি। 
তোমার সম্পদ সব ঘরে আইস তুমি ॥ 
তখন স্থুদীম! বিএ বুঝিল! নিশ্চয়। 

এ সব সম্পদ দিল কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 
্াহ্মণী সহিত তবে প্রবেশিলা সেই ঘরে । 
লক্ষী নারায়ণ যেন হইল প্রতুরে ॥ 
স্বর্ণের ঝারিতে দাসী আনিলেক জল। 
আপনি ধুইলা৷ গ্রতুর চরণ-কমল ॥ 


: সেই পার্দোদক-জল লয়ে আপনার মন্তকেতে দিল। 
আনন্দ-সাগরে ভাসি সীমা না পাইল ॥ 
দিব্য বস্ত্র আনি দিল পরিবার তরে। 
অগুরু চন্দন দিল মকল শরারে ॥ 
নান দ্রব্য উপায়ন করিল ভোজন। 
সবপয় পুরী দেখি ইন্দ্রের ভূবন ॥ 
এত বলে মত হৈঁলা স্বদামা ব্রাহ্মণ । 
অনুক্ষণ মনে সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ 


গুন শুন সর্ধ লোক হয়্যা একমন। 
স্ুদীমার দারিজ্য ভর্জিল্যা নারারণ ॥ 
একথা শুনিবেক যেবা হয়ে একমন। 
তাহাকে তো! দয়া করেন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
এই উপাখ্যান যেবা লিখে রাখে ঘরে। 
তাহাকে যে দয়া করেন লক্ষ্মী গদাধরে ॥ 
বিপ্র পরশুরাম গায় পুরাণের সার। 
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখ! যার । 
এতদুরে স্থদামা-চরিত্র হৈল সায়। 

হয়ি হরি বল সতে অমর সভায় ॥ 


শঙ্কর দাসের ভাগবত। 


( রচনা-কাঁল গ্ৃ্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দী । ) 
দোল-লীল! । 
বর্গ গ্গাজল তবে ব্রহ্মাএ লইয়া । 
কৃষ্ণকে করায় স্নান আনন্দিত হইয়া ॥ 
শানোদক শিরে নিল সর্ব্ব দেবগণ। 
জীকের বেশ ও কেরে করায়ে সর্ব অঙগ-মার্জান |, 
০০ ইন্দ্র পরায় তবে বিচিত্র বসন। 
সর্বাঙ্গে লেপন কৈল অগ্ুরু চন্দন ॥ 
চরণে নুপুর দিল রশনা কোমরে । 
নানা রত্বে নিরমিত বলয় দুই করে ॥ 
ভূজযুগে তাড় দিল অতি মনোহর । 
রত্বের কুণডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর ॥ 
নানা রত্বে নিরমিত গজমতি হার । 
আজানুলঘিত দিল গলে বনমাঁল ॥ 
ভালে গোরোচন! দিব্য করি ফোটা । 
নীল মেঘেতে জেন বিজলীর ছটা ॥ 
মন্তকে মুকুট দিল বিচিত্র নির্্াণ। 
.তুলনা দিবার নাহি তাহার সমান ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বেশ কৈল দেব পুরন্দর । 
মহেশ থুইল নাম দেবের ঈশ্বর ॥ 
কহিল ব্রক্মারে শিব গুনহ বচন। 
দোলে চড়াইল কৃ করিয়া গুভক্ষণ | 
শুভক্ষণে দোলে চড়েন দামোদর । 
পুষ্প বৃষ্টি করিলেন দেব পুরনর ॥ 
দেব-দেবেশ্বর কৈল দৌলে আরোহণ। 
নকল দেবতা কৈল চরণ বন্দন॥ 

রুদ্র পিতামহ শক্ত আর দিবাঁকর। 
ফলের পীড়িতে তারা উঠিল সত্তর ॥ 
চারি কোণে চারি দেব আসন ধরিয়!। 
কৃষ্ণকে দৌলান তারা আনন্দিত হৈয়া ॥ ৃ 


ভাগবত-শঙ্কর দাঁস_রচনা-কাল ঃ ১৮শ শতাঁবী | ৯০৯. 


লক্ষ্মী সরস্বতী ছুহে চামর ঢুলায়। 
গম্ধর্কেরে সুররাজা ডাকিয়া আনায় ॥ 


শুন শুন গোপ ভাই আমার বচন। 
ফাণ্ড খেলিবারে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন ॥ 
দি ছুগ্ধ কলা চিনি চিড়া নারিকেল। 
নানাবিধ উপহার আনিহ সত্তর ॥ 
অপূর্বব তাল ফাণড সুগন্ধী আবির । 
চালাহ শকট ভরি যমুনার তীর ॥ 
সকল*গোপে চলে যেন ঢুই সারি করিয়া। 
নৃত্য গায়েন ডাকিয়া আনে বাজনিয়া ॥ 
নন্দের দুয়ারে বাস্ঠ উল্লাস বাজিল। 
দোলা ঘোড়া পদাতিক সকল সাঁজিল ॥ 
সকল গোপেরে নন্দ আদেশ করিল ॥ 
চল চল ভাই সব যাই বুন্দাবন। 
প্রাতঃকালে ননঘোষ করিল গমন ॥ 
নাটুয়া গাঁওন বাগ্থ আগে চালাইয়া। 
তার পিছে ননাযায *  *॥ 


*. * আমলকী লইয়া কুস্তল ঘসিল। 
স্নান করে বিষুতৈল অঙ্গেত মাথিয়!। 
কিশোরী করয়ে বেশ চিরুণী লইয়! ॥ 
অগুরু চন্দন চুয়া কুমুম কন্ত,রী। 

অঙ্গে অনুলেপন করেন পত্রাবলী ॥ 

পায়ের অন্ুলির মধ্যে পিছিয়া (১) পরিল। 
কনক নূপুর ছুই চরণেতে দিল ॥ রাধিকার বেপ। 
দিব্য বস্ত্র পরিলেন সকল রমণী। 

তথির উপরে দিল কনক-কিন্কিণী ॥ 
গজ-ন্ত-শঙ্খ দেখিতে সুন্দর | 

সুব্ণ-কম্কণ ছিল দিল তথির উপর ॥ 
নানা-রদ্ব-নিরমিত বাঞ্জুবন্দ সাজে। 

বিচিত্র নির্মীণ তাড় ভূজমাঝে ॥ 


ও ০) গাঞ্জীণ শকের অপন্রশ ()। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 
করের অঙ্গুলি মধ্যে রতন অঙ্গুরী। 
হৃদয়ে পরিল সবে লক্ষের (১) কাচুলি ॥ 
কর্ণে কনকপাঁতা পরিল স্ুনদর। 
সাতলরী হার পরে অতি মনোহর । 
রজত কাঞ্চন গজ-মুকুতা প্রবাল। 
গাখিয়া পরিল হার দিব্য রত্ব-মাল ॥ 
নাসিকাতে নাকস্বান! বিচিত্র গঠন। 
শ্রবণে পরিল সভে ব্বর্ণের ভূষণ ॥ 
নয়ন থগ্রন যুগে পরিল কজ্জল। 
ললাটে সিন্দূর তাঁর করিছে উজ্জল 1, 
সিন্দুরের চারিদিকে চন্দন শোভয়। 
স্ুধাকর-মধ্যে যেন অরুণ উদয় || 
কাঞ্চন নির্মিত শিরে মুকুট পরিল। 
লক্ষের জাদ (২) দিয়া কুস্তল বান্ধিল ॥ 
নিতম্বে দোলরে বেণী দেখিয়ে সুন্দর । 
বিচিত্র স্থুতলী দিল মস্তক উপর ॥ 
করিল অঙ্গের বেশ সব ব্রজ-রাম!। 
ত্রিজগতে দিতে নাহি তাহার উপম| ॥ 
কৃষ্ণে ভেটিবারে চলে রাঁধা ঠাকুরাণী। 
ননা-যশোদার কিছু শুনহ কাহিনী ॥ 


জীবন চক্রবর্তীর ভাগবত। 


বাং ১১০৩ সনের (১৭১৫ থৃঃ ) পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। 
যমুনার তরঙ্-দর্শনে গোীগণের উৎকণ্ঠা । 
গোগীরে করিতে পার চলে কৃষ্ণ কর্ণধার 
নায়্য। হৈয়। রহিল! আপনি। 
জানিএ! প্রতুর ছল যমুনা অগাধ জল 
অতি বেগে চলে তরঙ্গিণী ॥ 





০১) কাচুলী শবের পূর্বের “লক্ষ” শব্দ প্রীয়ই প্রাচীন কাব্য পাও 
যায়। “লক্ষ” অর্থ "লক্ষ টাকা মূল্যের” বলিয়া মনে হয়। 
(২) লক্ষ টাকা মূল্যের এর্ময় মণিথচিত ফিতা । 


ভাগবত-_জীবন চক্রবর্তা-_১৮শ শতাব্দী । ্‌ ৯১১ 


মথুরায় গোপনারী খে বেচা কেন! করি 
সভে বলে চল যাহ ঘর। 


বেলা হইল তৃতীয় প্রহর ॥ 
বুড়ি বলে চল সে বিলম্ব না কর তবে 
এত বলি গমন ত্বরিত। 
পরিহাস সথী-সঙ্গে হাসিতে থেলিতে রঙ্গে 
রর যমুনার কূলে উপনীত ॥ 


শমুনার জল দেখি গোপী বলে ওগো সখি সহস। যমুনার জল- 
আজি বড় বিপরীত হয়। বৃ্ধির্পনে গোপীদের 
মথুরা-গমন কালে যাই এক হাটু জলে ১, 
আসিতে দকল জলময় | 


কি করি কোথায় যাই উপায় না দেখি রাই 
কেমনে হইব মোরা পার । 

কি ক্ষণে আপনা খাইয়া আইলাঙ বাহির হইয়া 
ঘরে যাইতে না পাইল আর ॥ 

প্রথমে আসিতে পথে ঠেকিলাঙ ডানির হাতে 
বড়াই করিল বিমোচন। 

বিচারিয়া কহ মোরে এইত বিষম ঘোরে 
পার করে নাহি হেন জন ॥ 

বেচিতে আইলাঙ দধি পথে এত ঠেক যদি 


জানিলে আসিতাঙ মোরা কেনি। 
বড়াই (১) সকল জান তবে না বলিলে কেন 
এবে পার করহ আপনি ॥ 
হাসিয়া বড়াই বলে পার হৈয় যবে গেলে 
| না বুঝিলে তখন এমন। 
আসিতে বাড়িল জল নাজানি কি করি ছল 
মোরে দোষ দেহ অকারণ ॥ 
শিক লাশ শীল লিল. 


(১) বড়াই -বৃন্দাবনের বৃদ্ধা রমণী, ইনিই যোগমায়া, রাধা-কষ 
মিলনের কারণ। 


চে 


নেয়ের আগমন। 


_ 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
তোমার যৌবন দেখি কেবা মনে হৈয়া সুখী 
পথে করে এ সব জঞ্জাল। 
মথুরায় বেচি কিনি পথে ঠেক্‌ নাঞ্চি জানি 
মোরা আমি যাই এত কাল। 
সভে বলে ওগে। বুড়ী উপায় বল পাএ পড়ি 
কেমনে হইব মোরা পার। 
তুমি না করিহ রোষ সকলি আমার দোষ 
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ 
বুড়ী বলে দেখ চায়্যা অবশ্ত থাকিব নায্যা 
দুরে আমি দেখিতে না পাই? 
শুনি বড়াইর কথা গোপীগণ হরধিতা 
ভাঁল ভাল বলিলা বড়াই ॥ 


নৌকা-খণ্ড। 


গোপীগণ দূরে চায় তুরী দেখিবারে পায় 
নায়া! বলি ডাকে ঘনে ঘন। 

কেহ দেই করসান মনে হরধিত কান 
তরী লইয়া আইলা তখন ॥ 

কথো দূরে রাখি তরী... গোপীর বদন হেরি " 
বলিতে লাগিলা কর্ণধার। 

ডাকিলে কিসের তরে কেনে নাহি বল মোরে 
কোথ| ঘর কি নাম তোমার ॥ 

গোগী বলে গুন নায়া আমরা গোঁপের মায়া 
ঘর মোর গোকুল-নগরে। 

গিয়াছিলাঙ মধুপুরী দধি বেচা কেনা করি 
পুনরপি সভে যাই ঘরে ॥ 

আপনার দান (১) লেহ সভা পার করি দেহ 
বিলম্ব না করহ কর্ণধার । 

শুনিএ গোপীর বাণী হাসিল! রসিক-মণি 


(১ পারিশ্রমিক 
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আমার বচন শুন মোরে ডাক কি কারণ 
বিবরিযা! কহিবে সকবা। 

চক্রবর্তী নারায়ণ তস্ত পুন্র জীবন 
রচিলেন শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল | 


আমার বচন শুন গোপের অঙ্গন! । নেয়ের সঙ্গে খিডর্ক। 
আসিতে যাইতে কত পাইলে যয্ত্রণা ॥ 

:. বেলা হৈল অবসান দূরে আছে ঘর। 

ছুই চারি নহ গোপী দেখিএ বিস্তর ॥ 
পুরাত্বন তরী মোর নাহি সহে ভার। 
কেমনে করিব আমি এত গোপী পার ॥ 
আজিকাঁর মত যদি থাক এইখানে । 
কালি পার করি দিব বড়ই বিহানে ॥ 
পুরুষ নাহিক সঙ্গে যদি বাস ভয়। 
আমি নাঞ্চি যাব ঘর কহিল নিশ্চয় ॥ 
তবে যদি না গ্লাকিবে আমার বচনে। 
বস্থুপণ €১) কর্যা কড়ি লব জনে জনে ॥ 
যে করিতে পারি (২) তাহা আজি করি পার। 
প্রভাতে করিব পার যেবা থাকে আর ॥ 
তরঙ্গিনী-তরঙগ দেখিতে লাগে ভয়। 
কেমনে সকল গোপী আজি পার হএ ॥ 


গুনিঞা। সকল গোপী যত যত জন। 
চাতুরাই (৩) করি সভে ভাবে মনে মন ॥ 
ঠেকিল দানীর হাতে কিব! পুনর্ববার । 
সেই মত যত কথা কহে কর্ণধার ॥ 

রূপ শোভা! দেখি যেন নবীন যৌবন। 
কেহ বলে নায়া! কিবা করিল এমন ॥ 
অন্তর জানি.ঞা কেহ না করে প্রকাশ। 
বড়াইরে বৈল গোপী হইল জাতিনাশ ॥ 
আজি কর্ণধার যদি নাই করে পার। 
ভবনে গমন তবে না! হইবে আর ॥ 


০১ আট পথ। (২) ফ্বতটিকে আজ প্রার করিতে খাৰি। 
(৩) চাতুরী। 


১১৫ 


৯১৪ 


সীতার কাহিনী। 


 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


এই স্থানে মোর! যদি আজি রাত্রি রই। 


কুলটা রমণী বলি নাই লবে কোই ॥ 
গুন গো বড়াই আমি কহি ইতিহাস। 
যেন মতে শুন্যাছি সীতার বনবাস ॥ 


এক রজকের নারী অযোধ্যা-নগরে | 


: বস্ত্র দিতে লয়ে গেল গৃহস্থের ঘরে ॥ 


দেবতা আইল বৃষ্টি এমন সময়। 

কত নিশি গেল ঝড় বরিষণ হয়॥ " 
নিশিকালে রজকিনী আইল ভবনে! 
রজক দেখিয়া তারে করএ তর্জনে ॥ 
এত রাত্রি কোথা ছিলি তু্চি একারিনী। 
তোরে আর না লইব দূর হ পাঁপিনি ॥ 
রাম যেন সীতা! লইয়া রাখিলেন ঘরে। 
তেমত পাইলি মোরে তুঞ্িত আমারে ॥ 
লোকের চরিত্র রাম জানিঞা আপনি । 
নগরে ফিরিতেছিলা শুনিল! কাহিনী 1॥ 
রজকের বাণী শুনি কলঙ্কের ভয়। 
সীতা-সতী বনে পাঠাইল! মহাশয় ॥ 


প্রথমে যখন যাই মথুরার পথে। 
ঠেকেছিলাঙ মুঞ্চি এক গৌঙারের হাতে ॥ 
শুনিয়াছি লোক মুখে হেন সব কথা। 
রজনী বঞ্চিতে মোর! নারিব সর্ব ॥ 
বিপাকে পড়িয়া! যদি থাকে এইখানে । 
ঘরের বান্ধবগণ ইহা নাঞ্জ জানে ॥ 

বন্থপণ মাগে নায়া গ্রহপণ (১) দি। 

আজি দিক পার করি গুন গোপের ঝী ॥ 


এত শুনি বুড়ী বলে শুন গোপীগণ। 

কর্ণধারে দেখিয়া কেমন করে মন ॥ ' 
নাহিক যৌবন মোর কি করিব আর। 
দেখিয়! থাকিব রূপ মরুক মেনে পার ॥ 


(১) নয় পণ। 
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হাসিয় বড়াই পুনঃ কহিল কথন। 
কর্ণধারে বলে কিছু বিনয় বচন ॥ 

পার হইতে তোম! সভার যদি থাকে সাধ। 
ন! কর নায়্যার সঙ্গে তোমরা! বিবাদ ॥ 
সাধিতে আপন কায কিবা নাই করি। 
বিবাদ হইয়া পাছে লয়্যা যায় তরী ॥ 
তোমারে মরম কহি নায়্যা যাহা চায়। 
পার হৈয়া চল সবে আমি দিব দীয়॥ 
এত শুনি বিনোদিনী কহিল তথন। 
শ্রীকৃক্ণ-মঙ্গল-গীত জীবন রচন ॥ 


শুন ভাই কর্ণধার গোপীগণে কর পার 
ধর্মপথে তুমি দেহ মন। 

আমর! অবলা হই নিশি যদি এথা রই 
ছাঁড়িব সকল বন্ধুগণ ॥ 

শাশুড়ী ননদী কাল, কথায় মারয়ে শাল 

কত ছুঃখ কহিব তোমারে । 

আমরা বরজ-নারী মাথায় পসরা করি 
দধি বেচি নগরে নগরে ॥ 

এমন বসন্ত কালে বিধাতা লেখিল ভালে 
নগর ভ্রমিয়ে ঠাঞ্জি ঠাঞ্ি। 

নারীগণ ছুঃখ যত তাহা বা কহিব কত গ্লোগীগণের বিনয় 
এ ছুঃখ জানিতে কেহ নাই ॥ 

শিশু যুবা বুদ্ধ কালে পিতা পতি পুত্র পালে ৫১) 
নারী স্বতন্তরা কভু নয়। 

সকল জানহ তুমি কি আর বলিব আমি 
বেলা অবসান মহাশয় ॥ . 

দয়া কর ওহে নাথ পুরুষ নাহিক সাথ 
বেলা দেখ হইল অবসান। 

যেই ইচ্ছা পালিহ পাছে ঠেকিলাঙ তোমার কাছে 
পার করি কর পরিত্রাণ ॥ 





€১) “পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুনশ্চ স্থবিরে 
রক্ষেত স্্িয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা |” 


৯১৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 

তরী পুরাতন দেখি মদীর তরঙ্গ সথি 
আজি মোর না দেখি নিস্তার । 

রক্ষার কারণ তায় আপনি রসিক রায় 
ভূমি হইয়াছ কর্ণধার ॥ 

গুনহ রসিকমণি পার না করহু কেনি 

«.... বধভাগী হইবে আপনি । 

মহীতলে নখে লেখি পুনঃ কহে শশিমুখী 
কৃপা কর মোরে চক্তপাঁণি ॥ ** 

ওহে কর্ণধার শুন ঘুষিব তোমার গুণ 
আমরা বাচিব ধত দিন। . € 


লোকে যশ নাই যার , বিফল জনম তার 


» সেই জন বড় কর্মহীন ॥ 


শুনিঞা বিনয় বাণী হাসিয়া নাবিকমণি 
বলিতে লাগিল পুনর্বার। 

পথে করে যদি ঠেক বেলা নাই অতিরেক 
তেকারণে নাঞ্চি করি পার ॥ 

গুনিঞা তোমার কথা মরমে লাগয়ে ব্যথা 
নারী-নিন্দা না করিহ আর। 

এই যত ঘর দ্বার নারী বিনে অন্ধকার 
নারী লইয়া সকল সংসার ॥ 

এ রূপ যৌবন যার কোন্‌ অনুতাপ তার 
নিরূপমা ভুবনমোহিনী। 

আমার পুণ্যের ফলে দধি বেচিবার ছলে 
দেখা দিবে আসিয়া আপনি ॥ 

শত শত একবারে তরী আরোহণ করে 
দেখিয়াছি মোরা! কত বার। 

সকল জানহ তুমি বিপরীত কর কেনি 
তবে কেনে নাঞ্ঞ সহে ভার ॥ 

মন দিয়৷ কর পার আর দিব মণিহার 
আর দিব অমূল্য রতন । 

শর্ত বলি নায়্যা বলে তরী ঠেকাইল খঁলে 
চক্রবর্তী রচিল জীবন ॥ 


ভাগবত_-জীবন চক্রবর্তী-_১৮শ শতাব্দী । ১৭. 
কপট না! করি আমি গুন গোপীগণ। 
এই তরী বটে মোর অতি পুরাতন ॥ 
অতি বেগবতী নদী দেখি লাগে ভয়। 
জলের তরঙ্গ দেখ অতিশয় হয় ॥ 
ঈষৎ পরাণ কীপে এই মোর তরী । কুষের অবস্থা । 
একে একে আনিবারে কত ভয় করি ॥ 
সাতারিতে নাঞ্চি জান তোমরা অবলা। 
মেঘের তরঙ্গ দেখ অবসান বেলা ॥ 
যমুনা করিব পার এমন সময়. 
দেখিরী তোমার রূপ মনে বাসি ভয় ॥ 
সাহস করিতে পার তবে বিনোদিনী । 
যদি নায়ে পার হবে বৈস একাকিনী | 
সুখময়ী এত শুনি কহিল তখন। 
কর্ণধারে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ 
ঠেকিলাঙ মুঞ্জি এক গোঙারের হাতে । 
বিলম্ব করিয়া"্দানী দিলেক যন্ত্রণা । 
তেঞ্জি এত কষ্ট পাইল সকল অঙ্গনা ॥ 
করিবে আপনি যদ্দি একে একে পার। 
বিলঘি যন্ত্রণা যেন নাঞ্চে পাই আর ॥ 
নায়্যা বলে শুন শুন বিনোদিনী রাই। 
ছুঃখ দেখি নারী পার করিয়া ফেড়াই ॥ 
পার হৈতে ইচ্ছা যদি থাকয়ে তোমার। 
আগে বিনোদিনী নায়ে চাপ আমার ॥ 
গোপীর প্রধান রাধা চাপিলেন নাঁয়। 
হাসিয়। নাবিক-মণি মন্দ মন্দ বাঁএ | 
হেন কালে মায়া-মেঘ গগনে উদয়। 
প্রবল পবন-গতি মন্দ মন্দ বয় ॥ 
অগাধ সলিলে নৌকা! নিল কর্ণধারঃ। 
জীবন বলেন গুন কৌতুক বিস্তার ॥ 


রো দুরে রাখে তরী ফৌতুফ বিস্তা খ্রি 
খেকনা রাখিলেক কর্ণধার 1 

ভোদায় যৌবন ভরে : তরী উলঙল কগ্সে রাধার সঙ্গে রহসত। 
কেদে করিঘ আছি পা ॥ 


৯১৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 

গগনে উঠিল মেঘ বায়ু বহে অতিরেক 
তরী ফিরে কুমারের চাক। 

বিষম তরঙ্গ দেখি মনে ভয় হৈল সখী 
আজি বড় হইল বিপাক ॥ 

বড়াই হইল পায় তরী-অঙ্গে নাহি ভার 
তেঞি দ্রুত লৈয়৷ গেল! তরী। 


তোমার অঙ্গের ভরে তরণী আমার ঘোরে 
বল দেখি উপায় কিকরি ॥ 


নায়্যা যদি এত কয় অন্তরে লাগিল ভয় 
হাসিয়া কহেন বিনোদিনী। 

আমি সে গোপের মান্না শুনহ স্থন্দর নায়া 
কি বলিব আমি কিবা জানি ॥ 

মোর অঙ্গে এত ভার কোথা হৈতে আইল আর 
এই দেখ সব কলেবর। 

কেমন তোমার তরী মহিমা বলিতে নারি 
তরী কেনে নাহি সহে ভার ॥ 


কর্ণধার বলে রাই .. শুনহ আমার ঠরঞ্চ 
ভাল তুমি কহিলে.আপনি। 
কুশ দেখি কলেবর যা হৈয়াছ এত ভার 
ইহা আমি স্বপনে না জানি ॥ 
গুনহ নাবিক-মণি পার না করিবে কেনি 
নৌকা কেনে নাহি সহে ভার। 
এবে নমস্কার করি কেমনে বঞ্চিবে নারী 
মিছা কেনে কহ কর্ণধার ॥ 
নবীন কাণারী তুমি এখনে জানিল আমি 
না পারিলে রাখিতে তরণী। 
নাহি দেখ নিজ দৌষ কছিতে করহ রোষ 
নান৷ কথ! কহত আপনি ॥ 
সুমি ক নানা কথা : বিপাকে ঠেকিল এথা 
সকলি সহিতে আমি চাই। 


ভাগবত--জীবন চক্ররবস্তী--১৮শ শতাবী । 

যত সব দোষ মোর পার কর এই ঘোর 
তব পুণ্যে পার হৈয়া যাই ॥ 

দিনে হৈল অন্ধকার দেখিতে ন! পাই আর 
বায়ু বহে বড়ই প্রবল। 

অগাধ দলিলে তরী যতনে রাখিতে নারি 
পাছে নৌকা যায় রসাতল ॥ 

শুনিঞা নায়্যার কথা কহে বৃকভানু-নতা 
কর্ণধার কর অবধান। 

বিধি মোহে দিল ভার তাহে কি করিব আর 

“অঙ্গ দূর না হএ নিদান ॥ 

বলয়াদি কর্ণধার জলে ফেলি অলঙ্কার 
ইহা বিনে ন! দেখি উপায়। 

নায়্যা বলে রাই শুন ফেলিবে সকল কেন 
দেখি আগে কত ভার তায় ॥ 

কানুর বচন শুনি মনে ভাবে বিনোদিনী 
নিশ্চয় ফাগিল এই বর। 

জীবন বলেন মাত! মনে ন! ভাবিহ ব্যথা 
এখনি হইবে সুখে পার ॥ 


অঙ্গের বসন আগে খসাহ আপনি । 

কত আভরণ আগে দিব বিনোদিনি ॥ 
বসনে নাহিক ভার শুন কর্ণধার । 

যত ভার সব মোর এই অলঙ্কার ॥ 
আভরণ খসাইয়া দিল আগে করি। 

না দিহ যন্ত্রণা তুমি না কর চাতুরী ॥ 
চাতুরী ন! করি রাই শুনহ বচন। 

মোরে তুমি দোষ দেহ কিসের কারণ ॥ 
তরী টলমল করে নাঞ্ি দেখ তুমি। 
নৌকা ডুবে মোর দোষ নাই বিনোদিনি.॥ 
দিবসে হইল মোর ঘোর অন্ধকার । 
না পারি রাখিতে তরী নাহিক নিস্তার ॥ 
দেখিয় শুনিঞ রাই হইল কাতর । 
গদগদ বলে বাণী কাপে কলেবর ॥ 


৯১৪ 


৬ 


বঙ্গসাহিতারিচয। 


খাও ধরি কর্ণধার রাখ এইবার | 


জাতি কুল শীল ছিল না রহিল আর ॥ 
নানা বলে গুন রাই আমার বচন। 
সকল পাইবে আগে রাখহ জীবন ॥ 
বসন ভূষণ রাখি ধর মোর করে। 
যদি তরী ডুবে তবে ঝাঁপ দিব নীরে॥ 
তোমাকে করিব আমি সীতারিয়া পার। 
উপায় না দেখি রাই ইহা বিন! আর ॥ 
তবে যদি লাজ কর গুন বিনোদিনি। 
আপনি বাহিয়া আন আমার তররী'॥ 
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি পালাইয়া যাই। 
তরণীর ভাল মন্দ তুমি জান রাই ॥ 
বহু টাকা মোর লাগিয়াছে এই নায়। 
তরণী ডবিলে তুমি দিবে তার দায় ॥ 


কত শত ইনু জিনি বান সুন্দর | 

চমকে দামিনী কিবা অতি মনোহর ॥ 
নয়নে নয়নে কিবা সুধা বরিষয়। 

টাদের উপর ঠাদ করিল উদয় ॥ 

জলধর কিবা! শোভ! সৌভাগ্য দামিনী। 
শ্তাম-অঙ্গে শোভা তেন পাইল বিনোদিনী ॥ 
যমুনায় অপরূপ ছু'হার মিলন। 

সুখের নাহিক সীমা মোহিত মদন ॥ 


ভবানন্দ সেনের ভাগবত। 


(ভাগবত__ভবানন্দ সেন_-১৮শ শতাঁনী |) 


ঘুঘুচবিত্র। 
বাং ১২১১ সালের (১৮০৩ ৭) হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। 
পরীকৃষ্ণের বিরহ-বিলাপ। 


কহ কহ ওরে পক্ষ (১) ব্রজের বারতা । 
কেমনে আছেন মোর যশোমতী মাতা ॥ 
কেমনে আছেন মোর পিতা নদঘোষ। 
বিবরিয়! কহ পক্ষ চিত্তের সস্তোষ ॥ 
ধবলী শ্তামলী মোর আর যে পিউলী। 
কেমনে আছেন মোর রাধা চক্জ্াবলী ॥ 
কেমনে আছেন মোর সুবল আদি সথা। 
কেমনে আছেন মোর ললিতা বিশাখা ॥ 


পক্ষ বলে শুন প্রভু মৌর নিবেদন। ব্রজ-বিষরণ। 
বিবরিয়া কি কহিব ব্রজের কথন॥ 
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজেন্্রনন্দন। 
জীবন ছাড়িলে তন্ন কোন প্রয়োজন ॥ 
মৃত তন গড়্যা আছে যত গোপীগণ। 
তব মাতা পিতা আছয়ে অন্ধ-সম ॥ 
শাঙলী ধবলী গাই বহু ক্ষীরবতী। 
তোমার বিহনে ছুগ্ধ না দেয় এক রতি ॥ 
রাধিকার বার্তা জিজ্ঞাসিলে ঘন কাল!। 
সতত তোমার নাম তাহার জপমালা ॥ 
রাধিকার কিবা গুণ! হইল! দেব হরি। ' , 
কি লাগিয়! তাহারে আইল! পরিহরি ॥ 
ভবানন্দ সেন বলে প্রতৃ-প্ঈতলে। 
বৃন্দাবন ছাড়ি কেনে মথুরায় রহিলে ॥ 

(১ পাখী। 


৯২৬ 


৯২২ ্‌ .বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


রাখার অবস্থা। এত যদি জান হরি ছাড় কেন কিশোরী 

কিবা'দৌষ হইল রাধার | 

গুন ওহে ঘনশ্যাম সদা জপে অবিশ্রাম 
তব নামে অস্থিচর্ম-সার ॥ 

জল বিনে যেন মীন সদা হয় অতি ক্ষীণ 
শেষ বিনে যেমন সংসার । 

কাম বিনে যেন রতি সদ| কান্দে দিব! রাতি 
তোমা বিনে রাধার কে আর ॥* 

সীতার শোকে রঘুনাথ বানর লইয়া সাথ 
পাঠাইল! বীর হনুমানে। ' 

যাইয়া পবন-স্ৃত রণ কৈল অদভূত 
মারিল বহুত চরগণে ॥ 

কনক-লঙ্কা ছারথার রাক্ষস করে হাহাকার 
কান্দে রাজা শিব শিব ম্মরি। 

সেই মত গোপ-নারী কান্দিয়া আকুল হরি 
ছারখার হইল ব্রজ-পুরী ॥ 


দৈত্যকুলে বলি রাজা তোমায় করিল পূজা! 
তারে নিলে পাতাল-ভুবন। 

তোমার শরণ লয় তার দশা এই হয় 
কি করিব ব্রজ-নারীগণ ॥ 

নল পুণ্য-ক্লোক রাজা ত্রিভূবনে মহা-তেজ! 
তারে তুমি কৈলে বনচারা। 

যে জন শরণ লয় তার দশা এই হয় 
কান্দাইলে যত গোপনারী ॥ 

সমুদ্র-মথন-কালে দেব দৈত্যে সুধা তুলে 
বিভাগ চাহিলা দৈত্যগণ। 

হয়া তুমি মোহিনী সভার হরিলা প্রাণী 
মধ্যন্থ করিল আচরণ ॥ 

দেরত৷ সহায় হরি দৈত্যগণে পরিহরি 
দেবে সুধা দিলে শ্রীনিবাস। 

বিশ্বীসঘাতকী করি দেবেতে (১) অমর করি 
দৈত্যগণে করিলে নৈরাশ ॥ 


(১ দেবভাদিগকে। 





ভাঁগবত-_উদ্ধবানন্দ__:১৮শ শতাঁবী। ৯হত 


সুধা দিয়া সভা তুণ্ডে রাহ-দৈত্যের কাট মুডে 
তুমি কর ব্যাধের আচার । 

পঞ্চম বরষ কালে পৃতনা বধিলে হেলে 
নারী-বধের কি ভয় তোমার ॥ 

শখান্ুরের নারী . . পতিব্রতা সুন্দরী 
তাহারে হরিলে ছল করি । 

মারিয়া তাহার পতি মন্তকে রাখিলে সতী 
সকল পার আপনি শ্রীহরি ॥ 

ত্রমায় চিনে রাহু শনি পর্বত কাট গুণমণি 

প্র &সই বটে তোমার * * *: 

যুক্তি করে যত নারী যদি না আইসে হরি 
শনির করিব আরাধন ॥ 

তাহারে বশ করি ছুঃখ দিবেক হরি 

, তবে পুরে মনের বাসমা। 

যেযার শরণ লয় তাহারে এমন হয় 
অবিরত 'কান্দে ব্রজাঙ্গনা ॥ 

নদা কানে ব্রজনারী যমুনায় গড়ে বারি 
সবে ক্ষীণ প্রবল যমুনা। 

তোমারে জান্টাছি দঢ় কাল-বরণ খল বড় 
কত কব তব গুণকথা। 

ভবানন্দ মেনে কয় বলিতে উচিত হয় 
কহিবারে মনে পাই ব্যথা ॥ 





উদ্ধবানন্দের রাধিকা -মঙ্গল। 
মহেন্্রনাথ বিষ্ভানিধির প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল (সন ১৩০৩ সালের 
গরিষৎপত্রিকা, ২২৫ পৃষ্ঠা)। 
রাধিকার বেশ-বন্যাস। 
কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভানু, রাজে। 
আভরণ দিব আমি যেখানে যে সাজে ॥ 
কামিলা (১) আনিয়৷ আভরণ সগ্ঘ কর (২)। 
কটিমাঝে পরাইব সোগার ঘুজ্ঘ,র ॥ 


(৯) সেক্রা। . (২) স্ সন প্রস্তুত কর 





বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
কামিল! আনিঞা রাজা আদেশ করিল। 
রাজ-আস্তা পাইয়া আভরণ সগ্ কৈল॥ 
আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি। 
টাচর কেশে সোণার ঝাঁপ! পিছে দোলে ঝুরি ॥ 
সুন্দর সরল পদ্ম কত চিত্র তায়। 
কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায় ॥ 
চরণে ধরিয়া রাণী নূপুর পরায়। 
বাহুতে ধরিয়! রাণী রাধারে নাচায় ॥ * 
বৃকভামু-পুরের লোক ডেকে ডেকে বলে। , 
গগন ছেড়্যা চাদ কিবা ভূমি চলি ভুলে ॥ 
বরণ-কিরণ এ রাইর যেন কীচা সোণা। 
রাধিকা-মঙ্গল উদ্ধবানন্দের রচন| ॥ 
অগাধ সমুদ্র লীল! কহুনে না যায়। 
এত দুরে রাধিকা-মঙ্গল হৈল সায় ॥ 





ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের প্রভাস-খগু। 


(রচনা-কাল ১৯শ শতাঁবীর ্রথমার্ধ 1) 
বটতলার পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল। 


মধুরায় কৃষ্ণ-কর্তৃক রজক-বন | 


বলরামের প্রতি শ্রীরুষচন্্র কয়। 

এ বেশে কংসের বাসে যাওয়া যোগ্য নয়॥ 
কংস-সন্ভা-করি বসিয়াছে সিংহাসনে । 
কেমনে যাইব বল এমন. বসনে ॥ 
কোন্‌ লাজে সভার মাঝে করিব প্রবেশ । 
সকলে হাসিবে দেখে রাখালের বেশ ॥ 
চূড়া ধড়া ব্রজের ভাব করিয়া গোপন। 
রাজসভা-যোগ্য চাই উত্তম বসন॥ 
বিশেষ মাতুল হন কংন নরপতি। 
আমরা হব রাজার ভগ্মীর সম্ততি। 
লোকাচার বেদাচার বল কিসে ঢাকে। 
এই*বেশে গেলে সব হাসিবেক লোকে । 


ভাগবত- ঈশ্বরচন্দ্র সরকার_১৯শ শতাব্দী। ৯২৫ 


বেদাচারে কংস শত্র লৌকাচারে মাতুল ।. 
বল দাদা কিসে হয় ছুদিক প্রতুল ॥ 
লোকাচারে বেদাচারে করিব গোপন। 
বল কোথা পাই দাদ! উত্তম বসন ॥ 


এই কণা কৃষ্ণচন্দ্র বলিল যখন। 
হেন কালে কংসের রজক দিল দরশন ॥ 
রাজ-সভায় যায় রজক বসন লইয়া । 
ধোপাকে ডাকেন হরি বিনয় করিয়া ॥ 
ংসক্লাজার রজক ভয় নাই মনে। 
যত ভাকে তত যায় শুনেও ন1 শুনে ॥ 
তাহা দেখি ক্রোধ করে হুইয়া অনিষ্ট। 
ধোপার বস্ত্রের মোট কেড়ে লন কৃষ্ণ, ॥ 
রজক বলে কেরে তুই বালক ছুর্ভন। 
জাননা যে কংস রাজ! দ্বিতীয় শমন ॥ 
তাহার রজকু আমি জান না কারণ। 
জোর করে কেড়ে লও রাজার বসন ॥ 
অজ্ঞান বালক তুই এ কি অসঙ্গত। রঙ্জকের কটুক্তি। 
কটিদেশে ধটি.আটা রাখালের মত ॥ 
মরা ময়ূরের পাথা বাধিয়া মাথায়। 
দস্থ্যগীরি কর্তে বেটা এসেছ হেথায় ॥ 
এমনি অতিশয় ছৃষ্টমি তোর দেখে। 
কোন্‌ দ্বিজ পদাঘাত কৈল তোর বুকে ॥ 
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে মন। 
রাখাল হয়ে পর্তে চাও রাজার বসন ॥ 


এতেক ভত্না যদি রজক করিল। 

অনিষ্ট হয়ে প্রীকৃষ্জ গর্জিয়! উঠিল ॥ 

দক্ষ (১) করে রজকেরে করিয়া ধারুণ। রজক-বধণ। : -. 
চপেটাথাতে কৈল তার মণ্তুক ছেদন-॥: . 


রজক বধ করি হরি লইল বসন। 
. কে পরাবে বন্ত্র চিন্তা করেন তখন ॥ 


(১) দক্ষিণ। 





কৃ্চের স্যারপরতা- 
সম্বন্ধে প্রশ্ন। 


রঙ্জকের জস্সান্যরের 
কথা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। 
এত অবিচার কেন কৈল নারায়ণ ॥ 
কি দোষে বধিল রজক কহ তপোধন। 
রজকে বধিয়৷ কেন লইল বসন ॥ 
রাজার রজক'কাচে রাজার বসন। 
বন্্ হরণ কৈল তার বধিয়া জীবন ॥ 
পরধন-হরণে অনেক অত্যাচার । 
জগৎ-ইষ্ট কৃষ্ণ হয়ে কৈল অবিচার ॥ 
কি কথা গুনালে মুনি অতি অত্যাচার । 
রজকে বধিল হরি করি অবিচার ॥ ৭ 
কোন দোষের দোষী রজক তাঁর নর়। 
দয়াময় হয়ে কেন এতেক নিদয় ॥ 
্রহ্ধাণ্ড ভাণ্ডোদর দেব নারায়ণ । 
তিনি কেন হরিলেন পরের বসন ॥ 
হরির বসনে যদি ছিল প্রয়োজন । 
্রহ্ধারে করিলে আজ্ঞা যোগান বসন ॥ 
্রঙ্গা মহেশ্বর আদি যাঁর আজ্ঞাকারী। 
দেবের ছুর্লভ যার কুবের ভাণ্ডারী ॥ 
পরম লক্ষ্মী গৃহিণী যার বিরাজমান । 
বিনা দোষে রজকের বধিল! জীবন ॥ 
ইহার তদন্ত কহ মুনি মহাশয়? 
শুনিতে বাঞ| করে শুনাতে আজা হয় ॥ 


মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ । 

কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ ॥ 
বন্ত্-উপলক্ষে কৈলা রজক-উদ্ধার। 
যেহেতু রজক-ব্ধ শুন তত্ব তার ॥ 
ত্রেতাযুগে হৈল হরি রাম-অবতার । 
অযোধ্যায় আইলে করি সীতার উদ্ধার ॥ 
অযোধ্যায় শ্রীরাম যে রজকের ভাষে। 
পঞ্চ মাসের গর্ভ সীতা দিল বনবাসে ॥ 
লোক-মুখে শুনিয়া রজক গুণধাম। 
যোড়করে আইল যথ! আছেন শ্রীরাম ॥ 


ভাগবত- ঈশ্বরচন্দ্র সরকার-_-১৯শ শতাব্দী । উৎস 


ক্লামের নিকটে রক আইল তখন । 
গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ ॥ 
আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ ছুর্জন। 
আমার কথায় হৈল জানকীর বন ॥ 
কত অপরাধ কৈনু না যায় বর্ণন। 
নিজ-হন্তে কর মম মস্তক ছেদন ॥ 
পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি। 
স্বহন্তে মন্তক ছেদ কর ধনুর্ধারী॥ 
শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে । 
নিন্দুকৈর অপরাধ ভূগিবেক কে ॥ 
মম হস্তে দেহত্যাগ করে যেই জন | 
অপরে গোলোকে কি! বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
এই হেতু বলি তোমায় রজক-কুমার | 
বর দিমু কৃষ্তব্ূপে করিব উদ্ধার ॥ 

বর পেয়ে রজক-পুক্র অতি সমাদরে । 
দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা-নগরে ॥ 
বন্ত্-উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন। 

এই হেতু করিলেন রজক-নিধন ॥ 
সংক্ষেপে কহিন্থ রাজা শুন তত্ব তার। 
ঈশ্বরচন্ত্র রচিল রজক-উদ্ধার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কংস-বধ। 


এখানেতে কংস করি যজ্ঞ আরম্তণ। 
সিংহদ্বারে শঙ্চুড় কৌবল (১) বারণ ॥ 
স্থানে স্থানে আয়োজন ঘ্বতের কলসী। 
পট্ট বন্ত্রাদি মধু তওুল রাশি রাশি ॥ 
আত্র-শাখা স্থানে স্থানে কদলী-রোপণ। 
আতপ তগুল স্থানে ঘট-সংস্থাপন ॥ 
পাঠ করে দ্বিজগণ হোমে দিল মন। 
যক্ঞ-মন্ত্র পাঠ কত করে জনে জন ॥ 


০১) কুবলয়াপীড় নামক হ্তী। 


৯৮ 


বুবলয়াগীড়-বধ। 


'বন্গ-সাহিত্য-পরিচন্ন । 
চন্দন ঘর্ষণ আদি করি রাশি রাঁশি। 
বেদীমঞ্চে রাখিয়াছে মিশায়ে তুলসী ॥ 
যজ্স-রক্ষার্থে আছে সৈগ্ত বহুতর । 
সুন্ধদ্‌ বান্ধব কত পুরীর ভিতর ॥ 
নন্দ উপানন্দ আছে ব্রজবাসিগণ | 
যজ্তস্থলে বসিয়াছে হরষিত মন ॥ 


স্নান করি পউট-বস্ত্র করিয়ে ধারণ। 
চন্দন তুলদী অঙ্গে করিল কেপন ॥ 
সুগন্ধি-পুষ্পের মাল! গলদেশে পরি । 
আছেন যক্ঞ-মঞ্চে স্থুশোভন করি ॥ 
এইরূপে কংস রায় বসি মঞ্ষোঁপরে। 
যক্তে আছুতি দিতে অনুমতি করে ॥ 


হেন কালে উপনীত দেব ন্রায়ণ। 
সিংহদ্ধারে আসি হরি দিল দরশন ॥ 
দ্বারের অনতিদুরে ছিল সে কৌবল। 
রাম কৃষ্ণ প্রতি আমি করিলেন বল ॥ 


' কৌবলের বল দ্রেখি দেব নারায়ণ। 


ক্রোধভরে কুপ্জরের ধরিল দর্শন ॥ 
দশন ধরিয়ে হরি মারিল আছাড়। 
মরিল রাজার হস্তী চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
হস্তীর ছুই দত্ত উপাড়ি নারায়ণ। 
দুই ভাই হস্তে দন্ত করিল ধারণ ॥ 


কৌবল পড়িল রণে করিয়! চীৎকার । 


সভা-সহিত সবে হৈল চমৎকার ॥ 
অতি অসম্ভব সবে করে নিরীক্ষণ । 
কৌবল বধিল সেই শিশু ছুই জন ॥ 
কেহ বলে দুজনে নহে বধে এক জন। 
নব কবেবর জিনি মেঘের বরণ ॥ 
তাহার প্রমাঁণ দেখ রুধির কলেৰরে ৷ 
দিগন্বরী আসি ধেন রণেতে বিহুরে ? 


ভাগবত-_ঈশ্বরচন্দ্র সরকার--১৯শ শতাব্বী। .. অঈহঈ, 
শঙচুড় বলে আমি দেখেছি নয়নে। 
ধ কাল শিপু বধেছে কৌবল-জীবনে ॥ 
ধী কাল শিশু হয়ে পর্ধত-আকার। 
কৌবলের দন্ত ধরি করিল বিদার ॥ 
স্বচক্ষে দেখেছি আমি শুন হে রাজন । 
হস্তী বধি শিশুরূপ করেছে ধারণ ॥ 
.. প্র কালটি ছুষ্টের শেষ শুন নরবর। 
&ঁ কালটা বধেছে তব কৌবল কুগ্র ॥ 
অতি শান্ত দাস্ত শিশু শ্বেতবর্ণ যিনি। 
প্র কটুলটার প্রায় ছুষ্টের শিরোমণি ॥ 
এই কথা শঙচুড় বলিল যখন । শন্চড়-বধ। 
ক্রোধভরে বলেন তখন দেব নারায়ণ ॥ 
শ্রীহরি বলেন শুন ওরে শঙখচুড়। 
ু্ট্যাঘাতে তোমার এবার দর্প করিব চুর ॥ 
ইহা বলি ক্রোধভরে দেব গদাধর | 
ুষ্ট্যাঘাত করে তার মস্তক উপর ॥ 
পড়িল যে শঙ্খচুড় ভূতলে লোটায়। 
শঙখচুড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥ 


শঙ্চুড় বধ করে দেব হৃষীকেশ। 
যজ্ঞস্থলে শ্রীরুষ্ণ করিলেন প্রবেশ ॥ 
বসিয়াছে কংসরায় যজ্ঞ ভাবি হষ্ট। 
ংসের সভায় গিয়া দাগডাইল কৃষ্ণ ॥ 
দর্শনার্থে দরশন উভয়ের হইল। 
কংস কৃষ্ণ দেখিল কৃষ্ণ কংসে দেখিল ॥ 
কংন বলে শুন ওরে পাগল দুর্জন। 
কৌবল-বধে কার বল করেছ ধারণ ॥ 
রাজার কৌবল বধ ভয় নাহ্‌ মনে। . 
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদ্দনে ॥ 
পৃতনা স্ত্রীহত্যা বধ করেছ ছুরাচার। 
সেই পাপ আমি তোরে করিল সঞ্চার ॥ 
কারাগারে. ভূমিষ্ঠ হইয়! ছুরাচার । 
আমার ভয়েতে তুমি যমুনা! হৈলে পার ॥ 
২. কি 


৯৩০ 


কংস-বধ। 


বঙ্গ-মাহিত্য-পরিচয় । 
নরের মধ্যেতে তোরে নাহি করি গণ্য। 
গোকুলে খাইলি তুই গোপ-গৃহে অন্ন ॥ 
মাঠে মাঠে গোঠে গোঠে রাখালের সনে। 
চরালি গোধন গরু গিয়া বৃন্দাবনে ॥ 
এতেক ভতৎনা যদি কৃষ্ণকে করিল। 
মহাক্রোধ-ভরে কৃষ্ণ গঙ্ছিয়া উঠিল ॥ ' 
ক্রোধ-ভরে কংসরাঞার ধরি ছুই কর। 
হস্তিনস্তাঘাত মারে মস্তক উপর ॥ 
শিরভঙ্গ হইয়া সে কংস মহাবীর । * 
কুপ্জরের দস্তাথাতে ত্যজিল শরীর " 


রাধারুঞ্ণ দাসের ভাগবত। 


€ রচনাকাল ১৯শ শতাব্দী । ) 


দ্ারকা-বিলাস। 


যে পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা ১০০ বৎসরের উর্ধ 
কালের। এই কবিতার উপরে যে সকল গদ্য হেডিং দেওয়া আছে, 
তাহাও গ্রস্থকারের রচিত। 


নারদগোস্বামী ভ্রীকুঞ্ণের নিকটে লক্ষমীরূপা রুক্িণীর 


প্রসঙ্গ কহেন। 


নারদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ। 
মুনি প্রতি সাধুবাদ দিলেন তখন ॥ 
উভয়ে উভয়ে ষপয়ে মনে তুষ্ট অতি। 
কহেন শ্রীকষ্চচন্ত্র নারদের প্রতি ॥ 
কহ কহ গুণাকর দেব-খধিবর | 
গমনাগমন তব আছে চরাঁচর ॥ 


. দেখিয়াছ মুনিরাজ ইন্র-চন্রলৌক । 


শিবলোক ব্রদ্ধলোক বৈকুণ্ঠ গোলোক ॥ 


ভাগব্ত-_রাধাকৃষ্ণ দাস__-১৯শ শতাব্দী | ৯৩১7 


স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে গমন তোমার । 
হেরিরাছ রম্য স্থান বিবিধ প্রকার ॥ 
আমিহ করেছি পুরী দ্বারক1 নামেতে। 
কিরূপ হয়েছে শুনি তোমার মুখেতে ॥ 


শ্রীপতির শ্রীমুখেতে শুনে এই বাণী। 
উত্তর করেন দ্েব-খধি মহাধুনি ॥ 
মুনি বলে শুন হরি সংসারের সার। 
তুলনার স্থান-দাঁন নাহি দারকার ॥ 
অতুল ্বারক-পুরী এ তিন ভুবনে । 
জনমিয়| হেন স্বান না দেখি নরনে ॥ 
যথা তুমি আবির্ভাৰ ভ্রিজগং-পতি । 
সেই সে পরম স্থান প্রশংসিত অতি ॥ 
উত্তম হয়েছে পুরী শুন হে মাধব। 
কিন্তু এক বিহীনেতে প্রীহীন এ সব ॥ 
শুনিয়! বিন্ময় হয়ে কহে বিশ্বস্তর। 
স্রীহীন কহিলে কেন কু যোগি-বর ॥ 
এত মণি মুক্তা দিরে সাজাএছি পুর । 
তথাচ শ্রীহীন কেন কহিলে ঠাকুর ॥ 


মুনি বলে শুন ওহে কমলার পতি। 
সামান্ত মণিতে কিহে শোভে দ্বারাবতী ॥ 
কত শত মণি মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন। 
বার কটাক্ষেতে লোক পায় নানা ধন ॥ 
এ হেন কমলা লক্ষ্মী নাহি যাঁর ঘরে । 
লক্ষমীহীন! দেখি পুরী ছুঃখিত অস্তরে ॥ 
সেই দুঃখে দুঃখ বড় হতেছে ছে মনে। 
লক্ষমীহারা হয়ে হরি আছহ কেমনে ॥ 
বিদর্ভ-নগরে ভূপ ভীম্মক-চুঁহতে 

জন্ম লয়েছেন লক্ষ্মী রুক্সিণী-রূপেতে ॥ 
বিবাহ করিয়া লক্ষ্মী আন নারায়ণ । 
তবে হবে ঘ্বারকার পরম শোভন ॥ 
কমলাঙ্গী কমল! নাহিক গৃহে ধার । 
শ্রীবিনে শ্ত্রীহীন তেই বলি দ্বারকার ॥ 


৯৩২ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


কমলার কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ । 
সজল হইল দুটি কমল-লোচন ॥ 
কমলা-কারণে নীল-কমল অস্থির | 
সুস্থির না মানে মন হইল অস্থির ॥ 
রুক্মিণীর নাম আসি অন্তরে পশিল। 
নির্বাণ বিচ্ছেদ-অগনি জলস্ত হইল ॥ 
হাসিয়া নারদ প্রতি কছেন গোবিন্দ । 
ঘটক হইয়া মুনি করহ সম্বন্ধ ॥ 

আটক কি আছে বলে দেব-ধষি কয়। 
কল্য বিদর্ভেতে গিয়া করএ বিষয়॥ , 
এত বলে দেব-ধষি হইল বিদায়। 
পয়ার প্রবন্ধে রাধাকৃঞ্ণ দাস গায় ॥ 


নারদগোস্বামী ভীন্মক-রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুঝ্সিণীর বিবাহের কথা কহেন। 


আনন্দে গোবিনা-গুণ করিয়া কীর্ভন। - 
বিদর্ভে নারদ মুনি করিল গমন ॥ 
সভামাঝে ভূপতি বসেছে বার দিয়া। 
তথায় নারদ-মুনি উতরিলা গিয়া ॥ 
নিরখিয়া নারদেরে নরেন্্ সত্বরে | 
সভাম্ুদ্ধা উঠে রাজা অভ্যর্থনা করে ॥ 
বন্দনা করিয়। রাজা যোগীর চরণ। 

পা অর্ধ্য পদে শীপ্ব করিল! অর্পণ ॥ 
যোগাইয়! কুশাসন যোগীরে বসায়। 
স্বাগত কুশল কথা জিজ্ঞাসেন রায় ॥ 


রাজা বলে মুনি অদ্ক মম শুভক্ষণ। 
ভাগ্যগুণে দেখিলাম তোমার চরণ ॥ 
ধন জন রাজ্য মৌর সফল হইল। 
তব দরশনে মনে স্তৌষ বাড়িল॥ 
মুনি বলে তুমি রাজা ধর্মশীল অতি। 
পরম বৈষ্ণব তুমি বিষুপদে মতি ॥ 
শান্ত দাস্ত সুশীল সুধীর গুণধাম। 
প্রজার পালনে তুমি অযোধ্যার রাম॥ 


_. ভাগবত-_রাধাকৃষ্ণ দাস--১৯শ শতাব্দী । | ৯৩৩ 


দেব-দ্বিজ-অনুরক্ত তুমি হে ভূম্বামী। 
দেখিলে তোমায় বড় তুষ্ট হই আমি ॥ 
অপরে কহেন মুনি শুন দণ্ডধারী। 
শুনেছি তোমার আছে অদভ্ত! কুমারী ॥ 
পরম-লক্ষণ কন্ঠ! রূপে ধন্তা অতি 

বর পাত্র স্থির কোথা করেছ নৃপতি ॥ 


ভূপ বলে ভাল কথা কহিলে গোসাই। 
ছুহিতার তুল্যপাত্র দেখিতে না পাই ॥ 
ভুবন্চমোহিনী কন্তা কারে করি দান। 
কহ কহ যোগি-রাজ ইহার বিধান ॥ 

মুনি বলে শুন হে বিদর্ভ-অধিপতি। 
পাইয়াছ যে কন্যা সে অতি ভাগ্যবতী ॥ 
সকল কারণ আমি জেনেছি যোৌগেতে। 
্বয়ং লক্ষী অবতীর্ণ তোমার গৃহেতে ॥ ' 
সে কন্া সাম্যান্ত কন্তা নহে নরেশ্বর | 
তার তুল্য একমাত্র আছে পাত্রবর ॥ 
যছু-বংশে জন্ম বন্থদেবের কুমার । 
দ্বারকা-নগরে বাস কৃষ্ণ নাম তার ॥ 
ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ সকলেতে। 
শ্রীকৃষে প্রদান কর আপন ছুহিতে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের নাম গুনৈ নারদের মুখে । 
ডুবিল ভীন্মক ভূপ পরম পুলকে ॥ 
রাজা বলে হেন দিন হবে কি গোসাই। 
জগং-পতি কৃষ্ণ হবে আমার জামাই ॥ 
যার নাম করে জীব ভব পার হয়। 

দে কষ জামাতা হলে যমের কি ভয় ॥ 
মুঢ়মতি আমি অতি কুমতি কুজ্ঞান। 
হবে কি আমায় হরি করিবেন ত্রাণ ॥ 
মুনি বলে যবে তব হয়েছে কুমারী ৷ 
তখনি জামাতা কৃষ্ণ হয়েছে তোমারি ॥' 
শুন শুন মহীপতি বলিহে তোমারে । 
নারায়ণ বিনা লক্ষী কে লইতে পারে ॥ 


৯৩৪" 


বঙ্গ-সাঁহিত্য-পরিচয় । 


জন্ম জন্ম কত পুণ্য করেছ রাজন। . 
সেই ফলে লাভ হল লক্্মী-নারায়ণ ॥ 
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাষ। 
লগ্ন পত্র দিন স্থির কর মহারাজ ॥ 
এত বলি মুনিরাঁজ হইল বিদায়। 
দ্বারকা-বিলাস রাধার দাসে গায় ॥ 


রুক্সিণীর জনৈক সখা শ্রীকৃষ্ণের কথা অব্ণ করিয়! 


রুঝ্সিণীর নিকটে কহেন ॥ 


রাজার সভায় শুনে কৃষ্ণের প্রাসঙ্গ | 
কোন সখী কক্সিণারে কহে করি রঙ্গ ॥ 
শুন ওগো রাঁজস্থৃতা ঠাকুর কুমারী । 
অতঃপর বিধি বিভা ঘটালে তোমারি ॥ 
এতদিনে ভগবতী হৈল অনুকুল। « 
ফুটাইল প্রজাপতি বিবাহের ফুল ॥ 
আসিয়া! নারদমুনি রাঙ্ার সভায় । 

সন্বন্ধ নির্বন্ধ কথা! কহিল রাজার ॥ 
রূপবতী ওগো মতি আপনি থেনন। 

কৃষ্ণ নামে শ্রেষ্ট রূপে কে আছে একজন ॥ 
তার সঙ্গে হল তব সম্বন্ধ নির্বাহ । 

সেই বরে ৃপবর দিবেন বিবাহ ॥ 

যেরূপ কহিল কথা নারদ গোসাই। 

তার তুল্য পুরুষেতে সুপুরুষ নাই ॥ 

প্রসন্ন হএছে বিধি তোমার উপর । 

ভাল হল ঘটে গেল মনোমত বর ॥ 

কৃষ্ণ নাম শুনে দেবী সথীর মুখেতে । 
ডুবিল ভীম্মাক-স্ৃতা পুলক রসেতে ॥ 

মনে মনে ভাবে দেবী হেন ভাগ্য হবে। 
পুরাইব মন-সাধ পাইব মাধবে ॥ 


দাসী বলে শ্রীকৃষ্ণ কি রাখিবে চরণে । 
সাজাইব সেই পদ তুলসী-চন্দনে ॥ 
এত ভাবি আখি-পন্সে প্রেম-অশ্রু বয় । 


_স্কষ্চ নাম শুনে হদপদ্ন প্রকাশয় ॥ 


ভাগবত-_রাধারুষণ দাস_-১২শ শতাব্দী । 


মানসে সঁপিল দেবী কৃষ্ণ-পদে মন । 
মনে মনে মাধবেরে করিল বরণ ॥ 
উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রতি কহেন রুক্মিণী । 
দেখ কৃষ্ণ দয়! কর দেখিয়া ছুঃখিনী ॥ 
নাম শুনে শ্রীচরণে সপিলাম প্রাণ । 
*ভেবে দাপী কাল শশী কর কৃপা দান ॥ 
এত ভাবি অশ্রজলে নয়ন পূরিল। 
কষ্ণনাম-রূপ অশ্রু অন্তরে পশিল ॥ 
রুঝ্সিণীর ভাব দেখে কোন সথী কয়। 
শুদ্ভকর্মা শুনে মাগো! কানা ভাল নয় ॥ 
বিবাহ শ্রবণে নারী হয় হুষ্ট মন। 
তোমার বিরস ভাব এ আর কেমন ॥ 
আর সখী বলে সঘী তা নয় তা নয়। 
হয়েছে বয়স্থাকাল বিবাহ না হয় ॥ 
সেই জন্ত রাজ-কন্তা ছুঃখিতা অন্তরে । 
গলে সুধা দিলে ক্ষুধা তৃপ্ত নাহি করে ॥ 
হেন রূপে সখী সবে রঙ্গ আরম্ভিল। 
রাধাকুষ্জ দাঁস দ্রিভ ভাষায় রচিল ॥ 


রুক্মিণীর বিবাহ-কাঁরণ ভীল্মক-রাঁজার স্বীয় 


পুজের সহিত পরামর্শ । 


কহেন বিদ্ভপতি আপন অপত্য প্রতি 
শুন বাছ! রুত্দী গুণাকর । 

তব ভগ্রী মম কন্ঠা রাক্ষিণী রূপেতে ধন্া 
তাঁর জন্তে চিন্তিত অন্তর ॥ 

কন্তাকাল হল তার তুল্যপান্র পাওয়া ভার 
রুক্িণীরে কারে করি দান। 

রূপে গুণে কুলে শীলে হেন পাত্র নাহি মিলে 
কি করিব ইহার বিধান ॥ 

শুন গুন বাছা ধন অগ্থাকার বিবরণ 
হয়েছিল নারদ-আগমন। 

বিবাহের কথা যত করিলাম অবগত 
শুনিয়া কহিল তপোধন ॥ 


৯৩৫ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
রুঝ্িণী লক্্মী-ূপিণী নহে সামান্ট কামিনী 
এ কন্তার পতি-যোগ্য বর। 


ভূমগুলে পাওয়া ভার কৃষচন্ত্র বিন৷ আর 
বন্গদেব-পুত্র গুণাকর ॥ 


নিরমল যছু-কুল তাহে শ্রীরুষ্ণ অতুল 
অনুকূল হলে ভগবান। 

কৃষ্চে করি কন্ঠ দান বাড়াৰ কুত্রের মান 
চরণে চরমে পাব স্থান ॥ 

সামান্য পুরুষ নয় -. সেই কৃ বিশ্বময়, 
বেদে বলে সংসারের সার। 

জামাতা! করিয়া তারে কীট! দিব যম-দ্বারে 
ভবে ফিরে আসিব না আর ॥ 

সেই কন্ঠা-তুল্য বর বুঝ রাজা তবাস্তর 
তবে লগ্ন পত্র করি স্থির। 

যেমন মম নন্দিনী জামাতা হইলে তিনি 
তবে ঘুচে মনের তিমির ॥ 


কৃষ্ণের পরম শত্রু ষ্ট রুপী রাজ-পুত্র 
হরি নাম করিয়া শ্রবণ। 

শ্রবণেতে দিয়! কর কহে একি নরেশ্বর 
কটুত্তর কহিলে বচন ॥ 

নারদের মন্ত্রণায় একি তব ভ্রান্তি রায় 
কৃষে কন্ঠা দিতে চাহ দান। 

করিলে এমত কায লজ্জা পাবে মহারাঁজ 
হইবে কুলের অপমান ॥ 

তব সুতা সে রু্সিণী আমার কনিষ্ঠ ভন্মী 
গোপ-ম্থুতে করিলে অর্পণ । 

কুল-ধ্ধম দূর হবে রাজাগণে কুচ্ছা (১) কবে 
চল্তে হবে নোয়াঁএ বদন ॥ 

কি কহিব নারদায় এ কথা কৈলে আমায় 
সমুচিত করিতাম তার। 


(১) কুৎসা দুর্ণাম। 


ভাগবত _রাধাকৃষ্ণ দাস_-১৯শ শতাব্দী । 


ক্ষান্ত হও মহারাজ কর না কুৎসিত কায 
রুক্মিণীর পাত্র আছে আর ॥ 
রাধাকষ্জ রাঙ্গা পাক বিক্রীত করিয়৷ কায় 
মনে ভেবে যুগল-চরণ। 
সেই রাধাক্ণ দাস শ্ই দ্বারকা-বিলাস 
* সুভাষায় করিল রচন ॥ 


যুবরাজ রুল্সীর শ্রীকুষ্চ-নিন্দ। 


রুক্নী কহে ওগো! তাত করহ শ্রবণ। 
কৃষ্ণের কুলজী কই শুন দিয়া মন॥ 
শুনেছ গোকুল-গ্রামে আহীর (১) একজন। 
নন্দঘোষ নাম ধরে করে গোচারণ ॥ 
যেই কষে শ্রেষ্ঠ বলে নষ্ট লোকে গণে। 
স্পষ্ট সেত নন্দ-স্থুত রাষ্ ২) জগজনে ॥ 
নীচ মধ্যে গণি তারে গোপ-কুলে জন্ম। 
রাখালি ঘেটালি করে বেড়ায় আজন্ম ॥ 
কৃষ্ণের বিনষ্ট কর্ম কৈতে অঙ্গ জলে। 
গোকুলে গোয়ালা-বধু হরে ছলে বলে ॥ 
চৌধ্যকার্যে সেই কৃষ্ণ অতি চমৎকার । 
চুরি করে ননী খেত গোপ-গোপিকার ॥ 
গোপ-কুলে জাতি-কুল করিল নির্মল। 
কৃষ্ণ সম কষ্টদাত৷ দিতে নাহি তুল ॥ 
রাখালের অগ্রগণ্য মান্ত গোয়ালার। 
ক্ষিতিতলে ক্ষেত্রি-দলে গণ্য নহে তার ॥ 
বীরত্ব মহত্ব তার পেয়েছে প্রকাশ। 
জরাসন্ধ-শঙ্কাতে করিল সিন্ধুবাস ॥ 
বিন্দুৰৎ বলবুদ্ধি নাহি তার ঘটে। 

কপট লম্পটতায় পটু ভাল বটে ॥ 


ধর্ম কর্ম্ম নাহি মানে পর-হিংস! করে। 
বিমি অপরাধে বধে কংস বৃপবরে ॥. 
দেখ দেখ মহারাজ কৃষ্ণের কুকর্ম। 
গোকুলে স্ত্রীহত্যা আদি করেছে আজন্ম ॥ 


(১) গোপ। ২) রাষ্ট্র-প্রকাশ। 
১১৮ 


৯৩৭. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 


লোকে বলে কৃষ্ণ বন্থুদেবের কুমার । 

সে সম্পর্কে কংসরাজা মাতুল তাহার ॥ 
মাতৃভ্রাতা মাতুল পরম গুরুজন। 

ধন জন্য গুরু-বধ করিল দুর্জন ॥ 

এমন পাপিষ্ঠ কৃ ছুষ্ট কদাচারী। 
কতগুলা মূর্খলোক ব্যাখ্যা করে তারি ॥- 


. বলিতে বলিতে রুন্ধী ক্রোধে হুতাশন। 


ছুই চক্ষু হৈল যেন মধ্যাহৃ-তপন ॥ ৫ 
তর্জন-গর্জনে রুঝ্মী পিতা প্রতি কয়। 
রুক্মিণীর তুল্য পাত্র আছে মহাশয় ॥ , 
আপনি দেখিয়া আমি সম্বন্ধ করিব। 
ধনী মানী বীর দেখে রুক্সিণীরে দিব ॥ 
চিন্তা ত্যজ মহীপতি ভেব না অন্তরে । 
সম্বন্ধ করিতে আমি চলিগো সত্বরে ॥ 
এত বলি যুবরাঁজ করিল গমন। 

দেশ দেশান্তরে বর করে অনেষণ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ দাস বলে দোষ নাই আমার । 
স্তুতি নিন্দা নারায়ণ সমান তোমার ॥ 


যুবরাজ শিশুপালের সহিত কুক্সিণীর সম্বন্ধ করেন। 


হেন মতে রাজপুত্র ভীম্মক-নন্দন। 
দমঘোষ-গৃহে রুক্মী করিলা গমন ॥ 
রুক্সীরে দেখিয়া দমঘোষ রাজ্য-পতি। 
আইস আইস বলে করে অভ্যর্থনা অতি ॥ 
তবে বাপু আছ স্থথে রাজ্যের কুশল। 
রুক্সী কহে আণীর্বাদে কুশল মঙ্গল ॥ 
দমঘোষ বলে বাছা! কহ বিবরণ । 

কি লাগিয়! এ পর্য্যন্ত হল আগমন ॥ 
রাজপুত্র বলে কিছু প্রয়োজন আছে। 


. সেই জন্য আগমন আপনার কাছে ॥ 


আদত্ব৷ কনিষ্ঠ এক আছএ আমারি । 
উপযুক্ত বর পাত্র না পাই তাহারি ॥ 
অতএব অন্তরে করেছি অনুমান। 


| তব সত শিশুপালে ভন্মী দিব দান॥ 
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সর্বাংশে সুন্দর তব পুত্র শিশুপাল। 
ধনে মানে কুলে শীলে বিক্রমে বিশাল ॥ 
অনুমতি ইথে যদি করহ আপনি। 

লগ্ন পত্র লেখাপড়া করিগো এখনি ॥ 


এত শুনি দমঘোষ সন্তোষ অস্তর ] 
হেসেও সে বলে এত করণীয় ঘর ॥ 
অকর্তব্য নহে ইহা কর্তব্য নিশ্চয় । 
বিদর্ভেতে কুটুম্বিতে স্থখের ব্ষিয় ॥ 
এত*শুনি রুঝ্সী অতি প্রফুল্লিত মন। 
লগ্মপত্র নিধার্্য করিল ততক্ষণ ॥ 

পণ গণ দান আদি নিল্লয় (১) হইল। 
মিষ্টান্ন সন্দেশ রুঝ্মী বহু বিলাইল ॥ 
স্থখ-যুত রাজ-স্থুত আসিয়া স্বস্থানে। 
সমুদয় কহে নিজ পিতা-বিছ্বমানে ॥ 


শরবণে বিদর্ভপতি অতি ছুঃখ-মন। 
কুরব ২) শ্রবণে রায় নীরব বদন ॥ 
মনে মনে বলে কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময়। 
মম ইচ্ছা পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥ 

বাসন! তোমায় আমি করি কন্তার্দান। 
সে স্থুখেতে ছঃখ দেয় মূর্থ কুসন্তান ॥ 
নিজে বৃদ্ধ অশক্ত অপত্য ভাল নয়। 
মম সত্য পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥ 

এত ভাবি মহীপতি মৌনেতে থাকিল। 
রুকী গিয়া অন্তঃপুরে রাণীরে কহিল ॥ 
কল্য মাতা ছয় দণ্ড পরে শুতক্ষণ। 
রুক্মিণীর গাত্রে.কর হরিদ্রা-লেপন ॥ 
শিশুপাঁল-সঙ্গে হল সম্বন্ধ নির্ব্বাহ। 
পরদিনে গোধুলিতে হইবে বিবাহ ॥ 
এত শুনি রাজরাণী তুষ্ট অতিশয়। 
পয়ার প্রবন্ধে রাধারুষ্ণ দাস কয় ॥ 


২ প্রতি শাটিশিশটিি ১ পি 





€১) নির্ণয়। (২) কুকথা। 
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রুক্মিণীর জনৈক দাঁসী শিশুপাল-সহিত সম্বন্ধ শুনিয়] 
রুক্সিণীর নিকট কহেন। 


রাণীর মহলে এত করিয়া শ্রবণ । 
কোন সথী রুক্সিণীরে কহিছে তখন ॥ 
গুভ সমাচার গুন ঠাকুর কুমীরী। 
আজি কালি মধ্যে বিভা ঘটাবে তোমারি ॥ 
মিলেছে কুলীন বর অতি চমৎকার । 
ঠাকুর জামাই পাল ঘোষের কুমার ॥ 
বড়ই স্ন্দর বর শিশুপাল নাম। 
স্ুখেতে পুরাও দেবি নিজ মনস্কাম ॥ 
শিশুপালের কথ শুনে সখীর বদনে। 
করে আচ্ছাঁদিল দেবী যুগল-নয়নে ॥ 
চিত্তিতা হইল! মনে অচিস্ত্রূপিণী। 
মনে মনে বলে রক্ষ। কর চিন্তীমণি ॥ 
দাসী বলে পীতাধর দেহ গদাশ্রয়। 
দূর কর শিগুপাঁলে হও হে সদয়॥ 
তোম৷ ভিন্ন অন্য মতি নাহিক আমার । 
ছুঃখিনীরে ছুঃখ-নীরে কর কৃষ্ণ পাঁর ॥ 
বাঞ্চা-কল্পতর তুমি বেদাগমে বলে। 
মম বাঞ্চ পূর্ণ কর রাখ পদতলে ॥ 


এত বলি মৌনে রহে ভীম্মক-নন্দিনী। 
কাণাকাণি করে দেখে যতেক সঙ্গিনী ॥ 
কেহ কহে ওমা ওমা এ আর কেমন। 
বিবাহের নামে কেন বিরস বদন ॥ 
বিবাহ শ্রবণে নারী হয় আনন্দিত । 
হর্যযুতা ঠাকুরাণী হলে যে ছঃখিতা ॥ 
কোন সতী বলে সথী তা নয় তা নয়। 
বিবাহের নামেতে অমন লজ্জা হয় ॥ 
নির্লজ্জ কহিবে লোকে সলজ্জ না হলে। 
সেই হেতু মুখে লাজ মম রসে টলে ॥ 
কোন সী বলে ভাব রুঝেছি অস্তয়ে। 
শিশুপালে ঠাকুরবীর মনে নাহি ধরে । 
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মনে মনে কারে বুঝি সঁপেছেন মন। 
সেই ভাবে রাজবালা সচঞ্চল মন ॥ 
হেন রূপে রঙ্গ করে যত সথীগণে। 
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃষ্ণ দাসে ভণে ॥ 


রুঝ্সিণীর গাত্রহ রিদ্রা । 


হয়ে আনন্দিতা ভী্মক-বনিতা 
স্থির করি গুভক্ষণ। 
মহা আনন্দেতে কন্ঠার অঙ্গেতে 
+.. করে হরিদ্রা লেপন ॥ 
প্রতিবাসিগণ . পায়্যা নিমন্ত্রণ 
_ হয়ে সভে আননিতা। 
ভূপতি-ভবনে চলে রামাগণে 
.. ভ্ষণে হয়ে ভূষিতা ॥ 
যত নারীগণে গজেন্দ্র-গমনে 
নিমন্ত্রণে সুখে যায়। 
মধুর বচনে যত রামাগণে 
রাণী বিনয় জানায় ॥ 


গিশ্নীবান্ী যারা সভে মেলে তারা! 
করে মঙ্গল আচরণ। 

স্থথে কোন ধনী করে শঙ্খ-ধ্বনি 
উল্লসিত নারীগণ ॥ 

যত কুল-বালা আনন্দে বিভোল! 
কমলা লইএগ রঙ্গে । | 

ছলু হলু দিয়া হরিদ্রা লইয়া 
পরশে রুক্মিণীর অঙ্গে ॥ 

পুলকিতা হয়ে গন্ধ-তৈল লয়ে 
মাথাইল অঙ্গময়। 

তাহাতে রুক্মিণী বিশেষ ছুঃখিনী 
বিষ-প্রা়.জ্ঞান হয় ॥ 

পরে যত মেয়ে : দেবীরে লইয়ে 
ৰসায়ে কদলীতলে। 
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পরম যতনে জাহ্নবী-জীবনে 
নাওয়াইল কুতৃহলে ॥ 

বিচিত্র বসন পরায় তখন 
কাচলি বিজলী-প্রায়। 

বিনাইয়া কেশ করিল বিস্তাস 
কুস্থম শৌভিত তায় ॥ 

কনকে বেষ্টিত রতনে জড়িত 

_ মণিমন্ধ আভরণ। রর 

রুক্ষিণীর অঙ্গে পরাইল রুঙ্গে 
যেথা সাজে যেমন ॥ 

আখি নীলোৎপল তাহাতে কজঙ্জল 
উজ্জল করিয়া দিল। 

কোন স্ত্রী রসিকা চন্দন-কলিকা 
নাসিকায় প্রকাশিল ॥ 

অতি চমৎকার মাঁলতীর হার 
পরায়ে দিল গলেতে। 

এস মা রুক্সিণি বলে নাপিতিনী 
অলক্ত দিল পদেতে ॥ 

একে ছটি পদ জিনি কোকনদ্র 
অলক্ত পরিল তায়।, 

শোভিল এমন প্রভাত-তপন 
উদ্দিত থেন ছু পায় ॥ 

একাস্ত মনেতে গুরু-চরণেতে 
সমর্পণ করি মন। 

রাধাক্কঞ্চ দাস ছারকা*বিলাঁদ 
ভাষাতে করে রচন ॥ 


কৃষ্ণের উদ্দেশে রুক্সিণী স্তধ করেন। 
দেবী কক্সিণী ছুঃখিনী হয়ে মনে । 
বলে হে হরি হে মরি হেজীবনে॥ 
আমি কৃষ্ণপ্রীণী সদা কৃষ্ণে মতি । 
করুণ! কর কিঞ্চিৎ দীন-পতি ॥ 
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তার বিপদে শ্রীপদে ভিক্ষা করি। 
রাখ দাসীজনে দীন-বন্ধু হরি ॥ 
জেনে অসীম মহিমা ও নামেতে। 
প্রাণ সঁপেছি হে তোমার প্রেমেতে ॥ 
নাহি অন্ত গতি তোম! ভিন্ন হরি। 
ধদি না তার হে তবে প্রাণে মরি ॥ 
হে শ্রীকান্ত নিতাস্ত অধিনী বলে। 
দেহ কপাবারি মনোছুঃখানলে ॥ 
তোমা বিহনে স্বপনে নাহি জানি। 
দুঃকথ ত্রাহি মে ত্রাহি মে চক্রপাণি ॥ 
শুনি ভক্তজনে তুমি হিতকারী ৷ 
ভাবি ভক্তিভাবে তার হে মুরারি ॥ 
আমি নিশ্চিত বিত্রীত শ্রীপদেতে। 
কর পূর্ণ আশা মরি দুর্গমেতে ॥ 
ককপা-সিন্ধু তুমি পুরাণে শুনেছি। 
যতনে চরণে শরণ লয়েছি ॥ 

কর হিত উচিত হে বংশীধারী। 
শরণাগত হে আমি যে তোমারি ॥ 
রাধাকৃষ্ দাসে বিনয়েতে ভাষে। 
হরি তার হে তার হে দীন দাসে॥ 


রুক্মিণী পত্র লিখিয়! দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ 
| করেন। | 


হেনরূপে ভাবাস্তর ভীম্মক-ছুহিতা। 
লক্ষমীকান্ত বিনে লক্ষ্মী অন্তরে হুঃখিত। ॥ 
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ নাম সার ! 
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য মনে ধরে না যে আর ॥ 
চিন্তামণি বিনা দেবী চিন্তাযুক্ত মনে। 
কিরূপে পাইব কৃষ্ণ আখির অঞ্জনে ॥ 
ভাবিয়া চিত্তিয়া যুক্তি করিল! নিশ্চিত। 
আত্মপত্র দ্বারকায় পাঠান উচিত ॥ 
কারে পাঠাইৰ তথ! কে আছে এমন। 
গোপনে লইয়া লিপি যাবে কোন্‌ জন ॥ 


৯৪৪. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এরূপে অচিস্তাময়ী অন্তরে চিত্তিয়া। 
প্রতিবাসী এক দ্বিজে আনে ডাকাইয়া ॥ 
সমুদয় বিবরণ কয়্যে দ্রিজবরে । 
কান্দে দেবী ব্রাহ্মণের ছুটি পদে ধরে ॥ 
গদগদ ভাষে দেবী প্রীতি করে কয়। 
এক উপকার কর দ্বিজ মহাশয় ॥ 
একবার দ্বারকায় যাইতে হইবে। 
আমার এই পত্রখানি কৃষ্ণেরে সঁপিব্ধে 
বহু পুরস্কার কৃষ্ণ করিবে তোমায় । 
জন্মের মত আমি তব বিকাইব পায় ॥ * 
ধনের প্রসঙ্গ শুনে নির্দন ব্রাহ্মণ । 
বলে মা অবশ্ত তথা করিব গমন ॥ 
রাখিব তোমার বাক্য ছারকায় যাব। 
তব হিত করে ধন সমুচিত পাব ॥ 
এত শুনি রুক্সিণী হইয়া তুষ্ট-মন। 
পত্রমধ্যে লিখিলেন আত্ম-বিবরগ ॥ 
সংগোপনে সেই পত্র ব্রাহ্গণে সঁপিল। 
পত্র লয়ে দ্বিজবর দ্বারকা! চলিল ॥ 
দিবা রাত্রি যায় ছ্বিজ বিশ্রীম না করে। 
অপরেতে উত্তরিল দধারকা-নগরে ॥ 


দেখি দ্বারকার শোভা চমকে ব্রাহ্মণ । 
কোন স্থানে আইলাম ভাবয়ে তখন ॥ 
শুনেছি অমরাবতী ইন্দ্রের আলয়। 
সেই বুঝি এই স্থান হইবে নিশ্চয় ॥ 
কিন্বা ব্রহ্লোক হবে ব্রহ্মার আবাস। 
অথবা বৈকুষ্ঠ কিন্বা শিবের কৈলান ॥ " 
পৃথিবীতে নান! রাজ্য করেছি ভ্রমণ। 
কুত্রাপি এমন স্থান করিনে দর্শন ॥ 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণচন্ত্র বড় ধনী বটে। 

বহু অর্থ পাব আমি কৃষ্ণের নিকটে ॥ 


এত বলি পুর-মধ্যে করিল গমন। 


_ দ্বিজ দেখি প্রগতি করেন নারায়ণ 


ভাঁগবত--বাঁধাকুঞ্চ দাস--১৯শ শতাব্দী । ৯964) 


মিষ্ট ঝুক্য কৃষ্চন্্র ছিজ প্রতি কয়। 
কোথা হৈতে আইলেন ছ্িজ মহাশয় ॥ 
বিপ্র বলে বাস করি বিদর্ভ-নগরে । 
পত্র লয়ে আসিয়াছি কৃষ্ণের গোঁচরে ॥ 
অন্ুভাবে বুঝি কৃষ্ণ হইবে আপনি। 
আসিয়াছি দিতে তোমায় এই পত্রখানি ॥ 
* কৃষ্ণ বলে আমি কৃষ্ণ শুনহে ব্রাহ্মণ । 
প্রদান করহ পত্র পড়ি বিবরণ ॥ 
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্-হন্তে পত্র দিল। 
রুক্মিণীর পত্র হরি পড়িয়া! বুঝিল ॥ 
পাইয়া পবিত্র পত্র কৃষ্ণ পুলকিত 
পয়ার প্রবন্ধে দ্বিজ করিল রচিত ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভে যাত্রা! । 


যাইতে বিদর্ভ-রাজ্যে কৃষ্ণ কৃপাবান্‌। 
আজ্ঞা দিলা সারথিরে সাজাতে বিমান ॥ 
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনে দ্বারুক সত্বরে। 
যতনে গরুড়-ধবজ রথ সজ্জা করে ॥ 
পবন-গমন অশ্ব রথেতে যুড়িল। 

গদা খরচ ধন্থু অস্ত্র রথেতে তুলিল ॥ 
অপরেতে সুসজ্জিত হয়ে নারায়ণ । 
চক্রোপরি চক্রধারী উঠিলা তখন ॥ 
্রাহ্মণে সঙ্গেতে করি যতনে লইল। 
রঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিদর্ভে চলিল ॥ 
দারুক চালায় অশ্ব পবন-সমান। 

চকিতে আকাশ-পথে উঠে রথখান ॥ 
দেখিয়া-ঘিজের মনে ত্রাস উপজিল। 
হাতে হৈতে জল-পাত্র অমনি পড়িল ॥ 
কান্দিয়৷ ব্রাহ্মণ বলে হল সর্বনাশ। 

লভ্য যাকু পূর্বব ধন হইল বিনাশ ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে না মিলিল কড়া কড়ি। 
পৈত্রিক বিষয় গেল আসি রড়ারড়ি (১) 


(১) জ্রতগন্ধি। 


৯১৯ 


৯৪৬ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
এত ভাবি কহে দ্বিজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। 
ওহে কৃষ্ণ রাখ রথ করিহে মিনতি (১) ॥ 
উঠিয়া তোমার রথে প্রমাদ ঘটিল। 
পুর্ব ধন জল-পাত্র মাটাতে পড়িল ॥ 
তুমিত আমার হস্তে বু ধন দিলে। 
সঞ্চিত ধনেতে শেষ বঞ্চিত করিলে ॥ " 
কি আশ্চর্য্য এ পর বহুমূল্য ধন। 
কিছু ব্যয় নাই মাত্র মধুর বচন 
ভাগ্যবস্ত দয়াবন্ত জান্তে বাকি নাই। 
জলপাত্র তুলি দেও ফিরে ঘরে যাই ॥ 
্রাহ্মণের বাক্যে কৃষ্ণ লজ্জিত হইল। 
রাখ রথ সারথিরে কহিতে লাগিল ॥ 
গুনে স্ৃত বলে যথা পান্রটি পড়িল। 
তথা হৈতে রথ এক যোজন আইল ॥ 
ছাড়াইয়৷ চারি কোশ আগে এল রথ। 
ফিরে যাওয়া এখন আর ভার এত পথ॥ 
সে উত্তর দ্বিজবর শ্রবণ করিয়া । 
বলে আমি রথ হইতে পড়ি ঝাপ দিয়া ॥ 
অতি ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অতি ভ্রাস্ত মন। 
তুচ্ছ ধনে বাসনা ত্যজিয়া কৃষ্ণধন ॥ 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে সাধ্য যার । 
সামান্ লাগিয়া তারে করে তিরস্কার ॥ 


হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি । 
স্থিরচিত্ত হও মনে বিপ্র মহামতি ॥ 

ধনের জন্েতে তুমি হওনা দুঃখিত। 
তুষিব তোমার চিত্ত দিয়া সমুচিত ॥ 
চল আগে বিদর্ভেতে করিহে গমন । 
কষ্ট যাবে তুষ্ট হবে পাবে বনু ধন॥ 

এত বলি প্রবোধিয়া দরিদ্র ত্রাহ্গণে। 
বিদর্ভে চলিল! হরি রুঝ্সিণী-হুরণে ॥ 
রাধাকুষ্ণ-পাদপদ্ন হদে করি আশ। 
দ্বিজবর বিরচিল দ্বারকাঁ-বিলাস ॥ 


(৯ বিনয় । 


ভাগবত-_রাধাকৃষ্ দাস_-১৯শ শতাব্দী । 


শ্রীকৃষ্ণেষ বিদর্ভে গমন । 

হেনরূপে হৃবীকেশ বেড়াইয়৷ নানা দেশ 
উত্তরিয় বিদর্ভ-নগরে । 

থাকি অতি সংগোঁপনে বার্তা দিতে প্রিয়াজনে 

,  পাঠাইল! উক্ত দ্বিজবরে ॥ 

হরিষে বিষাদ মন হয়ে চলিল ব্রাহ্মণ 
যেখানেতে ভীনম্মক-নন্দিনী। 

নিরক্ষিয়া সে ত্রান্গণে কমলা প্রফুল্ল মনে 
প্রণমিয়া কহেন রুষ্মিণী ॥ 

কহ দ্বিজ মহাশয় গিএছিলে যে আঁশয় 
সে বিষয় হল কি সুসার। 

কি হইল মম পক্ষে কি উত্তর কৃষ্ণ-পক্ষে 
প্রাণ-রক্ষে হবে কি আমীর ॥ 

দ্বিজ বলে রাজকন্যা আমারে হৈয় না দৈস্যা 
কালী তব কুশল করেছে। 

পাঠাইয়েছিলে যন্ত্র যারে লিখিছিলে পত্র 
সেই কৃষ্ণ বিদর্ভে এসেছে ॥ 

এত শুনি দ্বিজমুখে শ্রবণ জুড়ায় স্থখে 
সুসংবাদ করিয়া শ্রবণ। 

আনন্দে অঙ্গ অবশ উপজিল প্রেমরস 
নিভিল বিচ্ছেদ-হুতাশন ॥ 

দেবী অতি তুষ্ট ষনে বিনয়ে কহে ত্রাহ্গণে 
ওহে দ্বিজ যে কর্ম করিলে। 

কি দিব সামান্ত ধন জন্মের মত হে ব্রাহ্মণ 
বিনি মূলে আমারে কিনিলে ॥ 

ছবিজ ধলে একি দায় তুল্য দেখি ছুজনায় 
তিনিও বলেন তরী কথা। 

একি জালা ভাবি তাই দেওয়া থোয়া কারু নাই 
মধুর বচন মাত্র বৃথা ॥ 

এত ভাবি ছঃখ-মনে ব্রাহ্মণ চলে ভবনে 


ওথানেতে শুন চমৎকার । 


৯৪ 


৯৪৮ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | : 
লঙ্গী দিয়াছেন বর ঘুচেছে পত্রিকা-ঘর 
| মনোহর হয়েছে আগার ॥ 
দ্বিজের বনিত! যিনি ভূষণ ভূষিতা তিনি 
র দাস দাসী হয়েছে বিস্তর । 
না দেখিয়া নিজ-ভর্তা ছুঃখে ত্রাহ্মণী উন্নত 
কোথা কর্তা বলে নিরন্তর ॥ 
হেন কালে দিজবর না দেখিয়া নিজ-ঘর 
গ্রতিবাসিগণে জিজ্ঞাসয়। ৬ 
মম গৃহ কি হইল রাহ্মণী কোথায় গেল 
কে লইল আমার বিষয়॥ 
রাধাকর্ঝ-রাকঙ্ষা-পায় বিক্রীত করিয়া কায় 
মনে ভেবে যুগল-চরণ। 
সেই রাধারষ্ণ দাস এই দ্বারক| বিলাস 
পদ্চমতে করিল রচন ॥ 


ব্রাহ্মণীর সহিত ব্রাঙ্গণের পরিচয় । 


রাঙ্মণ আপন ভবন অ্বেষণ না পাইয়া অত্যন্ত অশাস্ত-্রান্তযুক্ত হইয়া 
নগর-পথে ভ্রমণ করিবাতে ভগবদিচ্ছায় এ ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণী বসন ভূষণ 
পরিধান পূর্বক দাসীগণ সমভিব্যাহারে অষ্রালিকার উপরিভাগে আরোহণ 
পূর্বক স্বপতি অভাবে এ দতী অতি সকাতরা! হইয়া পতির জন্তে ছু'খাস্ত* 
করণে রাজপথ বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এমত কালে আপন 
ভর্তা ্রাঙ্মণকে সনর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষ পূর্বক জনৈক দাসীকে কহিলেন_ 


হে দাসী এরত্রাক্ণকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন। যে আজ্ঞা বলিয়া 


দাসী স্বরিত গমনে দি্-সিধানে আগমন পুর বিনয় বাক্যের সারায় 
্া্মণের গ্রতি কহিষ্ঠেছেন-__হে ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের কর্ী ঠাকুরাণী 
আপনাকে শ্মরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিল হে দালী আমি ভিক্ষুক দরিল্র 
নির্ধন ব্রাহ্মণ আমাকে তোমার ঠাকুরাণীর কি গ্রয়োজন। দেখিতে পাই 

তুমি ভাগ্যবস্ত ব্যক্তির বাঁটাতে থাক এবং ভাগ্যবতী নারীর প্রেরিতা 
আমি কি ভরষাঁয় নারীর কথায় যাই, তথাপি দাসী সে সমন্ত কথা অগ্ঠথা 
করিয়া ব্রাহ্মণের করগ্রহণ পূর্বক বাঁটার মধ্যে লইয়া গেল। শ্রা্গণী 
ব্রাঙ্মণকে অবলোকন করিয়া হাস্ত বদনে পতির চরণে পিয়ঃ সংস্থাপন 
করিবাতে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ-_এস বাছা পুত্রবতী ভব। ব্রাদ্দণী ব্রাহ্মণের 
কুয়ব শ্রবাণ লক্জিতা হইয়া বলে সে আবার কি কথা, চিনিতে বুঝি পার না, 


ভাঁগবত-রাধার্চ দাস--১৯শ শতাব্ী। 


আমি যে তোমার ত্রাহ্নণী। :বরাঙ্মণ বলিল যন্তপি তুই আমার ব্রাঙ্মণী তবে 
কিরূপে এরূপ বিভব প্রাপ্ত হইয়াছিদ এবং নানারূপ মণি মাণিক্য রজত 
কাঞ্চন বমন্‌ ভূষণ অপূর্ব ভবন কার দ্বারায় সঞ্চয় করিয়াছিস, অনুমান 
করি কএক দিবস বাটাতে না থাকাতে আমাকে তুচ্ছ বৌধ করিয়া 

ফি ক চি ক ৪ ॥ 
রাঙ্মণী কহিল হে স্বামিন্‌ আপনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি হই নষ্ট লোকের 
টায় দুষ্ট কথা কহিবেন না, আমি পতিব্রত৷ পতিভক্ক। পতি-প্রেমাসক্ত। 
নিজ ভর্তা ভিন্ন অন্য পুরুষ পরেশ হইলেও দর্শন বা! স্পর্শন করি না। তৰে 
যেরূপে এরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কহি শ্রবণ কর-_গত রাত্রে 
রক পত্রকুটার-মধ্যে শয়নে থাকিয়া সুসবপন নর্শন করিয়াছি__যেন জনৈক 
ভূবনমোহিনী' গৌরাদী কমলাসনা কমল-বদনা কমল-নয়ন| আমার শিয়রে 
বদিয়৷ বলিতে লাগিলেন--ওগো ব্রা্মণী তোমার ব্রাহ্মণের গুণে আমি 
কমলা বাধিতা হওত অচল! হইয়া তোমার গৃহে চিরবাস করিলাম, এই 
বপরভঙ্গে আশ্চর্য্য পরশ্ব্্য দেখিয়! চমৎকার জ্ঞান করিয়াছি। ত্রাহ্মণী এই 
কথা কহিবাতে ব্রাঙ্গণের কোন মতে বিশ্বীস হইল না। পরে দৈববাণী 
শ্রবণে বিগ্র বিশ্বাস মানিয়া স্বনারীর কর গ্রহণাস্তর স্বর্ণময় পুরীতে প্রবেশ 
করত পরম স্বথে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ 


রুর্সিণী আগ্ভা৷ শক্তি দেবীকে পুজা করিয়া চৌত্রিশ 
অক্ষরে স্তব করেন। 


এখানেতে রুঝ্িণীর গুন বিবরণ। 
কষ্চ-আগমন গুনে প্রফুল্লিত মন ॥ 

বসন ভূষণ পরে হয়ে আনন্িতা। 

স্থির হইলা মনে ভী্মক-দুহিতা 
অপরেতে রাজরারী কহে নারীগণে। 
রঝসিণীরে লয়ে যাও দেবী-দরশনে ॥ 
কুলের দেবতা কালী আইস পুজা কোরে । 
এত শুনি নারীগণ চলিল সত্বরে ॥ 
দেবীর আলয়ে গিয়! রুঝিণী তখন। 
পৃঁজিয়া পার্কতী-পদ রয়ে স্তবন ॥ 


জয় জয় জয়কালী কালাস্ত-রূপিণী। 
কালাটাদে পতি দে মা কাল-সীমত্তিনী ॥ 


৯৪৯ 


৯৫০ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিয় | 
খড়িগনী খর্পর-ধরা খলহান্ত-মুখী ৷ 


খেদে মরি কৃষ্ণধনে দিয়া কর সুখী ॥ 


গিরিজা! গণেশ-মাতা৷ গতি-প্রদায়িনী। 
গোলোক-নাথেরে মোরে দেহগো জননী ॥ 
ঘোরবনে দৈত্যগণে করিলে নির্ম,ল। 
ঘনশ্তামে পতি দে মা হয়ে অনুকূল ॥ 
উকার-রূপিণী কালী উকার-রূপিণী। 
উৎকণ্ঠা ঘুচায়ে দেও কৃষ্ণ গুণমণি ॥ ৬ 
চণ্ডে বধে চামুড হয়েছে তব নাম। 
চিন্তামণি দিয়া মোর পুরাঁও মনস্কাম ॥ 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ। 
ছলন ছাড়িয়া মোরে দেহ কুষ্ণধন ॥ 
জগদঘ্বে জগন্মাতা জগতের গতি । 
জগৎপতি কৃষ্ণ যেন হয় মম পতি ॥ 
বরঝর রসনা হইতে স্থধা ঝরে । 

ঝটিতে জ্ীকৃষ্ণে দেখা জুড়াই অন্তরে ॥ 
একার-রূপিণী মাগো একার-রূপিণী |" 
ইঙ্গিতে কৃষ্ণেরে দে মা ঈশান-মোহিনী ॥ 
টলটল করে ধরা পরশে চরণ। 

টেনে ফেলে শিশুপালে দে মা কৃষ্ণধন ॥ 
ঠাকুরাণী কর পার ঠকঠকি-হাতে। 
ঠাকুর ত্রিভঙ্গে দে মা ধরি চরণেতে ॥ 
ভুম্ুরেতে সদাশিব ভব গুণ গান। 

ডরে মরি কৃষেঃ দিয়া কর পরিত্রাণ ॥ 
ঢলঢল স্ুুধাপানে নয়নের তার । 

ঢেকে মেরে শিশুপালে কৃষে দে মা তারা ॥ 
ণকার-রূপিণী ছুর্গে ণকার-রূপিণী। 
নন্দ-্ুতে পতি দে মা নন্দের নন্দিনী ॥ 
ত্রলোক্য-তারিণী তুমি তুল্য দিতে নাই। 
তব পদে ধরি তার! ক্ৃষ্ণে যেন পাই ॥ 
থাকিতে জননী তুমি ছঃখ পাই মনে। 
স্থির হই স্থান পেহো কৃষ্ণের চরণে ॥ 
ছুর্গা নামে ছর্গতি ঘুচাও তিন পুরে । 
দীনবন্ধু কষে দে মা দুঃখ যাকু দুরে ॥ 


ভাগবত-_রাধাঁকষ্ণ দাস-_-১৯শ শতাব্দী । ৯৫১ 

ধনেশে করেছ ধনী ধন বিতরিয়া । 
ধন্ঠ কর এ দাঁসীরে কৃষ্ণধন দিয়া! ॥ 
নিত্যময়ী নিরঞ্রনী নির্ববাণদায়িকা। 
নারায়ণে পতি দে মা নগেন্দ্র-বালিকা ॥ 
পশুপতি পবিত্র পাইয়া তব পদ। 
“পীতান্বরে পতি দিয়া ঘুচাও বিপদ ॥ 
ফুৎকারে ব্রক্গাণ্ড স্থষ্টি ফুংকারেতে লয় । 
ফাঁপরে পড়েছি দে মা কৃষ্ণ-পদাশ্রয় ॥ 
বিশ্ব-আগ্া কালী তুমি বেদে শুস্তে পাই। 

.. বংশীধর হয় বর এই বর চাই॥ 
ভবদার! তয়হরা ভূধর-অঙ্গনা। 
ভগবানে পতি দিয়া ঘুচাও ভাবন! ॥ 
মহামায়া মহেশ্বরী মহিষ-মর্দিনী । 
মাধবে মিলায়ে দে ম মহেশ-মোহিনী ॥ 
যশোদা-কুমারী যোগমায়া যোগেশ্বরী। 
যছনাথে পতি দে মা মনোছুঃখে তরি ॥ 
রুদ্রাণী রূধির-ধার1 বহে কলেবরে। 
রমানাথে পতি দিয়া রক্ষা কর মোরে ॥ 
লোলোলোলো! করে জিহ্বা লম্বিত চিকুর। 
লক্্মীকান্তে পতি দে মা ছুঃখ যাকু দূর ॥ 
বগলা! বরদা বাম! বিভু-বিশেশ্বরী | 
বৈকুষ্ঠনাথেরে মোরে দে মা কৃপা করি ॥ 
শক্তিরূপা শ্যামা তুমি এ তিন সংসারে । 
সুস্থ কর শ্তামটাদে সঁপিয়া আমারে ॥ 
হংসরূপা হংসেশ্বরী হেমস্ত-নন্দিনী ৷ 
হরি দিয় হর ছুঃখ হরবিলাসিনী ॥ 
ক্ষেমস্করী তব পদে এই অভিলাষ। 
ক্ষীরোদশারী কৃষ্ণে পাই পূর্ণ কর আশ ॥ 


রুক্সিণী-হরণ। 
হর-সীমস্তিনী পুজিয়া রুক্মিণী 
স্তব করি ভক্তিরূপে । 
সহচরী সঙ্গে চলিলেন রঙ্গে 
মজিতে ব্রিভঙ্গরূপে ॥ 


৯৫৯. 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 


পথে যেতে যেতে বলে অন্তরেতে 
কোথা হে দয়াল হরি। 

প্রাণে মরে দাসী দেখা দেও আসি 
কোথা আছ পরিহুরি ॥ 

না ছেরে তোমায় ধৈর্য্য ধর] দায় 
সহ নাহি হয় কেশ। 

কর পরিত্রাণ তবে থাকে মান 
নহে প্রাণ অবশেষ ॥ 

এসেছ আপনি শুনি গুণমর্দি 
অধিনী জীবনে আছে। 

কর হিতাহিত কর না বঞ্চিত 
তবে যাঁব কার কাছে ॥ 


এত ভাবি মনে সপ্থীগণ সনে 
দেবী করেন গমন । 

বলে কোন মেয়ে হের দেখ চেয়ে 
মেঘে আচ্ছন্ন গগন ॥ 

ত্বরিত গমনে চলগো ভবনে 
বিলন্েতে নাহি ফল। 

আচম্বিতে একি ঘোর মেঘ দেখি 
চল চল এল জল ॥ 

সে কথ! শুনিয়া বিস্ময়া হইয়া 
দেখেন দেবী রুক্সিণী। 

নহে জলধর রথের উপর 
কৃষ্ণরূপে কাদঘ্বিনী ॥ 

দেবীমনে তুষ্ট বলে এল কৃষ্ণ 
কষ্ট ঘুচাতে আমারি । 

এতেক ভাবিয়া চলিল চলিয়! 
রুক্ষিণী রাজ-কুমারী ॥ 

অপরে শ্রীহরি : আসি ত্বরা করি 
রথ লয়ম্যে নিকটেতে। 

রুষ্সিণীর কর ধরি পীতাদ্বর 
তুলিল আপন রথে ॥ 


ভাগবত _রাধাকুষ্ণ দাস-_১৯শ শতাব্দী । 


রুক্সিণীরে হরি "যদি লনহরি 
প্রহরী যতেক ছিল। 

হয়ে ক্রোধাস্তর করে উচ্চৈঃস্বর 
ধর ধর আরম্ভিল ॥ 

হয়ে কোপবস্ত যতেক সামন্ত 
শ্যামাঙ্গে বরিষে বাণ। 

বলে ওরে চোর আধুঃ শেষ তোর 
আজি হারাইলি প্রাণ ॥ 

পাছু ন! বুঝিয়! মুষিক হইয়! 
ংহ-গৃহে কর জোর। 

নাহি ত্রাণ পাবে আজি শান্তি হবে 
ঘোর ভেঙ্গে যাবে চোর ॥ 

এতেক বলিয়া সকলে রুষিয়া 
যুড়িয়া ধন্ুকে শর | 

কৃষ্ণের উপরে অস্ত্র বৃষ্টি করে 
যেন বর্ষে জলধর ॥ 


হাসি নারায়ণ ধরি সুদর্শন 
রিপু-অন্ত্র নিবারিল। 

স্ব-অস্ত্রে কেশব নাশে সৈন্য সব 
ত্রাসে কত পলাইল ॥ 

হয়্যে ছঃখ-যুত , গিয়ে ভগ্দূত 
ধায়ে কক্মীর গোচরে | 

বহে ঘনশ্বাস বলে সর্বনাশ 
রুক্মিণী হরিল চোরে ॥ 

দুতের ব্চন করিয়া! শ্রবণ 
রুক্পী ক্রোধানলে জলে । 

যত রাজা ছিল গর্জিয়া উঠিল 
রাগে মার মার বলে ॥ 

হয়ে সুখ-যুত হাতে বান্ধি হত 
শিশুপাল এসেছিল । 

কম্সিনী-হুরণ শুনিয়া তখন 
শিরে হম্ত দে বসিল ॥ 


১২৪ 


: বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। 
শ্রীগুর়-চরণ করিয়া শ্বরণ 
বিকাইয় সে চণে। ৃ 
রাধার দাস- ঘারকা-বিলান 
পয়ার প্রবন্ধে ভে ॥ . 


রুল্পী রাগান্িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে যায়| 


কুম্ধী বলে কে করিল সাহস দু্কর্‌ ন্‌ 

কে হত্রিল রুক্সিণীরে কেবা সে তত্র ॥ . 
যাইতে যমের ঘরে কে আসি ইচ্ছিল। 
জলন্ত অনলে আঁসি কেবা ঝাঁপ দিল ॥ 
দূত বলে যুবরাজ নিবেদন করি। 
জন্ম যার চৌধ্যবৃত্তি নাম চোর! হরি ॥ 
সেই কৃষ্ণ লম্পট কপট আগমনে । 
রুল্সিণী হরিল পথে বধে সৈন্গণে ॥. 
কষ্ণনাম শ্রবণেতে করিয়া শ্রবণ। . 
অধিক জলিল কোপে কৃর্ক-দ্বেষিগণ ॥ 
ভীম্মক ভূপতি গুনে এ সব সংবাদ । 
বলে কৃষ্ণ পূরালে কি মোর মনসাধ ॥ 
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি বাঞ্ধা-সিদ্ধিকারী। 
অতএব বাঞ্ছা পুর্ণ করিলে আমারি ॥ 


ডুবিল ভীন্মন্ব-ভূপ আনন্দ-সাগরে । 
অপরে সমরে.রুত্ধী চলে ক্রোধভরে ॥ 
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি ক্ষেত্রিগণে। 
কোপ করি ধনু ধরি চলে সভে রণে॥ 
সসৈন্তে ভূপতিগণে কৃষ্ণেরে ঘেরিল। 
মাতঙ্গ ধরিতে যেন পতক্গ ধাইল ॥ 
'আতঙ্ক ত্যজিয়া বলে জরালন্ধ রায়? 
এখানে মরিতে কেন আইলি ছুরাশয় ॥ 
লোভে ক্ষোভ পাপে মৃত্যু ঘটিল তোমার । 
জান ন! যে জরাসন্ধ সাপক্ষ ইহার ॥ 
পালাইয়! বেঁচে আছ লুকায়ে লাগরে।' 
অস্ত সগ্থ পাঠাইব ষমালয় তোরে ॥ 


ভাগবত-_রাধাকৃফ্ণ দাস__১৯শ শতাবদী। ৯৫ 


শিশুপাল বলে একি সহ হয় আমার । 
করিল আমার হস্তে হুতা-বান্ধা সার ॥ 
মম সঙ্গে সম্বন্ধ হইল পাকাপাঁকি। 
স্বচ্ছন্দ করিল চুরি মোরে দিয়া ফাঁকি ॥ 
কি কব ছুঃখের কথ! খেদে ফাটে বুক। 
কোন লাজে দেশে গিয়া! দেখাইব মুখ ॥ 
এত বলি শিশুপাল অতি রাগাস্তরে । 
রাণ বরিষণ করে কৃষ্ণ-কলেবরে ॥ 
অন্ত অন্ত যত রাজা যুদ্ধে প্রবেশিল। 
কৃষ্ণের উপরে অস্বৃষ্টি আরম্ভিল ॥ 
সমূহ বিপক্ষে যদি আরস্ভিল রণ। 

কুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবর্তিল নারায়ণ ॥ 
শারঙ্গ ধনুকে কৃষ্ণ গুণ চড়াইয়া। , 
খরসান নানা বাঁণ এড়েন রুষিয়া ॥ 
কৃষ্ণ-অস্ত্রে অন্বরে হইল অন্ধকার । 
বিপক্ষের বাঁণ বাঁণে করিল সংহার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাণ খেয়ে শত্রুর সামস্ত। 
পড়িল অনেক জন হইল প্রাণান্ত ॥ 

যত রথী সৈম্তপতি হইল মুক্ছিত। 
বিষু-বাণে বীরগণে ব্যথায় ব্যথিত ॥ 
রাঁধাকৃষ্ণ-পাঁদপন্প হদে করি আশ। 
রাধার দাসে ভাষে দ্বারকা-বিলাস ॥ 


রঙ 


শ্রীকৃষের স্মরণে বলরাম আসিয়া যুদ্ধ করেন। 


হেন রূপে রাজাগণে করে বিসম্বাদ। 
মনে মনে মন্ত্রণা করেন কালাটাদ ॥ 
শক্রগণ সঙ্গে মৌর সমর বাজিল। 
দাঁদা বলরাম বার্তা কিছু না জানিল ॥ 
এত বলি ব্লরামে করিল ম্মরণ। 
শ্তামের স্মরণে রামের চিত্ত উচাটন ॥ 
যোগ-পথে অবগত হইয়া সকল। 
বিদর্ভে চলিল রাঁম সমরে অটল ॥ 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় । 
রুঝ্সীর সহিত কুষ্ণ যুদ্ধ করে যথা । 
করিয়া মৃগেন্দ্র-ধবনি উত্তরিল তথা ॥ 


বলভদ্রে দেখি বৃষ তুষ্ট অতি মনে । 
মধুপানে মত্ত রাম প্রবর্তিল রণে ॥ 

লাঙল মুষল লয়্যে রাম করে রণ। 
সৈম্ত নাশে অগ্নি যেন দহে উলুবন ॥ 
এক মুষলের ঘাতে শত শত মরে । 
রিপুচয় পাঁয় ভয় হাহাকার করে 1 
দেখে রণ রাজাগণ শিরে হস্ত দিল। 
বলে আর বাঁচা ভার লাঙ্গলা আইল ॥ 
ত্রাস ভেবে শক্ সবে করে হায় হায়। 

কেহ কহে রক্ষা ভার অগ্ভকার দায় ॥. 
কার্য নাই চল ভাই কেহ কহে কারে। 
যুদ্ধ করে লাজলারে কে জিনিতে পারে ॥ 


কেহ বলে যা বলিলে পালান মঙ্গল । 
নহে প্রাণ অবসান হইতে মুষল ॥ 
হেন মতে সকলেতে করএ বিচার । 
সমরে সংহারে রাম সামন্ত অপার ॥ 
ক্রোধ-যুত রাজ-নুত রুক্সী হয়ে মনে । 
দর্প করে যুদ্ধ করে শ্রীকুষ্ণের সনে ॥ 
করে বাণ সুসন্ধান ধত জানা ছিল। 
সে সমস্ত হল ব্যর্থ কৃষ্ণ নিবারিল ॥ 
হয়ে ত্রস্ত নিজ অস্ত্র এড়ি ভগবান। 
খানখান করিলা রিপুর রথখান ॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র অর্থচন্দ্-অন্ত্র প্রহারিয়া। 
বিরর্থী করিলা তার সারথি কাটিয়া ॥ 


সমর ছাড়িরা রুক্পী পলাইতে চায়! 


ধরে কেশ হৃধীকেশ রথে বান্ধে তায় ॥ 
কুক্পীরে বন্ধন যদি করিলেন হরি । 
পায়ে ভয় ভঙ্গ দেয় রশে যত অরি ॥ 
হেন রূপে কৃষ্ণপক্ষে হয় জয় জয়। 
বিপক্ষে বিমুখ হয় হয়ে পরাজয় ॥ 


ভাঁগবত-_রাঁধাকৃষ্ণ দাদ--১৯শ শতাব্দী 


কুষ্মীর বন্ধন দেখে বলেন বলাই। 

বলি তাই একি ভাই করেছ কানাই ॥ 
সন্বন্ধে'গৌরব রুক্পী শ্ালক তোমার । 
বন্ধন-মোচন শীঘ্র করহ উহার ॥ 
এত বলি বলদেব বন্ধন এলায়। 
মৃত্যুকল্প হয়ে দুঃখে কক্পী গৃহে যায় ॥ 
রাধাকষ্»পাদপন্স হৃদে করি আশ। 
রাধাকৃষ্ণ দাসে ভাষে দ্বারকা-বিলাস ॥ 


ম্মরিকাবাসিনী নারীগণ কুক্সিণীরে নিরীক্ষণপূর্বক রূপ- 


বর্ণন করেন। 


কমলারে সঙ্গে লয়ে কমললোচন। 
উদয় হইল আসি ঘ্বারকা-ভুবন ॥ 
রুক্সিণীরে হেরে যত পুরবাঁসি-নারী। 
বলে দিদি এ রূপের তুল্য দিতে নারি ॥ 
বর্ণিতে ইহার বর্ণ হারি মানে বর্ণ। 

এ বর্ণ নিকটে মরি কি ছার সুবর্ণ ॥ 
বর্ণ বুঝি কেমনে এ বর্ণ দেখেছিল। 
তেঁই সে বিরাগে দীপ্ত অনলে দহিল ॥ 
মুখচন্ত্র যেন পুর্ণচন্্র-বিনিন্দিত। 
তাহে আখিপল্ নীলপন্ প্রকাশিত ॥ 
কুন্গুম-কোদণও যেন ছিখও্ড করিয়া । 
ভুরু-মাঝে মদন রেখেছ প্রকাশিয়া ॥ 
গৃধিনীর গর্ব ধর্ব দেখে শ্রুতি-মূল। 
নাসায় মিশায় থগ আর তিল-ফুল ॥ 
সশীখিতে সিন্দুর-বিন্দুকি শোভা করেছে। 
প্রভাতের ভা যেন উদয় হয়েছে ॥ 
এ নারীর ওষ্ঠাধর না হেরেছে যেই। 
তুচ্ছ পর বিশ্বকে প্রশংসা করে সেই ॥ 
সাগরে মুক্তার স্থিতি শুনিগো শ্রবগে। 
এবে কি করেছে বাস ইহার দশনে ॥ 
হেরে বুঝি কুচপন্ম পদ্ম লাজভরে। 
মনছৃঃখে সদা থাকে সলিল-ভিতরে ॥ 


: .. বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় | 


টাচর চিক্ুর কিবা! দেখি চমংকার। . 
ছেন জ্ঞান যেন নব মেঘের সঞ্চার ॥ 
কি কব কটির কথা আহা. মরে যাই . 
হেরে বুঝি লাজে সিংহ বনবাঁনী তাই ॥ 
ইহার নিতম্ব বুঝি করিয়া দর্শন। 
খেদে ক্ষিতি মাটি হল হেন লয় মন ॥ 
জিনি রামরস্তা-তরু উরু মনোলোভা। 
পাদ-পন্স হতে স্থলপন্প নহে শোভা ॥ "* 
এইরূপে রামাগণে রূপ প্রশংসয়। 

পয়ার প্রবন্ধে রাধারৃষ্ণ দাসে কয় ॥ 


রুক্সিণীর সহিত শ্রীরুঞ্চের মিলন। | 


হেন রূপে নারীগণ :. ংসিল সর্বজন 
অপরেতে.করহ শ্রবণ 
বেদ-বিধি-অনুসারে কমলালী কমলারে 
: বিবাহ করিল নারায়ণ ॥ 
রতনে রতন পায় মনের বেদনা যায় 
কৃষ্বামে বসিল রুল্সিণী। 
তমাল-বৃক্ষেতে ধেন ন্বর্ণলত! শোভেছেন 
মেঘ-আড়ে যেন সৌদামিনী ॥ 
যতনে রত্তনাসনে বসিলেন ছুই জনে 
দাসীগণে করএ ব্যজন। 
লক্ষ্মী পেয়ে নারায়ণ পরম সন্তষ্ট মন 
কমলার প্রফুল্ল বদন ॥ 
মিলনে যুগল: রূপ সুশোভিত অপরূপ 
সেরূপ বর্ণন নাহি হয়। 
হেরে করি অনুমান _.. মনে হেন হয় জ্ঞান 
রবি শশী একত্রে উদয় ॥ 
নিত্য রূপ-নিরীক্ষণে বসস্ত সামস্ত সনে 
. স্ুপ্রকাশ হইলা তথায়। 
দেখিবারে নিত্য লীলা প্রকাশিত ষোল কলা 
কোকিল পঞ্চম ন্বরে গায় ॥। 
_মিলিয়া ভ্রমর সবে ' গুন গুন গুন রবে 
বঙ্কার করয়ে নিরস্তর। 


ভাঁগবত-_বাধাকৃঞচ দাস--১৯শ শতীবী। 


উ্ধের গাদন... জান করি স্লপর 
মধুলোভে ধায় মধুকর ॥ 

রাধারুষ-রাঙ্গা-পায় বিক্রীত করিয়া কায 
মনে ভাবি যুগ-চরণ। 

মেই রাধা দাস এই দ্বারিকা-বিলাষ 
গণ্য-ছন্দে করিল রচন॥ 


বৈধষ্পায়ন জনেজয়ের প্রতি কহিতেছেন-_গুন মহারাজ প্রীহরি অষ্টাদশ 
সহস্র একপত অষ্ট মহিষী লইয়! নুখাস্তরে ছারা নগরে সকৌতুকে 
পরম সু স্বচ্ছ পূর্বক.বিহার করেন। প্রত্যেক মহিষীর গর্ভ ্ীহরির 
দশ পুরী দশ কন্ঠ হয়। প্রধান মহিষী কুল্সিণীর সন্তান প্র গ্রভৃতি এবং 
জাদুবতীর সন্তান জাঘু গ্রভৃতি সত্যভামার সন্তান সারণ প্রভৃতি ইত্যাদি 
্রীহরির মন্তানদিগের নাম এবং ্রীহরির কুমারদিগের এক এক ব্যক্তির 
ধরন দশ দশ পুত্র ও দশ দশ কন্যা হয়। এমত প্রকারে শ্রীহরির ছাটগাকন 
কোটি পুত্র গৌন্রে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল, তাহারা মহাবল গরাত্রান্ত 
দোর্দও প্রতাপাধিত হইয়া দ্বাায় কালযাগন করেন। শ্রীহরির বংশ- 
বৃদ্ধি গরন্গ যে ব্যক্তি একান্ত চিত্তে শ্রবণ করে মে ব্যক্তি নিঃসন্তান থাকিলে 
সন্তান প্রাপ্ত হয়েন॥ 


৯৫৯ 


